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ভউৎুসৰ্প 


আমার শ্রদ্ধাম্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা 
আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই 
তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে 
কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বশুর 
মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি 
অনুবাদের প্রথম প্রেরণা প্রায় অর্ধশতাৰ্দী পূর্বে তিনি 
পূর্ণাঙ্গভাবে একে উদদূতে ভাষান্তরিত করেন। আমার 
জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা, 
শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের রূহের 
মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসগীকৃত । 


ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান 
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চার 
প্রকাশকের আর্য 

আল-হামদুলিল্লাহ । যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে 
আলম মহান রাব্বুল আলামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর 
প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত 
ধারায় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর । আমাদের এই ক্ষুদ্র 
প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবুল করুন৷ আমীন! 

ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের অনুদিত ১৭ নম্বর খণ্ডের প্রথম সংস্করণ 
নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় অসংখ্য গুণখ্রাহী ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ভক্ত অনুরাগী 
ভাই-বোনের অনুরোধে ও বর্তমানে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পুনঃ দ্বিতীয় 
সংস্করণের কাজে হাত দিই ৷ মহান আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় সপ্তদশ খণ্ডের 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় 
করছি। মুদ্রণে যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে থাকে, ক্ষমার দৃষ্টি নিয়ে আমাদের 
অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইন্শাআল্লাহ্‌। 

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের 
(কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ । তিনি ও তার সহকর্মীবৃন্দ কম্পিউটার 
কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে 
যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। বিগত দিনে যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ মুদ্বণের গুরুদায়িত্ব 
পালন করেছেন উহার মালিক ও কর্মচারীবৃন্দদেরকেও আস্তরিক শুভেচ্ছা জানাই 
এবং সবার জন্য দোয়া করছি। 

ঢাকাস্থ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের সহকারী ইমাম ও এই মসজিদের 
সাহেব ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে পুনরায় নিখুঁতভাবে শেষ প্রচ্ফটি দেখে দিয়েছেন। 
এজন্য আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ ৷ 

প্রবাসী ও দেশী কয়েকজন ভাই এবং কুরআনের তাফসীর-মজলিসের 
বোনেরা সপ্তদশ খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য মুক্ত হন্তে যে অনুদান 
দিয়েছেন, সে জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ । আমরা দোয়া করি মহান 
আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। 

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি 
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চু! 


পাচ 


অনুবাদকের আর্য 

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম 
অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের অনন্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার 
ভাবগাষ্টীর্য অতলম্পৰ্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল 
হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে ৷ সুতরাং এর ভাষাস্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও 
প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে তার সন্ধান ও 
অবিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্যলেখক ও লন্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ । তাই 
উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের 
সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্বাধীন। 

মানবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারাই যারা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত 
করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও 
মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্য-বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে ৷ 

তাফসীর ইবনে কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয 
ইবনু কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল । তাফসীর জগতে এ 
যে বনহুল-পঠিত সর্ব সন্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ 
সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই । হাফিজ ইমাদুদ্দীান ইবনে কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, 
সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্যে পাক কালামের 


EA প্রামাণিকতা ইতিপূর্বেই 
এর বিপুল জনপ্রিয়তা, তা, তত্ত্ব, তথ্য এবং গুরুত্ব ও মূল্যের কথা 

আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি এই তাফসীরকারের তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীতে ৷ এই 
বিশদ জীবনালেখ্যটি এর প্রথম খণ্ডের শুরুতে সংযোজিত হয়ে, তাফসীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে 
অভূতপূর্ব প্রেরণা ও অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে সে কথাও আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ 


ণাহু। 

তাফসীর ইবনে কাসীরের ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও 
মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উ্দতে পূর্ণাঙ্গভাবে 
ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দ্‌ অনুবাদের গুরু দায়িত্টি অন্নানবদনে পালন 
করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্থী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা 
মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে । তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত 
এটি পাক ভারতের উর্দু ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে 
আসছে। এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি 
সমাদৃত ও সৰ্বজন গৃহীত । 

আমি তাফসীর ইবনে কাসীরের মূল প্রণেতা আল্লামা হাফেজ ইমাদুদ্দীনের প্রামাণ্য জীবনী 
লিখে যেমন প্রকাশ করেছি, তেমনি তার উর্দু অনুবাদক মওলানা জুনাগড়ীরও তথ্যভিত্তিক জীবন 
কথা লিখে প্রকাশ করেছি। কারণ একজন প্রণেতা, লেখক ও অনুবাদককে বিলক্ষণভাবে না 
জানতে পারলে তার সংকলিত বা অনুদিত গ্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ আদৌ 
সম্ভবপর নয়। ইংরেজী ভাষার প্রবচন অনুযায়ী লেখককে তার ভাষা শৈলী, সাহিত্যরীতি ও 
লেখনীর মাধ্যমেই জানতে হয়। 
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ছয় 


উৰ্দু এবং অন্যান্য ভাষায় ইবনে কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষাতেও বহু 
পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। 
কারণ এ বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলা ভাষী 
মুসলমানের সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক । কিন্তু এ সত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই 
প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার 
প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল । ব্যাপারটা সত্যিই অতি মর্মপীড়াদায়ক ৷ তাই একান্ত 
ন্যায়সংগতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, একমাত্র হাদীস ভিত্তিক এই বিরাট তাফসীর ইবনে 
কাসীরের বাংলা তরজমার মহোত্তম পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে রূপ লাভ করে ক্রমশঃ খণ্ডাকারে 
ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হবে, সেদিন এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা নতুন দিগন্তই উন্মোচিত হবে না, 
বরং নিঃসন্দেহে এক বিরাট দৈন্য এবং প্রকট অভাবও পূরণ হবে। এই মহান লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমার “বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা” শীর্ষক প্রায় ৫৬৪ পৃষ্ঠা বইটি 
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| সংস্থা থেকে । 

ইসলামী প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রতন ভাণ্ডারকে সম্যক অনুধাবন 
করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তরকরণ । 
দুঃখের বিষয় ‘ইবনে কাসীরের’ ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য 
বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে 
উপলব্ধি করা হয়েছে প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপুরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া 
হয়নি৷ ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়তো প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসেবে এতদিন ধরে 
পথ রোধ করে বসেছিল! অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীও অগণিত ভক্ত 
পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্ুসাধ আজ বহুদিন 
থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন । কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের 
এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার 
মানসে দেশের বিদগ্ধ সুধী স্বজন কিংবা কোন প্রকাশনী সংস্থা ক্ষণিকের তরেও এদিকে এগিয়ে 
এসেছেন কিঃ না ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মতো জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেউ এই দুর্গম বন্ধুর 
পথে পা বাড়াবার দুঃসাহস করেননি । দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল 
পরিমাণে অতৃপ্ত । 

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই 
সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা । অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান 
কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা খহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে 
' বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। সাহিত্য জীবনেও 
আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা যে প্রধানতঃ হাদীস ও তাফসীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কে 
আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত জানিয়েছি। 

এইসব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি আজ বহুদিন ধরে তাফসীর 
ইবনে কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে 
আসছিলাম ৷ কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধে 
আমি করে উঠতে পারিনি । তাই এতদিন ধরে মনের গুপ্ত কোণের এই সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপ 
লাভ করতে না পেরে শুধুমাত্র মনের তা গুমরে গুমরে মরেছে। কিন্তু অন্তরের 
অস্তস্থিত কোণ থেকে উৎসারিত এই য় অদম্য স্পৃহাকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যায় 
কি? তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট 
তাফসীরের অনুবাদ কর্মে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পনে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা 
শুরু করি। এ ব্যাপারে আমার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর সাহিত্যের অভাব 
পূরণ এবং ভাষাভাষীদের জন্যে আমার গুরুদায়িত্ব পালন । 
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সাত 


আগেই বলেছি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্নভাণ্ডারকে সমাক 
অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন এই বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তর করণ । 
আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর 
ইবনে কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভাপ্তারের চাবিকাঠি আজ বাঙ্গালী 
পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম । এ জন্যে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য 
মনে করছি। 

পূর্বেই বলা হয়েছে এই অনূদিত তাফসীর প্রকাশের আর্থিক সমস্যার কথা । জনাব আবদুল ওয়াহেদ 
সাহেব বাকী খণ্ুগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তাফসীর 
পাবলিকেশন কমিটি গঠন করেন । এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন 
জনাব নূরুল আলম ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) জনাব মামুনুর রশীদ । এভাবে আল্লাহ পাক অপ্রত্যাশিত ও 
অকল্পনীয়ভাবে তার মহিমাধবিত মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় 
কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন । সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবস্তুতি তারই । 
এই কমিটি কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যাক্তির আর্থিক অনুদানে ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ নং খণ্ড প্রকাশ করে। 
অসংখ্য গুণগ্ৰাহী ভক্ত ভাই-বোনদের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম, ২য় ও ওয় খণ্গ্ুলো এক খণ্ডে, 
৪থ; ৫ম, ৬ষ্ট ও ৭ম খণ্ডগুলো এক খণ্ডে চম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ খণ্ডগুলোকে এক খণ্ডে এবং ১৭ নম্বর 
খণ্ড সূরা ভিত্তিক প্রকাশ গ্রহণ করেছে। 

এ পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডগুলোর প্রচার ও ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয় করার কাজে গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) 
জনাব মামুনুর রশীদ ও বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদের নাম বিশেষ 
ভাবে স্মৰ্তব্য । এই জন্য আল্লাহর দরবারে কমিটির সবাইর জন্যে এবং তাদের সহযোগী ও সহক্ীবৃন্দ, 
বন্ধু-বান্ধব, ও পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন 
গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি। আরো মুনাজাত 
করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের মরহুম আব্বা 
আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোয 
হাশরের অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাদের 
জান্নাত নসীব করেন । সুন্মা আমীন! 

ইয়া রাববুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ক্রটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই 
নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব । তাই 
মেহেরবানী করে তুমিই আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং 
তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো! একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম 
সাধনা কবুল করো। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই 
মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল । তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর 
চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদতম আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল 
ও নাজাতের অসীলা করে দাও । আমীন! সুন্মা আমীন!! 

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ 
থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব কাধে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ মুজিবুর 
রহমান (কাতিব) সাহেব এবং ফ্রেন্ডস্‌ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং-এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ যে কর্তব্য 
পরায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার দাবিদার ৷ এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবীবুর 
রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সম্ততির আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। 
তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ্‌ 
এঁদেরকেও কুরআন খিদমতের নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন! 


বর্তমানে বিনয়ারনত 
তওহীদ ও সানতুল হক সেন্টার ইনঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান 
১২৪-০৭, জামাইকা এভিনিউ, প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান 


রিচমিও হিল, নিউইয়র্ক-১১৪১৮ আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ 
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- সূরাঃ হুজুরাত ৪৯ 


₹ সূরা ঃ হুজুরাত মাদানী 


(আয়াত ৪ ১৮, করুক’ £৪ ২) 


দয়াময়, গরম দয়ালু আন্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তার 
রাসূল (সঃ)-এর সামনে 
তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী 
হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় 
কর, নিশ্চয়ই আন্গাহ 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । 

২। হে মুমিনগণ! তোমরা নবী 
(সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর 
নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না 
এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে 
উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে 
সেই রূপ উচ্চস্বরে কথা বলো 


না; কারণ এতে তোমাদের কর্ম 


নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের 
অজ্ঞাতসারে। 

৩। যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে 
নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, 
আন্লাহ তাদের অন্তরকে 
তাকওয়ার জন্যে পরিশোধিত 
করেছেন তাদের জন্যে রয়েছে 
ক্ষমা ও মহাপুরস্কার । 


পারাঃ ২৬ 
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এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে তার নবী ' 
(সঃ)-এর ব্যাপারে আদব শিক্ষা দিচ্ছেন যে, নবী (সঃ)-এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য 
রাখা তাদের একান্ত কর্তব্য। সমস্ত কাজ-কর্মে আল্লাহ এবং তার রাসূল 
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(সঃ)-এর পিছনে থাকা তাদের উচিত তাদের উচিত আল্লাহ এবং তার রাসূল 
(সঃ)-এর আনুগত্য করা । 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) .যখন হযরত মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণ করেন তখন 
তাকে প্রশ্ন করেনঃ “তুমি কিসের মাধ্যমে ফায়সালা করবে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ 
“আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে ৷” আবার তিনি প্রশ্ন করেনঃ “যদি আল্লাহর কিতাবে 
না পাও?” জবাবে তিনি বলেনঃ “তাহলে সুন্নাতে রাসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে 
ফায়সালা করবো ৷” পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “যদি তাতেও না পাও?” 
তিনি উত্তর দিলেনঃ “তাহলে আমি চিন্তা-গবেষণা করবো এবং ওরই মাধ্যমে 
ফায়সালা করবো !'’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার বুকে হাত মেরে বললেনঃ 
“আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা যিনি তার রাসূল (সঃ)-এর দূতকে এমন 
বিষয়ের তাওফীক দিয়েছেন যাতে তার রাসূল .(সঃ) সন্তুষ্ট ”* এখানে এ 
হাদীসটি আনয়নের উদ্দেশ্য আমাদের এই যে, হযরত মু‘আয (রাঃ) স্বীয় 
ইজতিহাদকে কিতাবৃল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলিল্লাহ (সঃ)-এর পরে স্থান দিয়েছেন । 
সুতরাং স্বীয় মতকে কিতাব ও সুন্নাতের আগে স্থান দেয়াই হলো আল্লাহ ও তার 
রাসূল (সঃ)-এর আগে বেড়ে যাওয়া । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একথার ভাবার্থ হচ্ছেঃ ‘কিতাব ও 
সুন্নাতের বিপরীত কথা তোমরা বলো না ৷’ হযরত আওফী (রঃ) বলেন যে, এর 
অর্থ হলোঃ ‘রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার উপর কথা বলো না৷’ হযরত মুজাহিদ 
(রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ ‘কোন বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে 
পর্যন্ত কোন কিছু না বলেন সেই পর্যন্ত তোমরাও কিছুই বলো না, বরং নীরবতা 
অবলম্বন করো ৷’ হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ ‘আমরে দ্বীন ও 
আহকামে শরয়ীর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহর কালাম ও তার রাসূল (সঃ)-এর 
হাদীস ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ফায়সালা করো না৷’ হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) 
বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ ‘তোমরা কোন কথায় ও কাজে আল্লাহ ও তার 
রাসূল (সঃ)-এর অগ্রণী হয়ো না৷’ হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর 
দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ ‘তোমরা ইমামের পূর্বে দু'আ করোনা !' 

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর’ অর্থাৎ আল্লাহর 
হুকুম প্রতিপালনের ব্যাপারে মনে আল্লাহর ভয় রাখো । 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং 

ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ হুজুরাত ৪৯ ১১ পারাঃ ২৬ 


‘আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের কথা শুনে থাকেন এবং 
তোমাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের খবর তিনি রাখেন । 


এরপর আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে আর একটি আদব বা ভদ্রতা 
শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তারা যেন নবী (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর 
উঁচু না করে। এ আয়াতটি হ্যরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ)-এর 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। 


হযরত আবু মুলাইকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “এমন অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছিল যে, দুই মহান ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমার 
(রাঃ) যেন প্রায় ধ্বংসই হয়ে যাবেন, যেহেতু তারা নবী (সঃ)-এর সামনে তীদের 
কণ্ঠস্বর উঁচু করেছিলেন যখন বানী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি হাযির হয়েছিলেন। 
তাদের একজন হযরত হাবিস ইবনে আকরার (রাঃ) প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং 
অপরজন ইঙ্গিত করেন অন্য একজনের প্রতি, বর্ণনাকারী নাফে' (রাঃ)-এর তার 
নাম মনে নেই । তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে বলেনঃ 
“আপনি তো সব সময় আমার বিরোধিতাই করে থাকেন?” উত্তরে হযরত উমার 
(রাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে বলেনঃ “আপনার এটা ভুল ধারণা” এই 
ভাবে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং তীদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়। তখন এই 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেনঃ “এরপর হযরত 
উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (রাঃ)-এর সাথে এতো নিম্নস্বরে কথা বলতেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দ্বিতীয়বার তাকে জিজ্ঞেস করতে হতো”? অন্য 
রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলছিলেনঃ “হযরত কা’কা' 
ইবনে মা’বাদ (রাঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করুন৷” আর হযরত উমার (রাঃ) 
বলছিলেনঃ ‘হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রাঃ)-কে আমীর বানানো হোক ।” এই 
মতভেদের কারণে উভয়ের মধ্যে কিছু উচ্চবাচ্য হয় চং ভাদ্র ক্র গচ হয়। 


AAI IPws 272 WB, 
তখন 4401 ball 3 nl Sd (হতে op NE ls 
2 2 2224 


PLCS পৰ্যন্ত আয়াতগুলো অবতীৰ্ণ হয়।* 


D7 IAI ALIN IN 7 


যখন . Ee oC etd A i -এ আয়াতটি 
অবতীৰ্ণ হয় তঘণ হযরত: আর বক্র রা) রানা (15)-কে বলেনঃ “হে 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটিও ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় ‘সহীহ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এখন হতে আমি আপনার সাথে এমনভাবে কথা বলবো 
যেমনভাবে কেউ কানে কানে কথা বলে৷” 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাবিত 
ইবনে কায়েস (রাঃ)-কে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর মজলিসে কয়েক দিন পর্যন্ত দেখা 
" যায়নি । একটি লোক বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনাকে আমি তার 
সম্পর্কে খবর দিবো!” অতঃপর লোকটি হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ)-এর 
বাড়ীতে গিয়ে দেখেন যে, তিনি মাথা ঝুঁকানো অবস্থায় বসে আছেন । তিনি তাকে 
জিজ্ঞেস করলেনঃ “আচ্ছা বলুন তো আপনার অবস্থা কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ 
“আমার অবস্থা খুব খারাপ । আমি নবী (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর নিজের 
কণ্ঠস্বর উঁচু করতাম । আমার আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি জাহান্নামী হয়ে 
গেছি।” লোকটি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা 
করলেন । তখন এ লোকটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখ হতে এক অতি বড় 

বাদ নিয়ে দ্বিতীয়বার হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ)-এর নিকট গমন 
করলেন । রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে বলেছিলেন, তুমি সাবিত ইবনে কায়েস 
(রাঃ)-এর কাছে গিয়ে বলোঃ “আপনি জাহান্নামী নন, বরং জান্নাতী ”* 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন 3 
ot TACHI] 29% ক 1% হতে 932% 3 পৰ্যন্ত আয়াত অবতীৰ্ণ 
হয়, আর হযরত সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শামাস (রাঃ) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বর 
বিশিষ্ট লোক, সুতরাং তিনি তখন বলেনঃ “আমি আমার কণ্ঠস্বর রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-এর উপর উঁচু করতাম, কাজেই আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি এবং আমার 
আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে।” তাই তিনি চিন্তিত অবস্থায় বাড়ীতেই বসে পড়েন 
এবং নবী (সঃ)-এর মজলিসে উঠাবসা ছেড়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর খৌজ 
নিলে কওমের কোন একজন লোক তার কাছে গিয়ে তাকে বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) আপনাকে তার মজলিসে না পেয়ে আপনার খৌজ নিয়েছেন” তখন তিনি 
বলেনঃ “আমি আমার কণ্ঠস্বর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু করেছি। 
সুতরাং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি এবং আমার কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে।” 
লোকটি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে এ খবর দেন। তখন নবী (সঃ) ' 
বলেনঃ “না, বরং সে জান্নাতী ৷” হযরত আনাস (রাঃ) বলেন £ “অতঃপর আমরা 


১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বাযষ্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় ‘সহীহ’ খস্থে বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ)-কে জীবিত অবস্থায় চলাফেরা করতে 
দেখতাম এবং জানতাম যে, তিনি জান্নাতবাসী । অতঃপর ইয়ামামার যুদ্ধে যখন 
অমরা কিছুটা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ি তখন আমরা দেখি যে, হযরত সাবিত ইবনে 
কায়েস (রাঃ) সুগন্ধময় কাফন পরিহিত হয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং 
বলতে রয়েছেনঃ “হে মুসলিমবৃন্দ! তোমরা তোমাদের পরবর্তীদের জন্যে মন্দ 
নমুনা ছেড়ে যেয়ো না।” এ কথা বলে তিনি শত্রুদের মধ্যে ডুকে পড়েন এবং 
বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান (আল্লাহ তীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) ৷” 


রয়েছে, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন যে, 2 
. 13299141 241 -এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
হযৱত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ * ‘হে আবূ আমর (রাঃ)! 
সাবিত (রাঃ)-এর খবর কি? সে কি অসুস্থ?” হযরত সা'দ (রাঃ) জবাবে বলেনঃ 
“হযরত সাবিত (রাঃ) আমার প্রতিবেশী । কিন্তু তিনি যে অসুস্থ এটা তো আমার 
জানা নেই ।” অতঃপর হযরত সা'দ হযরত সাবিত (রাঃ)-এর নিকট গমন করে 
তাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা শুনিয়ে দেন। তখন হযরত সাবিত (রাঃ) তাকে 
বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেছেন, আর আপনারা তো জানেন 
যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর আপনাদের সবারই চেয়ে আমার 
কণ্ঠস্বর বেশী উঁচু। সুতরাং আমি তো জাহান্নামী হয়ে গেছি।” হযরত সা'দ (রাঃ) 
তখন নবী (সঃ)-কে হযরত সাবিত (রাঃ)-এর একথা শুনিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) তখন বলেনঃ “না, বরং সে জার্নাতী ৷” 
অন্যান্য রিওয়াইয়াতে হযরত সা'দ (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এর 
দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এ রিওয়াইয়াতটি মুআল্লাল এবং এটাই সঠিক কথাও বটে । 
কেননা, হযরত সা'দ (রাঃ) এ সময় জীবিতই ছিলেন না । বানু কুরাইযার যুদ্ধের 
অল্প কিছুদিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন । আর বানু কুরাইযার যুদ্ধ হয়েছিল 
হিজরী পঞ্চম সনে এবং এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় বানু তামীম গোত্রের 
প্রতিনিধির আগমনের সময় । আর ওটা হিজরী নবম সনের ঘটনা । এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন $73 
01,74 37550125 -এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয় তখন হযরত সাবিত 
ইবনে কায়েস (রাঃ) রাস্তার উপর বসে পড়েন এবং কাদতে শুরু করেন। 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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এমতাবস্থায় বানু আজলান গোত্রের হযরত আসিম ইবনে আদ্দী (রাঃ) তার পার্শ্ব 
দিয়ে গমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনি কাঁদছেন কেন?” উত্তরে 
তিনি বলেনঃ “এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় আমি ভয় করছি যে, এটা হয়তো 
আমার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, আমার কণ্ঠস্বর খুব উঁচু।” তার 
একথা শুনে হযরত আসিম ইবনে আদ্দী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন 
করেন, আর এদিকে হযরত সাবিত (রাঃ) কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েন । তিনি 
বাড়ী গিয়ে তার স্ত্রী জামীলা বিনতু আবদিল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলকে 
বলেনঃ “আমি এখন বিছানার ঘরে (অর্থাৎ শয়ন কক্ষে) প্রবেশ করছি । তুমি 
বাহির হতে দরযা বন্ধ করে পেরেক মেরে দাও । অতঃপর তিনি বললেনঃ “আমি 
ঘর হতে বের হবো না। যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমার মৃত্যু ঘটাবেন অথবা 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।” এদিকে তার এই অবস্থা হয়েছে 
আর ওদিকে হযরত আসিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার খবর দিয়েছেন। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন হযরত আসিম (রাঃ)-কে বলেনঃ “তুমি তার কাছে গিয়ে 
তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো ৷” হযরত আসিম (রাঃ) এ স্থানে গিয়ে 
তাকে না পেয়ে তীর বাড়ী এবং তাকে তীর শয়নকক্ষে এ অবস্থায় পান । তাকে 
তিনি বলেনঃ “চলুন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে ডাকছেন।” তখন তিনি হযরত 
আসিম (রাঃ)-কে বলেনঃ “পেরেক ভেঙ্গে ফেলুন।” অতঃপর তারা দু'জন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত 
সাবিত (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে সাবিত (রাঃ)! তুমি কীদছিলে কেন?” 
উত্তরে তিনি বলেনঃ “আমার কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং আমি ভয় করছি যে, এ আয়াতটি 
আমার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমার কান্না এসেছিল।” রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) তখন তাকে বলেন ৪ “তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি প্রশংসিত অবস্থায় 
জীবন যাপন করবে, শহীদ রূপে মৃত্যুবরণ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে?” 
হযরত সাবিত (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ “আল্লাহ এবং তার রাসূল (সঃ)-এর এই 
সুসংবাদ পেয়ে আমি খুবই খুশী হয়েছি এবং এর পরে আমি আর কখনো 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের ব_ উপর আমার কণ্ঠস্বরকে উঁচু করবো না৷” তখন 
আল্লাহ তা'আলা ... 2৯, LS GLE Si -এ 
আয়াতটি অবতীর্ণ করেন |এই ঘটনাটি এভাবে কয়েকজন তা্বরী হতেও বর্দিত 
আছে। মোটকথা, আল্লাহ তা‘আলা তার রাসুল (সঃ)-এর সামনে কণ্ঠস্বর উঁচু 
করতে নিষেধ করেছেন। 
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আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মসজিদে নববী 
(সঃ)-এর মধ্যে দুইজন লোককে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনে তথায় গিয়ে 
তাদেরকে বলেনঃ “তোমরা কোথায় রয়েছো তা কি জান?” অতঃপর তিনি 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমরা কোথাকার অধিবাসী?” উত্তরে তারা 
বললোঃ “আমরা তায়েফের অধিবাসী” তখন তিনি তাদেরকে বলেনঃ “যদি 
তোমরা মদীনার অধিবাসী হতে তবে আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতাম ৷” 


উলামায়ে কিরামের উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কবরের পার্শ্বেও 
উচ্চস্বরে কথা বলা মাকরূহ । যেমন তার জীবদ্দশায় তার সামনে উচ্চস্বরে কথা 
বলা মাকরূহ ছিল। কেননা, তিনি যেমন জীবদ্দশায় সম্মানের পাত্র ছিলেন তেমনি 
সব সময় তিনি কবরেও সম্মানের পাত্র হিসেবেই থাকবেন। 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের 
মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলে থাকো, নবী (সঃ)-এর সাথে সেভাবে উচ্চস্বরে 
কথা বলো না, বরং তার সাথে অতি সম্মান ও আদবের সাথে কথা বলতে হবে। 
EA 


ALE OS 

অর্থাৎ “(হে মুসলমানগণ!) তোমরা রাসূল (সঃ)-কে এমনভাবে ডাকবে না 
যেমনভাবে তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো "(২৪ ৪ ৬৩) 

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমাদেরকে নবী (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর 
তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, হয়তো এর 
কারণে কোন সময় নবী (সঃ) তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং এর ফলে 
তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। যেমন সহীহ হাদীসে 
‘আছে যে, মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন কথা মুখেই উচ্চারণ করে যা তার 
কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ওটা আল্লাহ তা'আলার নিকট এতই পছন্দনীয় 
হয় যে, এ কারণে তিনি তাকে জান্নাতবাসী করে দেন। পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহর 
অসন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যা তার কাছে তেমন খারাপ কথা নয়, 
কিন্তু ওরই কারণে আল্লাহ্‌ তাকে জাহান্নাসী করে দেন এবং তাকে জাহান্নামের 
এতো নিম্নস্তরে নামিয়ে দেন যে, এ গর্তটি আসমান ও যমীন হতেও গভীরতম । 


অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্বর নীচু 
করার প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেনঃ যারা রাসূল (সঃ)-এর সামনে 
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নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্যে 
পরিশোধিত করেছেন । তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। 


ইমাম আহমাদ (রঃ) কিতাবুয্‌ যুহ্‌দের মধ্যে একটি রিওয়াইয়াত বর্ণনা 
করেছেন যে, হযরত উমার (রাঃ)-এর নিকট লিখিতভাবে ফতওয়া জিজ্ঞেস করা 
হয়ঃ “হে আমীরুল মুমিনীন! এক এ ব্যক্তি যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের 
প্রবৃত্তি ও বাসনাই নেই এবং সে কোন অবাধ্যতামূলক কার্য করেও না এবং আর 
এক ব্যক্তি, যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি ও বাসনা রয়েছে, কিন্তু এসব 
অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ হতে সে দুরে থাকে, এদের দু'জনের মধ্যে কে বেশী 
উত্তম?” উত্তরে হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের 
প্রবৃত্তি রয়েছে, তথাপি সে এসব কার্যকলাপ হতে বেঁচে থাকে সেই বেশী উত্তম। 
এ ধরনের লোক সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরকে 
তাকওয়ার জন্যে পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও 
মহাপুরস্কার ৷” 

zd AIP P93 9, 

i SS) Nl SE Bios HE 51-6 

তাদের অধিকাংশই নির্বোধ । 00598 9 441 ১০ 
৫। তুমি বের হয়ে তাদের নিকট 227 ১০ 29724267 পূণ 


A > 5] ds —0 
আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ৫, 1 


ধারণ করতো তবে তাই তাদের dy rss 
জন্যে উত্তম হতো । আন্লাহ CA 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 0 22 1 


এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা‘আলা এঁ লোকগুলোৱর নিন্দে করছেন যারা 
রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে তার বাড়ীর পিছন হতে ডাকতো, যেমন এটা আরববাসীদের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাই আল্লাহ পাক বলেন যে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। 


অতঃপর এই ব্যাপারে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেনঃ ‘হে নবী 
(সঃ)! তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধারণ করতো 
তবে ওটাই তাদের জন্যে উত্তম হতো ৷’ অর্থাৎ তাদের উচিত ছিল যে, তারা নবী 
(সঃ)-এর অপেক্ষায় থাকতো এবং যখন তিনি বাড়ী হতে বের হতেন তখন 
তাকে যা বলার ছিল তাই তারা বলতো এবং বাহির হতে তাকে ডাক দেয়া 
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তাদের জন্যে মোটেই উচিত ছিল না৷ এরূপভাবে বাহির হতে তাকে ডাক না 
দিলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তারা লাভ করতো । অতঃপর মহান আল্লাহ 
যেন হুকুম দিচ্ছেন যে, এরূপ লোকদের উচিত আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করা। কেননা, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু । এ আয়াতটি হ্যরত 
আকরা ইবনে হাবিস (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে আহমাদে 
রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হে মুহাম্মাদ (সঃ), হে মুহাম্মাদ 
(সঃ)! এভাবে নাম ধরে ডাক দেয় । রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন জবাব দিলেন না। 
তখন সে বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার প্রশংসা করা শ্রেষ্ঠত্বের কারণ 
এবং আমার নিন্দা করা লাঞ্ছনার কারণ ৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ “এরূপ 
সত্তা তো হলেন একমাত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ” 

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) হযরত হাবীব ইবনে আবি উমরা (রঃ) হতে 
বর্ণনা করেছেন যে, একদা বিশর ইবনে গালিব এবং লাবীদ ইবনে আতারিদ 
হাজ্জাজের সামনে বসেছিলেন। বিশর ইবনে গালিব লাবীদ ইবনে আতারিদকে 
বললেনঃ “তোমার কওম বানু তামীমের ব্যাপারে UO SL 
.. ০2 -এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয়েছে।” যখন হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের 
(রাঃ)-এর সামনে এটা বর্ণনা করা হলো তখন তিনি বললেনঃ সে যদি আলেম 
হতো তবে এ সূরার 144 947,47 -এই আয়াত পাঠ করে জবাব 
দিতো । তারা বলেছিলঃ “আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, সুতরাং বানু আসাদ 
গোত্র আপনার সাথে যুদ্ধ করবে না!” 

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কতকগুলো 
আরব বেদুঈন একত্রিত হয় এবং তারা বলেঃ “চলো, আমরা এ লোকটির (নবী 
সঃ)-এর কাছে যাই । যদি তিনি নবী হন তাহলে তার নিকট হতে সৌভাগ্য লাভ 
করার ব্যাপারে আমরাই বড় হকদার । আর যদি তিনি বাদশাহ হন তবে আমরা 
তার ডানার নীচে পড়ে থাকবো।’’ আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ খবর 
দিলাম ৷ ইতিমধ্যে তারা এসে পড়লো এবং রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে তার ঘরের 
পিছন হতে ত হে মুহাম্মাদ (সঃ)! HS গেঃ)! TG তখন 


a Bi 0 CL EE 10) SS কর 
“হে যায়েদ (রাঃ)! আল্লাহ তোমার কথা সত্যরূপে দেখিয়েছেন। হে যায়েদ 
(রাঃ)! অবশ্যই আল্লাহ তোমার কথা সত্যরূপে দেখিয়েছেন ।” 
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৬। হে মুমিনগণ! যদি কোন +22 ৷ 7%9-' ‘5 2 
s Ge of yl nl FALE 
পাপাচারী তোমাদের নিকট OS 


os ke A OLA / 4 27nd /, 
কোন বার্তা আনয়ন করে, Jl 5০ 
তোমরা তা পরীক্ষা করে SEN: 


দেখবে যাতে অজ্ঞতা বশতঃ He i 
তোমরা কোন সম্প্রদায়কে PEE A 
ক্ষতিগ্রস্ত না কর, এবং পরে 


A727 
তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে ous 
অনুতপ্ত না হও । ১ 4237/29, Ly 03/9 7 

rary SES Sh Lalo, = 
৭। তোমরা জেনে রেখো যে, F 
EEE A 2 [) 2 le 
তোমাদের মধ্যে আল্লাহর & 9৮) 


রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু AE 

বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে Ee ol 
7 Lor 2 27? 

তোমরাই কষ্ট পাবে। কিনু 5545 

আল্লাহ তোমাদের নিকট _,, ০» 992, ee 0p 


ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং a AE 


ওকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী EA ed 
করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও Sp Hy 
অবাধ্যতাকে করেছেন Ed ~~ 


তোমাদের নিকট অপ্রিয় । PEAS 24 
ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী । “hs: £0) FLEES IX A 


697 “92 / 


৮। এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ; ome mk 

আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । f 

আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন পাপাচারীর 
খবরের উপর নির্ভর না করে। যে পর্যন্ত সত্যতা যাচাই ও পরীক্ষা করে প্রকৃত 

ঘটনা জানা না যায় সেই পর্যন্ত কোন কাজ করে ফেলা উচিত নয়। হতে পারে 

যে, কোন পাপাচারী ব্যক্তি কোন মিথ্যা কথা বলে দিলো বা সে ভুল করে 
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ফেললো এবং তার খবর অনুযায়ী মুমিনরা কোন কাজ করে বসলো, এতে 
প্রকৃতপক্ষে তারই অনুসরণ করা হলো । আর পাপাচারী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী 
লোকদের অনুসরণ করা আলেমদের মতে হারাম ৷ এই আয়াতের উপর ভিত্তি 
করেই কোন কোন মুহাদ্দিস এ ব্যক্তির রিওয়াইয়াতকেও নির্ভরযোগ্য মনে করেন 
না যার অবস্থা জানা নেই। কেননা, হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যক্তি 
পাপাচারী। তবে কতক লোক এরূপ অজ্ঞাত লোকের রিওয়াইয়াতও গ্রহণ 
করেছেন এবং তারা বলেছেনঃ “ফাসিক বা পাপাচারী লোকের খবর কবুল করতে 
নিষেধ করা হয়েছে, আর যার অবস্থা জানা নেই তার ফাসিক হওয়া আমাদের 
নিকট প্রকাশিত নয়। আমরা শরহে বুখারীর কিতাবুল ইলমের মধ্যে এ . 
মাসআলাটি ১ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ 
তাঁঁআলারই প্রাপ্য । 

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ আয়াতটি ওয়ালীদ ইবনে উকবা ইবনে 
আবি মুঈতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে বানু মুসতালিক 
গোত্রের নিকট যাকাত আদায় করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। যেমন মুসনাদে 
আহমাদে রয়েছে যে, উন্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর পিতা হযরত 
হারিস ইবনে আবি যরার খুযায়ী (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর খিদমতে হাযির হলাম । তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। 
আমি তা কবূল করলাম এবং মুসলমান হয়ে গেলাম । অতঃপর তিনি যাকাত 
ফরয হওয়ার কথা শুনালেন। আমি ওটাও মেনে নিলাম এবং বললামঃ আমি 
আমার কওমের নিকট ফিরে যাচ্ছি। আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবো। 
তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং যাকাত দিবে, আমি তাদের যাকাত জমা 
করবো । আপনি এতদিন পরে আমার নিকট কোন লোক পাঠিয়ে দিবেন। আমি 
তার হাতে যাকাতের জমাকৃত মাল দিয়ে দিবো । এভাবে যাকাতের মাল আপনার 
নিকট পৌঁছে যাবে” হযরত হারিস (রাঃ) ফিরে গিয়ে তাই করলেন অর্থাৎ 
যাকাতের সম্পদ একত্রিত করলেন । যখন নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল 
এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দূত তথায় গেলেন না, তখন তিনি তার কওমের 
নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বললেনঃ “রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন দূতকে যে আমাদের নিকট পাঠাবেন না 
এটা অসম্ভব । আমার ভয় হচ্ছে যে, কোন কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হয়তো 
আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এজন্যেই কোন দূতকে আমাদের নিকট 
যাকাতের মাল নেয়ার জন্যে পাঠাননি। সুতরাং যদি আপনারা একমত হন তবে 
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আমি নিজেই এ মাল নিয়ে মদীনা শরীফ গমন করি এবং নবী (সঃ)-এর নিকট 
পেশ করি।” অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল এবং হযরত 
হারিস (রাঃ) যাকাতের মাল নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করলেন। আর 
ওদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে স্বীয় দূত হিসেবে পাঠিয়ে 
দিয়েছেন। কিন্তু সে ভয়ে রাস্তা হতেই ফিরে আসে এবং রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে 
খবর দেয় যে, হারিস (রাঃ) যাকাতের মালও আটকিয়ে দ্নিয়েছে এবং সে তাকে 
হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এ খবর শুনে রাসুলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও 
দুঃখিত হলেন এবং কিছু লোককে হযরত হারিস (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে 
দিলেন। মদীনার কাছাকাছি পথেই এই ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী হযরত হারিস 
(রাঃ)-কে পেয়ে গেলেন। হযরত হারিস (রাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“ব্যাপার কি? তোমরা কোথা হতে আসছো এবং কোথায় যাচ্ছ?” তারা উত্তরে 
বললেনঃ “আমাদেরকে তোমারই বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছে।” “কেন?” তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন। তারা উত্তরে বললেনঃ “কারণ এই যে, তুমি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর দূতকে যাকাতের মাল প্রদান করনি, এমনকি তাকে তুমি হত্যা করতে 
উদ্যত হয়েছিলে ৷” হযরত হারিস (রাঃ) বললেনঃ “যে আল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ 
(সঃ)-কে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন তার শপথ! আমি তাকে দেখিওনি এবং 
আমার নিকট সে আসেওনি। চলো, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির 
হচ্ছি।” অতঃপর সেখান হতে তিনি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হলে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “তুমি যাকাতের মাল আটকিয়ে রেখেছিলে এবং 
আমার প্রেরিত দৃতকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে এটা কি সত্য?” তিনি 
জবাব দেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কখনো সত্য নয়। যিনি আপনাকে 
সত্য রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন তার শপথ! না আমি তাকে দেখেছি এবং না সে 
আমার কাছে এসেছিল । বরং আমি যখন দেখলাম যে, আপনার কোন লোক 
যাকাতের মাল নেয়ার জন্যে আমাদের ওখানে গেল না তখন আমি ভয় করলাম 
যে, না জানি হয়তো আল্লাহ এবং তীর রাসূল (সঃ) আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন 
এবং এই কারণেই হয়তো আমাদের কাছে কোন লোককে প্রেরণ করা হয়নি, 
তাই আমি স্বয়ং যাকাতের মাল নিয়ে আপনার খ্দিমতে হাযির হয়েছি” তখন 
আল্লাহ তা'আলা 14/3640 31% 5 ৰ হতে OL en 
পৰ্যন্ত আয়াতগুলো অবতীৰ্ণ করেন। 

ইমাম তিবরানীর (রঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর দূত যখন 
হযরত হারিস (রাঃ)-এর বস্তীর নিকট পৌছে তখন বস্তীর লোকেরা খুশী হয়ে 
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তার অভ্যর্থনার বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়ে পড়ে। ওদিকে এ লোকটির মনে 
এই শয়তানী খেয়াল চেপে যায় যে, এ লোকগুলো তাকে আক্রমণ করতে 
আসছে । সুতরাং সে ফিরে চলে আসে । লোকগুলো তাকে ফিরে চলে যেতে দেখে 
নিজেরাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে এসে হাযির হয়ে যায়। যোহরের 
(সঃ)! আপনি যাকাত আদায় করার জন্যে লোক পাঠিয়েছেন দেখে আমাদের 
চক্ষু ঠাণ্ডা হয় । আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই ৷ কিন্তু আল্লাহ জানেন, কি হলো যে, 
আপনার প্রেরিত লোকটি রাস্তা হতেই ফিরে চলে আসে ৷ তখন আমরা ভয় 
করলাম যে, আল্লাহ হয়তো আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই আমরা 
আপনার দরবারে হাযির হয়েছি।” এভাবে তারা ওযর পেশ করতে থাকে । 
এদিকে হযরত বিলাল (রাঃ) যখন আসরের আযান দেন তখন এই আয়াত 
অবতীৰ্ণ হয়। . 

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, ওয়ালীদ ইবনে উকবার এই খবরের পরে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) এঁ বস্তী অভিমুখে কিছু লোক পাঠাবার চিন্তা করছিলেন 
এমতাবস্থায় তাদের প্রতিনিধিদল তার কাছে এসে পড়ে । তারা আরয করেঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার দৃত অর্ধেক রাস্তা হতেই ফিরে আসে । তখন 
আমরা ধারণা করলাম যে, আপনি হয়তো কোন অসন্তুষ্টির কারণে তাকে ফিরে : 
আসার নির্দেশ দিয়েছেন। এ জন্যেই আমরা আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি। 
আমরা আল্লাহর ক্রোধ এবং আপনার অসন্তুষ্টি হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং 
তাদের ওযর সত্য বলে ঘোষণা দেন। 


অন্য একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, দূত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ কথাও 
বলেছিল £ “এ লোকগুলো আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সৈন্যদেরকে 
একত্রিত করেছে এবং তারা ইসলাম ত্যাগ করেছে।” তার এই খবর শুনে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে তাদের 
বিরুদ্ধে একদল সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রাঃ)-কে তিনি 
উপদেশ দেনঃ “প্রথমে ভালভাবে খবরের সত্যাসত্য যাচাই করবে, ত্বরিৎগতিতে 
আক্ৰমণ করে বসবে না৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই উপদেশ অনুযায়ী হযরত 
খালিদ (রাঃ) সেখানে গিয়ে একজন গুপ্তচরকে শহরে পাঠিয়ে দেন। গুপ্তচর এ 
খবর আনেন যে, তারা দ্বীন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মসজিদে আযান 
হচ্ছে এবং তিনি স্বয়ং তাদেরকে নামায পড়তে দেখেছেন। সকাল হওয়া মাত্রই 
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হযরত খালিদ (রাঃ) নিজে গিয়ে তথাকার ইসলামী দৃশ্য দেখে খুশী হন এবং 
ফিরে এসে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে খবর দেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

এই ঘটনা বর্ণনাকারী হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “সত্যতা পরীক্ষা, সহনশীলতা এবং দূরদর্শিতা আল্লাহর পক্ষ হতে এবং 
তাড়াহুড়া ও দ্রুুততা শয়তানের পক্ষ হতে ৷” হযরত কাতাদা (রঃ) ছাড়াও আরো 
বহু মনীষীও এটাই বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনে আবি লাইলা (রঃ), ইয়াধীদ 
ইবনে রুমান (রঃ), যহহাক (রঃ), মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) প্রমুখ ৷ এঁদের 
সবারই বর্ণনা এই যে, এই আয়াত ওয়ালীদ ইবনে উকবার ব্যাপারে অবতীর্ণ 
হয়েছে । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ) রয়েছেন। তোমাদের উচিত তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা 
এবং তার নির্দেশাবলী ঠিক ঠিকভাবে মেনে চলা । তিনি তোমাদের কল্যাণকামী । 
তোমাদেরকে তিনি খুবই ভালবাসেন । তোমাদেরকে বিপদে ফেলতে তিনি 
কখনই চান না। তোমরা নিজেদের ততো কল্যাণকামী নও যতোটা তিনি 
তোমাদের কল্যাণকামী । যেমন মহান আল্পাহ বলেনঃ 


2 7/2 3739 7% 
Mil 02 stl dhol Cl 
অর্থাৎ “নবী (সঃ) মুমিনদের সাথে তাদের নিজেদের চেয়েও বেশী 
সম্পর্কযুক্ত ৷” (৩৩ £ ৬) 
এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যদি মুহাম্মাদ (সঃ) বহু বিষয়ে তোমাদের কথা 
শুনতেন এবং সেই মুতাবেক কাজ করতেন তবে তোমরাই কষ্ট পেতে এবং 
তোমাদেরই ক্ষতি সাধিত হতো । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “যদি সত্য প্রতিপালক তাদের চাহিদা বা প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলেন তবে 
আকাশ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু বিনষ্ট হয়ে যেতো, বরং 
আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশ পৌঁছিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ 
হতে বিমুখ হয়ে যায়।” (২৩ ৪ ৭১) 
অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের নিকট 
ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং ওটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। 
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হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“ইসলাম প্রকাশ্য এবং ঈমান অন্তরের মধ্যে রয়েছে।” অতঃপর তিনি তিনবার 
স্বীয় হাত দ্বারা স্বীয় বক্ষের দিকে ইশারা করেন। তারপর বলেনঃ “তাকওয়া 
এবানে, তাকওয়া এখানে ৷”* 

মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ কুফরী, পাপাচার, অবাধ্যতাকে করেছেন 
তোমাদের নিকট অপ্রিয় । আর এই ভাবে ক্রমান্বয়ে তিনি তোমাদের উপর স্বীয় 
নিয়ামত পূৰ্ণ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ওরাই সৎপথ 
অবলম্বনকারী । 

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুশরিকরা ফিরে যায় 
তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদেরকে বলেনঃ “তোমরা সোজাভাবে ঠিকঠাক 
হয়ে যাও, আমি মহামহিমান্বিত আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করবো” তখন জনগণ 
তার পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে যান। এঁ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নের দুআটি 
পাঠ করেনঃ 
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১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অর্থাৎ “হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য । আপনি যাকে প্রশস্ততা 
দান করেন তার কেউ সংকীৰ্ণতা আনয়ন করতে পারে না, আর আপনি যাকে 
সংকীৰ্ণতা দেন তার কেউ প্রশস্ততা আনয়ন করতে পারে না। আপনি যাকে 
পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না, আর আপনি যাকে পথ প্রদর্শন 
করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আপনি যাকে বঞ্চিত করেন তাকে 
কেউ দিতে পারে না, আর আপনি যাকে দেন তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে 
না। আপনি যাকে দূরে করেন তাকে কেউ কাছে করতে পারে না, আর আপনি 
যাকে কাছে করেন তাকে কেউ দূরে করতে পারে না। হে আল্লাহ! আমাদের 
উপর আপনি আপনার বরকত, রহমত, অনুগ্রহ ও জীবিকা প্রশস্ত করে দিন! হে 
আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এঁ চিরস্থায়ী নিয়ামত যাষ্ঞ্া করছি যা না এদিক 
ওদিক হবে এবং না নষ্ট হবে। হে আল্লাহ! দারিদ্র্য ও প্রয়োজনের দিন আমি 
আপনার নিকট নিয়ামত প্রার্থনা করছি এবং ভয়ের দিন আমি আপনার নিকট 
শান্তি ও নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা দিয়েছেন এবং যা 
দেননি এসবের অনিষ্ট হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে 
আল্লাহ! আমাদের অন্তরে আপনি ঈমানকে প্রিয় করে দিন এবং কুফরী, পাপাচার 
ও অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট অপ্রিয় করুন! আর আমাদেরকে সৎপথ 
অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন । হে আল্লাহ! মুসলমান অবস্থায় আমাদের মৃত্যু 
ঘটান, মুসলমান অবস্থায় জীবিত রাখুন এবং সৎ লোকদের সাথে আমাদেরকে 
মিলিত করুন । আমাদেরকে অপমানিত করবেন না এবং ফিৎনায় ফেলবেন না। 
হে আল্লাহ! আপনি এঁ কাফিরদেরকে ধ্বংস করুন যারা আপনার রাসূলদেরকে 
অবিশ্বাস করে ও আপনার পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং তাদের উপর আপনার শাস্তি 
ও আযাব নাযিল করুন। হে আল্লাহ! আপনি আহলে কিতাবের কাফিরদেরকেও 
ধ্বংস করুন, হে সত্য মা'বুদ!” 

মারফু’ হাদীসে রয়েছেঃ “যার কাছে পুণ্যের কাজ ভাল লাগে এবং পাপের 
কাজ মন্দ লাগে সে মুমিন ৷” 

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ “এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ” সুপথ প্রাপ্তির 
হকদার ও পথভ্রষ্ট হওয়ার হকদারদেরকে তিনি ভালরূপেই জানেন ৷ তিনি সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময় । 
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সুতরাং তোমরা দুই ভাইএর #9 AISI AAAI, I Ir 
মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং ৮৯১ ৪৮৯! ৬ Lol 
আল্লাহকে ভয় কর যাতে E ALL 
তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও । URGES 
এখানে আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যদি মুসলমানদের দুই দল 

পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য মুসলমানদের উচিত তাদের মধ্যে 

মীমাংসা করে দেয়া । পরস্পর বিবাদমান দু'টি দলকে মুমিনই বলা হয়েছে। 
ইমাম বুখারী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন যে, 
কোন মুসলমান যত বড়ই নাফরমান হোক না কেন সে ঈমান হতে বের হয়ে 
যাবে না, যদিও খারেজী, মু’তাযিলা ইত্যাদি সম্প্রদায় এর বিপরীত মত পোষণ 
করে। নিমের হাদীসটিও এ আয়াতের পৃষ্ঠপোষকতা করেঃ 

হযরত আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
মিম্বরের উপর ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং তীর সাথে হযরত হাসান ইবনে আলী 

(রাঃ)-ও মিম্বরের উপর ছিলেন। কখনো তিনি হযরত হাসান (রাঃ)-এর দিকে 
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তাকাচ্ছিলেন এবং কখনো জনগণের দিকে দেখছিলেন। আর বলছিলেনঃ “আমার 
এ ছেলে (নাতী) নেতা এবং আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে মুসলমানদের বিরাট 
দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেবেন।”” রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী 
বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। সিরিয়াবাসী ও ইরাকবাসীদের মধ্যে বড় বড় ও 
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর তারই মাধ্যমে তাদের মধ্যে সন্ধি হয়। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যদি একদল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি 
করে এবং তাদেরকে আক্রমণ করে বসে তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। 

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তুমি তোমার ভাইকে 
সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত হোক” বর্ণনাকারী হযরত 
আনাস (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি সাহায্য করতে পারি 
অত্যাচারিতকে, কিন্তু আমি অত্যাচারীকে কিরূপে সাহায্য করতে পারি?” উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “অত্যাচারীকে তুমি অত্যাচার করা হতে বাধা দিবে ও 
বিরত রাখবে, এটাই হবে তোমার তাকে সাহায্য করা৷” 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী (সঃ)-কে বলা হয়ঃ 
“যদি আপনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর নিকট একবার যেতেন!” অতঃপর নবী 
(সঃ) গাধার উপর সওয়ার হয়ে চললেন এবং মুসলমানরাও তার সাথে চলতে 
লাগলেন । যখন তারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর নিকট পৌঁছেন তখন সে নবী 
(সঃ)-কে বলেঃ “আপনি আমা হতে দূরে থাকুন আল্লাহর কসম! আপনার 
গাধার গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে” তার একথা শুনে আনসারদের একজন লোক 
তাকে বললেনঃ “আল্লাহর শপথ! তোমার গন্ধের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
গাধার গন্ধ বহুগুণে উত্তম ও পবিত্র ।” তার একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই 
এর কতক লোক ভীষণ রেগে গেল এবং এরপর উভয় দলের প্রত্যেক লোকই 
রাগান্বিত হলো । অতঃপর অবস্থা এতদূর গড়ালো যে, ত তাদের মধ্যে হাতাহাতি ও 
জুতা মারামারি শুরু হয়ে গেল। তাদের ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ।”'* 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বলেন যে, আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের 
মধ্যে কিছু ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল । তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার হুকুম এই 
আয়াতে রয়েছে। 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহসাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । সহীহ বুখারীতেও এটা বর্ণিত হয়েছে। 
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হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, ইমরান নামক একজন আনসারী ছিলেন। তার 
স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে যায়েদ তিনি (তার স্ত্রী) তার পিত্রালয়ে যেতে চান । কিন্তু 
তার স্বামী বাধা দেন এবং বলে দেন যে, তার স্ত্রীর পিত্রালয়ের কোন লোক যেন 
তার বাড়ীতে না আসে৷ স্ত্রী তখন তার পিত্রালয়ে এ খবর পাঠিয়ে দেন। খবর 
পেয়ে সেখান হতে লোক এসে উম্মে যায়েদকে বাড়ী হতে বের করে এবং সাথে 
করে নিয়ে যাবার ইচ্ছা করে। এঁ সময় তার স্বামী বাড়ীতে ছিলেন না । তার 
লোক তার চাচাতো ভাইদেরকে খবর দেয়। খবর পেয়ে তারা দৌড়িয়ে আসে 
এবং স্ত্রীর লোক ও স্বামীর লোকদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায় এবং মারামারি ও 
জুতা ছুঁড়াছুড়িও হয়। তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
উভয়পক্ষের লোকদেরকে ডেকে তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা দুই দলের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা 
করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “দুনিয়ায় ন্যায়-বিচারকারীরা পরম দয়ালু, মহিমান্বিত আল্লাহর সামনে 
মণি-মুক্তার আসনে উপবিষ্ট থাকবে, এটা হবে তাদের দুনিয়ায় ন্যায়-বিচার করার 
প্রতিদান ৷” 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 
নূরের আসনে উপবিষ্ট থাকবে। তারা তাদের হুকুমে, পরিবার পরিজনের মধ্যে 
এবং যা কিছু তাদের অধিকারে ছিল সবারই মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার 
করতো।” 


এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ ‘মুমিনরা পরস্পর ভাই 
ভাই ৷’ অর্থাৎ মুমিনরা সবাই পরস্পর দ্বীনী ভাই । সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন 
যতক্ষণ বান্দা তার (মুমিন) ভাইকে সাহায্য করতে থাকে৷” সহীহ হাদীসে 
আরো রয়েছেঃ যখন কোন মুসলমান তার (মুসলমান) ভাই এর অনুপস্থিতিতে 
তার জন্যে দু'আ করে তখন ফেরেশতা তার দু‘আয় আমীন বলেন এবং বলেনঃ 
আল্লাহ তোমাকেও অনুরূপই প্রদান করুন৷” এই ব্যাপারে আরো বহু সহীহ 
হাদীস রয়েছে। 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আরো সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ “মুসলমানের পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, 
দয়া-সহানুভুতি ও মিলামিশার দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত । যখন কোন অঙ্গে ব্যথা 
হয় তখন গোটা দেহ এঁ ব্যথা অনুভব করে, সারা দেহে জ্বর এসে যায় এবং সারা 
দেহ জেগে থাকার (অর্থাৎ ঘুম না আসার) কষ্ট পায় !”’ অন্য সহীহ হাদীসে 
আছেঃ “এক মুমিন অপর মুমিনের জন্যে একটি দেয়ালের মত, যার একটি অংশ 
অপর অংশকে শক্ত ও দৃঢ় করে।” অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার এক হাতের 
অঙ্গুলিগুলোকে অপর হাতের অঙ্গুলিগুলোর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। 
হযরত সাহল ইবনে সা’দ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “মুমিনের ঈমানদারের সাথে এ সম্পর্ক রয়েছে, যে সম্পর্ক 
মাথার দেহের সাথে রয়েছে। মুমিন ঈমানদারের জন্যে এ ব্যথা অনুভব করে যে 
ব্যথা অনুভব করে দেহ মাথার জন্যে (অর্থাৎ মাথায় ব্যথা হলে যেমন দেহ তা 
অনুভব করে, অনুরূপভাবে এক মুমিন ব্যথা পেলে অন্য মুমিনও তার ব্যথায় 
ব্যথিত হয়) ৷”? 
অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘সুতরাং তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে 
সন্ধি স্থাপন কর’ অর্থাৎ বিবাদমান দুই ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও। আর 
সমস্ত কাজ-কর্মের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চল। আর এটা এমন বিশেষণ 
যার কারণে তোমাদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হবে। যারা আল্লাহকে ভয় 
করে চলে তাদের সাথেই আল্লাহর রহমত থাকে । 
১১। হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ < 5 BAG 
যেন অপর কোন পুরুষকে SEE - Ei 
উপহাস না করে; কেননা, +, +4249 27? 
যাকে উপহাস করা হয় সে গোঁ টু ০৫ 19 ন 
উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম $7 4৫০ $13 
হতে পারে এবং কোন নারী EAE 
অপর কোন নারীকেও যেন ১: 
উপহাস না করে; কেননা যাকে 3 277 Php 4 ARAL Ve 
উপহাস করা হয় সে ৮ ১, ১৫০ ৯ 
উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম EEE HE oS RL? 


হতে পারে। তোমরা একে J —| 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন 
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অপরের প্রতি দোষারোপ করো , + uD BED 

না এবং তোমরা একে অপরকে AIEEE 

মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের +৫ RESET 

পরে মন্দ নামে ডাকা গহিত ৩৩১ ১৯ ৬১৮! 

কাজ । যারা এ ধরনের আচরণ 2/2 ০9: 24774 

হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই ? ১%শ্রো ৯ 5 

যালিম । 

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে এবং তাদেরকে 
ঠাট্টা-উপহাস করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে আছে যে, গর্ব-অহংকার হলো 
সত্য হতে বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করার নাম৷ আল্লাহ 
তা'আলা এর কারণ এই বর্ণনা করছেন যে, মানুষ যাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত 
করছে এবং উপহাসের পাত্র মনে করছে সেই হয়তো আল্লাহ তা'আলার নিকট 
বেশী মর্যাদাবান । পুরুষকে এটা হতে নিষেধ করার পর পৃথকভাবে নারীদেরকে 
এটা হতে নিষেধ করছেন। 


এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা একে অপরের দোষ অন্বেষণ করা 
এবং একে অপরকে দোষারোপ করা হারাম বূলে ঘোষণা করছেন। যেমন 
মহামহিমা্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ ১; OE hs অর্থাৎ “দুর্ভোগ 
BD TL Ud SATE DILD (১০৪ ৪ ১) } হয় কাজ 
এবং ; হয় কথা দ্বারা । অন্য একটি আয়াতে আছেঃ ss I 
sd BA যে একের কথা অপরকে লাগিয়ে বৈড়ায় (৬৮ ৪ 
১১) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘তোমরা একে রপুরের প্রতি দোষারোপ 


করো না৷’ যেমন অন্য জায়গায় বলেনঃ il [55 ১, অৰ্থাৎ “তোমরা 
তোমাদের নফ্সকে হত্যা করোনা ৷” 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনে 
জুবায়ের (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ) এবং হযরত মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) 
বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ ‘তোমরা একে অপরকে ব্দ্রিপ করো না ৷’ 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘তোমরা একে অপরকে সন্দ নামে ডেকো 
না!’ অর্থাৎ তার এমন উপাধী বের করো না যা শুনতে সে অপছন্দ করে। 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, এই হুকুম বানু সালমা গোত্রের ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তথাকার 
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প্রত্যেকটি লোকের দু’টি বা তিনটি করে নাম ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাউকেও 
যখন কোন একটি নাম ধরে ডাকতেন তখন লোকেরা বলতোঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল (সঃ)! এ নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয়।” তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ 
হ্য়।” 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা বড়ই গর্হিত 
কাজ । সুতরাং যারা এই ধরনের কাজ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম। 
১২। হে মুমিনগণ! তোমরা 
বহুবিধ অনুমান হতে দূরে 


2/7 


JC PALETTE -\ 


থাকো; কারণ অনুমান কোন 


73/2 RES 


ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে ৭%! ৬2 Es 
অপরের গোপনীয় বিষয় 33: 2 k2 200: 
অনুসন্ধান করো না এবং একে IEG 
অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো +, ES EL CIO 
2 


না । তোমাদের মধ্যে কি কেউ 
তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ 
করতে চাইবে? বস্তুতঃ বু ALRITE 
Ll FL ys 27/7 yl 
তো এটাকে ঘৃণাই মনে কর। 7847222 Ft 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। ; 
G72 9G 4,7১ [9 
আল্লাহ তাওবা থহণকারী, So oly dll 
প্রম মায়ালু। 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে কুধারণা পোষণ করা হতে, অপবাদ 
দেয়া হতে এবং পরিবার পরিজন এবং অপর লোকদের অন্তরে অযথা ভয় সৃষ্টি 
করা হতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেছেন যে, অনেক সময় এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ 
পাপের কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সাবধানতা 
অবলম্বন করা উচিত । 
আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
তিনি বলেনঃ “তোমার মুসলমান ভাই এর মুখ হতে যে কালেমা বের হয় তুমি 
যথা সম্ভব ওটার প্রতি ভাল ধারণাই পোষণ করবে৷” 
১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ “আমি নবী 
(সঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি কা'বা ঘরের তাওয়াফ করছেন এবং বলছেনঃ “তুমি 
কতই না পবিত্র ঘর! তোমার গন্ধ কতই না উত্তম! তুমি কতই না সন্মানিত! 
তুমি কতই না মৰ্যাদা সম্পন্ন! যার হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তার 
শপথ! মুমিনের মর্যাদা, তার জান ও মালের মর্যাদা এবং তার সম্পর্কে শুধুমাত্র 
ভাল ধারণা পোষণ করা হবে এই হিসেবে তার মর্যাদা আল্লাহ তাআলার নিকট 
তোমার মর্যাদার চেয়েও বেশী বড় ৷”? 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমরা কু-ধারণা হতে বেঁচে থাকো, কু-ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা । 
তোমরা কারো গোপন তথ্য সন্ধান করো না, একে অপরের বুযুগী লাভ করার 
চেষ্টায় লেগে থেকো না, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের পশ্চাতে 
নিন্দা করো না এবং সবাই মিলে তোমরা আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে 
যাও ।”২ 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমরা একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো না, একে অপরের সাথে 
মেলামেশা পরিত্যাগ করো না, একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো 
না, বরং আল্লাহর বান্দারা সবাই মিলে ভাই ভাই হয়ে যাও । কোন মুসলমানের 
জন্যে এটা বৈধ নয় যে, সে তার মুসলমান ভাইএর সাথে তিন দিনের বেশী 
কথাবার্তা বলা ও মেলামেশা করা পরিত্যাগ করে।”* 

হযরত হারেসাহ ইবনে নু’মান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “তিনটি অভ্যাস আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই থাকবে। (এক) লক্ষণ 
দেখে শুভাশুভ নির্ণয় করা, (দুই) হিংসা করা এবং (তিন) কু-ধারণা পোষণ 
করা।” একটি লোক জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এর সংশোধন 
কিরূপে হতে পারে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হিংসা করলে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, 
কু-ধারণা পোষণ করলে তা ছেড়ে দিবে এবং লক্ষণ দেখে যখন শুভাশুভ নির্ণয় 
করবে তখন স্বীয় কাজ হতে বিরত থাকবে না, বরং সেই কাজ পুরো করবে” 
১. এ হাদীসটি আবূ আবদিল্লাহ ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম 

তিরমিযী (রঃ) এটাকে সহীহ বলেছেন। 
8. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোককে হযরত ইবনে 
মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট আনয়ন করা হয় এবং তাকে বলা হয়ঃ “এটা অমুক 
ব্যক্তি, এর দাড়ি হতে মদ্যের ফোটা পড়তে রয়েছে।” তখন হযরত ইবনে 
মাসউদ (রাঃ) বললেনঃ “আমাদের কারো গোপন বিষয় সন্ধান করতে নিষেধ 
আমরা তাকে এঁ জন্যে পাকড়াও করতে পারি।”” 


বর্ণিত আছে যে, উকবার লেখক দাজীন (রাঃ)-এর নিকট হযরত আবুল 
হায়সাম (রঃ) গেলেন এবং তাকে বললেনঃ “আমার প্রতিবেশীদের কতক 
মদ্যপায়ী রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে যে, আমি পুলিশ ডেকে তাদেরকে ধরিয়ে 
দিই ।” হযরত দাজীন (রাঃ) বললেনঃ “না, না, এ কাজ করো না, বরং তাদেরকে 
বুঝাও, উপদেশ দাও । আর তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকো ৷” কিছুদিন 
পর হযরত আবুল হায়সাম (রঃ) হযরত দাজীন (রাঃ)-এর নিকট আবার 
আসলেন এবং তাকে বললেনঃ “আমি কোনক্রমেই তাদেরকে মদ্যপান হতে 
বিরত রাখতে পারলাম না । সুতরাং এখন অবশ্যই আমি পুলিশকে ডেকে এনে 
তাদেরকে ধরিয়ে দিবো” হযরত দাজীন (রাঃ) বললেন, আমি তোমাকে এ 
কাজ না করতে অনুরোধ করছি। জেনে রেখো যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
বলতে শুনেছিঃ “যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে রাখে সে এতো 
বেশী পুণ্য লাভ করে যে, সে যেন কোন জীবস্ত প্রোথিতকৃতা মেয়েকে বাচিয়ে 
নিলো।”২ 

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে 
শুনেছেনঃ “যখন তুমি জনগণের গোপন দোষের সন্ধানে লেগে পড়বে তখন তুমি 
তাদেরকে প্রায় বিনষ্ট করে ফেলবে ।” তখন হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেনঃ 
“হযরত মুআবিয়া (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে যে কথাটি শুনেছেন তার দ্বারা 
আল্লাহ তা‘আলা তার উপকার সাধন করেছেন ।”* 

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“আমীর বা বাদশাহ যখন নিজের অধীনস্থ লোকদের গোপন দোষ-ক্রুটি অন্বেষণ 
করতে থাকে তখন সে যেন তাদেরকে বিনষ্টই করে থাকে ।”8 
১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
8. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ 1,2 3; অর্থাৎ “তোমরা একে অপরের গোপন 
বিষয় সন্ধান করো না৷” f 

£2 শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ মন্দের উপরই হয়ে থাকে। আর 
-এর প্রয়োগ হয় ভাল কিছু সন্ধানের উপর । যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তার 
সন্তানদেরকে বলেছিলেনঃ 
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অর্থাৎ “হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের 
(সহোদর ভাই-এর) অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর আশিস হতে তোমরা নিরাশ 
হয়ো না।” (১২ ৪ ৮৭) আবার কখনো কখনো এ দুটো শব্দেরই প্রয়োগ মন্দের 


উপর হয়ে থাকে যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ “তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না, একে 
অপরের প্রতিহিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরকে দেখে মুখ বাঁকিয়ে 
চলো তৰা তে ম্ৰা আন্াহর রালারাত্র ত: ভাহি কয় যা I” 


ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলেন যে, £4 বলা হয় কোন বিষয়ে খৌজ 
নেয়াকে। আর 4% বলা হয় এ লোকদের কানা-ঘুষার উপর কান লাগিয়ে 
দেয়াকে যারা কাউকেও নিজেদের কথা গোপনে শুনাতে চায় এবং ,/% বলা হয় 
একে অপরের উপর বিরক্ত হয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে । অতঃপর আল্লাহ তাআলা 
গীবত করতে নিষেধ করছেন। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! গীবত কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ 
“গীবত হলো এই যে, তুমি তোমার (মুসলমান) ভাইএর অসাক্ষাতে তার সম্বন্ধে 
এমন কিছু আলোচনা করবে যা সে অপছন্দ করে।” আবার প্রশ্ন করা হয়ঃ “তার 
সম্বন্ধে যা আলোচনা. করা হয় তা যদি তার মধ্যে বাস্তবে থাকে?” জবাবে তিনি 
বলেনঃ “হ্যা, গীবত তো এটাই । আর যদি বাস্তবে এ দোষ তার মধ্যে না থাকে 
তবে ওটা তো অপবাদ ৷”? 
১. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সঃ)-কে বলেনঃ 
“সুফিয়া (রাঃ) তো এরূপ এরূপ অর্থাৎ বেঁটে!” তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে 
বলেনঃ “তুমি এমন কথা বললে যে, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিলানো যায় তবে 
সমুদ্রের সমস্ত পানিকে নষ্ট করে দিবে।” হযরত আয়েশা (রাঃ) অন্য একটি 
লোক সম্বন্ধে এই ধরনের কথা বললে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি এটা 
শুনতে পছন্দ করি না যদিও এতে আমার বড় লাভ হয়।”* 


হযরত হাসসান ইবনে মাখরিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা একটি 
মহিলা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে। যখন সে ফিরে যেতে 
উদ্যতা হয় তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) মহিলাটির দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে বলেনঃ “মহিলাটি খুবই বেটে ৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন হযরত 
আয়েশা (রাঃ)-কে বললেনঃ “তুমি তার গীবত করলে?” ২ 

মোটকথা, গীবত হারাম বা অবৈধ এবং এর অবৈধতার উপর মুসলমানদের 
ইজমা হয়েছে। হ্যা, তবে শরীয়তের যৌক্তিকতায় কারো এ ধরনের কথা 
আলোচনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন সতর্ককরণ, উপদেশ দান এবং 
মঙ্গল কামনাকরণ ৷ যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন পাপাচারী লোকের সম্পর্কে 
বলেছিলেনঃ “তাকে তোমরা আমার কাছে আসার অনুমতি দাও, তবে সে তার 
গোত্রের মধ্যে বড় মন্দ লোক” যেমন তিনি আরো বলেছিলেনঃ “মুআবিয়া দরিদ্র 
লোক, আর আবুল জাহম বড়ই প্রহারকারী ব্যক্তি’ একথা তিনি এঁ সময় 
বলেছিলেন যখন তারা দু'জন হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস (রাঃ)-কে বিয়ের 
প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আরো এ ধরনের ব্যাপারে এর অনুমতি রয়েছে। বাকী 
অন্যান্য সর্বক্ষেত্রেই গীবত হারাম ও কবীরা গুনাহ । এ জন্যেই মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ বলেনঃ ‘তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতে 
চাইবে?’ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মৃত ভাই-এর গোশত খেতে যেমন ঘৃণাবোধ 
কর, গীবতকে এর চেয়েও বেশী ঘৃণা করা তোমাদের উচিত । যেমন রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “যে কোন কিছু দান করার পর তা ফিরিয়ে নেয় সে এ কুকুরের 
মত যে বমি করার পর পুনরায় তা ভক্ষণ করে।” আরো বলেনঃ “খারাপ দৃষ্টান্ত 
আমাদের জন্যে সমীচীন নয়।” বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছিলেনঃ “তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান-ম্যাদা 
তোমাদের উপর এমনই পবিত্র যেমন পবিত্র তোমাদের এই দিনটি, এই মাসটি 
ও এই শহরটি ৷” 


১. ইমাম আবূ দাউদই (রঃ) এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রত্যেক মুসলমানের মাল, মান-সম্মান ও রক্ত হারাম 
(অর্থাৎ মাল আত্মসাৎ করা, মান-সম্মান হানী করা এবং খুন করা হারাম)। 
মানুষের মন্দ হওয়ার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অন্য মুসলমান ভাইকে 
ঘৃণা করবে”? 


হযরত আবু বুরদা আল বালভী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ হে এ লোকের দল! যারা শুধু মুখে ঈমান এনেছো, কিন্তু অন্তরে 
ঈমান রাখোনি, তোমরা মুসলমানদের গীবত করা ছেড়ে দাও, তাদের গোপন 
দোষ অনুসন্ধান করো না । যদি তোমরা তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধান কর এবং 
ওগুলোর পিছনে লেগে থাকো, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোপন দোষ 
প্রকাশ করে দিবেন, এমন কি তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনদের কাছেও 
মন্দ লোক বলে বিবেচিত হবে এবং লজ্জিত হবে ।”২ 


হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
একদা ভাষণদান করেন, যা পর্দানশীন মহিলাদের কর্ণকুহরেও পৌঁছে। এই ভাষণে 
তিনি উপরে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেন ।”* 


একদা হযরত ইবনে উমার (রাঃ) কা’বার দিকে তাকিয়ে বলেনঃ “তোমার 
পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার 
নিকট একজন মুমিন মানুষের মর্যাদা, পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্‌ তোমার চেয়েও 
বেশী ৷” | 


হযরত মিসওয়ার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে 
ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতিসাধন করে এর বিনিময়ে এক গ্রাস খাদ্য লাভ 
করবে, (কিয়ামতের দিন) তাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হতে এঁ পরিমাণ 
খাদ্য খাওয়াবেন । অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতিসাধন করে ওর 
বিনিময়ে পোশাক লাভ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এঁ পরিমাণ জাহার্নামের 
পোশাক পরাবেন। যে ব্যক্তি কোন লোকের শ্রেষ্ঠত্‌ দেখাবার ও শুনাবার জন্যে 
দাড়াবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখাবার শুনাবার জায়গায় দাড় 
ৰুরাবেন ৷” 
১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২ এহাদীসটিও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি মুসনাদে আবি ইয়ালায় বর্ণিত হয়েছে। 
8. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “মি’রাজের রাত্রে আমি দেখি যে, কতকগুলো লোকের তামার নখ 
রয়েছে, এগুলো দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা নুচতে রয়েছে। আমি হযরত 
জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ এরা কারা? উত্তরে হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) বললেনঃ “এরা ওরাই যারা লোকদের গোশত খেতো (অর্থাৎ গীবত 
করতো) ৷”* 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললামঃ 
হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি মি’রাজের রাত্রিতে যা দেখেছিলেন তা 
আমাদের নিকট বর্ণনা করুন । তিনি বললেনঃ “জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বহু 
লোকের সমাবেশের. পার্শ্ব দিয়ে নিয়ে গেলেন যাদের মধ্যে পুরুষও ছিল এবং 
নারীও ছিল। ফেরেশতারা তাদের পার্শ্বদেশের গোশৃত কেটে নিচ্ছেন, অতঃপর 
তাদেরকে তা খেতে বাধ্য করছেন । তারা তা চিবাতে রয়েছে। আমি তাদের 
সম্পর্কে প্রশ্ব করলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বলেনঃ “এরা হলো এ সব 
লোক যারা ছিল তিরঙ্কারকারী, গীবতকারী এবং চুগলখোর । আজ তাদেরকে 
তাদের নিজেদেরই গোশত খাওয়ানো হচ্ছে ।”২ এটা খুবই দীর্ঘ হাদীস এবং 
আমরা পূর্ণ হাদীসটি সূরায়ে সুবহান বা বানী ইসরাঈলের তাফসীরেও বর্ণনা 
করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য । 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণকে 
রোযা রাখার নির্দেশ দেন এবং বলেনঃ “আমি না বলা পর্যন্ত কেউ যেন ইফতার 
না করে!” সন্ধ্যার সময় জনগণ এক এক করে আসতে থাকে এবং তার নিকট 
ইফতার করার অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি প্রত্যেককে অনুমতি দেন এবং তারা 
প্রত্যেকে ইফতার করে। ইতিমধ্যে একজন লোক এসে বলেঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল (সঃ)! দু’জন স্্রীলোকও রোযা রেখেছিল যারা আপনার পরিবারেরই 
মহিলা । সুতরাং তাদেরকে আপনি ইফতার করার অনুমতি দিন!” রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) তখন লোকটির দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি দ্বিতীয়বার আরয 
করলো । তখন তিনি বললেনঃ “তারা রোযা রাখেনি ৷ যারা মানুষের গোশত খায় 
তারা কি রোযাদার হতে পারে? যাও, তাদেরকে বলো, যদি তারা রোযা রেখে 
থাকে তবে যেন বমি করে ফেলে দেয়৷” সুতরাং তারা বমি করলো যার ফলে 
১. এ হাদীসটিও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ)। 
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বক্তপিণ্ড বের হয়ে পড়লো লোকটি এসে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে এ সংবাদ দিলো। 
তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “যদি তারা এ অবস্থাতেই মারা যেতো তবে 
অবশ্যই তারা জাহান্নামের গ্রাস হয়ে যেতো!” 


অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, এ লোকটি বলেছিলঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! মহিলা দু’টির অবস্থা রোযার কারণে খুবই শোচনীয় হয়ে গেছে। পিপাসায় 
তারা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে।” ওটা ছিল দুপুর বেলা ৷ তার কথায় রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) নীরব থাকলেন । লোকটি পুনরায় বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 
মহিলাদ্বয়ের অবস্থা এমনই দাড়িয়েছে যে, অল্পক্ষণের মধ্যে হয়তো তারা মারাই 
যাবে।” রাসুলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ “তাদেরকে ডেকে নিয়ে এসো ৷” 
তারা আসলে রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাদের একজনের সামনে দুধের একটি পেয়ালা 
রেখে বললেনঃ “এতে বমি কর” সে বমি করলে তার মুখ দিয়ে পূজ, জমাট 
রক্ত ইত্যাদি বের হয়ে আসলো । তাতে পেয়ালাটির অর্ধেক ভর্তি হলো । অতঃপর 
অপর মহিলাটির সামনে পেয়ালাটি রেখে তাতে তাকেও বমি করতে বললেন। 
সে বমি করলে তার মুখ দিয়েও উপরোক্ত জিনিসগুলো এবং গোশতের টুকরা 
ইত্যাদি বের হলো । এখন পেয়ালাটি এসব জিনিসে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়ে গেল। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “মহিলা দু*টিকে তোমরা দেখো, তারা এমন 
জিনিস দ্বারা রোযা রেখেছিল যা আল্লাহ তাদের জন্যে হালাল করেছেন, আর 
তারা এমন জিনিস দিয়ে ইফতার করেছে যা আল্লাহ তাদের উপর হারাম 
করেছেন । তারা দু'জনে বসে মানুষের গোশত খাচ্ছিল (অর্থাৎ গীবত করছিল) ।” 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মায়েয (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি 
ব্যভিচার করে ফেলেছি” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। 
এমনকি হযরত মায়েয (রাঃ) চারবার একথার পুনরাবৃত্তি করলেন । পঞ্চমবারে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তুমি কি সত্যিই ব্যভিচার করেছে৷?” 
উত্তরে তিনি বললেনঃ “জ্বী, হ্যা ৷” রাসুলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় তাকে প্রশ্ন করলেনঃ 
“ব্যভিচার কাকে বলে তা তুমি জান কি?” জবাবে তিনি বললেনঃ “হ্যা, মানুষ 
তার হালাল স্ত্রীর সাথে যা করে আমি হারাম স্ত্রীলোকের সাথে ঠিক তাই 
করেছি” রাসূলুল্লাহ প্রশ্ন করলেনঃ “এখন তোমার উদ্দেশ্য কি?” “আমার 
১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর 


সনদও দুর্বল এবং মতনও গারীব । 
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উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে আপনি এই গুনাহ হতে পবিত্র করবেন ৷” জবাব দিলেন 
তিনি । “তুমি কি তোমার গুপ্তাঙ্গকে এরূপভাবে প্রবেশ করিয়েছিলে যেরূপভাবে 
শলাকা সুরমাদানীর মধ্যে এবং কাষ্ঠ কুঁয়ার মধ্যে প্রবেশ করে?” প্রশ্ন করলেন 
তিনি । “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হ্যা এই ভাবেই !” তিনি উত্তর দিলেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে রজম করার অর্থাৎ অর্ধেক পূতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা 
করার নির্দেশ দেন এবং এভাবেই তাকে হত্যা করা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
দু'টি লোককে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলেনঃ “এ লোকটিকে দেখো, আল্লাহ 
তার দোষ গোপন করে রেখেছিলেন, কিন্তু সে নিজেই নিজেকে ছাড়লো না, ফলে 
কুকুরের মত তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো” রাসুলুল্লাহ (সঃ) একথা 
শুনে চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখলেন যে, পথে একটি মৃত গাধা 
পড়ে রয়েছে। তিনি বললেনঃ “অমুক অমুক কোথায়?” তারা আসলে তিনি 
বললেনঃ “তোমরা সওয়ারী হতে অবতরণ কর এবং এই মৃত গাধার গোশত 
ভক্ষণ কর ।” তারা বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা 
করুন, এটা কি খাওয়ার যোগ্য?”’ উত্তরে তিনি বললেনঃ “তোমরা তোমাদের 
(মুসলমান) ভাই এর যে দোষ বর্ণনা করছিলে ওটা এর চেয়েও জঘন্য ছিল ৷ যার 
হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! সে (অর্থাৎ হযরত মায়েয রাঃ) তো এখন 
জান্নাতের নদীতে সাতার দিচ্ছে।”” 

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 
আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে (সফরে) ছিলাম এমন সময় মৃত সড়া-পচা 
দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস বইতে শুরু করলো । রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ “এটা 
কিসের দুর্গন্ধ তা তোমরা জান কি?” এটা হলো এঁ লোকদের দুর্গন্ধ যারা 
মানুষের গীবত করে।”২ 


হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমরা 
একবার এক সফরে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম । হঠাৎ দুর্গন্ধময় বাতাস বইতে 
শুরু করে। তখন নবী (সঃ) বললেনঃ “এটা হলো মুনাফিকদের দুর্গন্ধ যারা 
" মুসলমানদের গীবত করে।”* 
. ১. এ হাদীসটি হাফিয আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন । এ হাদীসটির ইসনাদ বিশুদ্ধ । 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি হযরত আবদ ইবনে হুমায়েদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক সফরে হযরত সালমান (রাঃ) 
দু'জন লোকের সঙ্গে ছিলেন যাদের তিনি খিদমত করতেন। তারা তাকে খেতে 
দিতেন । একবার হযরত সালমান (রাঃ) শুয়ে পড়েছিলেন, ইতিমধ্যে যাত্রীদল 
তথা হতে প্রস্থান করেন। পরবর্তী বিশ্রামস্থলে পৌঁছে এ দুই ব্যক্তি দেখেন যে, 
হযরত সালমান (রাঃ) আসেননি । কাজেই বাধ্য হয়ে তাদেরকে নিজেদের হাতেই 
তাবু খাটাতে হয়। তাই তারা রাগান্বিত হয়ে বলেনঃ “সালমান (রাঃ)-এর 
কাজতো এটাই যে, অপরের রান্নাকৃত খাবার খাবে এবং অপরের খাটানো 
তাবুতে বিশ্রাম করবে (অর্থাৎ নিজে কিছুই করবে না)!” কিছুক্ষণ পর হযরত 
সালমান (রাঃ) আসলেন ৷ এ দুই ব্যক্তির নিকট তরকারী ছিল না । সুতরাং তারা 
তাকে বললেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে তুমি আমাদের জন্যে কিছু 
তরকারী নিয়ে এসো” তিনি গেলেন এবং বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 
আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। যদি আপনার কাছে 
তরকারী থাকে তবে আমাকে দিন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “তারা তরকারী 
কি করবে? তারা তরকারী তো পেয়েই গেছে।” হযরত সালমান (রাঃ) ফিরে 
গেলেন এবং গিয়ে সঙ্গীদ্বয়কে এ কথা বললেন। তারা উঠে তখন নিজেরাই 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হলেন এবং বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! আমাদের কাছে তো তরকারী নেই এবং আপনি তা পাঠানওনি ৷” তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেনঃ “তোমরা তো সালমান (রাঃ)-এর 
গোশতের তরকারী খেয়েছো, যেহেতু তোমরা তার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা 
বলেছো।” ওঁ সময় CO -এ আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয়। £4 বলার কারণ এই যে, এঁ সময় হযরত সালমান (রাঃ) ঘুমিয়ে ছিলেন, 
আর তার সঙ্গীদ্বয় তার গীবত করছিলেন। 

হাফিয যিয়াউল মুকাদ্দাসী (রঃ) স্বীয় ‘মুখতার’ নামক গ্রন্থে প্রায় এ ধরনেরই 
একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং ওটা হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমার 
(রাঃ)-এর ঘটনা । তাতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ 
“তোমাদের এঁ খাদেমের গোশত আমি তোমাদের দীতে লেগে থাকতে দেখছি ।” 
তাদের শুধু এটুকু বলা বর্ণিত আছেঃ “এ তো দেখি খুবই ঘুমাতে পারে?” তারা 
দু'জন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি 
আমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন!” তিনি তখন তাদেরকে বলেনঃ “তোমরা 
তাকেই (গোলামকেই) তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বল । সেই 
তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে৷” 
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হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তার (মুসলিম) ভাই এর গোশত খেয়েছে (অর্থাৎ তার গীবত 
করেছে), কিয়ামতের দিন এ গোশত তার সামনে আনয়ন করা হবে এবং তাকে 
বলা হবেঃ “যেমন তুমি তার জীবিতাবস্থায় তার গোশত খেয়েছিলে তেমনই 
এখন মৃত অবস্থায়ও তার গোশত ভক্ষণ কর” সে তখন ভীষণ চীৎকার ও হায় 
হায় করবে । তাকে জোরপূর্বক এ গোশত ভক্ষণ করানো হবে।”* 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ৷’ অর্থাৎ তাকে 
ভয় করে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চল এবং তার দিকে ঝুঁকে পড়। 
তাওবাকারীর তাওবা আল্লাহ কবুল করে থাকেন। যে তার দিকে ফিরে আসে 
এবং তীর উপর নির্ভরশীল হয়, তিনি তার উপর দয়া করেন । যেহেতু তিনি 
তাওবা কবূলকারী ও পরম দয়ালু । 
'_ জমহুর উলামা বলেনঃ গীবতকারীর তাওবার পন্থা এই যে, সে এঁ অভ্যাস 
পরিত্যাগ করবে এবং আর কখনো এ পাপ করবেনা । 

পূর্বে যা করেছে ওর উপরও লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া শর্ত কিনা এ ব্যাপারে 
মতভেদ রয়েছে। যার গীবত করেছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া শর্ত কি না এ 
ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এটাও শর্ত নয়। কারণ হয় 
তো সে কোন খবরই রাখে না। সুতরাং যখন সে তার কাছে ক্ষমা চাইতে যারে 
তখন সে হয় তো দুঃখিত হবে । সুতরাং এর উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, যে মজলিসে . 
তার দোষ সে বর্ণনা করতো সেই মজলিসে তার গুণ বর্ণনা করবে । আর এ 
অন্যায় হতে সে যথাসাধ্য নিজেকে বিরত রাখবে এটাই বিনিময় হয়ে যাবে। 


হযরত আনাস জুহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে 
ব্যক্তি কোন মুমিনের সহায়তা করে এমন অবস্থায় যে, কোন মুনাফিক তার দুর্নাম 
করছে, আল্লাহ তখন একজন ফেরেশতাকে নিযুক্ত করে দেন যিনি কিয়ামতের 
দিন তার (দেহের) গোশতকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করবেন। আর যে 
ব্যক্তি কোন মুমিনের উপর কোন অপবাদ দিবে এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় 
শুধু তাকে কলংকিত করা, আল্লাহ তা'আলা তাকে পুলসিরাতের উপর আটক 
করে দিবেন, যে পর্যন্ত না প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়।” ২ 
১. এটা হাফিয আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল রিওয়াইয়াত । 
২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে আবি দাউদে বর্ণিত হয়েছে। 
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হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) এবং হযরত আবূ তালহা ইবনে সাহল 
আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি 
কোন মুমিনের বে-ইযযতী করে এমন জায়গায় যেখানে তার মানহানী করা হয়, 
তাকে আল্লাহ তা'আলা এমন জায়গায় অপমানিত করবেন যেখানে সে তার 
সাহায্যের প্রত্যাশী । আর যে ব্যক্তি এরূপ স্থলে তার (মুসলিম) ভাই এর সহায়তা 
করবে, আল্লাহ তা'আলাও এরূপ জায়গায় তাকে সাহায্য করবেন”? 


১৩। হে মানুষ! আমি 


বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে EEE rl a 


a RIEL 


তোমরা একে অপরের সাথে 
পরিচিত হতে পার । তোমাদের 
মধ্যে এ ব্যক্তিই আল্লাহর 
নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে 


7292 


Y LGD BUG, bat 


L১১৪ 187797 


bE CT 


অধিক মুত্তাকী । আন্লাহ bial #22 
সবকিছু জানেন, সবকিছুর 0 Af 
খবর রাখেন। 


আল্লাহ তা‘আলা বলছেন যে, তিনি সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র প্রাণ হতে সৃষ্টি 
করেছেন। অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) হতে । হযরত আদম (আঃ) হতেই তিনি 
তার স্ত্রী হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এ দু'জন হতে তিনি 
সমস্ত মানুষ ভু-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ৩০% শব্দটি 45 শব্দ হতে ॥ বা 
সাধারণ । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আরব ৬,24 -এর অন্তর্ভুক্ত ৷ 
তারপর কুরায়েশ, গায়ের কুরায়েশ, এরপর আবার এটা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত 
হওয়া এসবগুলো 503 -এর মধ্যে পড়ে। কেউ কেউ বলেন যে, ৮১৯ দ্বারা 
অনারব এবং 5 দ্বারা আরব দলগুলোকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বানী 
ইস্‌রাঈলকে ৮ বলা হয়েছে। আমি এসব বিষয় একটি পৃথক ভূমিকায় লিখে 
দিয়েছি, যেগুলো আমি আবূ উমার ইবনে আবদিল বারর (রঃ)-এর ‘কিতাবুল 
ইশবাহ’ হতে এবং ‘কিতাবুল ফাসদ ওয়াল উমাম ফী মা’রেফাতে আনসাবিল 
১. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আরাবে ওয়াল আজামে’ হতে সংগ্রহ করেছি। এই পবিত্র আয়াতের উদ্দেশ্য এই 
যে, হযরত আদম (আঃ) যাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তার দিকে সম্পর্কিত 
হওয়ার দিক দিয়ে সারা জাহানের মানুষ একই মর্যাদা বিশিষ্ট । এখন যিনি যা 
কিছু ফযীলত লাভ করেছেন বা করবেন তা হবে দ্বীনি কাজকর্ম এবং আল্লাহ্‌ ও 
তার রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের ভিত্তিতে ৷ রহস্য এটাই যে, এই আয়াতটিকে 
গীবত হতে বিরত রাখা এবং একে অপরকে অপদস্থ, অপমানিত এবং তুচ্ছ ও 
ঘৃণিত জ্ঞান করা হতে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতের পরে আনয়ন করা হয়েছে 
যে, সমস্ত মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কের দিক দিয়ে সমান৷ জাতি, গোত্র ইত্যাদি শুধু 
পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে । যেমন বলা হয়ঃ অমুকের পুত্র অমুক, অমুক 
গোত্রের লোক আসলে মানুষ হিসেবে সবাই সমান। 


হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, হুমায়ের গোত্র তাদের মিত্রদের দিকে 
সম্পর্কিত হতো এবং হিজাযী আরব নিজেদেরকে নিজেদের গোত্রসমূহের দিকে 
সম্পর্কযুক্ত করতো । 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমরা নসবনামা বা বংশ তালিকার জ্ঞান লাভ কর, যাতে তোমরা আত্মীয়তার 
সম্পর্ক যুক্ত রাখতে পার । আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার কারণে জনগণ 
তোমাদেরকে মহব্বত করবে এবং তোমাদের ধন-মাল ও জীবন-আয়ুতে বরকত 
হবে৷” 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ (আল্লাহ তাআলার নিকট 
বংশ গরিমা মর্যাদা লাভের কোন কারণ নয়, বরং) আল্লাহ তা'আলার নিকট 
তোমাদের মধ্যে ওঁ ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী বা 
আল্লাহভীরু । 

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “যে 
সর্বাধিক আল্লাহভীরু (সেই সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি) ৷” সাহাবীগণ (রাঃ) 
বললেনঃ “আমরা আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করিনি ।” তখন তিনি বললেনঃ 
“তাহলে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ছিলেন হযরত ইউসুফ (আঃ)। তিনি নিজে 
এবং তার দাদার পিতা তো ছিলেন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) ৷” তীরা 
১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এই সনদে এ হাদীসটি গারীব। 
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পুনরায় বললেনঃ “আমরা আপনাকে এটাও জিজ্ঞেস করিনি” তিনি বললেনঃ 
“তাহলে কি তোমরা আমাকে আরবদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছো?” তারা 
জবাবে বললেনঃ “হ্যা ৷” তিনি তখন বললেনঃ “অজ্ঞতার যুগে তোমাদের মধ্যে 
মরা তলােও তারাই উতয় হরে তযু তারা মায়ের বোধশক্তি লাভ 
করবে।”> 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) SRE EES রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ তোমাদের আকৃতির দিকে দেখেন না এবং তোমাদের ধন-মালের 
দিকেও দেখেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে ও তোমাদের 
আমলের দিকে ।”২ 

হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) তীকে বলেনঃ “তুমি 
মনে রেখো যে, তুমি লাল ও কালোর কারণে কোন মর্যাদা রাখো না । হ্যা, তবে 
তুমি মর্যাদা লাভ করতে পার আল্লাহভীরুতার মাধ্যমে ।”৩ 


হযরত খারাশ আল আসরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “মুসলমানরা সবাই পরস্পর ভাই ভাই । কারো উপসব 
কারো কোন ফযীলত নেই, শুধু তাকওয়ার মাধ্যমে 'ফযীলত রয়েছে।”8 


হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমরা সবাই আদম সন্তান, আর আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি 
দ্বারা । (মানব) সম্পৃদায় যেন তাদের বাপ-দাদাদের নামের উপর গৌরব প্রকাশ 
করা হতে বিরত থাকে, নতুবা তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট বালুর ঢিবি অথবা 
আবী পাখি হতেও হালকা হয়ে যাবে।”৫ 


হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
মক্কা বিজয়ের দিন তার কাসওয়া নামক উ্্রীর উ পর সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহর 
তাওয়াফ করেন । তার হাতের ছড়ি দ্বারা তিনি রুক'নগুলো চুম্বন করেন। অতঃপর 
মসজিদে উষ্্রীটিকে বসাবার মত জায়গা ছিল না বালে জনগণ তাকে হাতে হাতে 
নামিয়ে নেন এবং উষ্্রীটিকে বাতনে. সায়েলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেন। অতঃপর 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

8. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসেম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা ক রেছেন। 

৫. এ হাদীসটি আবূ বকর আল বাষ্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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তিনি স্বীয় উদ্ত্রীর উপর সওয়ার হয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন যাতে আল্লাহ 
তা'আলার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর তিনি বলেনঃ “এখন আল্লাহ তা'আলা 
তোমাদের হতে অজ্ঞতার যুগের উপকরণসমূহ এবং বাপ দাদার নামে গর্ব করার 
প্রথা দূর করে দিয়েছেন। দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষ তো 
নেককার, পরহেযগার এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, 
আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ বদকার এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও 
ঘৃণিত” অতঃপর তিনি 
1220 71280 LD SL LA 
CT PE A SEE bs ol EL 
EE CARINE OO NES SOE “আমি আমার এ কথা 
বলছি এবং আমি আমার জন্যে ও তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি”? 
হযরত উকবা ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “তোমাদের এই নসবনামা বা বংশ-তালিকা তোমাদের জন্যে কোন 
ফলদায়ক নয়। তোমরা সবাই সমভাবে হযরত আদম (আঃ)-এরই সন্তান। 
তোমাদের কারো উপর কারো কোন মর্যাদা নেই মর্যাদা শুধু তাকওয়ার কারণে 
রয়েছে। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, সে হবে কর্কশ ভাষী, কৃপণ 
ও অকথ্যভাবে উচ্চারণকারী ।”২ 
ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশাবলী সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক 
মর্যাদা সম্পন্ব যে অধিক আল্লাহভীরু । 
হযরত দুররাহ বিনতে আবি লাহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) একদা মিম্বরের উপর ছিলেন এমন সময় একটি লোক জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম লোক কে?” 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “যে সবচেয়ে বেশী অতিথি সেবক, সর্বাপেক্ষা 
বেশী পরহেযগার, সবচেয়ে বেশী ভাল কাজের আদেশদাতা, সর্বাপেক্ষা অধিক 
মন্দ কাজ হতে নিষেধকারী এবং সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তার সম্পর্ক মিলিতকারী 
(সেই সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক) ৷”* 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহকে ভয় করে এরূপ লোক 
ছাড়া দুনিয়ার কোন জিনিস এবং কোন লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কখনো মুগ্ধ 
করতো না৷” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন এবং 
তোমাদের সমস্ত কাজ-কর্মের খবর রাখেন ৷’ হিদায়াত লাভের যে যোগ্য তাকে 
তিনি হিদায়াত দান করে থাকেন এবং যে এর যোগ্য নয় সে সুপথ প্রাপ্ত হয় না। 
করুণা ও শাস্তি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল । ফধীলত বা মর্যাদা 
তারই হাতে ৷ তিনি যাকে চান তাকে বুযুগী দান করে থাকেন। সমস্ত বিষয়ের 
খবর তিনি রাখেন কিছুই তার জ্ঞান বহির্ভুত নয়। 


এই আয়াত এবং উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোকে দলীল রূপে গ্রহণ করে 
আলেমগণ বলেন যে, বিবাহে বংশ ও আভিজাত্য শর্ত নয়৷ দ্বীন ছাড়া অন্য কোন 
শর্তই ধর্তব্য নয় । কোন কোন আলেমের মতে বংশ ও আভিজাত্যের বিচার 
বিবেচনা করাও শর্ত । এঁদের অন্য দলীল রয়েছে, যা ইলমে ফিকাহর 
কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। আর আমরাও এগুলোকে কিতাবুল আহকামে 
বৰ্ণনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলারই প্রাপ্য । 

হযরত আবদুর রহমান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানু হাশেম গোত্রের 
একটি লোককে তিনি বলতে শুনেনঃ “রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আমিই 
সবচেয়ে বেশী সম্পর্কযুক্ত ৷” তখন আর একটি লোক বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর সাথে তোমার যে সম্পর্ক রয়েছে তদপেক্ষা বেশী সম্পর্ক তার সাথে 
আমার রয়েছে।”২ 


১৪। আরব মরুবাসীগণ বলেঃ ,% 
আমরা ঈমান আনলাম; তুমি dCi Lr iG ove 


~ 
বলঃ তোমরা ঈমান আনি, CL A 
বরং তোমরা বলঃ আমরা 


F977 A 


আত্মসমর্পণ করেছি; কারণ HEE HS et 
ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে RE 
প্রবেশ করেনি । যদি তোমরা PERS CT 


১. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এটা ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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(সঃ)-এর আনুগত্য কর তবে “4+ | 3 
তোমাদের কর্মফল সামান্য ? 77+ 9% 22 পপ 
পরিমাণও লাঘব করা হবে না। EDL Es SIL 
225 
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম 0 


দয়ালু । 

১৫ । তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও 
তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি 
ঈমান আনার পর সন্দেহ 
পোষণ করে না এবং জীবন ও 
সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে 
স্ঘাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ । * 


১৬। বলঃ তোমরা কি তোমাদের 
দ্বীন সম্পর্কে আন্নাহকে 
অবহিত করছো? অথচ আল্লাহ + 
জানেন যা কিছু আছে 
আকাশমণ্ডলী ও cS 
আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক 
অবহিত । 


১৭। তারা আত্মসমর্পণ করে 
তোমাকে ধন্য করেছে মনে 
করে। বলঃ তোমাদের 
আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য 
করেছে মনে করো না। বরং 
আল্লাহই ঈমানের দিকে 
পরিচালিত করে তোমাদেরকে 
ধন্য করেছেন, যদি তোমরা 
সত্যবাদী হও । 
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১৮। আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও Els UI HLM 


থৰ রর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে ১ Ys, / 
| যা “i 22Nl; CR SIE 
অবগত আছেন। তোমরা 


HL 2 402° / 
কর আল্লাহ তা দেখেন। 0 Ls 2 


যেসব আরব বেদুঈন ইসলামে দাখিল হওয়া মাত্রই বাড়িয়ে-চাড়িয়ে নিজেদের 
ঈমানের দাবী করতে শুরু করেছিল, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় 
হয়নি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এই দাবী করতে নিষেধ করছেন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ “হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে জানিয়ে 
দাও যে, যেহেতু ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করেনি সেই হেতু তারা 
ঈমান এনেছে একথা যেন না বলে, বরং যেন বলে যে, তারা ইসলামের গণ্ডীর 
মধ্যে এসেছে এবং নবী (সঃ)-এর অনুগত হয়েছে। 

এ আয়াত দ্বারা এটা জানা গেল যে, ঈমান ইসলাম হতে মাখসূস বা বিশিষ্ট, 
যেমন এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব । হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
যুক্ত হাদীসটিও এটাই প্রমাণ করে। তিনি (হযরত জিবরাইল আঃ) ইসলাম 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং পরে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারপর তিনি 
জিজ্ঞেস করেন ইহসান সম্পর্কে । সুতরাং সাধারণ হতে ক্রমান্বয়ে বিশিষ্টের দিকে 
উঠে যান। তারপর উঠে যান আরো খাস বা বিশিষ্টের দিকে। 


হযরত সা’দ ইবনে আবি অঙ্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) কতগুলো লোককে (দানের মাল হতে) প্রদান করলেন এবং একটি 
লোককে কিছুই দিলেন না । তখন হযরত সা'দ (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল (সঃ)! আপনি অমুক, অমুককে দিলেন আর অমুককে দিলেন না, অথচ সে 
মুমিন?’ একথা তিনি তিনবার বললেন । রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ 
“অথবা সে মুসলিম?” এই জবাবই তিনিও তিনবার দিলেন। অতঃপর তিনি 
বললেনঃ “নিশ্চয়ই আমি কতক লোককে প্রদান করি এবং তাদের মধ্যে আমার 
নিকট যে খুবই প্রিয় তাকে ছেড়ে দিই, কিছুই দিই না এই ভয়ে যে, (যাদেরকে 
প্রদান করি তাদেরকে প্রদান না করলে) তারা (হয়তো ইসলাম পরিত্যাগ করবে 

£ এর ফলে) উল্টো মুখে জাহান্নামে প্রবেশ করবে৷’ সুতরাং এ হাদীসেও 


১. এ হাদীসঁটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম 
(রঃ) এটা তাদের নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে তাখরীজ করেছেন। 
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রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুমিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করলেন এবং জানা গেল যে, 
ইসলামের তুলনায় ঈমান অধিক খাস বা বিশিষ্ট । আমরা এটাকে দলীল 
প্রমাণাদিসহ সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের শরাহতে বর্ণনা করেছি। সুতরাং 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলারই প্রাপ্য । 


এ হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, এ লোকটি মুসলমান ছিল, মুনাফিক 
ছিল না । কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কিছু প্রদান করেননি এবং তাকে তার 
ইসলামের উপর সমর্পণ করে দেন। সুতরাং জানা গেল যে, এই আয়াতে যে 
বেদুঈনদের বর্ণনা রয়েছে তারা মুনাফিক ছিল না, তারা ছিল তো মুসলমান, কিন্তু 
ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়নি । তারা ঈমানের এমন উচ্চ স্তরে 
পৌছার দাবী করেছিল যেখানে তারা আসলে পৌঁছতে পারেনি। এ জন্যেই 
তাদেরকে আদব বা জদ্রতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই ভাবার্থই হবে হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) এবং হযরত কাতাদা (রঃ)-এর 
উক্তির । এটাকেই ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) গ্রহণ করেছেন। আমাদের এসব 
কথা এজন্যেই বলতে হলো যে, ইমাম বুখারী (রঃ)-এর মতে এলোকণগুলো 
মুনাফিক ছিল, যারা নিজেদেরকে বাহ্যিকভাবে মুমিন রূপে প্রকাশ করতো, কিন্তু 
আসলে মুমিন ছিল না। 

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ঈমান ও ইসলামের মধ্যে এ সময় পার্থক্য হবে 
যখন ইসলাম স্বীয় হাকীকতের উপর না হবে। যখন ইসলাম হাকীকী হবে তখন 
এ ইসলামই ঈমান । এঁ সময় ঈমান ও ইসলামের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকবে 
না। এর বহু সবল দলীল প্রমাণ ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় কিতাব সহীহ বুখারীর 
মধ্যে বর্ণনা করেছেন। 

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত ইবনে 
যায়েদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলা.যে বলেছেনঃ ‘বরং তোমরা ৬ বল’ 
এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমরা নিহত হওয়া থেকে এবং বন্দী হওয়া থেকে বাচার 
জন্যে ফরমানের প্রতি অনুগত হলাম । 

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি বানু আসাদ ইবনে খুযাইমার 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াত এ লোকদের 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা মনে করেছিল যে, তারা ঈমান এনে রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছে। কিন্তু প্রথমটিই সঠিক কথা যে, এই আয়াতটি 
এ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা ঈমানের স্থানে পৌঁছে যাওয়ার দাবী 
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করতো, অথচ সেখানে তারা পৌঁছতে পারেনি। সুতরাং তাদেরকে আদব বা 
ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হয় যে, তখন পর্যন্ত তারা ঈমানের স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে 
পারেনি । যদি তারা মুনাফিক হতো তবে অবশ্যই তাদেরকে ধমকানো হতো এবং 
ভীতি প্রদর্শন করা হতো । আর করা হতো তাদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত । 
যেমন সূরায়ে বারাআতে মুনাফিকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে তো শুধু 
তাদেরকে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 


এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল 
(সঃ)-এর আনুগত্য কর তবে তোমাদের কর্ম সামান্য পরিমাণও লাঘব হবে না!’ 
যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
ad 
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অর্থাৎ “আমি তাদের আমল হতে কিছুই কমিয়ে দিই নি।” (৫২ ৪ ২১) 

মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, অন্যায় কাজ 
হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন এবং তাদের প্রতি দয়া 
করেন। কেননা, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারাই পূর্ণ মুমিন যারা আল্লাহ ও 
তার রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না, বরং 
ঈমানের উপর অটল থাকে এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সং 
করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ । অর্থাৎ এরাই এমন লোক যারা বলতে পারে যে, তারা 
ঈমান এনেছে। তারা এ লোকদের মত নয় যারা শুধু মুখেই ঈমানের দাবী করে। 


হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“দুনিয়ায় তিন প্রকারের মুমিন রয়েছে। (এক) যারা আল্লাহর উপর ও তার রাসূল 
(সঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি এবং 
নিজেদের মাল-ধন ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। (দুই) যাদের 
থেকে লোকেরা নিরাপত্তা লাভ করেছে। তারা না তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ 
করে, না তাদেরকে হত্যা করে। (তিন) যারা লোভনীয় বস্তুর দিকে ঝুঁকে পড়ার 
পর মহামহিমাধিত আল্লাহর (ভয়ের) জন্যে তা পরিত্যাগ করে”? 

এরপর মহাপরাতক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ তোমরা তোমাদের ঈমান ও দ্বীনের 
কথা আল্লাহকে জানাচ্ছ?ঃ অথচ আল্লাহ এমনই যে, যমীন ও আসমানের 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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অণুপরিমাণ জিনিসও তার নিকট গোপন নেই । যা কিছু আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবীতে রয়েছে সবই তিনি জানেন । আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত । 


মহান আল্লাহ বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যেসব আরব বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ 
করেছে বলে তোমাকে অনুগ্রহের খৌটা দিচ্ছে তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা 
ইসলাম কবূল করেছো বলে আমাকে অনুগ্রহের খোঁটা দিয়ো না। তোমরা 
ইসলাম কবুল করলে, আমার আনুগত্য করলে এবং আমাকে সাহায্য করলে 
তোমাদের নিজেদেরই উপকার হবে, বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত 
যদি তোমরা তোমাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও। 

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কাউকেও ঈমানের পথ দেখানো অর্থ তার উপর 
তার ইহসান বা অনুগ্রহ করা । যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুনায়েনের যুদ্ধের শেষে 
(যুদ্ধলন্ধ মাল বন্টনের ক্ষেত্রে) আনসারদেরকে বলেছিলেনঃ “আমি কি 
তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পেয়েছিলাম না? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার 
কারণে তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন? তোমরা তো পৃথক পৃথক 
হয়েছিলে? অতঃপর আমার কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করেছেন এবং 
তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করেছেন? তোমরা তো দরিদ্র ছিলেঃ 
অতঃপর আল্লাহ আমার কারণে তোমাদেরকে সম্পদশালী করেছেন?” তারা তার 
প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে সমস্বরে বলতে থাকেনঃ “আল্লাহ এবং তার রাসূল 
(সঃ)-এর চেয়েও বেশী আমাদের উপর অনুগ্রহকারী ৷” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানু আসাদ গোত্র 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে এবং বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 
আমরা মুসলমান হয়েছি এবং আরবরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু 
আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের সম্পর্কে 
বলেনঃ “এদের বোধশক্তি কৃম এবং তাদের মুখ দ্বারা শয়তানরা কথা বলছে।” 

SUSE _এই তটি অবতীৰ্ণ হয় । 

RE LT RES 
আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্‌ আকাশমণ্ডলী 
. ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তার বান্দাদের সমস্ত আমলের 
তিনি পূর্ণ খবর রাখেন। 


সূরা $ হুজুরাত এর তাফসীর সমাপ্ত 
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| MAAS 27) 
(আয়াত £ ৪৫, রুকু'ঃ ৩) (Y: Ges) .,60: WU!) 


যেসব সুরাকে মুফাস্সাল সূরা বলা হয় ওগুলোর মধ্যে সূরায়ে কা’ফই প্রথম । 
তবে একটি উক্তি এও আছে যে, মুফাস্সাল সূরাগুলো সূরায়ে হুজুরাত হতে শুরু 
হয়েছে। সর্ব-সাধারণের মধ্যে এটা যে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, মুফাস্সাল 
সূরাগুলো ,০ হতে শুরু হয় এটা একেবারে ভিত্তিহীন কথা । আলেমদের কেউই 
এর উক্তিকারী নন। মুফাস্সাল সূরাগুলোর প্রথম সূরা এই সূরায়ে কা'ফই বটে । 
এর দলীল হচ্ছে সুনানে আবি দাউদের এ হাদীসটি যা ‘বাবু তাহ্যীবিল 
কুরআন’-এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আউস ইবনে হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ 
সাকীফ প্রতিনিধি দলের মধ্যে শামিল হয়ে আমরা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে 
হাযির হই । আহলাফ তো হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ)-এর ওখানে অবস্থান 
করেন। আর বানু মালিককে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের ওখানে অবস্থান করান । 
তাদের মধ্যে মুসাদ্দাদ (রাঃ) নামক এক ব্যক্তি বলেনঃ “প্রত্যহ রাত্রে ইশা’র 
নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আসতেন এবং দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
আমাদেরকে তার নিজের কথা শুনাতেন। এমন কি বিলম্ব হয়ে যাওয়ার কারণে 
তার পা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতো । কখনো তিনি এই পায়ের উপর ভর 
দিয়ে দাড়িয়ে থাকতেন এবং কখনো এ পায়ের উপর । প্রায়ই তিনি আমাদের 
সামনে এ সব দুঃখপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করতেন যেগুলো কুরায়েশরা ঘটিয়েছিল। 
অতঃপর তিনি বলতেনঃ “কোন দুঃখ নেই, আমরা মক্কায় দুর্বল ছিলাম, শক্তিহীন 
ছিলাম । তারপর আমরা মদীনায় আসলাম । এরপর. মক্কাবাসী ও আমাদের মধ্যে 
যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ফল হয় বালতির মত অর্থাৎ কখনো আমরা তাদের উপর 
বিজয়ী হই এবং কখনো তারা আমাদের উপর বিজয়ী হয়।” মোটকথা, প্রত্যহ 
রাত্রে আমরা তার প্রিয় সাহচর্য লাভ করে গৌরবান্বিত হতাম । একদা রাত্রে তার 
আগমনের সময় হয়ে গেল কিন্তু তিনি আসলেন না । বনহ্ুক্ষণ পর আসলেন। 
আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আজ তো আসতে আপনার খুব বিলম্ব 
হলো (কারণ কি?) উত্তরে তিনি বললেনঃ “হ্যা, কুরআন কারীমের যে অংশ আমি 
দৈনিক পাঠ করে থাকি তা এই সময় পাঠ করছিলাম । অসমাপ্ত ছেড়ে আসতে 
আমার মন চাইলো না (তাই সমাপ্ত করে আসতে বিলম্ব হলো) ৷” হযরত আউস 
(রাঃ) বলেনঃ আমি সাহাবীদেরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ আপনারা কুরআন 
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কারীমকে কিভাবে ভাগ করতেন? তারা উত্তরে বললেনঃ “আমাদের ভাগ করার 
পদ্ধতি নিম্নরূপ ৪ 

প্রগ্নম তিনটি সূরার একটি মনযিল, তারপর পাচটি সূরার এক মনযিল, 
এরপর সাতটি সূরার এক মনযিল, তারপর নয়টি সূরার এক মনযিল, অতঃপর 
এগারোটি সূরার এক মনযিল এবং এরপর তেরোটি সূরার এক মনযিল আর 
শেষে মুফাসসাল সূরাগুলোর এক মনযিল।” এ হাদীসটি সুনানে ইবনে 
মাজাহতেও রয়েছে। সুতরাং প্রথম ছয় মনযিলে মোট আটচন্পিশটি সূরা হচ্ছে। 
তারপর মুফাসসালের সমস্ত সূরার একটি মনযিল হলো। আর এই মনযিলের 
প্রথমেই সূরায়ে কা’ফ রয়েছে। নিয়মিতভাবে গণনা নিম্নরূপ ৪ 

প্রথম মনযিলের তিনটি সূরা হলোঃ সূরায়ে বাকারা, সূরায়ে আলে ইমরান 
এবং সূরায়ে নিসা । দ্বিতীয় মনযিলের পাচটি সূরা হলোঃ সূরায়ে মায়েদাহ, সূরায়ে 
আনআ’ম, সূরায়ে আ’রাফ, সূরায়ে আনফাল এবং সূরায়ে বারাআাত । তৃতীয় 
রা'দ, সূরায়ে ইবরাহীম, সূরায়ে হিজর এবং সূরায়ে নাহল । চতুর্থ মনযিলের নয়টি 
সূরায়ে আম্বিয়া, সূরায়ে হাজ্বৃ, সূরায়ে মু’মিনুন, সূরায়ে নূর এবং সূরায়ে ফুরকান । 
পঞ্চম মনযিলের এগারোটি সূরা হচ্ছেঃ সূরায়ে শুআ’রা, সূরায়ে নামল, সূরায়ে 
কাসাস, সূরায়ে আনকাবূত, সূরায়ে রম, সূরায়ে লোকমান, সূরায়ে 
এবং সূরায়ে ইয়াসীন ৷ ষষ্ঠ মনযিলের তেরোটি সূরা হলোঃ সূরায়ে আস-সফফাত 
সূরায়ে সা'দ, সূরায়ে যুমার, সূরায়ে গাফির, সূরায়ে হা-মীম আসসাজদাহ, সূরায়ে 
হা-মীম-আইন-সীন-কা’ফ, সূরায়ে যুখরুফ, সূরায়ে দুখান, সূরায়ে জাসিয়াহ, 
সূরায়ে আহকাফ, সূরায়ে কিতাল, সূরায়ে ফাতহ এবং সূরায়ে হুজুরাত । তারপর 
শেষের মুফাসসাল সূরাগুলোর মনযিল, যেমন সাহাবীগণ (রাঃ) বলেছেন এবং 
এটা সূরায়ে কা’ফ হতেই শুরু হয়েছে যা আমরা বলেছি । সুতরাং আল্লাহ 
তা'আলার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা । 

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবূ ওয়াফিদ লাইসীকে (রাঃ) 
জিজ্ঞেস করেনঃ “ঈদের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি পড়তেন?” উত্তরে তিনি 
বলেনঃ “ঈদের নামাযে রাসুলুল্লাহ (সঃ) সূরায়ে কা’ফ এবং সূরায়ে ইকতারাবাত 
পাঠ করতেন”? 
১ এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারেসাহ (রাঃ) বলেনঃ “দুই বছর অথবা এক 
বছর ও কয়েক মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এবং আমাদের চুন্লী একটিই 
হ্বিল। আমি সূরায়ে কা’'ফ-ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ, এই সূরাটি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর মুখে শুনে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছিলাম । কেননা, প্রত্যেক জুমআর দিন 
যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণের সামনে ভাষণ দেয়ার জন্যে মিম্বরের উপর 
দাড়াতেন তখন এই সূরাটি তিনি তিলাওয়াত করতেন। মোটকথা, বড় বড় 
সমাবেশে, যেমন ঈদ ও জুমআতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই সূরাটি পড়তেন । কেননা, 
এর মধ্যে সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পরে পুনজীর্বন, আল্লাহ তা'আলার সামনে 
দাড়ানো, হিসাব-কিতাব, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরস্কার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান এবং 
ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে 


৫৩ 


ভাল জানেন। 
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 

১। কা’ফ, শপথ কুরআনের (তুমি 
অবশ্যই সতর্ককারী) । 

২। কিন্তু কাফিররা তাদের মধ্যে 
একজন সতর্ককারী আবির্ভূত 
হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে ও 
বলেঃ এটা তো এক আশ্চর্য 
ব্যাপার । 

৩। আমাদের মৃত্যু হলে এবং 
আমরা কি পুনরুজ্জীবিত 
হবো? 

8৪। আমি তো জানি মৃত্তিকা ক্ষয় 
করে তাদের কতটুকু এবং 
আমার নিকট আছে রক্ষিত 
ফলক । 

৫। বস্তুতঃ তাদের নিকট সত্য 
আসার পর তারা তা প্রত্যাখ্যান 
করেছে। ফলে তারা সংশয়ে 
দোদুল্যমান । 


20% 124 ৯ 2 
A? \ 397 
SE JAF 
7° aed A 2% 2 
ANNEAL 
El 2 ASI) bo) 
F323 7 
O EE 
A 


\ 2794297 72 


Ws us ts, EE HME 


ECA L272 Ed 
93,0) at Bs 
oho Sl Luc, 4s 


base L/w 7 3349/7 37 


se PLS bo 
25 ' 72492 


Gy fds 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ কাফ ৫০ ৫৪ পারাঃ ২৬ 


ও হুরূফে হিজার মধ্যে একটি হরফ বা অক্ষর যেগুলো সূরাসমূহের প্রথমে 
এসে থাকে । যেমন > ১৯:৮ 5 “লা ইত্যাদি । আমরা এগুলোর পূর্ণ ব্যাখ্যা 
সূরায়ে বাকারার তাফসীরের শুরুতে করে দিয়েছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি 
নিষ্প্য়োজন ৷ পূর্বযুগীয় কোন কোন গুরুজনের উক্তি এই যে, কা’ফ একটি পাহাড় 
যা সারা যমীনকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। মনে হয় এটা বানী ইসরাঈলের 
বানানো কথা যা কতক লোক তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছে এই মনে করে 
যে, তাদের থেকে রিওয়াইয়াত গ্রহণ করা বৈধ ৷ যদিও তা সত্যও বলা যায় না 
এবং মিথ্যাও না। কিন্তু আমার ধারণা এই যে, এটা এবং এই ধরনের আরো বহু 
রিওয়াইয়াত তো বানী ইসরাঈলের অবিশ্বাসী লোকেরা গড়িয়ে বা বানিয়ে নিয়েছে 
যাতে দ্বীনকে তারা জনগণের উপর মিশ্রিত করে দিতে পারে। একটু চিন্তা 
করলেই বুঝা যাবে যে, যদিও এই উম্মতের মধ্যে বড় বড় আলেম, হাফিয, 
দ্বীনদার ও অকপট লোক সর্বযুগে ছিল এবং এখনো আছে তথাপি আল্লাহর 
একত্ববাদে অবিশ্বাসী লোকেরা অতি অল্প কালের মধ্যে মাওযূ’ হাদীসসমূহ রচনা 
করে ফেলেছে তাহলে বানী ইসরাঈল, যাদের উপর দীর্ঘ যুগ অতীত হয়েছে 
এবং যাদের মধ্যে হাফিয ও আলেমের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল, যারা আল্লাহর 
কালামকে মূলতত্ত্ব হতে সরিয়ে দিতো, যারা মদ্য পানে লিপ্ত থাকতো, যারা 
আল্লাহর আয়াতসমূহকে বদলিয়ে দিতো, তারা যে অনেক কিছু নিজেরাই বানিয়ে 
নিবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই । সুতরাং হাদীসে তাদের হতে যে 
রিওয়াইয়াতগুলো গ্রহণ করা জায়েয রাখা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে এ রিওয়াইয়াত 
যেগুলো কমপক্ষে জ্ঞানে ধরে ও বুঝে আসে । ওগুলো নয় যেগুলো স্পষ্টভাবে 
বিবেক বিরোধী । যেগুলো শোনামাত্রই জ্ঞানে ধরা পড়ে যে, ওগুলো মিথ্যা ও 
বাজে । ওগুলো মিথ্যা হওয়া এমনই প্রকাশমান যে, এর জন্যে দলীল আনয়নের 
কোনই প্রয়োজন হয় না। সুতরাং উপরে বর্ণিত রিওয়াইয়াতটিও অনুরূপ । এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

বড়ই দুঃখজনক যে, পূর্বযুগীয় ও পরবর্তী যুগের বহু গুরুজন আহলে কিতাব 
হতে এই ধরনের বর্ণনা ও কাহিনীগুলো কুরআন কারীমের তাফসীরে আনয়ন 
করেছেন। আসলে কুরআন মাজীদ এই প্রকারের রিওয়াইয়াতের মোটেই 
মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলারই প্রাপ্য । 

মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে আবি হাতিম আর রাষীও (রঃ) এখানে এক 
অতি বিস্ময়কর আসার হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা 
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করেছেন, যার সনদ সঠিক নয় । তাতে রয়েছেঃ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
একটি সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন যা গোটা পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। এই সমুদ্রের 
পিছনে একটি পাহাড় রয়েছে যা ওকে পরিবেষ্টন করে আছে, ওরই নাম কা’ফ । 
আকাশ ও পৃথিবী ওরই উপর উঠানো রয়েছে। আবার এই পাহাড়ের পিছনে 
আল্লাহ তা'আলা এক যমীন সৃষ্টি করেছেন যা এই যমীন হতে সাতগুণ বড়। ওর 
পিছনে আবার একটি সমুদ্র রয়েছে যা ওকে ঘিরে রয়েছে। আবার ওর পিছনে 
একটি পাহাড় আছে যা ওকে পরিবেষ্টন করে আছে । ওটাকেও কা’ফ বলা হয়। 
দ্বিতীয় আকাশকে ওরই উপর উঁচু করা আছে। এই ভাবে সাতটি যমীন, সাতটি 
সমুদ্র, সাতটি পাহাড় এবং সাতটি আকাশ গণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, 
আল্লাহর নিম্নের উক্তির তাৎপর্য এটাই ৪ 
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অর্থাৎ “এই যে সমুদ্র এর সহিত যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি 
হয়।” (৩১ ৪ ২৭) এর ইসনাদ ছেদ কাটা । . 

হযরত আলী ইবনে আবি তালহা (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে যা 
বৰ্ণনা করেছেন তাতে রয়েছে যে, 3 আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। 
হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, 3 অক্ষরটিও ১০:৩ :> ০৮ | প্রভৃতি 
হুরফে হিজার মতই একটি হরফ বা অক্ষর । সুতরাং এসব উক্তি দ্বারা হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত বলে ধারণাকৃত পূর্বের উক্তিটি দূর হয়ে যায়। 
এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছেঃ ‘আল্লাহর কসম! কাজের 
ফায়সালা করে দেয়া হয়েছে’ এবং 3 বলে অবশিষ্ট বাক্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। 
যেমন কবির উক্তিঃ 


2/3 


$ 405 255) 2 অৰ্থাৎ “আমি তাকে (মহিলাটিকে) বললামঃ থামো, 
তখন সে ' বললো” কিন্তু এই তাফসীরের ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনার অবকাশ 
রয়েছে। কেননা, উহ্যের উপর ইঙ্গিতকারী কালাম পরিষ্কার হওয়া উচিত৷ তাহলে 
করছে? j 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এঁ মহাসম্মানিত কুরআনের শপথ করছেন যার 
সামনে হতে ও পিছন হতে বাতিল আসতেই পারে না, যা বিজ্ঞানময় ও প্রশংসার্হ 
আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত ৷ | 
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এই কসমের জবাব কি এ সম্পর্কেও কয়েকটি উক্তি রয়েছে। ইমাম ইবনে 
জারীর (রঃ) তো কোন কোন নাহভী হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর জবাব হলো 
1 15 হতে পূৰ্ণ আয়াত পৰ্যন্ত । কিন্তু এ ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনার অবকাশ 
রয়েছে। বরং এই কসমের জবাব হলো কসমের পরবর্তী কালামের বিষয় অর্থাৎ 
নবুওয়াত এবং দ্বিতীয় বারের জীবনকে সাব্যস্ত করণ, যদিও শব্দ দ্বারা এটা বলা 
হয়নি। এরূপ কসমের জবাব কুরআন কারীমে বহু রয়েছে। যেমন সূরায়ে 2 
-এর শুরুতে এটা গত হয়েছে। এখানেও এরূপ হয়েছে। 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ ‘কিন্তু কাফিররা তাদের মধ্যে 
একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে ও বলেঃ এটা তো 
এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার!” অর্থাৎ তারা এ দেখে খুবই বিস্ময় প্রকাশ করেছে যে, 
তাদেরই মধ্য হতে একজন মানুষ কিভাবে রাসূল হয়ে গেল! যেমন অন্য আয়াতে 
রয়েছেঃ 


ES J; i) EEE 

ST FREE SEG আমি তাদেরই মধ্য হতে 
একজন লোকের উপর অহী অবতীর্ণ করেছি (এই বলার জন্যে) যে, তুমি 
লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন কর....?” (১০ ৪ ২) অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এটা বিস্ময়ের 
ব্যাপার ছিল না । আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে চান রিসালাতের 
জন্যে মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্যে যাকে চান রাসুূলরূপে মনোনীত 
করেন। এরই সাথে এটাও বর্ণিত হচ্ছে যে, তারা মৃত্যুর পরে পুনজী্বনকেও 
বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখেছে। তারা বলেছেঃ আমরা যখন মরে যাবো এবং আমাদের 
মৃতদেহ গলে পচে মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাবে, এরপরেও কি আমরা পুনরুখিত 
হবো? অর্থাৎ আমাদের অবস্থা এরূপ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের পুনজীবিন লাভ 
অসম্ভব । তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ মৃত্তিকা তাদের 
কতটুকু ক্ষয় করে তা তো আমি জানি। অর্থাৎ তাদের মৃতদেহের অণু-পরমাণু 
মাটির কোথায় যায় এবং কি অবস্থায় কোথায় থাকে তা আমার অজানা থাকে 
না। আমার নিকট যে রক্ষিত ফলক রয়েছে তাতে সব কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তাদের গোশত, 
চামড়া, হাড়, চুল ইত্যাদি যা কিছু মৃত্তিকায় খেয়ে ফেলে তা আমার জানা আছে। 
. এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের এটাকে অসম্ভব মনে করার প্রকৃত কারণ 
বর্ণনা করছেন যে, তারা আসলে তাদের নিকট সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান 
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করেছে। আর যারা এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ভাল বোধশক্তি 
ছিনিয়ে নেয়া হয়। ০ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন, অস্থির, প্রত্যাখ্যানকারী এবং 


মিশ্রণ । যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ 


2 327897 2 


32/73 7932 


43 72% 
DEL. Je 155 ad SS 


অর্থাৎ “নিশ্চয়ই তোমরা বিভিন্ন উক্তির মধ্যে রয়েছো । কুরআনের অনুসরণ 
হতে সেই বিরত থাকে যাকে কল্যাণ হতে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।”(৫১ ৪ ৮-৯) 


৬। তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত 
না যে, আমি কিভাবে ওটা 
নিমৰণি করেছি ও ওকে 
সুশোভিত করেছি এবং ওতে 
কোন ফাটলও নেই? 

৭। আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও 
তাতে স্থাপন করেছি 
পর্বত-মালা এবং ওতে উদ্দাত 
সর্বপ্রকার উদ্ভিদ । 

৮। আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক 
ব্যক্তির জন্যে জ্ঞান ও উপদেশ 
স্বরূপ । 

৯। আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি 
কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদদ্বারা 
আমি বৃষ্টি করি উদ্যান ও 
পরিপক্ক শস্যরাজি । 

১০। ও সমুন্নত খৰ্জুর বৃক্ষ যাতে 
আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর । 
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১১। আমার বান্দাদের জীবিকা ne i 1022 
a GICAL G5 -\\ 

স্বরূপ; বৃষ্টি দ্বারা আমি +৮ LE [ 42 
272832 Me Ye GES 

সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এই Sed a 

ভাবে পুনরুত্থান ঘটবে । 

এ লোকগুলো যেটাকে অসম্ভব মনে করছে, বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ ওর চেয়েও 
নিজের বড় শক্তির নমুনা তাদের সামনে পেশ করে বলছেনঃ তোমরা আকাশের 
দিকে চেয়ে দেখো, ওর নিমর্ণ কৌশলের কথা একটু চিন্তা কর, ওর উজ্জ্বল 
নক্ষত্ৰরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং লক্ষ্য কর যে, ওর কোন জায়গায় কোন ছিদ্র 
বা ফাটল নেই । যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 


Ed RSL 2% 202 ৰ N০৪ 441 207 
AEN (S0 Fe 2989 35 72 LA 322 


CEL el hr RE 
ENS Fer 


- I 3 
অর্থাৎ “যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ ৷ দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে 
তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখো, কোন ক্রটি দেখতে 
পাও কি?” অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে 
তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৬৭ £ ৩-৪) 
এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন 
করেছি পর্বতমালা যাতে যমীন হেলা-দোলা না করে । কেননা, যমীন চতুর্দিক 
হতে পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। আর আমি ওতে উদ্গাত করেছি নয়ন 
গ্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


2335/0978 3,07 3/37/7777 37 W383 
- 0355 MSlal U3) sth 04) 
অর্থাৎ “প্রত্যেক জিনিসকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা উপদেশ 
লাভ কর ।”(৫১ ৪ ৪৯) 
অতঃপর মহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আসমান, যমীন এবং এ ছাড়াও আল্লাহ 
- তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার আরো বহু নিদর্শন রয়েছে, এগুলো আল্লাহর অনুরাগী 
প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ । 
অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি আকাশ হতে কল্যাণকর বৃষ্টি বর্ষণ করি 
এবং তদ্‌দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি এবং সমুন্নত খর্জুর 
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বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর ৷ এগুলো আমার বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ ৷ বৃষ্টি 
দ্বারা আমি মৃত ও শুষ্ক ভূমিকে সঞ্জীবিত করে থাকি ভূমি তখন সবুজ-শ্যামল 
হয়ে আন্দোলিত হতে থাকে । এভাবেই মৃতকে পুনজীবিত করা হবে এবং 
পুনরুথান এভাবেই ঘটবে । মানুষ তো এসব নিদর্শন দৈনন্দিন দেখছে। এরপরেও ' 
কি তাদের জ্ঞানচক্ষু ফিরবে নাঃ তারা কি এখনো বিশ্বাস করবে না যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা মৃতকে পুনজী্বন দান করতে পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান? যেমন অন্য আয়াতে 
রয়েছেঃ 


Ol Gh v2 5 02ND Grell Gd 
অর্থাৎ “অবশ্যই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি মানব সৃষ্টি অপেক্ষা খুব বড় 
(ভারী বা কিন) 1”(8০ ৪ ৫৭) আর একটি আয়াতে রয়েছেঃ 
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অৰ্থাৎ “তারা কি অনুধাবন কর্রে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমনণ্ডলী ও পৃথিবী 

সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের 

জীবনদান করতেও সক্ষম? বস্তুতঃ তিনি সর্বশক্তিমান ।”(8৪৬ 8 ৩৩) মহান 
আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ 


7/// Ae 7 ৰ) 7/3/77 HAA EA 227 6 XN LD 
G9 HALAL চ OE 


nD i IEEE blot SYS 

অর্থাৎ “এবং তীর একটি নিদৰ্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, 

উর্বর, অতঃপর আমি ওতে বারি বর্ষণ করলে ওটা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি 

ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী । তিনি তো সর্ববিষয়ে 
সর্বশক্তিমান ।”(8১ ৪ ৩৯) 


১২। তাদের পূর্বেও সত্য ০, 9292/0139 6/7 


প্রত্যাখ্যান করেছিল নৃহ IO rs HS cS - -\ 
(আঃ)-এর সম্পৃদায়, রাস্‌স ও S 2220/0 wd BN 2/ 
সামূদ সশস্পৃদায়, 0 ১১ yl | 
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১৩। আ'’দ, ফিরাউন ও লূত 9 /3,99/9,959,. 
সম্প্রদায়, lh ut ১০০ -\' 


১৪। এবং আয়কার অধিবাসী ও 3 
তুন্বা সম্পৃদায়; তারা সবাই 
রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী *5274/.0( 2)? 


ছিলে গর ET 
’ ~~ “ঠণ, IA + 4222 


হয়েছে। 

১৫। আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি 
করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে 7 59 ho 45 
পুনঃসৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহ 0 24 Gh 3 0 Sb 2 6 
পোষণ করবে! re 
আল্লাহ তা‘আলা মক্কাবাসীকে এ শাস্তি হতে সতর্ক করছেন যা তাদের পূর্বে 

* তাদের মত মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের উপর আপতিত হয়েছিল। যেমন হযরত নূহ 
(আঃ)-এর কওম, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন এবং 
আসহাবুর রাস্স, যাদের পূর্ণ ঘটনা সূরায়ে ফুরকানের তাফসীরে গত হয়েছে। 
আর সামূদ, আ'দ, ফিরাউন এবং হযরত লূত (আঃ)-এর সস্পৃদায়, যাদেরকে 
যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এঁ যমীনকে আল্লাহ সড়া-পচা পাঁকে পরিণত 
করেছেন। এসব ছিল তাদের কুফরী, ওদ্ধত্য এবং সত্যের বিরুচদ্ধাচরণেরই ফল । 
আসহাবে আয়কাত দ্বারা হযরত শু’আয়েব (আঃ)-এর কওমকে এবং কাওমু 
তুব্বা দ্বারা ইয়ামনীদেরকে বুঝানো হয়েছে। সূরায়ে দুখানে তাদের ঘটনাও গত 
হয়েছে এবং সেখানে এর পূর্ণ তাফসীর করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির 
কোন প্রয়োজন নেই । অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলারই প্রাপ্য । এসব 
উন্মত তাদের রাসূলদেরকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল । তাই তাদেরকে আল্লাহর 
শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। 


এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, একজন রাসূলকে (আঃ) অস্বীকারকারী যেন 
সমস্ত রাসূলকেই অস্বীকারকারী । যেমন মহামহিমাধবিত আল্লাহ বলেনঃ 


ER Fe 2229 EA 


le Hey ED iS 
অর্থাৎ “হযরত নূহ জা) এর কওম রাসূলদেরকে অস্বীকার করে।"(২৬ ৪ 
১০৫) 


2 hy 27/3 


0 Cif 
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অথচ তাদের নিকট তো শুধু হযরত নূহই (আঃ) আগমন করেছিলেন। 
সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তারা এমনই ছিল যে, যদি তাদের নিকট সমস্ত রাসূলও 
আসতেন তবুও তারা সকলকেই অবিশ্বাস করতো, একজনকেও বিশ্বাস করতো 
না। তাদের কৃতকর্মের ফল হিসেবে তাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার শাস্তির 
ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। অতএব মক্কাবাসী এবং অন্যান্য সম্বোধনকৃত লোকদেরও এই 
বদভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত । নচেৎ হয়তো এরূপ শাস্তি তাদের উপরও 
আপতিত হবে। 


এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত 
হয়ে পড়েছি যে, পুনঃসৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করবে? প্রথমবার সৃষ্টি করা 
হতে তো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা খুব সহজই হয়ে থাকে । যেমন আল্লাহ তাআলা 
বলেনঃ 


30730730 370227297772 B/93, 75 3/7 
- 4 unl 23 ee Gh hn S21 2s 
অৰ্থাৎ “প্রথমবার তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং পুনর্বার সৃষ্টিও তিনিই করবেন 
এবং এটা তার কাছে খুবই সহজ ।” (৩০ $ ২৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর 
এক জায়গায় বলেনঃ 
(33273 G9, 7 ? 2 AEE? ANAS SAAR 
» 5 - re) 25 lg oe 2 I As 3 Ie Urs 
G2, 2708 7384, AAR 
-mi GE JS 22} 5 dsl WLS sl 
অর্থাৎ “যে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা 
ভুলে যায়; বলে- অস্তিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন ওটা পচে গলে যাবে? 
বলঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করছেন 
এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।” (৩৬ ৪৭৮-৭৯) 
সহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আদম-সন্তান আমাকে 
কষ্ট দেয়। সে বলে- আল্লাহ আমাকে পুনর্বার কখনই সৃষ্টি করতে পারবেন না। 
অথচ প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি হতে আমার কাছে মোটেই সহজ নয় । 


১৬ । আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি BIW 3 3 3/977 
এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে A EUR 
ESSA RIA S77 / 
SiN) Sl oA le LIers Le 
ll ্ী স্থিত নমনী 279% 377 1/0 p97 
অপেক্ষাও নিকটতর । 0 3s be 2 rl 
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১৭ । স্মরণ রেখো, দুই গ্রহণকারী 
তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার 
কর্ম লিপিবদ্ধ করে। 


১৮। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ 
করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে 
তৎপর প্রহরী তার নিকটেই 
রয়েছে। 

১৯। মৃত্যুযন্তরণা সত্যই আসবে; 
এটা হতেই তোমরা অব্যাহতি 
চেয়ে আসছো। 

২০। আর শিংগায় ফুৎকার দেয়া 
হবে, ওটাই শাস্তির দিন। 


২১। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি 
উপস্থিত হবে, তার সাথে 
থাকবে চালক ও তার কর্মের 
সাক্ষী ৷ 

২২। তুমি এই দিবস সম্বন্ধে 
উদাসীন ছিলে, এখন তোমার 
সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন 
করেছি । অদ্য তোমার দৃষ্টি 
প্রখর । 


পারাঃ ২৬ 


7 N23 7/772? | 
SC AME de 31 -\Y 
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EO \A 


937, 937 
2 


2 7223792 27 
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22 42e 


LI 3) 22, 4 


22 DS ls 1. 


LAD 2/4390, 


YZ 

SAL INA 

০ $১ 5% 
ENEMA LIF 7I// 
Miso. SA 5] YY 
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dle LSS le 


/ 
ERA ALANA 


0 i> rl Sra 


আল্লাহ তা‘আলা বলছেন যে, তিনিই মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তার জ্ঞান সব 
কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, এমনকি মানুষের মনে যে ভাল-মন্দ ধারণার 
উদ্ৰেক হয় সেটাও তিনি জানেন। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমার উন্মতের অন্তরে যে ধারণা আসে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা 
করে দিয়েছেন যে পর্যন্ত না তা তাদের মুখ দিয়ে বের হয়৷” 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর ৷’ 
অর্থাৎ তার ফেরেশতাগণ । কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা আল্লাহর ইলম বা 
অব্গতিকে বুঝানো হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য এই যে, যাতে মিলন ও একত্রিত 
হওন অবশ্যম্ভাবী হয়ে না পড়ে যা হতে তার পবিত্র সত্তা বহু দূরে রয়েছে এবং 
তিনি এটা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র । কিন্তু শব্দের চহিদা এটা নয়। 
কেননা, এখানে ১০ J 2 ALS ((, একথা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে 
LS Sle "52307 -এই কথা । যেমন মৃত্যুযন্ত্ৰণায় ছটফটকারীর 
বাই ঢাত বলেছে 


42273 J 2 73929 23/ EE 


- 03765 Y 5503 Ss aL Bl Ls 
অর্থাৎ “আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও 
না।”(৫৬ £ ৮৫) এর দ্বারাও ফেরেশতাদের তার এরূপ নিকটবর্তী হওয়া বুঝানো 
হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 


A212 7 AL L2w 1347937 2 


seid bls SYS os UL 

অর্থাৎ “আমি যিকর (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর 
হিফাযতকারী ৷”(১৫ ৪ ৯) ফেরেশতারাই কুরআন কারীমকে নিয়ে অবতীর্ণ 
হতেন এবং এখানেও ফেরেশতাদের এরূপ নৈকট্য বুঝানো হয়েছে। এর উপর 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন। সুতরাং 
মানুষের উপর ফেরেশতাদেরও প্রভাব থাকে এবং শয়তানেরও প্রভাব থাকে । 
শয়তান মানুষের দেহের মধ্যে রক্তের মত চলাফেরা করে। যেমন আল্লাহর চরম 
সত্যবাদী নবী (সঃ) বলেছেন। এজন্যেই এর পরেই আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ 
দু'জন ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ, করে। মানুষ যে 
কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী তার নিকটেই 
রয়েছে । যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


23379370 A/IOL IAI 7 1? EAE oS 


Lda U ile oo US - bd Se 3 
অথৎ “অবশ্যই আছে তোমাদের জন্যে তত্তবাবধায়কগণ; সন্মানিত 
লিপিকরবৃন্দ; তারা জানে তোমরা যা কর।” (৮২ ৪ ১০-১২) 
হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ফেরেশতারা মানুষের 
ভাল ও মন্দ সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এ ব্যাপারে হযরত ইবনে 
আব্বাস (রঃ)-এর দু’টি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তিতো এটাই এবং অপর উক্তিটি 
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এই যে, যে আমলের উপর পুরস্কার ও শাস্তি আছে শুধু এ আমলগুলোই লিখেন। 
কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী প্ৰকাশমান । কেননা, প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা হচ্ছেঃ মানুষ 
যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী তার নিকটেই 
রয়েছে। 


হযরত বিলাল ইবনে হারিস মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যেটাকে 
সে বড় সওয়াবের কথা মনে করে না, কিন্তু আল্লাহ ওরই কারণে কিয়ামত পর্যন্ত 
স্বীয় সন্তুষ্টি তার জন্যে লিখে দেন। পক্ষান্তরে, সে কোন সময় আল্লাহর অসন্তুষ্টির 
এমন কোন কথা উচ্চারণ করে ফেলে যেটাকে সে তেমন কোন বড় গুনাহর কথা 
মনে করে না, কিন্তু ওরই কারণে আল্লাহ স্বীয় সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্যে 
তার অসন্তুষ্টি লিখে দেন।”” হযরত আলকামা (রঃ) বলেনঃ “এ হাদীসটি 
আমাকে বহু কথা হতে বাচিয়ে নিয়েছে” 

আহনাফ ইবনে কায়েস (রঃ) বলেন যে, ডান দিকের ফেরেশতা পুণ্য লিখেন 
এবং তিনি বাম দিকের ফেরেশতার উপর আমানতদার ৷ বান্দা যখন কোন 
পাপকার্য করে তখন তিনি বাম দিকের ফেরেশতাকে বলেনঃ “খামো ৷” যদি সে 
ডাড়াতাডি বা যা সাহে তা রর তয় জব তত তক লি যায দর 
না । কিন্তু তাওবা না করলে বাম দিকের ফেরেশতা ওটা লিখে নেন।* 


হযরত হাসান বসরী (রঃ) $25 J0 5 ০/7 5 9 =এ আয়াতটি 
₹ তিলাওয়াত করার পর বলেনঃ “হে আদম সন্তান! তোমার জন্যে সহীফা খুলে 
দেয়া হয়েছে৷ দু’জন সন্মানিত ফেরেশতাকে তোমার উপর নিযুক্ত করা হয়েছে। 
একজন আছেন তোমার ডান দিকে এবং একজন আছেন বাম দিকে । ডানের জন 
তোমার পুণ্যগুলো লিপিবদ্ধ করছেন এবং বামের জন লিপিবদ্ধ করছেন তোমার 
পাপগুলো । এখন তুমি যা ইচ্ছা আমল কর, বেশী কর অথবা কম কর। যখন 
তুমি মৃত্যুবরণ করবে তখন এই দফতর জড়িয়ে নেয়া হবে এবং তোমার কবরে 
রেখে দেয়া হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন যখন তুমি কবর হতে উঠবে তখন 
এটা তোমার সামনে পেশ করা হবে। একথাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
5; এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ 
(রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । ইমাম তিরমিষী (রঃ) 
হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। 
২. ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
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অৰ্থাৎ “প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগন করেছি এবং কিয়ামতের 
দিন আমি তার জন্যে বের করবো এক কিতাব, যা সে পাবে উন্ক্ত । (তাকে বলা 
হবে) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার ' 
হিসাব-নিকাশের জন্যে যথেষ্ট 1”(১৭ ৪ ১৩-১৪) তারপর তিনি বলেনঃ “আল্লাহর 
রক্ষক করে দিয়েছেন” 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ভাল-মন্দ যা কিছু কথা মুখ হতে 
বের হয় তার সবই লিখা হয়। এমন কি মানুষ যে বলেঃ ‘আমি খেয়েছি’, ‘আমি 
পান করেছি’, ‘আমি গিয়েছি’, ‘আমি এসেছি’ ইত্যাদি সব কিছুই লিখিত হয় । 
তারপর বৃহম্পতিবারে তার কথা ও কাজগুলো পেশ করা হয়। অতঃপর ভাল ও 
মন্দ রেখে দেয়া হয় এবং বাকী সব কিছুই সরিয়ে ফেলা হয়। আল্লাহ তা'আলার 
নিম্নের উক্তির অর্থ এটাইঃ 
I 72 2793 সা 2৬ 277 


II ১S ere) Lila “Wl Lx 


অর্থাৎ “আল্লাহ যা চান মিটিয়ে দেন এবং যা চান ঠিক রাখেন এবং তীর 
নিকট উম্মুল কিতাব রয়েছে।” (১৩ $ ৩৯) 

হযরত ইমাম আহমাদ (রঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার মৃত্যুযন্ত্রণায় 
কাতরাচ্ছিলেন। তখন তিনি জানতে পারলেন যে, হযরত তাউস (রঃ)-এর মতে 
ফেরেশতারা এটাও লিখে থাকেন । তখন তিনি কাতরানোও বন্ধ করে দেন। 
আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন যে, তিনি মৃত্যুর সময় উহ পর্যন্ত করেননি। 

এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে মানুষ! মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যিই 
আসবে । এ. সময় এঁ সন্দেহ দূর হয়ে যাবে যাতে তুমি এখন জড়িয়ে পড়েছো। এ 
সময় তোমাকে বলা হবেঃ এটা ওটাই যা হতে তুমি অব্যাহতি চেয়ে এসেছো । 
এখন ওটা এসে গেছে। তুমি ওটা হতে কোনক্রমেই পরিত্রাণ পেতে পার না। না 
তুমি এটাকে রোধ করতে পার, না পার এর সাথে মুকাবিলা করতে, না তোমার 
ব্যাপারে কারো কোন সাহায্য ও সুপারিশ কোন কাজে আসবে। সঠিক কথা 
এটাই যে, এখানে সম্বোধন সাধারণভাবে মানুষকে করা হয়েছে, যদিও কেউ কেউ 
বলেন যে, এ সম্বোধন কাফিরদের প্রতি এবং অন্য কেউ অন্য কিছু বলেছেন। 
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হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতা (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় 
তার শিয়রে বসেছিলাম । তিনি মূৰ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আমি নিম্নের 
ছন্দটি পাঠ করলামঃ 


Ga2,%4 Gp, HP IPAINL AD 3, 


EES MET MES AAT Y 


অর্থাৎ “যার অশ্রু থেমে আছে, ওটাও একবার টপ টপ করে পড়বে ।” তখন 
তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি যা বললে তা নয়, বরং 
আল্লাহ যা বলেছেন এটা তা-ই । তা হলোঃ 


B32/97 793992 1727 2/79, 9,5, 


LE 3 LU ds Fol RSE 


অর্থাৎ “মৃত্যুযন্রণা সত্যই আসবে; এটা হতেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে 
আসছো।” এই আসারের আরো বহু ধারা আমি সীরাতে সিদ্দীক (রাঃ)-এর 
মধ্যে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মৃত্যুর বর্ণনায় আনয়ন করেছি। 


সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় মূৰ্ছিত হয়ে 
যাওয়ার অবস্থা হয় তখন তিনি চেহারা মুবারক হতে খাম মুছতে মুছতে বলেনঃ 
“সুবহানাল্লাহ! মৃত্যুর বড়ই যন্ত্রণা!” 

£4, ৰ ৬ 4১ এর কয়েক প্রকার অর্থ করা হয়েছে। প্রথম এই যে, ৰ 
এখানে J 72 ”/ হয়েছে, অর্থাৎ এটা ওটাই যেটাকে বহু দূরের মনে করতে । 
দ্বিতীয় এই যে, < এখানে £5 বা নেতিবাচক ৷ তখন অর্থ হবেঃ ‘এটা ওটাই, যা 
হতে পরিত্রাণ পাওয়ার এবং যাকে সরিয়ে ফেলার তুমি ক্ষমতা রাখো না৷’ 


হযরত সুমরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (রঃ) বলেছেন, যে 
ব্যক্তি মৃত্যু হতে পলায়ন করে তার দৃষ্টান্ত এ খেঁকশিয়ালের মত যার কাছে যমীন 
তার খণ চাইলো, তখন সে পালাতে শুরু করলো। পালাতে পালাতে যখন সে 
ক্লান্ত হয়ে পড়লো তখন নিজের গর্তে প্রবেশ করলো। যেহেতু যমীন সেখানেও 
ছিল সেহেতু এ যমীন তাকে বললোঃ “ওরে খেঁকশিয়াল! তুই আমার ঝণ 
পরিশোধ কর।” তখন সে সেখান হতে আবার পালাতে শুরু করলো। অবশেষে 
সে শ্বাসরু্ধ হয়ে প্রাণ হারালো । মোটকথা, এঁ খেঁকশিয়াল যেমন যমীন হতে 
পালাবার রাস্তা পায়নি, অনুরূপভাবে মানুষেরও মৃত্য হতে পালাবার বাস্তা বন্ধ ৷” 


১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) স্বীয় ‘মু'জামুল কাবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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এরপর শিংগায় ফুৎকার দেয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
সম্বলিত হাদীস গত হয়েছে। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“কিরূপে আমি শান্তি ও আরাম পেতে পারি, অথচ শিংগায় ফুৎকার দানকারী 
ফেরেশতা শিংগা মুখে নিয়ে রয়েছেন এবং গ্রীবা ঝুঁকিয়ে আল্লাহর নির্দেশের 
অপেক্ষায় রয়েছেন যে, কখন তিনি নির্দেশ দিবেন, আর এ নির্দেশ অনুযায়ী তিনি 
ংগায় ফুৎকার দিবেন!” সাহাবীগণ (রাঃ) আরয করলেনঃ “হে 'হ্র রাড 


(সঃ)! আমরা কি বলবো?” উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা বলোঃ এ» এরা ৬ 
91 অৰ্থাৎ “আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক ।” 


মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ ‘সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে 
থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী ' একজন তাকে আল্লাহ তা'আলার দিকে 
চালিয়ে নিয়ে যাবেন এবং অপরজন তার কর্মের সক্ষ্য দিবেন। প্রকাশ্য আয়াত 
তো এটাই এবং ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। হযরত 
উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) মিম্বরের উপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন 
এবং বলেনঃ “একজন চালক তাকে হাশরের ময়দানের দিকে চালিয়ে নিয়ে 
যাবেন এবং সাক্ষী হবেন যিনি তার কর্মের সাক্ষ্য দান করবেন" হযরত আবূ 
হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, 53 দ্বারা ফেরেশতাকে এবং ১-৫ দ্বারা আমলকে 
বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 4 ফেরেশতাদের 
মধ্য হতে হবেন এবং ১% দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বয়ং মানুষ, যে নিজেই নিজের 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। 


মহান আল্লাহর “তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ 
হতে পর্দা উন্মোচন করেছি । অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর ৷” এই উক্তিতে সম্বোধনকৃত 
কে? এ সম্পর্কে তিনটি উক্তি রয়েছে। (এক) এই সম্বোধন কাফিরকে করা হবে। 
(দুই) এই সম্বোধন সাধারণ মানুষকে করা হয়েছে, ভাল ও মন্দ সবাই এর 
অন্তর্ভুক্ত । (তিন) এর দ্বারা স্বয়ং নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয় 
উক্তির তাৎপর্য হচ্ছেঃ ‘আখিরাত ও দুনিয়ার মধ্যে এ সম্পর্ক রয়েছে যে সম্পর্ক 
রয়েছে জাগ্রত ও স্বপ্নের অবস্থার মধ্যে ।' আর তৃতীয় উক্তির তাৎপর্য হলোঃ ‘হে 
নবী (সঃ)! এই কুরআনের অহীর পূর্বে তুমি উদাসীন ছিলে! আমি তোমার উপর 
কুরআন অবতীর্ণ করে তোমার চোখের উপর হতে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। সুতরাং 
এবন তোমার দৃষ্টি প্রথর হয়ে গেছে।’ কিন্তু কুরআন কারীমের শব্দ দ্বারা তো 
এটাই প্রকাশমান যে, এটা সাধারণ সম্বোধন ৷ অর্থাৎ প্রত্যেককে বলা হবেঃ ‘তুমি 
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এই দিন হতে উদাসীন ছিলে। কেননা, কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের চক্ষু পূর্ণভাবে 
খুলে যাবে। এমনকি কাফিরও সেদিন সোজা হয়ে যাবে। কিন্তু তার সেদিন 
সোজা হওয়া তার কোন উপকারে আসবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


(4232797? 32/72 DB 
ARAN Ga EE RE ELSE 
ও দর্শনকারী হয়ে যাবে।” (১৯ ৪ ৩৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 
OAD SNA LALA 29, ar 27 7399 278 c/28 723 Nz 
Lass bal Uy + of SL EO 3s 2s 


1902 PANNA PES IG 


in USE 

অর্থাৎ “হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন BE AOE EN ft 

সামনে অধোবদন হয়ে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম 

ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন; আমরা সৎ 
কর্ম করবো, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী ।”(৩২ $৪ ১২) 

২৩ । তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবেঃ 

এই তো আমার নিকট 


A AN 082 7. 


A lb as JG 


আমলনামা প্রস্তুত ৷ br 
২৪ । আদেশ করা হবেঃ তোমরা 0 is 

উভয়ে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে 4/ 92,4,, 

প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে- is fs ts ss Cvs 
২৫ । কল্যাণকর কাজে প্রবল Ss 

বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী | 2" 

by 25 422 Ad 94 

ও সন্দেহ পোষণকারী । Ur Fe 3 ্খ ~- ০ 
২৬। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে 5 ১০/০০, 

অন্য মা’ব্‌দ গ্রহণ করতো > adhe Le s- -'" 

তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ 52 

কর। 0 xxl slit Ss 


২৭ । তার সহচর শয়তান বলবেঃ 
হে আমাদের প্রতিপালক! আমি 


(2372/7 70702? A 


bl CL oap5 db -'Y 
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তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত 372: Neigh EEE 
করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ০ ১৯১৮ 5৩১৮ ১5; 
ছিল ঘোর বিভ্রান্ত । 


377 G47 29 EEE 4 


২৮। আল্লাহ বলবেনঃ আমার "2 ৩৭ 1৮-৯ 9 IG vA 
সামনে বাক-বিতণ্ডা করো না; 2 72 213297 296, 
: b] les 
SE GA 7722372 Loos 7 
সতর্ক করেছি। FEA 5 EME GE 
২৯। আমার কথার রদবদল হয় Et 
না এবং আমি আমার বান্দাদের O sal by 0 
LAD AEEA 
প্রতি কোন অবিচার করি না । a 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, যে ফেরেশ্তা আদম সন্তানের আমলের উপর 
নিযুক্ত রয়েছে সে কিয়ামতের দিন তার আমলের সাক্ষ্যদান করবে । সে বলবেঃ 
এই তো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তৃত। এতে একটুও কম-বেশী করা হয়নি । 

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা এ ফেরেশতার কথা হবে যাকে 54 
জারীর (রাঃ) বলেনঃ “আমার নিকট পছন্দনীয় উক্তি এটাই যে, এটা অন্তর্ভুক্ত 
করে এই ফেরেশতাকেও এবং সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতাকেও । 


আল্লাহ তা'আলা আদল ও ইনসাফের সাথে মাখলূকের মধ্যে ফায়সালা" 
করবেন। 


PSA 


L3৷ শব্দটি দ্বিবচনের রূপ । কোন কোন নাহভী বলেন যে, কোন কোন আরব 
একবচনকে দ্বিবচন করে থাকে যেমন জ্জাজের উক্তি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। 
তিনি তার জল্লাদকে বলতেনঃ ঢু [2 অৰ্থাৎ ‘ ‘তোমরা দু'জন তার গর্দান 
মেরে দাও ৷” অথচ জল্লাদ তো একজনই ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে 
এটা নূনে তাকীদ, যার তাসহীল আলিফের দিকে করা হয়েছে। কিন্তু এটা খুব 
দূরের কথা । কেননা, এরূপ তো ওয়াকফ-এর অবস্থায় হয়ে থাকে। 

বাহ্যতঃ এটাও জানা যাচ্ছে যে, এই সম্বোধন উপরোক্ত দু'জন ফেরেশতার 
প্রতি হবে । হাঁকিয়ে আনয়নকারী ফেরেশতা তাকে হিসাবের জন্যে পেশ করবেন 
এবং সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতা সাক্ষ্য দিয়ে দিবেন। তখন আল্লাহ তাআলা 
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দু'জনকেই নির্দেশ দিবেনঃ “তোমরা দু'জন তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ 
কর” যা অত্যন্ত জঘন্য স্থান । আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন! 

' আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেনঃ কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, 
সীমালংঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারী এবং আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী 
লোককে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। 


হাদীস গত হয়েছে যে, এই লোকদেরকে লক্ষ্য করে কিয়ামতের দিন্‌ 
জাহান্নাম স্বীয় গর্দান উঁচু করে হাশরের ময়দানের সমস্ত লোককে শুনিয়ে বলবেঃ 
“আমি তিন প্রকারের লোকের জন্যে নিযুক্ত হয়েছি। (এক) উদ্ধত ও সত্যের 
বিরদ্ধাচরণকারীর জন্যে, (দুই) আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীর জন্যে এবং 
(তিন) ছবি তৈরীকারীর জন্যে!” অতঃপর জাহান্নাম এসব লোককে জড়িয়ে 
ধরবে । মুসনাদে আহমাদের হাদীসে তৃতীয় প্রকারের লোক ওদেরকে বলা হয়েছে 
যারা অন্যায়ভাবে হত্যাকারী । 

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ তার সহচর অর্থাৎ শয়তান বলবে- হে আল্লাহ! 
আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি, বরং সে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল । বাতিলকে সে 
স্বয়ং গ্রহণ করে নিয়েছিল। সে নিজেই সত্যের বিরোধী ছিল। যেমন অন্য 
আয়াতে রয়েছেঃ 
32097 ,7 ws? 432/729/ 27 G 23/7 L/28)79 4 
pues Gl ues Ay 0S PE doh) ME 


279 3337709 /239 3772/4 N33 0929/ 4 A 77 2239/7,7 


RE ST SOE of 36 Ie 


EAE t %. EL 229 4/৮ 22 ES 
A VEE 5s ১ LI? 3199797 £5 


) ole 0 SS LYS of Gr Al ls 

অর্থাৎ “যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবেঃ আল্লাহ 
তোমাদেরকে প্রতিশ্রর্ণত দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষাস্ফরিনি। 
আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে 
আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে । সুতরাং 
. তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা নিজেদেরই প্রতি দোষারোপ 
" কর । আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার 
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উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও । তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক 
করেছিলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই । যালিমদের জন্যে তো 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছেই ৷” (১৪ ৪ ২২) 


তঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি মানুষ ও তার সঙ্গী 
শয়তানকে বলবেনঃ তোমরা আমার সামনে বাক-বিতণ্ডা করো না, কেননা আমি 
তো তোমাদেরকে পূর্বেই সতর্ক করেছি। অর্থাৎ আমি রাসূলদের মাধ্যমে 
তোমাদেরকে সতর্ক করেছিলাম এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম । আর 
তোমাদের উপর দলীল-প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । অতএব, জেনে রেখো যে, 
আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার 
করি না যে, একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে পাকড়াও করবো । প্রত্যেকের 
উপর হুজ্জত পুরো হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাপের যিশ্মাদার । 


৩০ । সেই দিন আমি জাহান্নামকে Alls 232 27,97 
জিজ্ঞেস করবোঃ তুমি কি পূর্ণ Pel Dn - 
হয়ে গেছো? জাহান্নাম বলবেঃ 202 32/2987 2/7/29 
আরো আছে কি? 0p 02 bo dis Sal 

2°? Bly 


৩১। আর জামন্নাতকে নিকটস্থ করা Erie dell - _}"। 
থাকবে না। O Mat pf 

৩২। এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে L/w 3 7319712 ts 1 
দেয়া হয়েছিল- প্রত্যেক PL -ঁ 


আল্লাহ্‌ অভিমুখী, হিফাযত- 7 
কারীর জন্যে । ee 


24, 7১29 


৩৩ । যারা না দেখে দয়াময় AL sa 2 2 
আল্লাহকে ভয় করে এবং BONES 
বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়- Yn চা 0 


৩৪ । তাদেরকে বলা হবেঃ শান্তির 2277 
সাথে তোমরা তাতে প্রবেশ EE -£ 


কর; এটা অনন্ত জীবনের 223272 
লিন MES] 
‘A 
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(2 ০৪% LE D227 
৩৫। সেথায় তারা যা কামনা { 5 Us Ei - ০ 
করবে তা-ই পাবে এবং আমার PES SF 
নিকট রয়েছে তারও অধিক । 04 bl, 


যেহেতু আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি ওকে পূর্ণ 
করবেন, সেহেতু কিয়ামতের দিন যেসব দানব ও মানব ওর যোগ্য হবে তাদেরকে 
ওর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওকে জিজ্ঞেস 
করবেনঃ “তুমি পূর্ণ হয়েছো কি?” উত্তরে জাহান্নাম বলবেঃ “যদি আরো কিছু 
পাপী বাকী থাকে তবে তাদেরকেও আমার মধ্যে নিক্ষেপ করুন!” সহীহ বুখারী 
শরীফে এই আয়াতের তাফসীরে এই হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “পাপীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং সে আরো বেশী 
চাইতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পা তাতে রাখবেন, তখন সে 
বলবেঃ “যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে৷” মুসনাদে আহমাদে এটাও রয়েছে যে, এ 
সময় জাহারনাম সংকুচিত হয়ে যাবে এবং বলবেঃ আপনার ইযযতের কসম! এখন 
যথেষ্ট হয়েছে।” আর জান্নাতে জায়গা ফাকা থেকে যাবে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ 
তা'আলা একটা নতুন মাখলূক সৃষ্টি করে এ জায়গা আবাদ করবেন । 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, একবার জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে 
কথোপকথন হয়৷ জাহান্নাম বলেঃ “আমাকে প্রত্যেক অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তির 
জন্যে তৈরী করা হয়েছে।” আর জান্নাত বলেঃ “আমার অবস্থা এই যে, যারা 
দুর্বল লোক, যাদেরকে দুনিয়ায় সন্মানিত মনে করা হতো না তারাই আমার মধ্যে 
প্রবেশ করবে।” আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে বলেনঃ “তুমি আমার রহমত । আমি 
আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এই রহমত দান করবো।” আর জাহান্নামকে 
তিনি বলবেনঃ “তুমি আমার শাস্তি । তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি 
প্রদান করবো । হ্যা, তোমরা, উভয়েই পূর্ণ হয়ে যাবে” তখন জাহান্নাম তো পূর্ণ 
হবে না, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা স্বীয় পদ ওতে রাখবেন । তখন সে বলবেঃ 
“যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।” এ সময় ওটা ভরে যাবে এবং ওর সমস্ত জোড় 
পর পর সংকুচিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলুকের কারো প্রতি কোন 
যুলুম করবেন না। জান্নাতে যে জায়গা বেচে যাবে ওটা পূর্ণ করার জন্যে 
মহামহিমাধ্বিত আল্লাহ অন্য মাখলুক সৃষ্টি করবেন । 

মুসনাদে আহমাদে জাহান্নামের উক্তি নিম্নরূপ রয়েছেঃ “ওদ্ধত্য প্রকাশকারী ও 
অহংকারী বাদশাহ ও শরীফ লোকেরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে!” মুসনাদে 
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আবূ ইয়ালায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তা'আলা আমাকে তার সত্তার পরিচিতি প্রদান করবেন । আমি তখন সিজদায় 
পড়ে যাবো । আল্লাহ তা'আলা তাতে খুবই সন্তুষ্ট হবেন। তারপর আমি তার 
এমন প্রশংসা করবো যে, তিনি অত্যন্ত খুশী হবেন। এরপর আমাকে শাফাআ'ত 
করার অনুমতি দেয়া হবে। অতঃপর আমার উম্মত জাহান্নামের উপরের পুল 
অতিক্ৰম করতে শুরু করবে। কেউ কেউ তো চোখের পলকে পার হয়ে যাবে। 
কেউ কেউ তা অতিক্ৰম করবে দ্রুতগামী ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত গতিতে । এমন 
কি এক ব্যক্তি হাঁটুর ভরে চলতে চলতে তা অতিক্রম করবে এবং এটা হবে 
আমল অনুযায়ী । আর জাহারনাম আরো বেশী চাইতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ 
তা'আলা তাতে তার পা রেখে দিবেন। তখন সে সংকুচিত হয়ে যাবে এবং 
বলবেঃ ‘যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে৷’ আমি হাউযের উপর থাকবো!” সহাবীগণ 
(রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হাউয কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ 
“আল্লাহর কসম! ওর পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্ট, বরফের 
চেয়েও ঠাণ্ডা এবং মৃগনাভী অপেক্ষাও সুগন্ধময় । তথায় বরতন থাকবে তাকাশের 
তারকার চেয়েও বেশী । যে ব্যক্তি ওর পানি পেয়ে যাবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে 
না। আর যে ব্যক্তি ওর থেকে বঞ্চিত থাকবে সে কোন জায়গাতেই পান পাবে 
না যদ্্‌দ্বারা সে পরিতৃপ্ত হতে পারে।” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নাম বলবেঃ “আমার মধ্যে 
কোন জায়গা আছে কি যে, আমার মধ্যে আরো বেশী (সংখ্যক দানব ও 'যানবের 
অবস্থানের ব্যবস্থা) করা যেতে পারে?” হযরত ইকরামা (রঃ) বল্নে যে, 
জাহান্নাম বলবেঃ “আমার মধ্যে একজনেরও আসার জায়গা আছে কি? আমি তো 
পরিপূর্ণ হয়ে গেছি।” হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ওর মধ্যে 
জাহান্নামীদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, শেষ পর্যন্ত সে বলবেঃ “আমি পূর্ণ হয়ে 
গেছি।” সে আরো বলবে £ “আমার মধ্যে বেশীর জায়গা আছে কি?” ইমাম 
ইবনে জারীর (রঃ) প্রথম উক্তিটিকেই গ্রহণ করেছেন। এই দ্বিতীয় উক্তিটির 
ভাবার্থ এই যে, যেন এ গুরুজনদের মতে এই প্রশ্ন এর পরে হবে যে, আল্প,হ 
তা'আলা স্বীয় পদ ওর মধ্যে রেখে দিবেন । এরপর যখন তাকে প্রশ্ব করা হবে 
“তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছো?” সে তখন জবাব দিবেঃ “আমার মধ্যে এমন কোন 
জায়গা বাকী আছে কি যে, কেউ সেখানে আসতে পারে?” অর্থাৎ একটুও জায়গা 
ফাকা নেই । 
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হযরত আউফী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
তিনি বলেছেনঃ এটা এ সময় হবে যখন তাতে একটা সুচ পরিমাণ জায়গাও 
ফাকা থাকবে না । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যা 
দূরে নয়। কেননা, যার আগমন নিশ্চিত সেটাকে দূরে মনে করা হয় না। 


£,8_এর অর্থ হলোঃ প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী ও গুনাহর কাজ হতে দূরে 
অবস্থানকারী । 5 হলো এ ব্যক্তি যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং তা ভঙ্গ করে 
না। হযরত উসায়েদ ইবনে উমায়ের (রাঃ) বলেন যে, ৬% £51 হলো এঁ ব্যক্তি 
যে কোন মজলিস হতে উঠে না যে পর্যন্ত না ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং যে পরম 
করুণাময় আল্লাহকে না দেখেই ভয় করে অর্থাৎ নির্জনেও আল্লাহর ভয় অন্তরে 
রাখে । হাদীসে আছে যে, এঁ ব্যক্তিও কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় 
স্থান পাবে যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চক্ষু হতে অশ্রু গড়িয়ে 
পড়ে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে 
এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয় তাদেরকে বলা হবেঃ শান্তির সাথে তোমরা ওতে 
অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ কর । আল্লাহর সমস্ত শাস্তি হতে তোমরা নিরাপত্তা লাভ 
করলে। আর ভাবার্থ এও হবে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করবেন। 


এটা অনন্ত জীবনের দিন অর্থাৎ তোমরা জান্নাতে যাচ্ছ চির স্থায়ীভাবে 
বসবাসের জন্যে, যেখানে কখনো মৃত্যু হবে না, যেখান হতে কখনো বের করে 
দেয়ার কোন আশংকা থাকবে না এবং স্থানান্তরও করা হবে না। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ সেথায় তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার 
নিকট রয়েছে তারো অধিক ৷ 

হযরত কাসীর ইবনে মুররাহ (রঃ) বলেনঃ ১১ -এর মধ্যে এও রয়েছে যে, 
জার্নাতবাসীর পার্শ্বদিয়ে একখণ্ড মেঘ চলবে যার মধ্য থেকে শব্দ আসবেঃ 
‘তোমরা কি চাও? তোমরা যা চাইবে তাই বর্ষিয়ে দিবো ৷’ সুতরাং তারা যা 
কামনা করবে তাই বর্ষিত হবে। হযরত কাসীর (রঃ) বলেনঃ যদি আল্লাহ 
তাআলা আমার নিকট এ মেঘ হাযির করে এবং আমি কি চাই তা জিজ্ঞেস করা 
হয় তবে আমি অবশ্যই বলবোঃ সুন্দর পোশাক পরিহিতা সুন্দরী কুমারী যুবতী 
মহিলা বৰ্ষণ করা হোক । 
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রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তোমাদের যে পাখীরই গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হবে, 
তৎক্ষণাৎ ওটা ভাজা অবস্থায় তোমাদের সামনে হাযির হয়ে যাবে।” 

মুসনাদে আহমাদের মারফু’ হাদীসে রয়েছেঃ “জান্নাতবাসী যদি সন্তান চায় 
তবে একই সময়ে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তানের যৌবনাবস্থা হয়ে যাবে।”? 
জামে’ তিরমিযীতে রয়েছেঃ “সে যেভাবে চাইবে সেভাবেই হয়ে যাবে। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আমার নিকট রয়েছে আরো অধিক ৷’ যেমন 
মহামহিমান্িত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ 

Tl a) 

অৰ্থাৎ “যারা ভাল কাজ করেছে. তাদের জন্যে উত্তম পুরস্কার রয়েছে এবং 
আরো অধিক রয়েছে।”(১০ ৪ ২৬) 

সুহায়েব ইবনে সিনান রূমী (রঃ) বলেন যে, এই আধিক্য হচ্ছে আল্লাহ 
তা'আলার দর্শন । হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন যে, জান্নাতবাসীরা 
প্রত্যেক শুক্রবারে আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। ১: -এর অর্থ এটাই । 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট একটি সাদা দর্পণ নিয়ে আগমন করেন যার 
মধ্যস্থলে একটি বিন্দু ছিল৷ রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ ‘এটা কি?’ উত্তরে 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ “এটা জুমআর দিন, যা খাস করে আপনাকে ও 
আপনার উন্মতকে দান করা হয়েছে, যাতে সবাই আপনাদের পিছনে রয়েছে, 
ইয়াহুদীরাও এবং খৃষ্টানরাও। এতে বনু কিছু কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। এতে 
এমন এক সময় রয়েছে যে, এঁ সময় আল্লাহর নিকট যা চাওয়া হয় তা পাওয়া 
যায়। আমাদের ওখানে এর নাম হলো এ; 1% বা আধিক্যের দিন।” নবী 
(সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ ওহে জিররাঈল 3) MENA কি?” জিবরাঈল 
(আঃ) উত্তরে বললেনঃ “আপনার প্রতিপালক জান্নাতুল ফিরদাউসে একটি প্রশস্ত 
ময়দান বানিয়েছেন যাতে মৃগনাভির টিলা রয়েছে। জুমআর দিন আল্লাহ তাআলা 
স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী ফেরেশতাদেরকে অবতীর্ণ করেন। ওর চতুর্দিকে আলোর 
মিম্বরসমূহ থাকে যেগুলোতে নবীগণ (আঃ) উপবেশন করেন। শহীদ ও 
সিদ্দীকগণ তাদের পিছনে এ মৃগনাভীর টিলাগুলোর উপর থাকবেন। 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেনঃ “আমি তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে 
পরিণত করেছি। এখন তোমরা আসার নিকট যা ইচ্ছা চাও, পাবে।” তারা ' 
১. এ হাদীসটি হযরত আবূ সাইদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) 
*_ এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। 
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সবাই বলবেনঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার সন্তুষ্টি চাই ।” তখন 

আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ “আমি তো তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েই গেছি। এ 

ছাড়াও তোমরা চাও, পাবে। আমার নিকট আরো অধিক রয়েছে।” তারা তখন 

জুমআর দিনকে পছন্দ করবেন । কেননা, এ দিনেই তারা বহু কিছু নিয়ামত লাভ 

করেন। এটা এ দিন যেই দিন আপনার প্রতিপালক আরশের উপর সমাসীন 

হবেন। এ দিনেই হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। খঁ দিনেই কিয়ামত 
সংঘটিত হবে৷”? 


ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে একটি খুব বড় ‘আসার’ 
আনয়ন করেছেন যাতে বহু কথাই গারীব বা দুর্বল । 

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে সত্তর বছর পর্যন্ত এক দিকেই মুখ করে বসে 
থাকবে। অতঃপর একজন হুর আসবে যে তার স্বন্ধে হাত রেখে তার দৃষ্টি নিজের 
দিকে ফিরিয়ে দিবে। সে এমন সুন্দরী হবে যে, সে তার গণ্ডদেশে তার চেহারা 
এমনভাবে দেখতে পাবে যেমনভাবে আয়নায় দেখা যায়। সে যেসব অলংকার 
পরে থাকবে ওগুলোর এক একটি ক্ষুদ্র মুক্তা এমন হবে যে, ওর কিরণে সারা 
দুনিয়া উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ৷ সে সালাম দিবে, তখন এঁ জান্নাতী উত্তর দিয়ে তাকে 
জিজ্ঞেস করবেঃ “তুমি কে?” সে উত্তরে বলবেঃ “ত্রান হলা গই যাকে 
" কুরআনে ১; বলা হয়েছে।” তার গায়ে সত্তরটি হুল্লা (পোশাক বিশেষ) থাকবে, 
এতদসত্ত্বেও তার সোন্দর্য ও ওজ্ঞবল্যের কারণে বাহির হতেই তার পদনালীর মজ্জা 
দৃষ্টিগোচর হবে। তার মাথায় মণি-মুক্তা বসানো মুকুট থাকবে যার সমান্যতম 
মুক্তা পূর্ব ও পশ্চিমকে আলোকিত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে।”২ 


৩৬ । আমি তাদের পূর্বে আরো 2/7 7w 3979/0 (7/3/57 7 
কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস ১/০ ০% 445 (91 5, YN 
করেছি যারা ছিল তাদের * 38777 277939 Br7/22 
অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, তারা nts Ul ots Ml 


দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে POEL 0 

ww ah 
ফিরতো; পরে তাদের অন্য 0a x fo SY 
কোন আশ্রয়স্থল রইলো না । A 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইমাম শাফেয়ীতে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তীর কিতাবুল 
উম্মের কিতাবুল জুমআর মধ্যেও এ হাদীসটি আনয়ন করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। 
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৩৭। এতে উপদেশ রয়েছে তার 
জন্যে যার আছে অন্তঃকরণ 
অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট 
চিত্তে । 


৩৮। আমি আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত 


25 NE AA [i] 
LSID DS SLY 


/ 2/37 G37, 
MAAS 
9? 7/37 

0 4 5 


OAS ALAA 


2 CE LD, NA 


সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় 2 VD ANA AAA 
$ L Ll 
দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি 54 3 U2) *'3 
29% 2 A ZB 
স্পর্শ করেনি । oi Ea 
৩৯ । অতএব, তারা যা বলে তাতে 


72929727 ie 
IANA 
তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং iC 


b IHS I wd 
তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস 2 EE AR 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর z FALE 

023 NE 


সূযেদিয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। 

৪০। তার পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে 
এবং নামাযের পরেও । 


ইরশাদ হচ্ছেঃ এই কাফিররা কতটুকু ক্ষমতা রাখে? এদের পূর্বে এদের চেয়ে 
বেশী শক্তিশালী এবং সংখ্যায় অধিক লোকদের এই অপরাধের কারণেই আল্লাহ 
তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শহরে বহু কিছু স্থৃতিসৌধ ছেড়ে গেছে। 
ভূ-পৃষ্ঠে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। তারা দীর্ঘ সফর করতো । আল্লাহর শাস্তি 
দেখে তা হতে বাচার পথ তারা অনুসন্ধান করতে থাকে । কিন্তু তাদের এ চেষ্টা 
সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। আল্লাহর পাকড়াও হতে কে বাচতে পারে? প্রবল 
প্রতাপান্িত আল্লাহ কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ তোমরা মনে রেখো যে, 
যখন আমার শাস্তি এসে যাবে তখন ভূষির মত উড়ে যাবে প্রত্যেক জ্ঞানী ও 
বিবেকবান ব্যক্তির জন্যে এতে যথেষ্ট উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যে 
নিবিষ্ট চিত্তে এটা শ্রবণ করে তার জন্যেও এতে শিক্ষা ও উপদেশ আছে। 
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অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর 
অন্তর্বতী সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে এবং এতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়িনি। 
এতেও এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করতে 
পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান । কেননা, এতো বড় মাখলুককে যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন 
তার পক্ষে মৃতকে পুনরজীবিত করা মোটেই কঠিন নয় । 


হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা বলতো যে, আল্লাহ তা'আলা 
ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ 
করেন। আর এ দিনটি ছিল শনিবার ৷ ওঁ দিনের নামটিই তারা ১ / রেখে 
তবে ছেড়েছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বাজে ধারণাটি খণ্ডন 
করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি ক্লান্তই হননি, কাজেই বিশ্রাম কিসের? যেমন অন্য 
আয়াতে রয়েছেঃ 
Lr 


GC 3/7 7237 37/93/77 247 20/0 07 373747 


EE LS Nl Srl 55 sda 2 
€ G27 14 wh old f 


SE HAVE 
অর্থাৎ “তারা কি অনুধাবন করে না CUE RE elie 
সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের 
জীবনদান করতেও সক্ষম? বস্তুতঃ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান !”(8৪৬ ৪ ৩৩) 
UU ET 


wh EE esl EL el a 
অৰ্থাৎ “অবশ্যই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানব সৃষ্টি করা অপেক্ষা 
বহুগুণে বড় (কঠিন) ৷” (৪০৪ ৫৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 


AT evi A727 L7/292// 


- ne lol Gls al sil 
অর্থাৎ “তোমাদেরকেই কি সৃষ্টি করা কঠিন, না আকাশ, যা তিনি 
বানিয়েছেন?”(৭৯ ৪ ২৭) 
EEE 
তোমাকে যা বলে তাতে তুমি মনঃ্ক্ষুণু হয়ো না বরং ধৈর্যধারণ কর, তাদেরকে 
অবকাশ দাও, তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রে 
তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর । 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ কা'ফ ৫০ ৭৯ পারাঃ ২৬ ' 


মি’রাজের পূর্বে ফজরের ও আসরের নামায ফরয ছিল এবং রাত্রে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর উপর এবং তার উন্মতের উপর এক বছর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামায 
ওয়াজিব থাকে । তারপর তার উম্মতের উপর হতে এর বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে 
যায়। অতঃপর মি’রাজের রাত্রে পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়, যেগুলোর মধ্যে 
ফজর ও আসরের নাম যেমন ছিল তেমনই থাকে। সুতরাং ‘সূযেদিয়ের পূর্বে ও 
সূযস্তের পূর্বে' এ কথার দ্বারা ফজর ও আসরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। 


হযরত জারীর ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমরা 

(একদা) নবী (সঃ)-এর নিকট বসেছিলাম । তিনি চৌদ্দ তারিখের চাদের দিকে 
দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেনঃ “তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে 
হাযির করা হবে এবং তাঁকে তোমরা এমনিভাবে দেখতে পাবে যেমনভাবে এই 
SE MUTE ও সূ্যান্তের পূর্বের 
নামাযকে কখনো ছাড়বে না।” অতঃপর তিনি ... এ IES _এ আয়াতটি 
তিলাওয়াত করেন৷”? ৰ 


মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে আরো বলেনঃ 'রাত্রেও তার পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা কর’ যেমন অন্য আয়াতে বলেনঃ 


73924 40070770709 2/0, 29%/7 7 25777 95, 2 
- ye bli Shy ian ol ws DAS bt jl oe 
অথাৎ “এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে, এটা তোমার এক 
ৰ বর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত 
প্রশংসিত স্থানে ৷” (১৭৪ ৭৯) 
es: 2437 
ea) ১৬3| দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে নামাযের পরে 
তাসবীহ পাঠকে বুঝানো হয়েছে। 


সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল (সঃ)! ধনী লোকেরা তো উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভ করে 
ফেলেছেন!” রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “কিরূপে?” তারা জবাবে 
বললেনঃ আমাদের মত তারাও নামায পড়েন ও রোযা রাখেন কিন্তু তারা 
দান-খায়রাত করেন যা আমরা করতে পারি না এবং তারা গোলাম আযাদ 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা 

করেছেন। 
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করেন, আমরা তা করতে সমর্থ হই না।” তিনি তখন তাদেরকে বললেনঃ 
“এসো, আমি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দিই যা তোমরা করলে : 
তোমরাই সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী হয়ে যাবে, তোমাদের উপর কেউই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করতে পারবে না। কিন্তু তারাই পারবে যারা তোমাদের মত আমল করবে। 
তোমরা প্রত্যেক নামাযের পরে ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এবং ‘আল্লাহু 
আকবার’ তেত্রিশবার করে পাঠ করবে।” (কিছু দিন পর) তারা আবার আসলেন 
এবং বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের ধনী ভ্রাতাগণও আমাদের এ 
আমলের মত আমল করতে শুরু করেছেন!” রাসুলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ 
“এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন” 

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর দ্বারা মাগরিবের পরে দুই রাকআত নামাযকে 
বুঝানো হয়েছে । হযরত উমার (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত হাসান ইবনে 
আলী (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এবং 
হযরত আবূ উমামাও (রাঃ) এ কথাই বলেন ৷ হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত 
ইকরামা (রঃ), হযরত শা’বী (রঃ), হযরত নাখঙঈ (রঃ) এবং হযরত কাতাদা 
(রঃ)-এরও এটাই উক্তি । 

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক ফরয 
নামাযের পরে দুই রাকআত নামায পড়তেন, শুধ ফজর ও আসরের পরে পড়তেন 
না।” আব্দুর রহমান (রঃ) ‘প্রত্যেক নামাযের পরে’ একথা বলেছেন। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি রাত্রি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অতিবাহিত করি । তিনি ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে 
দুই রাকআত নামায হালকাভাবে আদায় করেন। তারপর তিনি (ফরয) নামাযের 
জন্যে বাড়ী হতে বের হন এবং আমাকে বলেনঃ _হে ইবনে আব্বাস রাঃ)! 
ফজরের পূর্বে দুই রাকআত নামায যু হলো ॥21 ঢপ এবং মাগরিবের পরে দুই 
রাকআত নামায হলো ১41 561"এরটা এ রাত্রির ঘটনা, যে রাত্রিতে হ্যরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহাজ্জুদের তেরো রাকআত নামায রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
সাথে আদায় করেছিলেন এবং এটি ছিল তার খালা হযরত মায়মূনা (রাঃ)-এর 
পালার রাত্রি ।* 

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
- ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে গারীব বলেছেন। হ্যা, তবে তাহাজ্জুদের মূল হাদীস তো 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। সম্ভবতঃ পরবর্তী কথাটি হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ)-এর নিজের কথাই হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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8৪১। শুনো, যেদিন এক 
ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান 
হতে আহ্বান করবে, 


8২। যেদিন মানুষ অবশ্যই শ্রবণ 
করবে মহানাদ, সেই দিনই 
বের হবার দিন। 

৪৩ । আমিই জীবন দান করি, 
মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের 
প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে । 

88 যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে 
এবং মানুষ বের হয়ে আসবে 
ত্ৰস্ত-ব্যস্ত হয়ে, এই সমবেত 
সমাবেশকরণ আমার জন্যে 
সহজ । 

8৫। তারা যা বলে, তা আমি 
জানি, তুমি তাদের উপর 
জবরদস্তিকারী নও; সুতরাং যে 
উপদেশ দান কর কুরআনের 
সাহায্যে । 


Or i Boy ad ১ 


পারাঃ ২৬ 
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হযরত কা’ব আহবার (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা একজন 
ফেরেশ্তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে দাড়িয়ে উচ্চস্বরে একথা বলার নির্দেশ দিবেনঃ 
“সড়া-গলা অস্থিসমূহ এবং হে দেহের বিচ্ছিন্ন অংশসমূহ! আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
একত্রিত হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। তোমাদের মধ্যে তিনি ফায়সালা 
করবেন” সুতরাং এর দ্বারা সূর বা শিংগাকে বুঝানো হয়েছে। এই সত্য এঁ 
সন্দেহ ও মতভেদকে দূর করে দিবে যা ইতিপূর্বে ছিল৷ এটা হবে কবর হতে বের 
হয়ে যাওয়ার দিন। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ প্রথমে সৃষ্টি করা, তারপর ফিরিয়ে আনা এবং সমস্ত 
মাখলুককে এক জায়গায় একত্রিত করার ক্ষমতা আমার রয়েছে। এ সময় 
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প্রত্যেককে আমি তার আমলের প্রতিদান প্রদান করবো । প্রত্যেকে তার 
ভাল-মন্দের প্রতিফল পেয়ে যাবে। যমীন ফেটে যাবে। সবাই তাড়াতাড়ি উঠে 
দাড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যার ফলে 
মাখলূকের দেহ অংকুরিত হতে শুরু করবে, যেমন কাদায় পড়ে থাকা শস্য বৃষ্টি 
বর্ষণের ফলে অংকুরিত হয়। যখন দেহ পূর্ণর্পে গঠিত হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা হযরত ইসরাফীল (আঃ)-কে শিংগায় ফুৎকার দেয়ার হুকুম করবেন । 
সমস্ত রূহ শিংগার ছিদ্রে থাকবে । হযরত ইসরাফীল (আঃ)-এর শিংগায় ফুৎকার 
দেয়ার সাথে সাথে রূহগুলো আসমান ও যমীনের মাঝে ফিরতে শুরু করবে। এ 
সময় মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেনঃ “আমার ইয্যত ও মর্যাদার কসম! অবশ্যই 
প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহের মধ্যে চলে যাবে। যাকে সে দুনিয়ায় আবাদ করে 
EU A Ce AD UE 
ভাৱে৷ ও দের নিত তল নিরর তত জং চো মানে। আর রাতকে 
হাযির হয়ে যাবে। এই সময়টি হবে কাফিরদের উপর অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 


ANA 29227 380377 327 7399 73/7 38393) 737 


- 155 VL td Of Ox 3 doe Unesd MS y6k po 
অর্থাৎ “যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাক দিবেন তখন তোমরা তার 
প্রশংসাসহ তার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা ধারণা করবে যে, তোমরা খুব 
অল্পই বসবাস করেছো ।”(১৭৪ ৫২) 
হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“সর্বপ্রথম আমার কবরের যমীন ফেটে যাবে৷” 


আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ‘এই সমবেত সমাবেশকরণ্‌ আমার জন্যে সহজ ৷’ 
09, 70 3970, 
যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ EE ১2 YU Cs 
+৭5 অৰ্থাৎ “আমার হুকুম একবার ছাড়া নয়, চক্ষু অবনত হওয়ার মত ।”(৫৪৪ 
৫০) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 
2727 aA ৰক DL 3/7 LD IRPI/77 333277 
2 Es di Sel GS TheSims Yo Ss Le 
অৰ্থাৎ “তোমাদের সকলকে পুষ্টি করা এবং মৃত্যুর পর পুনজীবিত করা একটি 
প্রাণকে মেরে পুনর্জীবিত করার মতই (অতি সহজ), নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, 
. দৰ্শনকারী ।”(৩১৪ ২৮) 
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মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘তারা যা বলে তা আমি জানি (এতে তুমি মন 
খারাপ করো না) ৷’ যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 
2 w33/ dus HW Twi AIBA 22 2d BPA 7 
0 553 yp IS OSS U4 EE HE EG EL SNL 


S977 A729, Lb, 2924 722 


- idl Ll > dl 0, - i 

অর্থাৎ “(হে নবী সঃ)! অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলছে এতে তোমার 
মন সংকীর্ণ হচ্ছে। (কিন্তু তুমি সংকীর্ণমনা হয়ো না বা মন খারাপ করো না, 
বরং) তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং 
সিজদাকারীদের অথাৎ নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর তোমার পতিপালকের 
ইবাদতে লেগে থাকো যে পর্যন্ত না তোমার মৃত্যু হয়। (১৫৪ ৯৭-৯৯) 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও’ অর্থাৎ 
তুমি তাদেরকে জোরপূর্বক হিদায়াতের উপর আনতে পার না এবং এরূপ করতে 
আদিষ্টও নও । এও অর্থ হয়ঃ ‘তুমি তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করো না৷” 
কিন্তু প্রথম উক্তিটিই উত্তম । কেননা, শব্দে ‘তুমি তাদের উপর জোর-জবরদস্তি 
করো না’ এরূপ নেই । বরং আছে- ‘তুমি তাদের উপর জাব্বার নও’ ৷ অর্থাৎ ‘হে 
নবী! তুমি শুধু তাবলীগ করেই তোমার কর্তব্য সমাপ্ত কর ।' & শব্দটি “রে 
শব্দের অর্থেও এসে থাকে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে তুমি উপদেশ দান 
কর কুরআনের সাহায্যে ৷’ অর্থাৎ যার অস্তরে আল্লাহর ভয় আছে, তার শাস্তিকে 
যে ভয় করে এবং তার রহমতের আশা করে, তাকে তুমি কুরআনের মাধ্যমে 
উপদেশ দাও। এতে সে অবশ্যই উপকৃত হবে এবং সঠিক পথে চলে আসবে । 
যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেনঃ 


2 Id 377 3/7 dG 


LL Gls, dll dds 


অর্থাৎ “তোমার দয়িত্ব শুধু পৌছিয়ে দেয়া এবং হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব 
ভ্ামার ৷।”(১৩৪ ৪০) আর এক জায়গায় আছেঃ 
2 IAAI wS PAA 7 
El 0 ol LSS 
অর্থাৎ “অত্ঞব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা । তুমি 
ভাদের কর্মনিয়ন্তরক নও!” (৮৮ £ ২১-২২) 
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অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ 
2427 9? 27/৬ N29) 90770727 


iy 2 Sh IS tie ls ml 
অর্থাৎ “তাদেরকে হিদায়াত করা তোমার দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহ যাকে চান 
জনয় ক ২৭২) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ 


/ 
ATL yl 377 Gb EME ih 3 TL ee 


অর্থাৎ TR a 
আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত দান করে থাকেন ।”(২৮ঃ ৫৬) এজন্যেই আল্লাহ 
তাআলা এখানে বলেনঃ ‘তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও, সুতরাং যে 
_' আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে তুমি উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে ৷’ 
নিত কাত দা তদ মাক 


3270/6 LL/23897 0837777 AB 924 EE 


- টী) LL Le brs Jags Su as te bsl el 
অর্থাৎ “হে আল্লাহ! যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার 
নিয়ামতের আশা রাখে, আমাদেরকে আপনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন! হে 
অনুগ্রহশীল, হে করুণাময়!” 


সূরা £ঃ কা’ফ এর তাফসীর সমাপ্ত 
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সূরা ঃ যারিয়াত মাক্বী 


(আয়াত £ ৬০, কুক্‌’ £ ৩) 


পারাঃ ২৬ 


PAR 
ut 22 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। শপথ ধূলি ঝঞ্রার, 
২। শপথ বোঝা বহনকারী 


মেঘপুঞ্জের, 
৩। শপথ স্বচ্ছন্দ গতি নৌযানের, 


8৪8। শপথ কর্ম বন্টনকারী 
ফেরেশতাদের- 

৫ । তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি 
অবশ্যই সত্য । 

৬ । কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী । 


৭। শপথ বহু পথ বিশিষ্ট 
আকাশের, 


৮। তোমরা তো পরস্পর বিরোধী 
কথায় লিপ্ত । 


১০। অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা, 
১১। যারা অজ্ঞ ও উদাসীন! 


১৩। (বলঃ) সেই দিন যখন 
অগ্নিতে, 


773/729 0 
তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে ০ 5+ ৬ 
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১৪। (এবং বলা হবেঃ) তোমরা , 6 /1)৯,2//* 

' তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, SH bs Ss 33 -Nt 

7238 3/3, 2292 

'' তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত EN Per 

করতে চেয়েছিলে। 7 14 

হযরত তুফায়েল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি মিম্বরের উপর 
দাড়িয়ে জনগণকে বলেনঃ “তোমরা আমাকে যে কোন আয়াত বা যে কোন 
হাদীস সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার” তখন, ইবনুস সাকওয়া দাড়িয়ে বললোঃ 
“হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলার 1 sully এই উক্তির অর্থ কি?” 
উত্তরে তিনি বললেনঃ “বাতাস।” “ 5১৬৬ -এর অর্থ কি?” সে জিজ্ঞেস 
করলো। “এর অর্থ মেঘ” উত্তর দিলেন তিনি। “ ‘UL HCL SG 
প্রশ্ন করলো সে। তিনি জবাবে বললেনঃ “এর ভাবার্থ হলো নৌযানসমূহ ৷” 
জিজ্ঞেস করলোঃ “ or 7 এর অর্থ কি?” “এর অর্থ হলো কৰত I” 
উত্তর দিলেন তিনি। 


হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাবীগ তামীমী 
হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ “হে আমীরুল 
মুমিনীন! < ৩৬,১ সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিন!’ উত্তরে তিনি বললেনঃ “ওটা 
হলো বাতাস । আমি যা বললাম তা যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমি বলতে না 
শ্নভাম তরে তোয়াচক এটা বলতায় না সেল কুরলোঃ ৩5% এর অর্থ 
কি?” তিনি জবাব দিলেনঃ “৩5% হলেন ফেরেশতামনণ্ডলী ৷ রাসূলুল্লাহ 
(ি৪):কে' এই অর্থ বনতে নাত্মলে আমি তেয়ার কাছেএ'অং ব্রতম না।' 
সে আবার প্রশ্ন করলোঃ ' ‘৩৬,৮ কিঃ?” তিনি উত্তর দিলেনঃ “ ‘০৬,৮ হলো 
নৌযানসমূহ ৷ এ অৰ্থ যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে আমি না শুনতাম তবে 
তোমার কাছে আমি এ অর্থ বলতাম না।” অতঃপর তিনি তাকে একশ চাবুক 
মারার নির্দেশ দিলেন সুতরাং তাকে একশ’ চাবুক মারা হলো এবং একটি ঘরে 
রাখা হলো। যখন তার দেহের ক্ষত ভাল হয়ে গেল তখন তাকে ডাকিয়ে নিয়ে 
পুনরায় একশটি বেত্রাঘাত করা হলো এবং তাকে সওয়ার করিয়ে দিয়ে হযরত 
আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-এর নিকট হ্যরত উমার (রাঃ) পত্র লিখলেনঃ “এ 
ব্যক্তি যেন কোন মজলিসে না বসে।” কিছুদিন পর সে হযরত আবু মূসা 
আশআরী (রাঃ)-এর নিকট এসে কঠিনভাবে শপথ করে বললোঃ “এখন আমার 
মনের কু-ধারণা দূর হয়ে গেছে। আমার অন্তরে বদ-আকীদা আর নেই যা পূর্বে 
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ছিল।” তখন হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে এ খবর 
জ্ঞৰহিত করলেন এবং সাথে সাথে একথাও লিখলেনঃ “আমারও ধারণা যে, সে 
শ্খন বাস্তবিকই সংশোধিত হয়ে গেছে।” উত্তরে হযরত উমার (রাঃ) হযরত 
জ্বাব্‌ মূসা (রাঃ)-কে লিখেনঃ “তাকে এখন মজলিসে বসার অনুমতি দেয়া 
হোক ৷”* 


আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রাঃ) সাবীগ তামীমীকে যে বেত্রাঘাত 
করিয়েছিলেন তার কারণ এই যে, তার বদ-আকীদা তীর কাছে প্রকাশ পেয়েছিল 
এবং তার প্রশ্ন ছিল প্রত্যাখ্যান ও বিকর্ুদ্ধাচরণ মূলক । এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । তার এ ঘটনাটি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যা হাফিয 
ইবনে আসাকির (রঃ) পুরোপুরিভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ), 
হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ), হযরত হাসান (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), 
হযরত সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে এই তাফসীরই বর্ণিত আছে । ইমাম 
ইবনে জারীর (রঃ) এবং ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) তো এ আয়াতগুলোর 
তাফসীরে অন্য কোন উক্তি আনয়নই করেননি । 


SL এর ভাবার্থ যে মেঘ তা নিম্নের কবিতাংশের পরিভাষাতেও রয়েছেঃ 
EDR CO EAM LORE 

অর্থাৎ “আমি নিজেকে তারই বশীভূত করছি যার বশীভূত হয়েছে এ মেঘ যা 
পরিষ্কার সুমিষ্ট পানি উঠিয়ে নিয়ে থাকে” 

০U,৬ -এর অর্থ কেউ কেউ এ নক্ষত্ররাজি নিয়েছেন যেগুলো আকাশে 
চলাফেরা করে। এই অর্থ নিলে নীচ হতে উপরের দিকে উঠে যাওয়া হবে। 
প্রথমে বাতাস, তারপর মেঘ, তারপর নক্ষত্ররাজি এবং এরপর ফেরেশতামণ্ডলী, 
যারা কখনো কখনো আল্লাহ তাআলার হুকুম নিয়ে অবতরণ করেন এবং কখনো 
পাহারার কাজ করার জন্যে তাশরীফ আনয়ন করেন। যেহেতু এসব কসম এই 
ৰ্মাপারে যে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং লোকদেরকে পুনর্জীবিত করা 
হবে সেই হেতু এগুলোর পরেই বলেনঃ ‘তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই 
সত্য এবং কর্মফল দিবস অবশ্যন্তাবী।৷' অতঃপর মহান আল্লাহ আকাশের কসম 


১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বাষ্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন । হাদীসটি দুর্বল । সঠিক 
কথা এটাই জানা যাচ্ছে যে, হাদীসটি মাওকুফ অর্থাৎ হযরত উমার (রাঃ)-এর নিজের 
ফরমান । এটা মারফু' হাদীস নয় । 
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খেয়েছেন যা সুন্দর, উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত । পূর্বযুগীয় গুরুজনদের অনেকেই 
৩ শব্দের এ অর্থই করেছেন । হযরত যহহাক (রঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, 
পানির তরঙ্গ, বালুকার কণা, ক্ষেতের ফসলের পাতা জোরে প্রবাহিত বাতাসে 
যখন আন্দোলিত হয় তখন এগুলোতে যেন রাস্তা হয়ে যায়। ওটাকেই এ বলা 
হ্‌য়েছে। 


গাসূুরাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের (রাঃ) এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে থে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের পিছনে মিথ্যাবাদী বিভ্রান্তকারী ৷ তার 
মাথার চুল পিছনের দিকে ‘হুবুক’ ‘হুবুক’ অর্থাৎ কুঞ্চিত । আবু সালেহ (রঃ) 
বলেন যে, এ দ্বারা কাঠিন্য বুঝানো হয়েছে। খাসীফ (রঃ) বলেন এ? -এর 
অর্থ হলো সুদৃশ্য । হাসান ইবনে হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, আকাশের সৌন্দর্য 
হলো নক্ষত্ররাজি । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন যে, এ দ্বারা 
সপ্তম আকাশকে বুঝানো হয়েছে। সম্ভবতঃ তার উদ্দেশ্য এই যে, প্রতিষ্ঠিত থাকে 
এমন তারকারাজি আকাশে রয়েছে। অধিকাংশ জ্যোতির্বিদের বর্ণনা এই যে, এটা 
অষ্টম আকাশে রয়েছে, যা সপ্তম আকাশের উপরে রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ 
তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


এই সমুদয় উক্তির সারাংশ একই অর্থাৎ এর দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশকে 
বুঝানো হয়েছে। আরো বুঝানো হয়েছে আকাশের উচ্চতা, ওর 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ওর পবিত্রতা, ওর নির্মাণ চাতুর্য, ওর দৃঢ়তা, ওর প্রশস্ততা, 
তারকারাজি দ্বারা ওর জাক-জমকপূুর্ণ হওয়া, যেগুলোর মধ্যে কতকগুলো চলতে 
ফিরতে থাকে এবং কতকগুলো স্থির থাকে, ওর সূর্য ও চন্নের ন্যায় নক্ষত্ররাজি 
দ্বারা সুষমামণ্ডিত হওয়া । এসব হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্যের উপকরণ ৷ 

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘হে মুশরিকের দল! তোমরা তো পরস্পর 
বিরোধী কথায় লিপ্ত রয়েছো । কোন কিছুর উপর তোমরা একমত হতে পারনি ৷’ 
হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তাদের কেউ কেউ তো সত্য বলে বিশ্বাস 
করতো এবং কেউ কেউ মিথ্যা মনে করতো । 

অতঃপর মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি সত্যত্রষ্ট সেই ওটা 
পরিত্যাগ করে।’ অর্থাৎ এই অবস্থা ওদেরই হয় যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট । তারা 
নিজেদের বাতিল, মিথ্যা ও বাজে উক্তির কারণে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। 
সঠিক বোধ ও সত্য জ্ঞান তাদের মধ্য হতে লোপ পেয়ে যায়। যেমন অন্য 
আয়াতে আছেঃ 
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7732/24 2/7 2 Ph L999 0 9285, 

IL Pn 3 sh le OSE VEY bs Sb 
অর্থাৎ “তোমরা ও তোমাদের বাতিল মা'বুদরা জাহান্নামী লোকদেরকে ছাড়া 
আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।” (৩৭৪ ১৬১-১৬৩) হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) ও হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা পথভ্রষ্ট শুধু সেই হয় যে 
নিজেই পথত্রষ্ট হয়ে রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর থেকে এঁ 
ব্যক্তিই দূর হয় যাকে সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। হযরত 
হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, কুরআন কারীম হতে এ ব্যক্তিই সরে পড়ে যে 

ব্যক্তি পূর্ব হতেই এটাকে অবিশ্বাস করার উপর উঠে পড়ে লেগেছিল। 


এরপর মহাপরাতক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ ‘বাজে ও অযৌক্তিক উক্তিকারীরা 
ংস হোক ৷’ অর্থাৎ তারাই ধ্বংস হোক যারা বাজে ও মিথ্যা উক্তি করতো, 
যাদের মধ্যে ঈমান ছিল না, যারা বলতোঃ আমাদের পুনরুতাান ঘটবে না। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ সন্দেহ 
পোষণকারীরা অভিশপ্ত । হযরত মুআযও (রাঃ) স্বীয় ভাষণে এ কথাই বলতেন 
এরা প্রতারক ও সন্দিহান । 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ধ্বংস হোক তারা যারা অজ্ঞ ও উদাসীন ৷ 
যারা বেপরোয়াভাবে কুফরী করতে রয়েছে৷ তারা প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে 
জিজ্ঞেস করেঃ কর্মফল দিবস কবে হবে? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেনঃ এটা 
হবে সেই দিন, যেই দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নুতে । যেমনভাবে 
সোনাকে আগুনে উত্তপ্ত করা হয় তেমনিভাবে তারা আগুনে জ্বলতে থাকবে । 
তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিহ 
ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। একথা তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে। 
১৫। সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে ) 992 ১, + /9 092 

প্রস্ববণ বিশিষ্ট জামাতে । 0 Innit 5 all Sl -\o 
১৬। উপভোগ করবে তা যা 4 ELT Ee 

তাদের প্রতিপালক তাদেরকে '*” Leto pl Le sl ন 

YL? 33,7 \/23/7 2937 
প্রদান করবেন; কারণ পার্থিব 0G YS YS 5 
জীবনে তারা ছিল “ 


LPL LAGI 2 4 
সৎকর্মপরায়ণ । Ls NBG US -\V 
১৭ । তারা রাত্রির সামান্য অংশই 222727 
অতিবাহিত করতো নিদ্রায়; 0 ue 
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১৮। রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা -/?2,2/42/ 22 ০০ 
প্রার্থনা করতো, oui pyle -\A 


9, 


১৯। এবং তাদের ধন-সম্পদে Ee BLA 


রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের 5, 0 

হক। 0 srl 
> Ls +2349) 372 

LS Se LL 0% TEES EES 


৯ 
LD MAA 7A DASA 


২১। এবং তোমাদের মধ্যেও! 052৮25 sl ss -। 
তোমরা কি অনুধাবন করবে _ 5,979 


না? EL -' 
২২ । আকাশে রয়েছে তোমাদের 1 

রিযক এর উৎস ও প্রতিশ্রুত MEL 

সবকিছু OEE AG YY 


২৩ । আকাশ ও পৃথিবীর LAY 77 w3protg 
প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই ELE 
তোমাদের বাক-স্কুর্তির মতই E122 4 
এসব সত্য । Ou 
আল্লাহ তা'আলা আল্লাহভীরু লোকদের পরিণামের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 

কিয়ামতের দিন তারা প্রসুবণ বিশিষ্ট জান্নাতে অবস্থান করবে । তাদের অবস্থা হবে 
এ অসৎ লোকদের অবস্থার বিপরীত যারা শাস্তি-সাজার মধ্যে, শৃংখল-জিঞ্জীরের 
মধ্যে এবং কঠিন মার-পিটের মধ্যে থাকবে । এই মুমিনদের নিকট আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ হতে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য এসেছিল তা তারা যথাযথভাবে পালন 
করতো । আর এর পূর্বেও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতো । কিন্তু দুই কারণে 
এই তাফসীরের ব্যাপারে কিছু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। প্রথম কারণ এই 
যে, এ তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) করেছেন এ কথা বলা হয়। কিন্তু 
সহীহ সনদে এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে না। ওর এ সনদটি 
সম্পূর্ণরূপে দুর্বল দ্বিতীয় কারণ এই যে, 9:3 পূর্বের বাক্য হতে J হয়েছে। 
সুতরাং ভাবার্থ হবে ৪ আল্লাহভীরু লোকেরা জান্নাতে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতরাশি 
লাভ করবে। ইতিপূর্বে অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা ভাল কাজ করতো । যেমন 
মহামহিমাধ্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
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19972/ 7 739774 


dll & Sal ls EE Ll Ls 
No EEE) SRE ETT তোমরা 
অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে ৷!” (৬৯৪ ২৪) 


অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ 
দিচ্ছেন যে, তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করতো নিদ্রায় । কোন কোন 
মুফাসসির বলেন যে, এখানে শব্দটি 150 বা নেতিবাচক । তখন হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজনের উক্তি হিসেবে অর্থ হবেঃ তাদের উপর এমন 
কোন রাত্রি অতিবাহিত হতো না যার কিছু অংশ তারা আল্লাহ্র স্মরণে না 
কাটাতেন। হয় রাত্রির প্রথমাংশে কিছু নফল পড়তেন, না হয় রাত্রির মধ্যভাগে 
পড়তেন। অর্থাৎ প্রত্যেক রাত্রের কোন না কোন সময় কিছু না কিছু নামায 
অবশ্যই পড়তেন সারা রাত তারা শুয়ে কাটিয়ে দিতেন না। 


হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এ লোকগুলো মাগরিব 
ও ইশার নামাযের মাঝে কিছু নফল নামায পড়তেন । হযরত ইমাম আবূ জা'ফর 
বাকির (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তারা ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমাতেন 
না। 


কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে, এখানে ৬ শব্দটি এ,» হয়েছে। অর্থাৎ 
তাদের নিদ্রা রাত্রে খুব কম হতো । কিছু সময় ঘুমাতেন এবং কিছু সময় জেগে 
থাকতেন । আর যখন ইবাদতে মনোযোগ দিতেন তখন সকাল হয়ে যেতো । 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো !' 
হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রঃ) এই আয়াতের এই ভাবার্থ বর্ণনা করার পর 
বলতেনঃ “বড়ই দুঃখজনক ব্যাপার যে, আমার মধ্যে এটা নেই ।” তার ছাত্র 
খাজা হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি রয়েছে যে, তিনি প্রায়ই বলতেনঃ “আমি 
যখন আমার আমল জান্নাতীদের আমলের সামনে রাখি তখন আমার আমলকে 
তাদের আমলের তুলনায় অতি নগণ্য দেখি। পক্ষান্তরে, যখন আমি আমার 
আমল জাহার্নামীদের আমলের সামনে রাখি তখন দেখি যে, তারা তো কল্যাণ 
হতে সম্পূর্ণরূপে দূরে ছিল। তারা ছিল আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকারকারী এবং 
মৃত্যুর পর পুনজীবিনকে অবিশ্বাসকারী । সুতরাং আমার অবস্থা এ লোকদের মত 
যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ Ts A $4716 অৰ্থাৎ 
“তারা ভাল ও মন্দ আমল মিশ্রিত করেছে৷” (৯ ৪ ১০২) 
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বানু তামীম গোত্রের একটি লোক হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ)-কে 
বললোঃ “হে আবূ সালমা (রঃ)! এই গুণ তো আমাদের মধ্যে নেই যে, আমরা 
রাত্রে খুব কম ঘুমাই? আমরা তো খুব কম সময় আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে 
থাকি৷” তখন তিনি বললেনঃ “এ ব্যক্তিও বড় ভাগ্যবান যে ঘুম আসলে শুয়ে 
পড়ে এবং যখন জেগে ওঠে তখন আল্লাহকে ভয় করতে থাকে ৷” 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, প্রথম যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
মদীনায় আগমন করেন তখন জনগণ তাকে দেখার জন্যে ভীড় জমায় । তাদের 
মধ্যে আমিও ছিলাম । আল্লাহর কসম । তার চেহারা মুবারকে আমার দৃষ্টি পড়া 
মাত্রই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এই জ্যোতির্ময় চেহারা কোন মিথ্যাবাদী 
লোকের হতে পারে না । রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সর্বপ্রথম যে কথা আমার কানে 
পৌঁছেছিল তা ছিলঃ “হে জনমণ্ডলী! তোমরা (দরিদ্রদেরকে) খাদ্য খাওয়াতে 
থাকো, আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখো, (মানুষকে) সালাম দিতে থাকো এবং 
রাত্রে নামায আদায় করো যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে। তাহলে তোমরা 
নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “জান্নাতে এমন কক্ষ রয়েছে যার ভিতরের অংশ বাহির হতে এবং 
বাহিরের অংশ ভিতর হতে দেখা যায়।” একথা শুনে হযরত আবূ মূসা আশআরী 
(রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কাদের জন্যে?” উত্তরে রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) বলেনঃ “তাদের জন্যে, যারা নরম কথা বলে, (দরিদ্রদেরকে) খানা খেতে 
দেয় এবং রাত্রে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তারা আল্লাহর ইবাদতে দাড়িয়ে 
থাকে”? 

হযরত যুহরী (রঃ) এবং হাসান (রঃ) বলেনঃ “এই আয়াতের ভাবার্থ এই যে, 
তারা রাত্রির অধিকাংশ তাহাজ্জুদে কাটিয়ে দেয়।” হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 

SENS AEE এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ “তারা, রাত্রির 

অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করে।” হযরত যহহাক (রঃ) $1) কে 

Pls ENR 4=1 হতে শুরু বলে থাকেন। 
কিন্তু এই উক্তিতে বড় কৃত্রিমতা রয়েছে। 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এরপর মহামহিমাধিত আল্লাহ বলেনঃ ‘রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা 
করতো ৷’ মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ ‘তারা 
নামায পড়ে ৷’ অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হচ্ছেঃ ‘তারা রাত্রে 
(ইবাদতে) দাড়িয়ে থাকে এবং সকাল হলে তারা নিজেদের পাপের জন্যে ক্ষমা 
প্রার্থনা করে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ ৮১৬ ৮৮); অর্থাৎ 
“সকালে তারা ক্ষমা প্রর্থনাকারী ৷” (৩৪ ১৭) এই ক্ষমা প্রার্থনা যদি নামাযেই 


হয় তবে তো খুবই ভাল। 


সহীহ হাদীস খ্ন্থসমূহে সাহাবীদের একটি জামাআতের কয়েকটি 
রিওয়াইয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন শেষ 
তৃতীয়াংশ রাত্রি অবশিষ্ট থাকে তখন প্রতি রাত্রে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেনঃ “কোন তাওবাকারী আছে কি? আমি 
তার তাওবা কবূল করবো । কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে 
ক্ষমা করে দিবো কোন যাঞ্ঞ্ঞাকারী আছে কি? আমি তাকে প্রদান করবো ৷” 
TNE TR 


বলেছেন যে, UE HE 24 Ee 
“আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো” এ 
ব্যাপারে অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন যে, তার এই ক্ষমা প্রার্থনা রাত্রির শেষ 
প্রহরেই ছিল। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের আর একটি গুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
হকের কথাও তারা ভুলে যান না । তারা যাকাত আদায় করে থাকেন। তারা 
জনগণের সঙ্গে সদাচরণ করেন, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং আত্মীয়তার 
সম্পর্ক যুক্ত রাখেন । তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে। 
যেমন হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “ভিক্ষুকের হক রয়েছে যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করতে আসে৷”? 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর মতে মাহরূম বা 
বঞ্চিত হলো এ ব্যক্তি যার ইসলামে কোন অংশ নেই অর্থাৎ বায়তুল মালে কোন 
ংশ নেই, কোন কাজ-কামও হাতে নেই এবং কোন শিল্প ও কলা-কৌশলও তার 
১. এ হাদীস ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ যারিয়াত ৫১ ৯৪ পারাঃ ২৬ 


জানা নেই যার দ্বারা সে জীবিকা উপার্জন করতে পারে। উম্মুল মুমিনীন হযরত 
আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন যে, মাহরূম দ্বারা এ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে 
যারা কাজ-কাম কিছু জানে বটে, কিন্তু তা দ্বারা যা সে উপার্জন করে তা তাদের 
জীবন ধারণের জন্যে যথেষ্ট হয় না । যহহাক (রঃ) বলেন যে, মাহরূম হলো এ 
ব্যক্তি যে পূর্বে ধনী ছিল; কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার মাল-ধন ধ্বংস হয়ে 
গেছে। যেমন ইয়ামামায় যখন জলোচ্ছ্বাস হলো এবং এক ব্যক্তির সমস্ত মাল-ধন 
ও আসবাব পত্ৰ পানিতে ভেসে গেল তখন একজন সাহাবী (রাঃ) বললেনঃ “এ 
লোকটি মাহরূম বা বঞ্চিত । অন্যান্য বুযুর্গ মুফাসসিরগণ বলেন যে, মাহরূম 
হলো এঁ ব্যক্তি যে অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না। 

একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এ ব্যক্তি মিসকীন নয় 
যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং যাকে তুমি দু’ এক গ্রাস খাবার বা দু’ একটি 
খেজুর প্রদান করে থাকো, বরং মিসকীন এ ব্যক্তি যে এই পরিমাণ উপার্জন করে 
যা তার জন্যে যথেষ্ট নয় বা যা তার প্রয়োজন মিটায় না এবং তার এমন অবস্থা 
পকাণা গায় নাব, গানৰ তার অভাবের কলা: জানতে গেরে-তাকে কিছু দনি 
করে।” 


বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) মঙ্ধা যাচ্ছিলেন। 
পথে একটি কুকুর এসে তার সামনে দাড়িয়ে যায়। তিনি যবেহকৃত একটি 
বকরীর কীধ কেটে কুকুরটির সামনে নিক্ষেপ করেন এবং বলেনঃ “লোকেরা বলে 
যে, এটাও মাহরূম বা বঞ্চিত ৷” হযরত শা'বী (রঃ) বলেন £ “আমি “মাহরূম’ 
এর অর্থ জানতে অপারগ হয়ে গেছি” 

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ “মাহরূম হলো এ ব্যক্তি যার মাল নেই, 
তা যে কারণেই হোক না কেন। অর্থাৎ সে হয়তো মাল উপার্জন করতেই সক্ষম 
নয়, কিংবা হয়তো তার মাল ধ্বংস হয়ে গেছে কোন দুর্যোগের কারণে ৷” 

হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) কাফিরদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। 
আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করেন এবং তারা গানীমাতও লাভ করেন । অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এমন কতগুলো লোক আগমন করে যারা 
গানীমাতের মাল বন্টনের সময় উপস্থিত ছিল না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ 
হয়। এই ঘটনা দ্বারা তো বুঝা যায় যে, এই আয়াতটি মাদানী ৷ কিন্তু আসলে তা 
নয়, বরং এটি মক্কী আয়াত । 
১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্যে ধরিত্রীতে নিদর্শন 
রয়েছে’ অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার বহ নিদর্শন রয়েছে। 
এগুলো মহান সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্ব প্রমাণ করে। গভীরভাবে 
চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, কিভাবে তিনি দুনিয়ায় জীব-জস্তু ও গাছ-পালা 
ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিভাবে তিনি পর্বতরাজিকে দাড় করিয়ে রেখেছেন, 
মাঠ-ময়দানকে করেছেন বিস্তৃত এবং সমুদ্র ও নদ-নদীকে করে রেখেছেন 
প্রবাহিত । মানুষের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনি তাদের বর্ণ, আকৃতি, 
ভাষা, কামনা-বাসনা, বিবেক-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য বিভিন্ন প্রকারের করেছেন। 
তাদের অঙ্গ-ভঙ্গী তাদের পাপ পুণ্য এবং দৈহিক গঠনের কথা চিন্তা করলেও 
বিস্মিত হতে হয়। প্রত্যেক অঙ্গ কেমন উপযুক্ত জায়গায় রয়েছে। এ জন্যেই 
এরপরেই বলেছেনঃ ‘তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (নিদর্শন রয়েছে)। তবুও কি 
তোমরা অনুধাবন করবে না?’ 

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টির কথা চিন্তা করবে, 
নিজের গ্রন্থীগুলোর বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সে অবশ্যই বিশ্বাস করতে 
বাধ্য হবে যে, তাকে আল্লাহ তা‘আলাই সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তিনি সৃষ্টি 
করেছেন তার ইবাদতের জন্যেই । 

মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ ‘আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকার উৎস 
অর্থাৎ বৃষ্টি এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু অর্থাৎ জান্নাত ৷’ হযরত ওয়াসিল আহদাব 
(রঃ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেনঃ “আমার রিয্‌ক তো রয়েছে 
আসমানে, অথচ আমি তা অনুসন্ধান করছি যমীনে, এটা বড়ই দুঃখজনক 
ব্যাপারই বটে” একথা বলে তিনি লোকালয় ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে যান। 
তিনি তিন দিন পর্যন্ত তো কিছুই পেলেন না । কিন্তু তৃতীয় দিনে দেখেন যে, 
টাটকা খেজুরের একটি গুচ্ছ তার পার্শ্বে আছে। তার ভাই, যিনি তার চেয়েও 
বেশী বিশুদ্ধ ও খীটি অন্তকরণ বিশিষ্ট লোক ছিলেন, তার সাথেই বেরিয়ে 
এসেছিলেন এবং তারা দুই ভাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত জঙ্গলেই জীবন 
কাটিয়ে দেন। 


অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বয়ং নিজেরই শপথ করে বলেনঃ 
আমি তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি অর্থাৎ কিয়ামত, পুনরুত্থান, শাস্তি ও 
পুরস্কার ইত্যাদি সবই সত্য । যেমন তোমাদের মুখ হতে বের হওয়া কথায় 
তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে না, অনুরূপভাবে এসব বিষয়েও তোমাদের সন্দেহ 
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৯৬ 


পারাঃ ২৬ 


করা মোটেই উচিত নয়। হযরত মুআয (রাঃ) যখন কোন কথা বলতেন তখন 
তিনি তার সঙ্গীদেরকে বলতেনঃ “নিশ্চয়ই এটা সত্য যেমন তুমি এখানে 


99 
রয়েছো। 


হযরত হাসান বসরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ তা'আলা এ কওমগুলোকে ধ্বংস করুন যাদের জন্যে তাদের প্রতিপালক 
(আল্লাহ) শপথ করেছেন, অতঃপর তারা তা বিশ্বাস করেনি”? 


২৪ । তোমার নিকট ইবরাহীম 
(আঃ)-এর সম্মানিত 
মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে 
কি? 

২৫। যখন তারা তার নিকট 
উপস্থিত হয়ে বললোঃ 
সালাম । উত্তরে সে বললোঃ 
সালাম । এরা তো অপরিচিত 
লোক । 

২৬। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) 
তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং 
একটি ভাজা মাংসল গো-বৎস 
নিয়ে আসলো 


২৭। ও তাদের সামনে রাখলো 
এবং বললোঃ তোমরা খাচ্ছ না 
কেন? 

২৮ । এতে তাদের সম্পর্কে তার 
মনে ভীতির সঞ্চার হলো। 
তারা বললোঃ ভীত হয়ো না। 
অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী 
পুত্ৰ-সন্তানের সুসংবাদ দিলো । 
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১. এ হাদীসটি মুরসাল। কেননা, হযরত হাসান বসরী (রঃ) একজন তাবেয়ী । তিনি কোন 
সাহাবীর (রাঃ) নাম না নিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সুরাঃ যারিয়াত ৫১ ৯৭ পারাঃ ২৬ 


২৯ । তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে oasis “ (5 _ ৮ 


করতে সামনে আসলো এবং F227 30/1 L327 30,7 
মুখ চাপড়িয়ে বললো- এই I IU Utes Las 


বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান হবে? Ge 
f 2 »£, D> \, 3728, 

৩০। তারা বললোঃ তোমার Sls IG YS iG . 

প্রতিপালক এরূপই বলেছেনঃ 22.2 22 “i i 


তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ । 0 ml 5 

এ ঘটনাটি সূরায়ে হুদ ও সূরায়ে হিজরে গত হয়েছে। মেহমান বা অতিথিরা 
ফেরেশতা ছিলেন, যীরা মানুষের আকারে আগমন করেছিলেন। তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সন্মান দান করেছিলেন। হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং 
অন্যান্য আলেমদের একটি জামা'আত বলেন যে, অতিথিদেরকে আতিথ্য দান 
করা ওয়াজিব ৷ হাদীসেও এটা এসেছে এবং কুরআন কারীমের বাহ্যিক শব্দও 
এটাই । 


মানবরূপী ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে সালাম করেন এবং 
তিনি সালামের জবাব দেন। দ্বিতীয় ১ শব্দের উপর দুই পেশ হওয়াটাই এর 
প্রমাণ । আল্লাহ তা'আলা এজন্যেই বলেনঃ 


12499/7%73 37 hr 3 eet [A 

- bs3, 31 es el 25 155 23 130, 
অর্থাৎ “যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা ওর চেয়ে উত্তম 
(শব্দ) দ্বারা জবাব দিবে অথবা ওটাই ফিরিয়ে দিবে।” (৪ঃ ৮৬) হযরত খলীল 
(আঃ) উত্তম পন্থাটিই গ্রহণ করেন । তারা যে আসলে ফেরেশতা ছিলেন তা 
হযরত ইবরাহীম (আঃ) জানতেন না বলে তিনি বলেনঃ “এরা তো অপরিচিত 
লোক৷” ফেরেশতারা ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ), হযরত মীকাঈল (আঃ) 
ং হযরত ইসরাফীল (আঃ) তারা সুশ্রী যুবকের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। 
তাদের চেহারায় মর্যাদা ও ভীতির লক্ষণ প্রকাশমান ছিল । হযরত ইবরাহীম 
(আঃ) তাদের খাদ্য তৈরীর কাজে মগু হয়ে পড়েন। তিনি নিঃশব্দে অতি 
তাড়াতাড়ি স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমন করেন। অন্পক্ষণের মধ্যেই গো-বৎসের ভাজা 
গোশত নিয়ে তাদের সামনে হাযির হয়ে যান। তিনি এ গোশত তাদের নিকটে 
রেখে দেন এবং বলেনঃ “আপনারা খাচ্ছেন না কেন?” এর দ্বারা জিয়াফতের 
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আদব জানা যাচ্ছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) মেহমানকে কিছু জিজ্ঞেস না 
করেই এবং তাদের জন্যে তিনি যে খাবার আনছেন এ অনুগ্রহের কথা তাদেরকে 
না বলেই নিঃশব্দে তাদের নিকট হতে চলে গেলেন এবং তাড়াতাড়ি উৎকৃষ্ট হতে 
উৎকৃষ্টতম যে জিনিস তিনি পেলেন তা প্রস্তুত করে নিয়ে আসলেন। তা ছিল অল্প 
বয়স্ক একটি তাজা গো-বৎসের ভাজা গোশত ৷ এ খাদ্য তাদের সামনে রেখে 
দিয়ে তিনি তাদেরকে ‘খেয়ে নেন’ একথা বললেন না। কেননা, এতে এক ধরনের 
হুকুম পাওয়া যাচ্ছে। বরং তিনি তার সম্মানিত মেহমানদেরকে অত্যন্ত বিনয় ও 
ভালবাসার সুরে বলেনঃ “আপনারা খেতে শুরু করছেন না কেন?” যেমন কোন 
ব্যক্তি কাউকেও বলে থাকেঃ “যদি আপনি দয়া, অনুগ্রহ ও সদাচরণ করতে চান 
তবে করতে পারেন ।” 


এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ ‘এতে তাদের সম্পর্কে তার 
BUELL LAL 
3/7/2997 2/79 3399 ENE 2 AES PATA TA 
f Loos YG Ls 3 23 BE lds Geel Lys 
3/7 4/2 WV 097,27 29 37) 72 13 
iG sll, - PATE) Ll 
অর্থৎ “সে যখন দেখলো ঘে, তাদের  হস্তগুলো ওর দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, 
তখন সে তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করলো এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতির 
সঞ্চার হলো । তারা বললোঃ ভয় করো না, আমরা লূত (আঃ)-এর সম্পৃদায়ের 
প্রতি প্রেরিত. হয়েছি। তখন তার স্ত্রী দাড়িয়েছিল এবং সে হাসলো।” (১১৪ 
৭০-৭১) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ “অতঃপর আমি তাকে ইসহাক 
(আঃ)-এর ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুব (আঃ)-এর সুসংবাদ দিলাম। সে 
বললোঃ কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হবো আমি যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই 
আমার স্বামী বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভূত ব্যাপার । তারা বললোঃ আল্লাহর 
কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করছো? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও কল্যাণ ৷ তিনি প্ৰশংসাৰ ও সম্মানাৰ্হ ৷” 
মহান আল্লাহ এখানে বলেনঃ ‘তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ 
দিলো’ এ আয়াতে আছে যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পুত্র 
সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, আর পূর্ববর্তী আয়াতে রয়েছে, এ সংবাদ তারা 
তার স্ত্রীকে দিয়েছিলেন। সুতরাং ভাবার্থ এই যে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই এ সুসং 
দেয়া হয়েছিল । কেননা, সন্তানের জন্মঘহণ উভয়ের জন্যেই খুশীর বিষয় । 
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এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এ সুসংবাদ শুনে হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর স্ত্রীর মুখ দিয়ে জোর শব্দ বেরিয়ে আসলো এবং কপালে'হাত মেরে 
বিশ্বয় প্রকাশ করে তিনি বললেনঃ “যৌবনে আমি বন্ধ্যা ছিলাম । এখন আমিও 
বৃদ্ধা এবং আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এমতাবস্থায় আমি গর্ভবতী হবো?” তার এই কথা 
শুনে ফেরেশতারা বললেনঃ “এই সুসংবাদ আমরা আমাদের নিজেদের পক্ষ হতে 
দিচ্ছি না। বরং মহামহিমান্বিত আল্লাহই আমাদেরকে এ সুসংবাদ দেয়ার নির্দেশ 
দিয়েছেন। তিনি তো প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ । আপনারা যে মহা সন্মান পাওয়ার যোগ্য 
এটা তিনি ভালরূপেই জানেন। তার ঘোষণা এই যে, এ বৃদ্ধ বয়সেই তিনি 
আপনাদেরকে সন্তান দান করবেন। তার কোন কাজই প্রজ্ঞাশূন্য নয় এবং তার 
কোন হুকুমও হিকমত শূন্য হতে পারে না৷” 
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৩১। সে (ইবরাহীম আঃ) 

' বললোঃ হে প্রেরিত 
(ফেরেশতা)গণ! আপনাদের 
বিশেষ কাজ কি? 

৩২ । তারা বললোঃ আমাদেরকে 
এক অপরাধী সশ্পুদায়ের 
নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। 

৩৩ । তাদের উপর নিক্ষেপ করার 
জন্যে মাটির শক্ত ঢেলা, 

৩৪। যা সীমালংঘনকারীদের 
জন্যে চিহক্তিত তোমার 
প্রতিপালকের নিকট হতে । 


৩৫ । সেথায় যেসব মুমিন ছিল 


আমি তাদেরকে উদ্ধার 
করেছিলাম । 

৩৬ । এবং সেথায় একটি পরিবার 
ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী 
আমি পাইনি । 

৩৭ । যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে 
ভয় করে আমি তাদের জন্যে 
ওতে একটি নিদর্শন রেখেছি । 
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ইতিপূর্বে গত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে 
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অর্থাৎ “অতঃপর যখন ইবরাহীম (আঃ)-এর ভীতি দূরীভূত হলো এবং তার 
নিকট সুসংবাদ আসলো তখন সে লূত (আঃ)-এর সম্পৃদায়ের সম্বন্ধে আমার 
সাথে বাদানুবাদ করতে লাগলো ইবরাহীম (আঃ) তো অবশ্যই সহনশীল, 
কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ অভিমুখী ৷ হে ইবরাহীম (আঃ)! এটা হতে তুমি 
বিরত হও । তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে; তাদের উপর তো শাস্তি 
আসবে যা অনিবার্য ।” (১১৪ ৭৪-৭৬) 

আর এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত 
করেন যে, তিনি ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ ‘হে প্রেরিত দূতগণ! 
আপনাদের বিশেষ কাজ কি?’ অর্থাৎ আপনাদের শুভাগমনের উদ্দেশ্য কি? 
ফেরেশতাগণ জবাবে বলেনঃ ‘আমাদেরকে এক অপরাধী সম্পৃদায়ের প্রতি প্রেরণ 
করা হয়েছে।’ এই সম্পৃদায় দ্বারা তারা হযরত লূত (আঃ)-এর সম্পৃদায়কে 
বুঝিয়েছেন। তারা আরো বলেনঃ ‘আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা যেন তাদের 
উপর মাটির শক্ত চেলা নিক্ষেপ করি; যা সীমালংঘনকারীদের জন্যে আপনার 
প্রতিপালকের নিকট হতে চিহ্বিত ৷’ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে এঁ 
পাপীদের নাম ঢেলাগুলোর উপর পূর্ব হতেই লিখিত আছে। প্রত্যেকের জন্যে 
পৃথক পৃথক চেলা নিদিষ্ট করা হয়েছে। সূরায়ে আনকাবূতে রয়েছেঃ, 
LTE Cs LS 51156 it) JG 

22 N27 31/4 

অর্থাৎ “সে (ইবরাহীম আঃ) বললোঃ এই জনপদে তো লূত (আঃ) রয়েছে। 
তারা বললোঃ সেথায় কারা আছে তা আমরা ভাল জানি, আমরা তো লূত 
(আঃ)-কে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবোই, তার স্ত্রী ব্যতীত; সে তো 
পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ৷” (২৯৪ ৩২) 

অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘সেখানে যেসব মুমিন ছিল 
আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ৷’ এর দ্বারাও হযরত লূত (আঃ) এবং তার 
পরিবার পরিজনকে বুঝানো হয়েছে। তার স্ত্রী ব্যতীত, যে ঈমান আনয়ন করেনি। 
মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী 
আমি পাইনি ৷’ এ আয়াত দু’টি এ লোকদের দলীল যারা বলেন যে, ঈমানের 
নামই ইসলাম । কেননা, গাজ থরে ত যমবলাংহরছে তারক 
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মুসলিম বলা হয়েছে। মুতাজিলাদের মাযহাবও এটাই যে, ঈমান ও ইসলাম, 
একই জিনিস । কিন্তু তাদের এ দলীল খুবই দুর্বল । কেননা, এ লোকগুলো মুমিন 
ছিলেন। আর আমরাও তো এটা স্বীকার করি যে, প্রত্যেক মুমিনই মুসলিম হয়, 
কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম মুমিন হয় না। সুতরাং অবস্থার বিশেষত্বের কারণে 
তাদেরকে মুমিন ও মুসলিম বলা হয়েছে। এর দ্বারা সাধারণভাবে এটা প্রমাণিত 
হয় না যে, প্রত্যেক মুসলিম মুমিন হয়ে থাকে । হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) এবং 
অন্যান্য মুহাদ্দিসদের মাযহাব এই যে, যখন ইসলাম প্রকৃত ও সঠিক হয় তখন 
ঈমান ও ইসলাম একই হয়। তবে ইসলাম প্রকৃত ও বাস্তবরূপী না হলে ঈমান ও 
ইসলামের পার্থক্য অবশ্যই হবে। 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার 
মধ্যে এ লোকদের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন, শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে যারা আল্লাহর 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে। তারা এ সব লোকের কৃতকর্মের পরিণাম দেখে 
যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। 
৩৮। এবং নিদর্শন রেখেছি মূসা 

(আঃ)-এর বৃত্তান্তে, যখন আমি 

তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ 
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হয় এক উন্মাদ । 
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৪০ । সুতরাং আমি তাকে ও তার 
দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং 
তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করলাম, সে তো ছিল 
তিরস্কারযোগ্য । 

8৪১। এবং নিদর্শন রয়েছে আ’দের 
ঘটনায়, যখন আমি তাদের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম 
অকল্যাণকর বায়ু; 
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8২। এটা যা কিছুর উপর দিয়ে 
বয়ে গিয়েছিল তাকেই 
চূর্ণ-বিচূৰ্ণ করে দিয়েছিল । 


৪৩। আরো নিদর্শন রয়েছে 
সামূদের বৃত্তান্তে, যখন 
তাদেরকে বলা হলোঃ ভোগ 
করে নাও স্বল্পকাল । 


88। কিন্তু তারা তাদের 
প্রতিপালকের আদেশ অমান্য 
করলো; ফলে তাদের প্রতি 
বজ্বাঘাত হলো এবং তারা 
দেখতেছিল। 

8৫ । তারা উঠে দাড়াতে পারলো 
না, এবং তা প্রতিরোধ করতেও 
পারলোনা। 

৪৬। আমি ধ্বংস করেছিলাম 
তাদের পূর্বে নূহ (আঃ)-এর 
সম্প্্দায়কে, তারা ছিল 
সত্যত্যাগী সম্পৃদায় । 
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আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ হযরত লূত (আঃ)-এর কওমের পরিণাম দেখে 
মানুষ যেমন উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, অনুরূপভাবে ফিরাউন ও তার 
লোকদের ঘটনার মধ্যেও তাদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। আমি তাদের 
কাছে আমার পয়গান্বর হযরত মূসা (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলাম। তাকে আমি 
উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ প্রেরণ করেছিলাম । কিন্তু তাদের নেতা 
অহংকারী ফিরাউন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ও ওদ্ধত্য প্রদর্শন করে এবং আমার 
ফরমান হতে বেপরোয়া হয়ে যায় । আল্লাহর এই শক্ত স্বীয় শক্তির দাপট দেখিয়ে 
এবং সেনাবাহিনীর ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে তার ফরমানের অসম্মান করে। সে 
তার অনুসারীদেরকে সাথে নিয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর ক্ষতি সাধনে ও 
বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যায়। হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে সে মন্তব্য করে 
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যে, তিনি যাদুকর অথবা পাগল । সুতরাং এই অহংকারী, পাপী, কাফির এবং 
উদ্ধত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তার লোক লশকরসহ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেন। সে 
তো ছিল তিরস্কারযোগ্য । 

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ নিদর্শন রয়েছে আ’দের ঘটনায়, যখন আমি 
প্রেরণ করেছিলাম তাদের বিরুদ্ধে অকল্যাণকর বায়ু । এটা যা কিছুর উপর দিয়ে 
বয়ে গিয়েছিল তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল । ওটা সড়াপচা হাড়ের মত হয়ে 
গিয়েছিল। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “বায়ু দ্বিতীয় যমীনে প্রবাহিত হয়। আল্লাহ তা'আলা যখন আ'দ 
জাতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তখন বায়ুর রক্ষক (ফেরেশতা)কে নির্দেশ দেন 
যে, তিনি যেন তাদেরকে (আ'দ জাতিকে) ধ্বংস করার জন্যে বায়ু প্রবাহিত 
করেন। ফেরেশতা তখন আরয করেনঃ “আমি বাতাসের ভাণ্ডারে কি ততটুকু 
ছিদ্ব করে দিবো যতটুকু ছিদ্র গরুর নাকে রয়েছে?” উত্তরে আল্লাহ তাআলা 
বলেনঃ “বায়ুর ভাণ্ডারে যদি তুমি ততটুকু ছিদ্র কর তবে তো ওটা যমীনকে এবং 
ওর মধ্যস্থিত সবকিছুকেই ওলট-পালট করে দিবে। বরং তুমি ওতে অঙ্গুরীর 
বৃত্তের সমান ছিদ্র কর।” এটা ছিল এ বায়ু যার কথা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তাআলা বলেনঃ ‘এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ 
করে দিয়েছিল ।’” এটা ছিল দক্ষিণা বায়ু । সহীহ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমাকে পূবালী বায়ু 
দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আর আ'দ সম্প্রদায়কে পশ্চিমা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা 
হয়েছিল” 
যখন তাদেরকে বলা হয়েছিলঃ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল ৷’ ইমাম ইবনে জারীর 
(রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ ‘তোমাদের নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত 
তোমরা সুখসম্ভার ভোগ করে নাও ৷’ এটা প্রকাশমান যে, এটা আল্লাহ তা'আলার 
নিম্নের উক্তির মতঃ 


১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এই ফরমান রাসুলুল্লাহ (সঃ) হতে 
হওয়া অস্বীকৃত । এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর 


উক্তি । ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি আহলে কিতাবের কিতাবগুলোর দু'টি থলে পেয়েছিলেন। * 


সম্ভবতঃ ওগুলো হতেই তিনি এটা বৰ্ণনা করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই 
সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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অর্থাৎ “সামূদ সম্পৃদায়াকে আমি হিদায়াত দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা 
হিদায়াতের উপর অন্ধত্বকে পছন্দ করেছিল, সুতরাং লাঞ্চনাকর শাস্তিরূপ বজ্জাঘাত 
তাদেরকে পাকড়াও করলো ।'' (৪১৪ ১৭) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ পাক 
বলেনঃ ‘আরো নিদর্শন রয়েছে সামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিলঃ 
ভোগ করে নাও স্বল্পকাল ৷ কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য 
করলো, ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হলো এবং তারা তা দেখছিল!” 

তিন দিন পর্যন্ত তারা শাস্তির লক্ষণ দেখতে থাকে । অবশেষে চতুর্থ দিন 
অকস্মাৎ তাদের উপর শাস্তি আপতিত হয়ে যায়। তারা অচেতন ও বোধশূন্য হয়ে 
পড়ে । এতোটুকু তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি যে, দাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা 
করতে পারে অথবা অন্য কোন উপায়ে জীবন রক্ষার চিন্তা করতে পারে। তাই 
তো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ তারা উঠে দাড়াতে পারলো না এবং তা 
প্রতিরোধ করতেও পারলো না। 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আমি ধ্বংস করেছিলাম এদের পূর্বে নূহ 
(আঃ)-এর সম্পৃদায়কে, তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্পুদায় ৷ : 

ফিরাউন, আ’দ, সামূদ এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্পৃদায়ের বিস্তারিত 
ঘটনাবলী ইতিপূর্বে কয়েকটি সূরার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

2)3//7 ba 


8৪৭ । আমি আকাশ নিৰ্মাণ করেছি 4% 2, 
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৫০ । আল্লাহর দিকে ধাবিত হও; 29 7/53w AE 
আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ 5b -০- 
প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী । 2 97297793 
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৫১। তোমরা আল্লাহর সাথে কোন ১ ১ - 
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স্লজানরী ESS SL 
আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি আকাশকে স্বীয় ক্ষমতাবলে সৃষ্টি করেছেন 
এবং ওটাকে তিনি সুরক্ষিত, সুউচ্চ ও সম্প্রসারিত করেছেন। অবশ্যই তিনি 
মহাসম্পূসারণকারী । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত 
কাতাদা (রঃ), হযরত সাওরী (রঃ) এবং আরো বহু তাফসীরকার একথাই বলেন 
যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমি আকাশকে স্বীয় শক্তি বলে সৃষ্টি করেছি। আমি 
মহাসম্প্রসারণকারী । আমি ওর প্রাস্তকে প্রশস্ত করেছি, বিনা স্তম্ভে ওকে দাড় করে 
রেখেছি এবং প্রতিষ্ঠিত করেছি । 
মহান আল্লাহ বলেনঃ যমীনকে আমি আমার সৃষ্টজীবের জন্যে বিছানা 
বানিয়েছি । আর একে বানিয়েছি অতি উত্তম বিছানা । সমস্ত মাখলুককে জোড়া 
জোড়া করে সৃষ্টি করেছি। যেমন আসমান ও যমীন, দিবস ও রজনী, সূর্য ও চন্দ্র, 
জল ও স্থল, আলো ও অন্ধকার, ঈমান ও কুফর, জীবন ও মৃত্যু, পাপ ও পুণ্য, 
জান্নাত ও জাহান্নাম, এমন কি জীব-জন্তু এবং উদ্ভিদের মধ্যেও জোড়া রয়েছে। 
এটা এ জন্যে যে, যেন তোমরা উপদেশ লাভ কর । তোমরা যেন জেনে নাও যে, 
এসবের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ । তিনি শরীক বিহীন ও একক ৷ সুতরাং 
তোমরা তার দিকে দৌড়িয়ে যাও এবং তারই প্রতি মনোযোগী হও। আমার নবী 


od IB, 3dr 


(সঃ) তো তোমাদেরকে স্পষ্ট সতর্ককারী। সাবধান! তোমরা আল্লাহর সাথে 
কোন মা'’বূদ স্থির করো না। আমার রাসূল (সঃ) তো তোমাদেরকে আমার 
সম্পর্কে স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী । 


৫২। এই ভাবে, তাদের ? -?4 Ne ড 
পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই ০০% 4 "* 


19, 9% 2 27 


বলেছেঃ তুমি তো এক যাদুকর, ONE 
না হয় উন্মাদ! 0 ur sl pl 
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৫৩ । তারা কি একে অপরকে এই 
সন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ 
তারা এক সীমালংঘনকারী 
সম্পৃদায় । 

৫৪ । অতএব, তুমি তাদেরকে 
উপেক্ষা কর, এতে তুমি 
অপরাধী হবেনা । 

৫৫। তুমি উপদেশ দিতে থাকো, 
কারণ উপদেশ মুমিনদের 
উপকারে আসবে । 

৫৬। আমি সৃষ্টি করেছি ভ্বিন ও 
মানুষকে এই জন্যে যে, তারা 
আমারই ইবাদত করবে । 

৫৭। আমি তাদের নিকট হতে 
জীবিকা চাই না এবং এও চাই 


না যে, তারা আমার আহার্য 


৫৯ যালিমদের প্রাপ্য ওটাই যা 
অতীতে তাদের সম- 
মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। 
সুতরাং তারা এর জন্যে আমার 
নিকট যেন ত্বরা না করে। 
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আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্তনা দিয়ে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! এই 
কাফিররা যা বলছে তা কোন নতুন কথা নয়। এদের পূর্ববর্তী কাফিররাও নিজ 
নিজ যুগের রাসূলদেরকে একথাই বলেছিল। কাফিরদের এই উক্তিই ক্রমান্বয়ে 
চলে আসছে । যেন তারা পরস্পর এই অসিয়তই করে গিয়েছে। সত্য কথা তো 
এটাই যে, ওদ্ধত্য ও হঠকারিতায় এরা সবাই সমান। এ জন্যেই এদের 
পূর্ববর্তীদের মুখ দিয়ে যে কথা বের হয়েছিল এ কথাই এদের মুখ দিয়েও বের 
হচ্ছে। কেননা, শক্ত অন্তরের দিক দিয়ে এরা সবাই একই । সুতরাং তুমি এদের 
কথা চোখ বুজে সহ্য করে যাও । এরা তোমাকে পাগল বলছে, যাদুকর বলছে, 
তুমি তাদের এসব কথার উপর ধৈর্যধারণ করতে থাকো । হ্যা, তবে উপদেশের 
তাবলীগ চালিয়ে যাও, এটা ছেড়ে দিয়ো না। আল্লাহ পাকের বাণী তাদের ক্লাছে 
পৌঁছাতে থাকো । যাদের অন্তরে ঈমান কবূল করে নেয়ার মাদ্দা রয়েছে তারা 
একদিন না একদিন অবশ্যই সত্যের পথে আসবে । | 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি দানব ও মানবকে আমার নিজের কোন 
প্রয়োজনের জন্যে সৃষ্টি করিনি, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করেছি শুধু এজন্যে যে, 
তাদের নিজেদেরই লাভ ও উপকারের জন্যে তাদেরকে আমার ইবাদত করার 
নির্দেশ দান করবো । আর করেছিও তাই । তারা যেন সন্তুষ্টচিত্তে অথবা বাধ্য হয়ে 
আমাকে প্রকৃত মা’বুদ মেনে নেয়। তারা যেন আমার পরিচয় লাভ করে। 

হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, কতক ইবাদত উপকার পৌঁছিয়ে থাকে, আবার 
কতক ইবাদতে মোটেই কোন উপকার হয় না । যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ 


w DII8// 7/9/29, 774 351903// 79/7 
MAE EN EEE nll oh, 
অর্থাৎ “যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি 
করেছে? তবে অবশ্যই তারা বলবেঃ ‘আল্লাহ’ ।” (৩৯ £ ৩৮) তাহলে যদিও 
এটাও একটি ইবাদত, তথাপি মুশরিকদের এই উত্তর তাদের কোন "উপকারে 
আসবে না। মোটকথা, ইবাদতকারী সবাই, ঘৰা হন দয 
হোক বা নাই হোক । 
হযরত যহহাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঈমানদার মানব ও দানবকে 
বুঝানো হয়েছে। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) আমাকে নিম্নরূপ পড়িয়েছেনঃ 
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22 ৰ 
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অৰ্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি রিযকদাতা ও প্রবল পরাক্রান্ত ৷” * মোটকথা, আল্লাহ 
তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে একমাত্র তারই ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। 
সুতরাং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র তারই ইবাদত করবে এবং তার সাথে অন্য কাউকেও 
শরীক করবে না তাকে তিনি উত্তম ও পূর্ণ পুরস্কার প্রদান করবেন । আর যারা 
তার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে তাকে তিনি জঘন্য শাস্তি প্রদান করবেন। 
আল্লাহ তা‘আলা কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সমস্ত মাখলুক সর্বাবস্থায় এবং 
সর্বসময় তার পূর্ণ মুখাপেক্ষী । তারা তার কাছে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও দরিদ্র । 
তিনি একাই তাদের সৃষ্টিকর্তা ও আহার্যদাতা 

হযরত আবু ছুরাইরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ “হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতে লেগে পড়, আমি 
তোমার বক্ষকে এশ্বর্য ও অমুখাপেক্ষিতা দ্বারা পূর্ণ করে দিবো এবং তোমার 
দারিদ্বকে দূর করবো । আর যদি তুমি এরূপ না কর তবে আমি তোমার বক্ষকে 
ব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করবো এবং তোমার দরিদ্বতাকে কখনো বন্ধ করবো না ।”২ 


হযরত খালিদ (রাঃ)-এর হযরত হিব্বাহ (রাঃ) ও হযরত সাওয়াহ (রাঃ) 
নামক দুই পুত্ৰ বৰ্ণনা করেনঃ “একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে 
হাযির হই । এঁ সময় তিনি কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন অথবা তিনি দেয়াল তৈরী 
করছিলেন কিংবা কোন জিনিস মেরামত করছিলেন। আমরাও তীকে এঁ কাজে 
সাহায্য করি । কাজ শেষ হলে তিনি আমাদের জন্যে দুআ করেন এবং বলেনঃ 
“তোমাদের মাথা নড়া পর্যন্ত তোমরা রিযক হতে নিরাশ হয়ো না। দেখো, মানুষ 
যখন জন্মগহণ করে তখন তার মাতা তাকে একটা লাল গোশত-খণ্ড রূপে প্রসব 
করে, দেহের উপর কোন আবরণ থাকে না, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে 
সবকিছুই দান করেন এবং তাকে রিযক দিয়ে থাকেন ।”৩ 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং 
ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। 


২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনে মাজাহও (রঃ) এ হাদীসটি 
বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। 


৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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কোন কোন আসমানী কিতাবে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “হে 
আদম সন্তান! আমি তোমাকে আমার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি, সুতরাং তুমি 
তাতে অবহেলা করো না । তোমার রিয্‌কের যামিন আমিই ৷ তুমি তাতে অযথা 
কষ্ট করো না। তুমি আমাকে তালাশ কর, পাবে। যদি তুমি আমাকে পেয়ে যাও 
তবে বিশ্বাস রেখো যে, তুমি সব কিছুই পেয়ে গেলে । আর যদি আমাকে না পাও 
তবে নিশ্চিতরূপে জানবে যে, তুমি সমস্ত কল্যাণ হারিয়ে ফেলেছো। জেনে রেখো 
যে, তোমার অন্তরে আমারই প্রেম সর্বাধিক থাকা চাই ৷” 

এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ এই কাফিররা কেন আমার শাস্তি 
তাড়াতাড়ি চাচ্ছে? এ শাস্তি তো নির্ধারিত সময়ে তাদের উপর অবশ্যই আপতিত 
হবে, যেমন তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের উপর আপতিত হয়েছিল । যে কিয়ামতের 


দিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে এ দিন তাদের জন্যে হবে বড়ই 
দুর্ভোগের দিন। 


সূরা £ যারিয়াত -এর তাফসীর সমাপ্ত 
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FAT 


সূরা 8 তুর মাক্রী ES bl 5 


(আয়াত £ ৪৯, রুকৃূ' ৪ ২) HCPL hn 


হয়ত তিৱা হন্ত না) বরন “মি মাগরিরেরলাযা যে ন 
(সাঃ)-কে সূরায়ে তুর পড়তে শুনেছি । তার চেয়ে অধিক সুমিষ্ট সুর বিশিষ্ট উত্তম 
কিরআতকারী লোক আমি একটিও দেখিনি ।”* 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “হজ্তবের সময় আমি রুগ্না 
হয়ে পড়েছিলাম । রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে আমি আমার অবস্থা বর্ণনা করলে 
তিনি আমাকে বলেনঃ “তুমি সওয়ারীর উপর আরোহণ করে জনগণের পিছনে 
পিছনে তাওয়াফ করে নাও ৷” ত আমি সওয়ারীর উপর বসে তাওয়াফ 


A dl 


নামা, পর দ্যা জহর নামে (ক করি) 5 Pa i) 


১। শপথ ত্র পর্বতের, fj 4 
। শপথ কিতাবের, যা লিখিত LEE 
Ne NAIF 

DLA THATS Y 
৩। উন্ুক্ত পত্রে; EE at LO 
ES 22924? 2/74, 
8 শপথ বায়তুল মা’মূরের, ্ aml odly -t 
392977 
৫ ৷ শপথ সমুন্নত আকাশের, ক S Cl AE ct 
৬। এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের > fe - Ll ll -n 
৭। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি DMNA To 
অবশ্যম্ভাবী Ed EA) -Y 
SLL 2 
৮। এর নিবারণকারী কেউ নেই । SSS 02 Le -A 


> AE B87 7/74 
৯। যেদিন আকাশ আন্দোলিত ods Cl mad aps =A 
হবে প্রবলভাবে । 


১. এ হাদীসটি ইমাম মালিক তার ‘মুআ.'ত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
২. ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
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০ সার LI/2 3 525 
১০। এবং পবত চলবে দ্রুত । Sas ISIS 58 
১১। দুভেগি সেই দিন 42229 HAE ue 
0 yal) Sp hd ~ 
মিথ্যাশ্রয়ীদের- 
AE A2 [) 
১২। যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার 2S ED- = 
কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। RAE 


১৩। সেদিন তাদেরকে ধাক্কা 
মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া 

১৪। এটাই সেই অগ্নি যাকে 
তোমরা মিথ্যা মনে করতে । 


১৫। এটা কি যাদু? নাকি তোমরা 
দেখছো না? 

১৬। তোমরা এতে প্রবেশ কর, 
অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর 
অথবা না কর উভয়ই 
তোমাদের জন্যে সমান। 
তোমরা যা করতে তোমাদেরকে 
তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। 


L977 ‘ SADT 


EB) lori RS 


+ AY 
ok 
72223 7 L294 tt 
UBS 3 Ei Nt 
223252 
oy 


ol ei Af 2) G 
[< a 22 
4/2/15 


3; is Lys 
8 Y, As 


UE PE LVS eS 


ABI 99328 2 323,% 


OU mS busi 


যেগুলো আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও মহাশক্তির নিদর্শন সেগুলোর শপথ করে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ তার শাস্তি অবশ্যই আসবে । যখন তাঁর শাস্তি আসবে 
তখন কারো ক্ষমতা নেই যে, তা প্রতিরোধ করতে পারে। 

যে পাহাড়ের উপর গাছ থাকে এ পাহাড়কে ‘তুর’ বলে৷ যেমন এঁ পাহাড়টি, 
যার উপর আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন এবং 
যেখান হতে হযরত ঈসা (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন। আর শুষ্ক পাহাড়কে ‘জাবাল'’ 


বলা হয়। এটাকে ‘তুর’ বলা হয় না। 


১৯৮০ ০5 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘লাওহে মাহফুয’ বা রক্ষিত ফলক । অথবা 
এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অবতারিত ও লিখিত কিতাব সমূহকে বুঝানো 
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ভয়েছে যেগুলো মানুষের সামনে পাঠ করা হয়। এ জন্যেই এর পরেই বলা 
হয়েছেঃ BCoAH অর্থাৎ ‘উনুক্ত পত্রে । 

‘বায়তুল মা'মূর’ এর ব্যাপারে মি’'রাজ সম্বলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “সপ্তম আকাশ হতে সামনে অগ্রসর হওয়ার পর আমাকে 
বায়তুল মা’মূর দেখানো হয় যেখানে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহর 
ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে থাকেন । দ্বিতীয় দিনও এই সংখ্যকই 
ফেরেশতাদের সমাবেশ সেখানে ঘটে থাকে । কিন্তু প্রথম দিন যাদের সমাবেশ 
হয়, কিয়ামত পৰ্যন্ত আর তাদের পালা পড়বে না । ভূ-পৃষ্ঠে যেমন কা'বা শরীফের 
তাওয়াফ হয়ে থাকে তেমনই বায়তুল মা’মূর হলো আকাশবাসীদের তাওয়াফ ও 
ইবাদতের জায়গা ৷” এঁ হাদীসেই রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সময় হযরত 
ইবরাহীম (আঃ)-কে বায়তুল মা'’মূরের সাথে কোমর লাগিয়ে বসে থাকতে 
দেখেন। এতে একটি সুক্ষ্ম ইঙ্গিত এই রয়েছে যে, যেহেতু হযরত ইবরাহীম 
(আঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তার হাতেই তা নির্মিত হয়েছে 
সেই হেতু সেখানেও তাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওর সাথে লেগে থাকতে দেখতে 
পান । সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেন তাক্ষে তার আমলেরই অনুরূপ প্রতিদান 
দিলেন। এই বায়তুল মা'মূর কা’বা শরীফের ঠিক উপরে রয়েছে। আর ওটা 
রয়েছে সপ্তম আকাশের উপর । এমন তো প্রতিটি আকাশে এমন একটি ঘর 
রয়েছে যেখানে এ আকাশের ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে 
থাকেন । প্রথম আকাশে এরূপ যে ঘরটি রয়েছে ওটাকে বলা হয় বায়তুল 
ইয্যত । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“সপ্তম আকাশে একটি ঘর রয়েছে যাকে মা'মূর বলা হয়, যা কা’বার দিকে 
রয়েছে। চতুর্থ আকাশে একটি নহর আছে যার নাম হাইওয়ান। তাতে হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) প্রত্যহ ডুব দিয়ে থাকেন এবং উঠে দেহ ঝেড়ে থাকেন। ফলে 
ভার দেহ হতে সত্তরটি বিন্দু ঝরে পড়ে প্রত্যেক বিন্দু হতে আল্লাহ তা'আলা এক 
একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তীরা যেন 
বায়তুল মা'’মূরে গিয়ে নামায আদায় করেন৷ তারপর তারা সেখান হতে বেরিয়ে 
আসে । অতঃপর আর তাদের সেখানে যাওয়ার সুযোগ ঘটে না। তাদের একজন 
নেতা থাকেন যাঁকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন তাদেরকে নিয়ে কোন 
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জায়গায় দাড়িয়ে যান। তারপর তারা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতে থাকেন। 
কিয়ামত পৰ্যন্ত তাদের এই ব্যস্ততাই থাকে ।”* 


হযরত খালিদ ইবনে আরআরাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক 
হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ “বায়তুল মা'মূর কি?” উত্তরে .তিনি 
বলেনঃ “ওটা আকাশে রয়েছে। ওটাকে সুরাহ বলা হয়। কা’বার ঠিক উপরে ওটা 
রয়েছে। যমীনের কা’বা যেমন মর্যাদা সম্পন্ন স্থান, অনুরূপভাবে ওটা আসমানে 
মর্যাদা সম্পন্ন স্থান । প্রত্যহ তাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায আদায় করে 
থাকেন। কিন্তু একদিন যারা তাতে প্রবেশ করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আর তাদের 
সেখানে যাওয়ার পালা পড়বে না। কেননা, ফেরেশতা অসংখ্য রয়েছেন।”২ একটি 
রেওয়াইয়াতে রয়েছে যে, এই প্রশ্নকারীর নাম ছিল ইবনুল কাওয়া (রাঃ) ৷ হযরত 
ইবনে আব্বাস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বায়তুল মা'মূর আরশের পাদদেশে 
রয়েছে। 

একটি মারফু’ হাদীসে রয়েছে যে, একদা বাসুলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে 
(রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “বায়তুল মা'’মূর কি তা তোমরা জান কি?” তীরা উত্তরে 
বললেনঃ “আল্লাহ এবং তার রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন” তখন তিনি বললেনঃ 
“ওটা হলো আসমানী কা’বা। ওটা যমীনী কা’বার ঠিক উপরে রয়েছে। যদি ওটা 
পড়ে যায় তবে যমীনের কা’বার উপরই পড়বে । ওতে প্রত্যহ সত্তর হাজার 
ফেরেশতা নামায আদায় করে থাকেন। এক দল যখন ওটা হতে বের হন তখন 
কিয়ামত পৰ্যন্ত আর তারা সেখানে ফিরে যান না। 


যহহাক (রঃ) বলেন যে, এই ফেরেশতাগুলো ইবলীস গোত্রের জ্বিনদের 
অন্তর্ভুক্ত । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


‘সমুন্নত ছাদ’ দ্বারা আকাশকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
% 2975 AE Ae Ar 


bios Ui ball bless 
অর্থাৎ “আমি আকাশকে রক্ষিত ছাদ করেছি।”(২১৪ ৩২) 


১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা খুবই গারীব হাদীস । এর 
বর্ণনাকারী রাওহ্‌ ইবনে সবাহ এতে একাকী রয়েছেন হাফিযদের একটি দল তাঁর উপর এ 
হাদীসটিকে অস্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন জাওযাজানী (রঃ), আকীল (রঃ), 
হাকিম আবূ আবদিল্লাহ নীশাপুরী (রঃ) প্রমুখ। হাকিম (রঃ) হাদীসটিকে ভিত্তিহীন 
বলেছেন। 

২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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রাবী’ ইবনে আনাস (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ‘আরশ’কে বুঝানো হয়েছে। 
কেননা, EET ORE ETT 
পারে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আ’ম বা সাধারণ । 


4 ০; বা উদ্বেলিত সমুদ দ্বারা ও পানি উদ্দেশ্য যা আরশের নীচে 
রয়েছে। ওটা বৃষ্টির. মত বর্ষিত হবে যার দ্বারা কিয়ামতের দিন মৃতরা পুনজীবন 
লাভ করে নিজ নিজ কবর হতে উত্থিত হবে। জমহূর বলেন যে, এর দ্বারা 
সাধারাণ সমুদ্র উদ্দেশ্য ৷ 


এটাকে 2 ১৩ বলার কারণ এই যে, কিয়ামতের দিন এতে আগুন 
জ্বালিয়ে দেয়া হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ ৩529041 13 অৰ্থাৎ 
“সমুদ্র যখন স্ফীত হবে।” (৮১৪ ৬) অর্থাৎ যখন তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া 
হবে এবং ওটা ছড়িয়ে গিয়ে সারা হাশরের মাঠকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে। 


হযরত আ'লা ইবনে বদর (রঃ) বলেনঃ এটাকে উদ্বেলিত সমুদ্র বলার কারণ 
এই যে, ওর পানি পানের অযোগ্য হয়ে যাবে। ওটাকে জমিতে দেয়াও চলবে না। 
কিয়ামতের দিন সমুদ্রগুলোর অবস্থা এরূপই হবে। এর অর্থ ‘প্রবাহিত সমুদ্র’ও 
করা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলোঃ পরিপূর্ণ সমুদ্র, যার পানি 
এদিকে ওদিকে প্রবাহিত । 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ১ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খালি বা 
শূন্য। কোন দাসী পানি আনতে যায়, অতঃপর ফিরে এসে বলেঃ $35 
57% 7 অৰ্থাৎ “নিশ্চয়ই চৌবাচ্ছা শূন্য ৷” এটাও বলা হয়েছেঃ এর অর্থ এই যে, 
EC EH RE Bl যেন ডুবিয়ে না দেয় ৷ 

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “প্রতি রাত্রে সমুদ্র তিন বার করে আল্লাহ তা'আলার নিকট অনুমতি 
প্রার্থনা করে যে, সমস্ত মানুষকে ডুবিয়ে দেয়ার যেন তাকে হুকুম দেয়া হয়। কিন্তু 
আল্লাহ তা'আলা তাকে থামিয়ে দেন।”* 

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একজন বুযুর্গ ব্যক্তি, যিনি একজন 
মুজাহিদ ছিলেন এবং সমুদ্রের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থানকারী সেনাবাহিনীর 
বলেনঃ “একদা রাত্রে আমি পাহারার উদ্দেশ্যে বের হই । এঁ রাত্রে অন্য কোন 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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প্রহরী ছিল না। আমি টহল দিতে দিতে ময়দানে পৌছি। সেখান হতে আমি 
সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এরূপ মনে হয় যে, সমুদ্র যেন পর্বতের চূড়ার 
সাথে ধাক্কা খাচ্ছে। বার বার এই দৃশ্যই আমার দৃষ্টিগোচর হয়। আমি ঘটনাটি 
হযরত আবু সালেহ (রঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি হযরত উমার ইবনে 
খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি আমাকে শুনিয়ে দেন৷” 


যে বিষয়ের উপর এসব শপথ করা হয়েছে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, 
ওটা নিশ্চিত রূপেই আসবে এবং যখন তা এসে পড়বে তখন ওর নিবারণকারী 
কেউই হবেনা। 


হাফিয আবূ বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাত্রে 
হযরত উমার (রাঃ) শহরের অবস্থা দেখার উদ্দেশ্যে বের হন। একজন 
মুসলমানের বাড়ীর পার্শ্বদিয়ে গমনকালে তিনি দেখতে পান যে, লোকটি নামায 
পড়ছেন এবং সূরায়ে তূর পাঠ করছেন। তখন তিনি সওয়ারী থামিয়ে দিয়ে 
কুরআন শুনতে শুরু করেন। লোকটি যখন পড়তে পড়তে 51/0025) 

$1 ১০% পৰ্যন্ত পৌছেন তখন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েঃ “কা’বার 
প্রতিপালকের শপথ! এ কথা সত্য ।” অতঃপর তিনি স্বীয় গাধার উপর হতে 
নেমে পড়েন এবং দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। চলাফেরার শক্তি 
তার থাকলো না। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর যখন তিনি শক্তি ফিরে পেলেন তখন 
বাড়ী ফিরে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের কালামের এই ভীতিপূর্ণ আয়াত তীর 
উপর এমন ক্রিয়াশীল হলো যে, দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত রুগ্ন অবস্থায় থাকলেন । 
জনগণ তাকে দেখতে আসতো, কিন্তু তিনি কি রোগে ভুগছেন তা তারা জানতে 
পারতো না । আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন । 


হযরত আবু উায়েদ (রঃ) ফাযায়িলুল কুরআনের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, 
একদা হযরত উমার (রাঃ) ৩15 ১৮46.251 9; ০52 51 -এই আয়াতগুলো 
পাঠ করেন। তৎক্ষণাৎ তার হেঁচকী বন্ধ হয়ে যায় এবং এটা তার অন্তরে এমন 
ক্রিয়াশীল হয় যে, তিনি রুগ্ন হয়ে পড়েন। বিশ দিন পর্যন্ত জনগণ তাকে দেখতে 
আসতে থাকে । 

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ এ দিন আকাশ আন্দোলিত হবে এবং ফেটে যাবে ও 
ঘুরতে শুরু করবে। আর পর্বত দ্রুত চলতে থাকবে । ওটা নিজ স্থান হতে সরে 
যাবে, এদিক হতে ওদিক চলে যাবে, কাঁপতে কাপতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে 


১. এর সনদে একজন বর্ণনাকারী অস্পষ্ট রয়েছেন, যার নাম উল্লেখ করা হয়নি । 
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এবং ধুনো তুলার মত এদিক-ওদিক উড়তে থাকবে। এভাবে ওটার কোন নাম ও 
নিশানা থাকবে না । এঁ দিন মিথ্যাচারীদের বড়ই দুর্ভোগ পোহাতে হবে, যারা 
ক্রীড়াস্থলে আসার কার্য-কলাপে লিপ্ত থাকে আল্লাহর শাস্তি, ফেরেশতাদের মার 
এবং জাহান্নামের আগুন তাদের জন্যে হবে যারা দুনিয়ায় মগ্ন ছিল। যারা দ্বীনকে 
খেল-তামাশারূপে নিধারণ করে নিয়েছিল। সেই দিন তাদের ধাক্কা মারতে 
মারতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহান্নামের রক্ষক 
তাদেরকে বলবেনঃ “এটা এ অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে ৷” তারপর 
আরো ধমকের সুরে বলা হবেঃ “এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছো না? যাও, 
তোমরা এতে প্রবেশ কর । এটা তোমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে 
তোমরা এখন ধৈর্যধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্যে সমান। 
কোনক্রমেই তোমরা এখান হতে বের হতে পারবে না। এটা. তোমাদের উপর 


আল্লাহ তা‘আলার যুলুম নয়, বরং তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই 

প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। 

১৭ । মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও Zz L০22, $22 4 
ভোগ-বিলাসে, 52 dot lL NV 

১৮ । তাদের প্রতিপালক তাদেরকে Ln 
যা দিবেন তারা তা উপভোগ Vi 


22277221) [= ) 
করবে এবং তিনি তাদেরকে El Cs 45S -\A 
রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি 5 যা 5 toe b> 
হতে, 0 SOU chs 

১৯। তোমরা যা করতে তার + ৫/1242 
প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির Cy UE Ce 
সাথে পানাহার করতে থাকো । 0 shea pa 


২০ । তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে 4% 22 LE - ga 
সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; ? 2 
আমি তাদের মিলন খঘটাবো 0 oe Ps EI 
আয়ত-লোচনা তুরের সঙ্গে । 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা সৌভাগ্যবানদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, তারা এ সব 
শাস্তি হতে রক্ষা পাবে যেসব শাস্তি হতভাগ্যদেরকে দেয়া হবে এবং তাদেরকে 
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সুখময় জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে। সেখানে তারা উন্নতমানের নিয়ামত ভোগ 
করতে থাকবে। সেখানে তাদের জন্যে সর্ব প্রকারের ভোগ্যবস্তু, নানা প্রকারের 
সুখাদ্য, বিভিন্ন প্রকারের সুপেয় পানীয়, উন্নত মানের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাল ভাল 
সওয়ারী, সুউচ্চ অট্টালিকা এবং সব রকমের নিয়ামতরাশি প্রস্তুত রয়েছে। 
সেখানে তাদের কোন প্রকারের ভয়-ভীতি থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেনঃ 
তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি হতে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে বলবেনঃ তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে 
TR FEC TT TE TT 


cf 32279 + 2 


li Ke il fe GCS eg ৰঃ 
অথ “তোমরা পানাহার কর তৃত্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা 
করেছিলে তার বিনিময়ে ।!”(৬৯ ৪ ২৪) 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তারা শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে 
বসবে ৷’ হযরত হায়সাম ইবনে মালিক তাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “মানুষ বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকবে । চল্লিশ 
বছর পর্যন্ত সে এভাবে আরামে বসে থাকবে, তার নড়াচড়া বা উঠবার কোনই 
প্রয়োজন হবে না । যা তার মনে চাইবে এবং যাতে তার চক্ষু ঠাণ্ডা হবে তাই তার 
কাছে এসে যাবে।”” 


হযরত সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের কাছে খবর 
পৌছেছে যে, জান্নাতে মানুষ সত্তর বছর পর্যন্ত বালিশে হেলান দিয়ে আরামে বসে 
থাকবে । তার কাছে পরমা সুন্দরী হুরীগণ বিদ্যমান থাকবে। তারা তার মনের 
চাহিদা মেটাবে ৷ বহু খাদেম তার খিদমতের জন্যে তার চারদিকে ঘোরা ফেরা 
করবে। অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে সে ডুবে থাকবে। সত্তর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার 
পর যখন সে অন্য দিকে ঘুরবে তখন সে সম্পূর্ণ নতুন দৃশ্য দেখতে পাবে। সে 
এমন হূরদেরকে দেখতে পাবে যাদেরকে পূর্বে কখনো দেখেনি । তারা তাকে 
বলবেঃ “আমরা আপনার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ যে, আপনার দৃষ্টি আমাদের দিকে 
পড়েছে।” মোটকথা, এভাবে মন মাতানো ও প্রাণ ভুলানো নিয়ামতরাশির মধ্যে 
তারা নিমগন থাকবে। 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আৰি হাতিম রে বৰ্ণনা করেছেন। 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ 25,4 অর্থাৎ তাদের Sia 


EEA 


থাকবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ৬4০ 7 ৬৮ অর্থ 
“তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে।”(৩৭ 8 88) 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের মিলন ঘটাবো 
আয়ত-লোচনা হুরের সঙ্গে । অর্থাৎ আমি তাদের জন্যে রাখবো উত্তম সঙ্গিনী ও 
সুন্দরী স্ত্রী, যারা হবে আয়ত-লোচনা হুরদের মধ্য হতে আর মুজাহিদ (রঃ) 
বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ আমি আয়ত-লোচনা হুরদের সাথে তাদের বিয়ে 
দিয়ে দিবো । এদের গুণাবলী সম্বলিত হাদীসগুলো কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। 
সুতরাং ওগুলোর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন ৷ 
২১ । এবং যারা ঈমান আনে আর ৫,92 ০5/7 290,78, 
তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে —— ol sd Y\ 
তাদের অনুগামী হয়, তাদের 42/97 A 
| Lil Ll 
সাথে মিলিত করবো তাদের oD) aS Eo 
সম্ভান-সম্তভতিকে এবং তাদের ? %,' Ue 22 + wd 
/ হি os | 2 — 2° 
আমি ত্রাস 2 LAY U2 
করবো না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ rls ito 


কৃতকর্মের জন্যে দায়ী । EE SM 
২২। আমি তাদেরকে দিবো 0৬ = 

ফল-মূল এবং গোশত যা তারা eG 7d, 23137977 
ME DESL lor 
4739/97/70 Lu 

২৩ । সেখানে তারা একে অপরের IEE Ee 


নিকট হতে থৃহণ করবে _ S 
পান-পাত্র, যা হতে পান করলে J 


কেউ অসার কথা বলবে না 9” 2G HELE 
এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে OSU Ys 
be 1249/32 3307 3947, 

২৪ । তাদের সেখানে নিয়োজিত ulE mile Shas TYE 
থাকবে কিশোরেরা সুরক্ষিত G35 199099 
মুক্তা সদৃশ । 0025 Hj oes 
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২৫। তারা একে অপরের দিকে RAINE 


ফিরে জিজ্ঞেস করবে Rb LEE FV 
২৬ । এবং বলবেঃ পূর্বে আমরা i 0 Oss 

পরিবার-পরিজনের মধ্যে; Le ৰ GLU -rn 

শংকিত অবস্থায় ছিলাম । ff 72 22/27 
২৭ । অতঃপর আমাদের প্রতি Ka 


AAA 20 


আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং Et -YV 
আমাদেরকে অগ্নি-শাস্তি হতে 


(L333, 


২৮। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে rer YA 
আহ্বান করতাম, তিনি তো SANG 
কৃপাময়, পরম দয়ালু । 0 ml 2» 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা স্বীয় ফযল ও করম এবং স্সেহ ও করুণার 

বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যেসব মুমিনের সন্তানরা ঈমানের ব্যাপারে বাপ-দাদাদের 

অনুসারী হয়, কিন্তু সৎ কর্মের ব্যাপারে তাদের পিতৃপুরুষদের সমতুল্য হয় না, 
আল্লাহ তা‘আলা তাদের সৎ আমলকে বাড়িয়ে দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের 
সমপর্যায়ে পৌছিয়ে দিবেন, যাতে পূর্বপুরুষরা তাদের উত্তরসূরীদেরকে তাদের 
পার্শ্বে দেখে শান্তি লাভ করতে পারে। আর উত্তরসূরীরাও যেন পূর্বসূরীদের পার্শ্বে 
থাকতে পেরে সুখী হতে পারে। মুমিনদের আমল কমিয়ে দিয়ে যে তাদের 
সন্তানদের আমল বাড়িয়ে দেয়া হবে তা নয়, বরং অনুগ্রহশীল ও দয়ালু আল্লাহ 
তার পরিপূর্ণ ভাণ্ডার হতে তা দান করবেন । এই বিষয়ের একটি মারফু’ হাদীসও 
আছে। 

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে চলে যাবে এবং 
তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সেখানে পাবে না তখন তারা আরয করবেঃ “হে 
আল্লাহ! তারা কোথায়?” উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ “তারা তোমাদের 
মর্যাদায় পৌছতে পারেনি।” তারা তখন বলবেঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমরা তো নিজেদের জন্যে ও সন্তানদের জন্যে নেক আমল করেছিলাম!” তখন 
মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে এদেরকেও ওদের সমমর্যাদায় পৌছিয়ে দেয়া হবে। 
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এও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীদের যেসব সন্তান ঈমান আনয়ন করেছে 
তাদেরকে তো তাদের সাথে মিলিত করা হবেই, এমনকি তাদের যেসব সন্তান 
শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকেও তাদের কাছে পৌছিয়ে দেয়া হবে। হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত শা'’বী (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ), 
হযরত ইবরাহীম (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত আবু সালেহ (রঃ), হযরত 
রাবী’ ইবনে আনাস (রঃ) এবং হযরত যহহাকও (রঃ) একথাই বলেন ৷ ইমাম 
ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। 

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত খাদীজা (রাঃ) নবী 
(সঃ)-কে তার ওঁ দুই সন্তানের অবস্থানস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যারা 
জাহেলিয়াতের যুগে মারা গিয়েছিল । উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তারা 
দু'জন জাহান্নামে রয়েছে৷” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে দুঃখিতা হতে দেখে 
বলেনঃ “তুমি যদি তাদের বাসস্থান দেখতে তবে অবশ্যই তাদের প্রতি শত্রুতা 
পোষণ করতে” হযরত খাদীজা (রাঃ) পুনরায় বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! আপনার মাধ্যমে আমার যে সন্তান হয়েছে তার স্থান কোথায়?” জবাবে 
তিনি বলেনঃ “জান্নাতে ৷” তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “নিশ্চয়ই মুমিনরা ও 
ন মং সি tr 
যাবে।” অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) .... Le HSE 
আয়াতটি পাঠ করেন।* PEE ES PO 
বৰ্ণনা । এখন পুত্রদের দু‘আর বরকতে পিতাদের মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছেঃ 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 
হঠাৎ করে আল্লাহ তা'আলা তার সৎ বান্দাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। তখন 
তারা জিজ্ঞেস করবেঃ “হে আল্লাহ! আমাদের মর্যাদা এভাবে হঠাৎ করে বাড়িয়ে 
দেয়ার কারণ কি?” আল্লাহ তা‘আলা উত্তরে বলবেনঃ “তোমাদের সন্তানরা 
দিয়েছি ।”* 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যখন আদম সন্তান মারা যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটির ইসনাদ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ । 

তবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এ শব্দগুলোর দ্বারা এভাবে বর্ণিত হয়নি । 
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তিনটি আমলের সওয়াব সে মৃত্যুর পরেও পেতে থাকে। (এক) সদকায়ে 
জারিয়াহ ৷ (দুই) দ্বীনী ইলম, যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়। (তিন) সৎ 
সন্তান, যে মৃত ব্যক্তির জন্যে দু'আ করতে থাকে৷” - 

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুমিনদের সন্তানরা আমলহীন হলেও তাদের 
আমলের বরকতে তাদের সন্তানদের মর্যাদাও তাদের সমপর্যায়ে আনয়ন করা 
হবে, আল্লাহ তা'আলা তার এই অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথেই নিজের 
আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কাউকেও অন্য কারো আমলের কারণে 
পাকড়াও করা হবে না, বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী থাকবে। 
পিতার পাপের বোঝা পুত্রের উপর এবং পুত্রের পাপের বোঝা পিতার উপর 
চাপানো হবে না । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ, ত তবে দক্ষিণ পার্শস্থ 
ব্যক্তিরা নয়, তারা থাকবে উদ্যানে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবে- অপরাধীদের 
সম্পর্কে ।”(৭৪ঃ ৩৮-৪১) 

Md ERIE Te TEE STE RE 
যা তারা পছন্দ করে। সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে 
পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মেও 
লিপ্ত হবে না। এটা পানে তারা অজ্ঞান হবে না। এতে তারা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ 
করবে। এটা পান করে তারা আবোল তাবোল বকবে না এবং পাপকার্যে লিপ্ত 
হয়ে পড়বে না । দুনিয়ার মদের অবস্থা এই যে, যারা এটা পান করে তাদের 
মাথায় চক্কর দেয়, জ্ঞান লোপ পায় এবং বক্বক্‌ করে বকতে থাকে । তাদের মুখ 
দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয় এবং চেহারার ওঁজ্ঞবল্য নষ্ট হয়। কিন্তু জান্নাতের মদ এসব 
বদ অভ্যাস হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র । এর রঙ সাদা ও পরিষ্কার । এটা 
সুপেয় । এটা পানে কেউ অজ্ঞানও হবে না এবং বাজে কথা বকবেও না। এতে 
ক্ষতির কোন সম্ভাবনাই নেই । যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ a 
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১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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অথ “শুভ্ৰ উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু । তাতে ক্ষতিকর 
কিছুই থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে না।”(৩৭৪ঃ ৪৬-৪৭) আর 
এক জায়গায় বলেনঃ 
773229 /0/ 7937739840723 4 
- L572, er Ur: 3 
অর্থাৎ “সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞান হারাও হবে 
না ।”(৫৬৪ ১৯) 
অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তাদের সেবায় নিয়োজিত 
থাকবে কিশোরেরা, তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ ৷ যেমন অন্য জায়গায় মহান 
আল্লাহ বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চিরকিশোরেরা পান-পাত্র, কুঁজা ও 
প্রসববণ-নিসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে ।”(৫৬৪ ১৭-১৮) 

মহামহিমাৰ্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস 
করবে অর্থাৎ পরস্পর আলাপ আলোচনা করবে । তাদের পার্থিব আমল ও অবস্থা 
সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে । তারা বলবেঃ পূর্বে আমরা 
পরিবার পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম । আজকের দিনের শাস্তি 
সম্পর্কে আমরা সদা ভীত-সন্তরস্ত থাকতাম । মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে 
তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে 
রক্ষা করেছেন। পূর্বেও আমরা তাকেই আহ্বান করতাম । তিনি আমাদের দুআ 
কবুল করেছেন এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। তিনি তো কৃপাময়, পরম 
দয়ালু । 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“জান্নাতী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন সে তার (মুমিন) ভাইদের সাথে 
মিলনের আকাঙ্ক্ষা করবে, আর ওদিকে তার বন্ধুর মনেও তার সাথে মিলিত 
হবার বাসনা জাগবে । অতঃপর দু’দিক হতে দু'জনের আসন উড়বে এবং পথে 
উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটবে ৷ তারা উভয়ে নিজ নিজ আসনে আরামে বসে থাকবে এবং 
পরস্পর আলাপ আলোচনা করবে । তারা তাদের পার্থিব কাথাবার্তা বলবে । তারা 
একে অপরকে বলবেঃ “অমুক দিন অমুক জায়গায় আমরা ক্ষমা প্রার্থনা 
করেছিলাম এবং আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেছেন।”” 
১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। এ 

হাদীসের সনদ দুর্বল । 
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পারাঃ ২৭ 
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অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন! নিশ্চয়ই আপনি 
কৃপাময়, পরম দয়ালু ৷” হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আ:’মাশ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস 
করা হয়ঃ “তিনি কি নামাযে এই দুআ করেন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হ্যা” 


২৯। অতএব তুমি উপদেশ দান 
অনুথুহে তুমি গণক নও, 
উন্মাদও নও । 

৩০। তারা কি বলতে চায় যে, সে 
একজন কবি? আমরা তার 
জন্যে কালের বিপর্যয়ের 
প্রতীক্ষা করছি । 

৩১। বলঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, 
আমিও তোমাদের সাথে 
প্রতীক্ষা করছি । 


৩২। তবে কি তাদের বুদ্ধি 
করে, না তারা এক 
সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? 

৩৩ । তারা কি বলেঃ এই কুরআন 
তার নিজের রচনা? বরং তারা 
অবিশ্বাসী । 

৩৪ । তারা যদি সত্যবাদী হয় 
তবে এর সদৃশ কোন রচনা 
উপস্থিত করুক না। 
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১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তার 
রিসালাত তার বান্দাদের নিকট পৌছাতে থাকেন। সাথে সাথে দুষ্ট, লোকেরা 
তাকে যে দোষে দোষী করছে তা হতে তাকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র বলে ঘোষণা 
করছেন। কাহেন বা গণক এ ব্যক্তিকে বলে যার কাছে মাঝে মাঝে কোন জ্বিন 
কোন খবর পৌছিয়ে থাকে৷ তাই আল্লাহ পাক তীর নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ হে 
নবী (সঃ)! তুমি উপদেশ দান করতে থাকো । তোমার প্রতিপালক আল্লাহর 
অনুগ্রহে তুমি গণকও নও এবং পাগলও নও । 


এরপর কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যে, তারা বলেঃ “মুহাম্মাদ (সঃ) 
একজন কবি ছাড়া কিছুই নন। তিনি ইন্তেকাল করলে কেই বা তার মত হবে 
এবং কেই বা তীর দ্বীন রক্ষা করবে? তার মৃত্যুর সাথে সাথেই তার দ্বীন বিদায় 
গ্রহণ করবে” তাদের একথার জবাবে মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি 
তাদেরকে বলে দাও- তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা 
করছি । ভাল পরিণাম এবং চিরস্থায়ী সফলতা লাভ কার হয় তা দুনিয়া শীঘ্রই 
জানতে পারবে। 


- দারুন নাদওয়াতে কুরায়েশরা পরামর্শ করে যে, অন্যান্য কবিদের মত 
মুহাম্মাদও (সঃ) একজন কবি । সুতরাং তাকে বন্দী করা হোক, যাতে তিনি 
সেখানে ধ্বংস হয়ে যান । যেমন পরিণাম হয়েছিল কবি যুহায়ের ও কবি নাবেগার, 
অনুরূপ পরিণাম তারও হবে। তখন এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। 


অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন যে, তবে কি তাদের বুদ্ধি-বিবেক তাদেরকে 
এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? অর্থাৎ 
প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এরা বড়ই হঠকারী, উদ্ধত এবং বিভ্রান্ত সম্প্রদায় । হিংসা 
ও শত্রুতার কারণেই তারা জেনে শুনে নবী (সঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ 
করছে। তারা বলে যে, এই কুরআন মুহাম্মাদ (সঃ) স্বয়ং রচনা করেছেন। কিন্তু 
প্রকৃত ব্যাপার তো তা নয়। কিন্তু তাদের কুফরী তাদের মুখ দিয়ে এই মিথ্যা 
কথা বের করছে। তারা যদি তাদের এ কথায় সত্যবাদী হয় তবে এর সদৃশ 
কোন রচনা উপস্থিত করুক না! এই কাফির কুরায়েশরা শুধু নয়, বরং যদি 
তাদের সাথে সারা বিশ্বের সমস্ত জ্বিন এবং মানুষও যোগ দেয় তবুও তারা এই 
কুরআনের অনুরূপ কিতাব পেশ করতে অক্ষম হয়ে যাবে। গোটা কুরআন নয়, 
বরং এর মত দশটি সূরা, এমনকি একটি সূরাও কিয়ামত পর্যন্ত তারা আনতে 
পারবেনা। 
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৩৫। তারা কি সৃষ্টা ব্যতীত সৃষ্ট 
হয়েছে, না তারা নিজেরাই 
সৃষ্টা? 

৩৬ ৷ না কি তারা আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা 
তো অবিশ্বাসী । 

৩৭ । তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার 
কি তাদের নিকট রয়েছে, না 
তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? 

৩৮ । না কি তাদের কোন সিঁড়ি 
আছে যাতে আরোহণ করে 
তারা শ্রবণ করে? থাকলে 
তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট 
প্রমাণ উপস্থিত করুক! 

৩৯ ৷ তবে কি কন্যা সন্তান তার 
জন্যে এবং পুত্র সন্তান 
তোমাদের জন্যে? 

৪০। তবে কি তুমি তাদের নিকট 
পারিশমিক চাচ্ছ যে, তারা একে 
একটি দুর্বহ বোঝা মনে 
করবে? 

8৪১। না কি অদৃশ্য বিষয়ে তাদের 
কোন জ্ঞান আছে যে, তারা এই 
বিষয়ে কিছু লিখে? 

8২ । অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র 
করতে চায়? পরিণামে 
শিকার । 
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‘8৪৩। না কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত PR) lh LE 


তাদের অন্য কোন মা’বূদ ৩" LE i VE 
আছে? তারা যাকে শরীক স্থির > eA 
করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র । LS ade LE 


আল্লাহ তা‘আলা এখানে রবৃবিয়্যাত ও তাওহীদে উলুহিয়্যাত সাব্যস্ত করতে 
গিয়ে বলেনঃ তারা কি কোন সৃষ্টা ছাড়াই সৃষ্ট হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই 
সৃষ্টা? প্রকৃতপক্ষে এ দু'টোর কোনটাই নয়৷ বরং তাদের সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ । 
পূর্বে তারা কিছুই ছিল না। তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন । 

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাঃ) বলেনঃ TT 
মাগরিবের নাম্যযে সূরায়ে তুর পড়তে শুনি। যখন তিনি ML 55 Als ol 
HEAL 7 পৰ্যন্ত পৌঁছেন তখন আমার অন্তর উড়ে যাবার উপক্রম হয়” 
এহ ভুবায়র রত এতই (35) বদরের মদ লাংহটিত হবার কার নী 
(সঃ)-এর নিকট বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণের মাধ্যমে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে 
এসেছিলেন। এঁ সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। এই আয়াতগুলোর শ্রবণই তার 
ইসলামে প্রবেশের কারণ হয় । 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? 
না, এটাও নয়। বরং তারা জানে যে, স্বয়ং তাদের ও সমস্ত সৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা 
একমাত্র আল্লাহ তা'আলা । এটা জানা সত্ত্বেও তারা তাদের অবিশ্বাস হতে বিরত 
থাকছে না। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডার কি তাদের নিকট 
রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা কি তাদের হাতে 
আছে, না তারা সমস্ত ভাণ্ডারের মালিক? তারাই সারা মাখলূকের রক্ষক? না, 
প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, বরং মালিক ও ব্যবস্থাপক হলেন একমাত্র আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা ৷ তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে 
থাকেন। 

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ উঁচু আকাশে উঠে যাওয়ার কোন সিঁড়ি 
তাদের কাছে আছে না কি? যদি থেকে থাকে তবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 
সেখানে পৌছে কথা শুনে আসে সে তার কথা ও কাজের কোন আসমানী দলীল 
পেশ করুক না কেন? কিন্তু না তারা কোন দলীল পেশ করতে পারে, না তারা 
কোন সত্য পথের অনুসারী । 
১. এ হাদীসটি ইমাম বৃখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এটাও তাদের একটা বড় অন্যায় কথা যে, তারা বলেঃ ফেরেশতারা আল্লাহর 
কন্যা (নাউযুবিল্লাহ) । এটা কতই না জঘন্য ব্যাপার যে, তারা নিজেদের জন্যে যে 
কন্যাদেরকে অপছন্দ করে তাদেরকেই আবার স্থির করে আল্লাহ্‌ তাআলার জন্যে! 
তারা যখন শুনতে পায় যে, তাদের কন্যা সন্তান জন্ুগ্রহণ করেছে তখন দুঃখে ও 
লজ্জায় তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায়। অথচ এঁ কন্যাদেরকেই তারা সাব্যস্ত 
করছে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার জন্যে! শুধু তাই নয়, বরং তারা তাদের 
ইবাদতও করছে! তাই তো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ধমকের সুরে বলছেনঃ 
তবে কি কন্যা সন্তান তার জন্যে এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে? 

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! 
তবে কি তুমি তোমার তাবলীগী কাজের উপর তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যা 
তাদের উপর ভারী হচ্ছে? অর্থাৎ নবী (সঃ) তো তার তাবলীগী কাজের উপর 
কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছেন না! তাহলে তাদের কাছে তার আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে 
দেয়াতে তাদের অসন্তুষ্ট হবার কারণ কিঃ না কি অদৃশ্য বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান 
আছে যে, তারা এই বিষয়ে কিছু লিখে? না, না, যমীন ও আসমানের সমস্ত 
সৃষ্টজীবের মধ্যে কেউই অদৃশ্যের খবর রাখে না । এই লোকগুলো আল্লাহর দ্বীন 
এবং আল্লাহর রাসূল (সঃ) সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলে স্বয়ং রাসূল (সঃ)-কে, 
মুমিনদেরকে এবং সাধারণ লোকদেরকে প্রতারিত করতে চায় । কাফিরদের এটা 
জেনে রাখা উচিত যে, পরিণামে তারাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার । 

মহামহিমাব্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্য কোন মা'’বূদ আছে 
কি? কেন তারা আল্লাহর ইবাদতে প্রতিমা ও অন্যান্য জিনিসকে শরীক করছে? 
আল্লাহ তা'আলা তো মুশরিকদের এই কাজে চরম অসন্তুষ্ট । তারা যাকে শরীক 
স্থির করে তিনি তা হতে পবিত্র । 


88 ৷ তারা আকাশের কোন খণ্ড 
ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবেঃ pj 
GILL G2 77 33992? ঃ 
এটা তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ। ০ %7 ৮০ |) ৬5১ 
‘ 223727227 Ly 2997 
চি কালের তোলা হে হা ar ily xx paid ~£0 
সেই দিন পর্যন্ত, যেদিন তারা 283 ASDA BR 
ব্রাঘাতের সম্মুখীন হবে। 0 Lyin 45 SH 
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৪৬ । সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন 
কাজে আসবে না এবং 
তাদেরকে সাহায্যও করা হবে 
না। 


8৪৭ । এ ছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে 
যালিমদের জন্যে । কিন্তু তাদের 
ধকাংশই তা জানে না । 
৪৮। ধৈর্যধারণ কর তোমার 
প্রতিপালকের নির্দেশের 
অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের 
সামনেই রয়েছো । তুমি তোমার 
প্রতিপালকের সপ্ৰশংস 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর 
যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর । 
৪৯। এবং তার পবিত্রতা ঘোষণা 
কর রাত্রিকালে ও তারকার অস্ত 

গমনের পর । 
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আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও কাফিরদের হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা 
তাদের ৬দ্ধত্য, জিদ ও হঠধর্মীতে এতো বেড়ে গেছে যে, আল্লাহর শাস্তি অনুভব 
করার পরেও তারা ঈমানের তাওফীক লাভ করবে না । তারা যদি দেখতে পায় 
যে, আকাশের কোন টুকরা শাস্তিরূপে তাদের মাথার উপর পড়ছে তবুও আল্লাহর 
শান্তির সত্যতা স্বীকার করবে না। বরং স্পষ্টভাবে তারা বলবে যে, ওটা ঘন মেঘ, 
যা পানি বর্ষাবার জন্যে আসছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
2/094 5977 733327 7? 2877 Labor 
S82 LSU bx a5 lbs: sz LG gels oc 3) 


732332499 377297 LB 27 


- IP PH OPS hh bola 
অর্থাৎ “যদি আমি তাদের জন্যে আকাশের কোন দরযা খুলেও দিই এবং 
তারা সেখানে আরোহণও করে তবে তখনো তারা অবশ্যই বলবেঃ আমাদের 
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নযরবন্দী করা হয়েছে, বরং আমরা যাদুকৃত হয়েছি।” (১৫৪ ১৪-১৫) অথাৎ 
তারা যে মু’জিযা দেখতে চাচ্ছে তা যদি তাদেরকে দেখিয়ে দেয়াও হয়, এমন কি 
যদি তাদেরকে আকাশে উঠিয়ে নেয়াও হয় তথাপি তারা কোন কথা বানিয়ে নিয়ে 
ওটাকে অস্বীকার করে বসবে । তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সাঃ)-কে সান্তনা 
দিয়ে বলেনঃ হে নবী (সাঃ)! তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও । কিয়ামতের দিন তারা 
নিজেরাই জানতে পারবে। সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না । সেদিন 
তারা চালাক-চাতুরী সব ভুলে যাবে । আজ তারা যাদেরকে আহ্বান করছে এবং 
নিজেদের সাহায্যকারী মনে করছে, এ দিন তারা সবাই মুখ ফিরিয়ে নিবে। এমন 
কেউ হবে না যে তাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে । তারা এদের পক্ষ 
থেকে কোন ওযরও পেশ করতে পারবেনা। 


তাদেরকে যে শুধু কিয়ামতের দিনই শাস্তি দেয়া হবে এবং এখানে তারা 
আরামে ও শান্তিতে থাকবে তা নয়, বরং এই দুর্বৃত্তদের জন্যে ওর পূর্বে 
TU TT RE 
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| অথ “গুরু শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি লঘু শান্তি আস্বাদন করাবো, যাতে 
তারা ফিরে আসে ।”(৩২৪ ২১) 


প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। অথাৎ 
তারা যে দুনিয়াতেও ধৃত হবে তা তারা জানে না । এই অজ্ঞতাই তাদেরকে এ 
কাজে উত্তেজিত করে যে, তারা পাপের উপর পাপ এবং যুলুমের উপর যুলুম 
করতে থাকে, অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করা হয় এবং তারা শিক্ষা্থহণ করে। 
কিন্তু যখনই বিপদ কেটে যায় তখনই আবার তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যায় । 
‘কোন কোন হাদীসে আছে যে, মুনাফিকের দৃষ্টান্ত উটের মত । উটকে কেন বাধা 
হয় এবং খোলা হয় তা যেমন সে জানে না বা বুঝে না, অনুরূপভাবে মুনাফিককে 
কেন রোগগ্রস্ত করা হয় এবং কেন সুস্থ রাখা হয় তা সে জানে না। 

আসারে ইলাহীতে রয়েছেঃ “আমি কতবার তোমার অবাধ্যাচরণ করবো এবং 
তুমি আমাকে শাস্তি দিবে না?” আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আমি কতবার 
তোমাকে নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য দান করেছি যার তুমি খবরই রাখো না!” 


এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি ধৈর্যধারণ কর, তাদের 
দুর্ব্যবহারে ও কষ্ট প্রদানে মনক্ষুণ্ব হয়ো না। তাদের পক্ষ হতে কোন বিপদে পড়ার 
তুমি মোটেই ভয় করো না। জেনে রেখো যে, তুমি আমার হিফাযতে রয়েছো। 
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আমি সব সময় তোমাকে দেখছি। তোমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার ৷ সমস্ত 
শত্ৰু হতে তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্‌ আমারই উপর ন্যস্ত | 


অতঃপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ ‘তুমি 
তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা 
ত্যাগ কর।’ এর একটি ভাবার্থ এই বর্ণনা করা হয়েছেঃ ‘যখন তুমি নামাযের 
জন্যে দাঁড়াবে তখন তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করবে!’ দ্বিতীয় ভাবার্থঃ ‘যখন রাত্রে জাগ্রত হবে তখন তোমার প্রতিপালকের 
সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করবে!’ দু'টো ভাবার্থই সঠিক । 


হাদীস শরীফে এসেছে যে, Cl Lats MO 
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অর্থাৎ “হে আল্লাহ্‌! আপনি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা সা আপনারই প্রাপ্য, আপনার 
নাম কল্যাণ ও বরকতময়, আপনার মর্যাদা সমুচ্চ এবং আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ 
নেই ৷”? 


হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম হতে জেগে নিমের কালেমাটি পাঠ করেঃ 
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অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার 
নেই, রাজত্ব তারই ও প্রশংসাও তারই এবং তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাবান । 
আল্লাহ্‌ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লারই জন্যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বৃদ নেই, 
আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও মহান, পাপকার্য হতে ফিরার ও পুণ্যকার্য সম্পাদন করার 
ক্ষমতা আল্লাহর তাওফীক ছাড়া সম্ভব নয়।” এটা পাঠ করার পর সে ক্ষমা 
" প্রার্থনাই করুক বা কিছু যাজ্ঞা করুক, আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করে থাকেন। 
তারপর সে যদি দৃঢ় সংকন্প করে এবং অযু করে নামাষও আদায় করে তবে এ 
নামাযও কবূল করা হয়৷” ২ 
১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন । মুসনাদে আহমাদেও এ হাদীসটি রয়েছে। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ্‌ বুখারী ও সুনান গ্রন্থসমূহেও এ 
হাদীসটি বর্ণিত আছে। 
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হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ্র সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা করার হুকুম প্রত্যেক মজলিস হতে উঠে যাওয়ার সময়ই রয়েছে। হযরত 
আবুল আহওয়াস (রঃ)-এরও উক্তি এটাই যে, কেউ কোন মজলিস, হতে উঠে 
যাওয়ার ইচ্ছা করলে তার নিম্নলিখিত কালেমাটি পাঠ করা উচিতঃ 4 
৩১৯4১ অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি 
এবং আপনার প্রশংসা করছি ।” 

হযরত আবু রাবাহ্‌ (রঃ) বলেন যে, EB EE ES 
হয় তবে তো পুণ্য আরো বেড়ে যাবে। আর যদি অন্য কিছু আলোচিত হয় তবে 
এই কালেমা ওর কাফ্ফারা হয়ে যাবে অর্থাৎ পাপ মোচনের কারণ হবে৷” 

হযরত আবূ উসমান ফাকীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছেঃ হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে শিক্ষা দেন যে, যখন তিনি কোন মজলিস হতে উঠে 
যাবেন তখন যেন পাঠ করেনঃ pl 
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অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করছি । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আমি আপনার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও আপনার নিকট তাওবা করছি।” এর বর্ণনাকারী 
হযরত মা'’মার (রঃ) বলেনঃ ‘আমি এও শুনেছি যে, এই কালেমা এ মজলিসের 
কাফ্‌ফারা হয়ে যায় ৷'২ 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে 
ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে, ও বহুকিছু বাক-বিতণ্ডা করে, অতঃপর এঁ মজলিস 


/ 3১ EG 


হতে উঠে যাওয়ার পূর্বে 9 SS LI a CL 
401 55519 -এই কালেমাটি পাঠ করে, তাহলে ওঁ মর্জলিসে যা কিছু 
(ভুল-ক্রুটি) হয়েছে তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।”* 


১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এ হাদীসটি আব্দুর রায্যাক (রঃ) তার জামে’ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন । এটা মুরসাল হাদীস । 
কিন্তু মুস্তানাদ বহু হাদীসও এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, যার সনদগুলো একে অপরকে সবল করে 
থাকে৷ 

৩. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম 
হাকিম (রঃ) এ হাদীসটিকে স্বীয় মুসতাদরাক গ্রন্থে রিওয়াইয়াত করার পর বলেন যে, এর সনদ 
ইমাম মুসলিম (রঃ)-এর শর্তের উপর রয়েছে। তবে ইমাম বুখারী (রঃ) এতে ইল্লাত বের 
করেছেন। আমি বলি যে, ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবু হাতিম (রাঃ), 
ইমাম আবূ যারআহ্‌ (র), ইমাম দারকুতনী (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণও এটাকে মা'লূল বলেছেন এবং 
অহাম বা সন্দেহের সম্পর্ক ইবনে জুরায়েজ (রঃ)-এর দিকে করেছেন। কিন্তু এ রিওয়াইয়াতটি 
সুনানে আবি দাউদে যে সনদে বর্ণিত হয়েছে তাতে ইবনে জুরায়েজ (রঃ)-এর নামই নেই । 
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অন্য হাদীসে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার শেষ বয়সে যে মজলিস হতে 
উঠে যেতেন সেখানে উপরোক্ত কালেমা পাঠ করতেন । এটা দেখে একটি লোক 
ভাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আপনি ইতিপূর্বে তো এটা 
পাঠ করতেন না (সুতরাং এখন পড়ার কারণ কি)?” উত্তরে তিনি বললেনঃ 
“মজলিসে যা কিছু (দোষ-ক্ৰুটি) হয়, এই কালেমা ওর কাফ্ফারা হয়ে যায়।”* 

ইমাম নাসাঈ (রঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেনঃ “এই 
কালেমা এমনই যে, কেউ যদি এগুলোকে কোন মজলিস হতে উঠার সময় পড়ে 
নেয় তবে তার জন্যে এটা কাফ্ফারা হয়ে যাবে। ভাল মজলিস ও যিকরের 
অজলিসে এগুলো পড়লে তা মোহরের মত হয়ে যায়।”* 

সা আল্লাহর যে, আমি একটি পৃথক অংশে এই সমুদয় হাদীসকে, 

এগুলোর শব্দগুলোকে ও ওগুলোর সনদগুলোকে একত্রিত করেছি, ওর 
কারণগুলোও বর্ণনা করেছি এবং ওগুলোর সম্পর্কে যা কিছু লিখার ছিল সবই 
লিখে দিয়েছি । 

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘তার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে’ অর্থাৎ নামাযের 
মাধ্যমে ও তিলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে রাত্রিকালে তার ইবাদত ও যিক্র্‌ 
করতে থাকো । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


ASE Et a 2947 7, 3577" 
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অর্থাৎ “এবং রাত্রের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে, এটা তোমার এক 
অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত 
করবেন প্রশংসিত স্থানে ।”(১৭৪ ৭৯) 
নামাযকে বুঝানো হয়েছে। তরকা যখন অস্তমিত হবার জন্যে ঝুঁকে পড়ে তখন 
এই দুই রাকআত নামায পড়া হয়ে থাকে৷ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে 
মারফ্‌’ রূপে বর্ণিত আছেঃ “তোমরা এ দুই রাকআত সুন্নাত নামায ছেড়ে দিয়ো 
না যদিও ঘোড়া তোমাদেরকে দলিত করে।”* 
১. এ রিওয়াইয়াতটি মুরসাল সনদেও হযরত আবুল আলিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 
২. এটা সুনানে আবি দাউদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এই হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর কতক অনুসারী 
এই দুই রাকআত সুন্নাত নামাযকে ওয়াজিব বলেছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। 
কেননা, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে নবী (সঃ) বলেছিলেনঃ “দিন ও রাত্রে পাচ 
ওয়াক্ত নামায (ফরয করা হয়েছে) ৷" প্রশ্নকারী আবার প্রশ্ন করেনঃ “এ ছাড়া 
আমার উপর আর কিছু (ফরয) আছে কি?” জবাবে তিনি বলেনঃ “না, তবে তুমি 
নফল পড়তে পার ।” 

সহীহ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফজরের দুই রাকআত নামাযের চেয়ে অন্য কোন নফল নামাযের 
বেশী পাবন্দী করতেন না। 

সহীহ্‌ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “ফজরের ফরয 
নামাযের পূর্বের দুই রাকআত সুন্নাত নামায সারা দুনিয়া ও ওর মধ্যস্থিত সমস্ত 
জিনিস অপেক্ষা উত্তম” 


সূরা ৪ তুর -এর তাফসীর সমাপ্ত 
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FO, Z/:2 


সূরা ঃ নাজম মাকক 52 ed Ey 


+ / 
A237) 


(আয়াত £ ৬২, রুকু’ £ ৩) (GEE Ar 50D | 


সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সিজদা 
বিশিষ্ট সর্বপ্রথম যে সূরাটি অবতীর্ণ হয় তা হলো এই আন্‌ নাজম সূরা ৷ নবী 
(সঃ) সিজদা করেন এবং তার পিছনে যত সাহাবী (রাঃ) ছিলেন সবাই সিজদা 
করেন । শুধু একটি লোক তার মুষ্টির মধ্যে মাটি নিয়ে ওরই উপর সিজদা করে। 
হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ “আমি দেখি যে, এরপর এ লোকটি কুফরীর 
অবস্থাতেই মারা যায়। এ লোকটি ছিল উমাইয়া ইবনে খালফ ৷” কিন্তু এতে 
জটিলতা রয়েছে। তা এই যে, অন্য রিওয়াইয়াতে এ লোকটি উৎবা ইবনে 
রাবীআ নামে বর্ণিত হয়েছে। 

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) । 
১। শপথ নক্ষত্রের, যখন ওটা হয় Ne Se 

অস্তমিত, 04 od EB 


A723 39 


২। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, (5 Se ls 
বিপথগামীও নয়, fi 


9% 25 lo) [) 


)7 


৩। এবং সে মনগড়া কথাও বলে 0s 
না। 0 sly GEL UG 

8। এটা তো অহী, যা তার প্রতি HE PUA 
প্রত্যাদেশ হয়। OR P23 pl-t 


হযরত শা’বী (রঃ) বলেন যে, সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টবস্তুর যেটার ইচ্ছা সেটারই 
পারে না৷”? 


নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়া দ্বারা ফজরের সময় সারিয়া তারকার অস্তমিত হওয়া 
বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে এর দ্বারা যুহ্রা নামক তারকা উদ্দেশ্য । 
যহৃহাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওটা ঝরে গিয়ে শয়তানের দিকে 
ধাবিত হওয়া । 
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এ উক্তিটির ভাল ব্যাখ্যা হতে পারে । মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই বাক্যটির 
তাফসীর হলোঃ শপথ কুরআনের যখন তা অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতটি হলো 
আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তি গুলোর মতইঃ 


9? 29337600 2? 2723790270709 Dy 224, AA 27 ed 
Pf Dd Sl pals lsd pd SY dl ply rs 
47,19 2? WB? 7/7 2223537 2° Llp S 29299 1} 2 

- ol 22 05 5s - 02a Vlas Ye pe SS 5 

অর্থাৎ “আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের, অবশ্যই এটা এক মহা 
শপথ, যদি তোমরা জানতে । নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত 
কিতাবে, যারা পূত পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এটা জগত 


সমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ (৫৬ ৪ ৭৫-৮০) 


তারপর যে বিষয়ের উপর শপথ করেছেন তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, নবী 
(সঃ) পুণ্য, সততা ও হিদায়াতের উপর রয়েছেন। তিনি সত্যের অনুসারী । তিনি 
অজ্ঞতা বশতঃ কোন ভূল পথে পরিচালিত নন বা জেনে শুনে কোন বক্র পথের 
পথিক নন। পথভ্রষ্ট খৃষ্টান এবং জেনে শুনে সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী ইয়াহনুদীদের 
মত চরিত্র তাঁর নয়। তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ, ইলম অনুযায়ী তাঁর আমল, তাঁর পথ 
সোজা ও সরল, তিনি আযীমুশ্যান শরীয়তের আইন রচয়িতা এবং তিনি সত্য 
মধ্যম পথের উপর দণ্ডায়মান । তাঁর কোন কথা ও আদেশ তার প্রবৃত্তি ও 
ব্যক্তিগত স্বাৰ্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হয় না । বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে যে বিষয়ের 
তাবলীগের হুকুম করেন তা-ই তিনি তার মুখ দিয়ে বের করেন। সেখান হতে যা 
কিছু বলা হয় সেটাই তার মুখে উচ্চারিত হয়। আল্লাহর কথা ও হুকুমের কম 
বেশী করা হতে তার কালাম পবিত্র । 

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে 
বলতে শুনেছেনঃ “নবী নয় এই রূপ একজন লোকের শাফাআতের দ্বারা দু'টি 
গোত্ৰ বা দু'টি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্রের সংখ্যার সমান লোক জান্নাতে 
যাবে। গোত্র দু’টি হলো রাবীআহ ও মুযার ৷” তার একথা শুনে একটি লোক 
তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! রাবীআহ্‌ কি মুযারের 
অন্তর্ভুক্ত নয়?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আমি তো ওটাই বলছি যা আমি বলেছি ।”” 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে যা শুনতাম তা লিখে নিতাম । অতঃপর কুরায়েশরা 
আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করে বললোঃ “তুমি তো রাসুলুল্লাহ (সঃ) হতে 
যা শুনছো তার সবই লিখে নিচ্ছ, অথচ তিনি তো একজন মানুষ । তিনি কখনো 
কখনো ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কিছু বলে ফেলেন?” আমি তখন লিখা হতে বিরত 
থাকলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা উল্লেখ করলাম । রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
তখন আমাকে বললেনঃ “তুমি আমার কথাগুলো লিখতে থাকো । আল্লাহর 
শপথ! সত্য কথা ছাড়া আমার মুখ দিয়ে অন্য কোন কথা বের হয় না”? 

হযরত অব হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমি তোমাদেরকে যে খবর দিয়ে থাকি তাতে 
কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।”*২ 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আমি সত্য ছাড়া কিছু বলি না।” তখন কোন একজন সাহাবী তাকে বললেনঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি তো আমাদের সাথে রসিকতাও করে 
থাকেন?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “তখনও আমি সত্য কথাই বলে থাকি 
(রসিকতার সময়েও আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের হয় না) ৷” 


৫। তাকে শিক্ষা দান করে 


১১ 22 270/97 
শক্তিশালী, Gl ad ial = 
৬। প্ৰজ্ঞাসম্পন্ন, সে নিজ 3 voles 
আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, OS IN 
ob $5 9/7 39 3, 
৭.। তখন সে উর্ধ্ব দিগন্তে, 0 sk HNL 2s -Y 
৮। অতঃপর সে তার নিকটবর্তী WASLS 
হলো, অতি নিকটবর্তী । O53 Us ps A 


৯। ফলে তাদের মধ্যে দুই 2 ১৪/4 2/9 7/০7 
ধনুকের ব্যবধান রইলো অথবা 0.21 3l 0 2 SS -A 
ওরও কম । 

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে আবি শায়বা 
(রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বাষ্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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১০। তখন আল্লাহ তার বান্দার ৯৮ ॥2/7 ff 
প্রতি যা অহী করার তা অহী Curl Ck al 230 -). 


করলেন। 


১১। যা সে দেখেছে তার অস্তকরণ 
তা অস্বীকার করেনি । 


১২। সে যা দেখেছে তোমরা কি 


সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক 


করবে? 
১৩ নিশ্চয়ই সে তাকে 
আরেকবার দেখেছিল । 


১৪ । সিদরাতুল মুনতাহার নিকট, 

১৫। যার নিকট অবস্থিত 
বাসোদ্যান। 

১৬। যখন বৃক্ষটি, যদ্দ্বারা 
আচ্ছাদিত হবার তদ্দ্বারা ছিল 
আচ্ছাদিত, 

১৭ । তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি 
লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি । 

১৮। সে তো তার প্রতিপালকের 
মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল । 
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আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে খবর 
দিতে গিয়ে বলেন যে, তাকে শিক্ষা দান করেন শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন 
(ফেরেশতা) ৷ তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ) ৷ যেমন আল্লাহ তাআলা 
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শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাকে সেথায় মান্য করা হয় 
এবং যে বিশ্বাস ভাজন ।” (৮১ ৪ ১৯-২১) এখানেও বলা হয়েছে যে, তিনি 


(হযরত জিবরাঈল আঃ) শক্তিশালী ।. 
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5 33 এর একটি তাফসীর উপরোক্ত রূপে করা হয়েছে। দ্বিতীয় তাফসীর 
এই যে, তিনি (হযরত জিবরাঈল আঃ) সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট । হাদীসেও 5 
শব্দটি এসেছে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত অ'ছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “সাদকা ধনীর জন্যে ও সুস্থ-সবলের জন্যে হারাম ৷” এখানে $১ 
5) শব্দ রয়েছে। 
₹ মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল৷ ৷” অর্থাৎ হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) । 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তখন সে উর্ধ দিগন্তে ছিল, যেখান 
হতে সকাল হয়, যা সুর্য উদিত হওয়ার স্থান। 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈল 
(আঃ)-কে তার আসল রূপে বা আসল আকৃতিতে মাত্র ']'বার দেখেছেন। 
একবার রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে তার আসল আকৃতিতে দে'খার ইচ্ছা প্রকাশ 
করায় তিনি (হযরত জিবরাঈল আঃ) তার আসল আকৃতিতে প্রকাশিত হন। 
আকাশের সমস্ত প্রান্ত তার দেহে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়বার তাঁকে তার 
দর্শন ছিল এঁ সময় যখন তাকে নিয়ে তিনি উর্ধ্বগগনে উঠে যান ১৯৬ 2%; 
4123 দ্বারা এটাকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এই 
তাফসীরে এমন একটি উক্তি করেছেন যা অন্য কেউই করেননি । তিনি নিজেও 
এই উক্তির সম্বন্ধ অন্য কারো দিকে যুক্ত করেননি তার উক্তির সারমর্ম এই যে, 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) উভয়েই উর্ধ্বগগনের 
প্রান্তসমূহে সোজা হয়ে দাড়িয়েছিলেন, আর এটা ছিল মি'রাজের ঘটনা ৷ অন্য 
কেউই ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর এই উক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করেননি ৷ ইমাম 
সাহেব আরবী ভাষা হিসেবে এটাকে সাব্যস্ত করলেও এবং আরবী ব্যাকরণের 
দিক দিয়ে এটা হতে পারলেও এটা বাস্তবতা-বিরোধী উত্তিচ। কেননা, এটা 
মি’রাজের পূর্বের ঘটনা ৷ এ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভূ-পৃষ্ঠেই ছিলেন এবং হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) তার কাছে নেমে এসেছিলেন ও তার নিকটবর্টী হয়েছিলেন। এ 
সময় তিনি নিজের আসল আকৃতিতে ছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার মি’রাজের 
রাত্রে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখেছিলেন। তাহলে এটা {ছল দ্বিতীয়বারের 
দেখা। কিন্তু প্রথমবারের, দেখা তো ছিল রিসালাতের প্রাথমিক যুগের ঘটনা । 
প্রথম অহী .. Sl -এই সূরার কতকগুলো আয়াত তর উপর অবতীর্ণ 
হয়। তারপর অহী বন্ধ হয়ে যায়। এতে তিনি (নবী সঃ) খুবই দুঃখিত হন। 
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এমন কি কয়েকবার তিনি ইচ্ছা করেন যে, পাহাড়ের চূড়া হতে নীচে পড়ে 
যাবেন। কিন্তু সদা আকাশের দিক হতে তিনি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর 
নিমের উক্তি শুনতে পেতেনঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি আল্লাহর প্রকৃত ও সত্য 
রাসূল এবং আমি জিবরাঈল ৷” এ শব্দ শুনে তীর দুঃখ দূর হয়ে যেতো । তিনি 
মনে প্রশান্তি লাভ করতেন । তারপর ফিরে আসতেন । কিন্তু কিছুদিন পরেই 
আবার তীর মনের আকাঙ্কা জেগে উঠতো এবং আল্লাহ তাআলার অহীর স্বাদ 
তার স্মরণে এসে যেতো । সুতরাং পুনরায় তিনি বেরিয়ে পড়তেন এবং পাহাড়ের 
চূড়া হতে নিজেকে ফেলে দিতে চাইতেন । আবার হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
তাকে প্রশান্তি ও সান্তনা দান করতেন। শেষ পর্যন্ত একবার আবতাহ নামক স্থানে 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) নিজের প্রকৃত আকৃতিতে প্রকাশিত হন । তার ছয়শটি 
ডানা ছিল। তার দেহ্‌ আকাশের সমস্ত প্রান্তকে ঢেকে ফেলে । অতঃপর তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটবর্তী হন এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহর অহী তার 
কাছে পৌঁছিয়ে দেন৷ এঁ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর 
মর্যাদা অনুভব করেন এবং আল্লাহ তাআলার নিকট তিনি যে মহামর্যাদার 
অধিকারী তা জানতে পারেন। 

মুসনাদে বায্যারের একটি রিওয়াইয়াত ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর 
উক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় পেশ করা যেতে পারে, কিন্তু ওর বর্ণনাকারী হলেন শুধু 
হারিস ইবনে উবায়েদ, যিনি বসরায় বসবাসকারী একজন প্রসিদ্ধ লোক । তার 
কুনিয়াত হলো আবু কুদামাহ আয়াদী । সহীহ মুসলিমে তার থেকে রিওয়াইয়াত 
সমূহ এসেছে, কিন্তু ইমাম ইবনে মুঈন ওগুলোকে দুর্বল বলেছেন এবং বলেছেন 
যে, এগুলো কিছুই নয়। ইমাম আবূ হাতিম রাযীর (রঃ) উক্তি এই যে, তার 
হাদীসগুলো লিখে নেয়া যাবে, কিন্তু ওগুলো দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে 
না। ইবনে হিব্বান (রঃ) বলেন যে, তিনি বড়ই সন্দেহযুক্ত ছিলেন, সুতরাং তার 
থেকে দলীল গ্রহণ করা ঠিক নয়। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, এ হাদীসটি শুধু 
তিনি রিওয়াইয়াত করেছেন। কাজেই এটা গারীব হওয়ার সাথে সাথে মুনকারও 
বটে আর যদি এটা সাব্যস্ত হয়েও যায় তবে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা স্বপ্নের 
ঘটনা হবে তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি বসেছিলাম 
এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন। তিনি আমার দুই কাধের 
মাঝে সজোরে হাত রাখেন এবং আমাকে দাড় করিয়ে দেন। আমি একটি গাছ 
দেখলাম, যাতে পাখীর বাসার মত দুটো বসার জায়গা বানানো রয়েছে। 
একটাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বসলেন এবং অপরটিতে আমি বসলাম । 
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অতঃপর গাছটি উঁচু হতে শুরু করলো, এমনকি আমি আকাশের নিকটবর্তী হয়ে 
গেলাম । আমি ডানে-বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করছিলাম । আমি ইচ্ছা করলে হাত 
বাড়িয়ে আকাশ স্পর্শ করতে পারতাম । আমি দেখলাম যে, হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) এ সময় আল্লাহর ভয়ে অত্যন্ত জড়সড় হয়ে পড়েছেন। আমি তখন বুঝতে 
পারলাম যে, আল্লাহর মর্যাদা ও তাজাল্লীর জ্ঞানে আমার উপর তার ফযীলত 
রয়েছে। আকাশের দরযাসমূহের মধ্যে একটি দরযা আমার সামনে খুলে গেল। 
আমি খুব বড় আধযীমুশ্যান নূর দেখলাম এবং দেখলাম যে, পর্দার পাশে মণি-মুক্তা 
দুলছে। তারপর আল্লাহ তাআলা যা অহী করার ইচ্ছা তা করলেন” 


হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত 
জিবরাঈল (আঃ)-কে তার আকৃতিতে দেখেছিলেন। তার ছয়শটি পালক ছিল। 
এক একটি পালক বা ডানা এমনই ছিল যে, আকাশের প্রান্তকে পূর্ণ করে 
ফেলছিল। ওগুলো হতে পান্না ও মণি-মুক্তা ঝরে পড়ছিল”? 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) হযরত 
জিবরাঈল (আঃ)-কে তার আসল আকৃতিতে দেখার জন্যে তার কাছে আবেদন 
জানান। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে বলেনঃ “আপনি এ জন্যে আল্লাহ 
তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করুন৷” রাসুলুল্লাহ (সঃ) প্রার্থনা করলে দেখতে পান 
যে, কি একটা জিনিস উঁচু হয়ে উঠছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে। ওটা দেখেই তিনি 
অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তার 
জ্ঞান ফিরিয়ে দেন এবং তার মুখের থুথু মুছিয়ে দেন। 


ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ লাহাব এবং তার পুত্র উৎবাহ 
সিরিয়ার সফরে গমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে । তার পুত্র উৎ্বাহ তাকে 
বললোঃ “সফরে গমনের পূর্বে একবার আমি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কাছে তার 
সামনে তার প্রতিপালককে গালমন্দ দিয়ে আসি?” অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট গিয়ে বললোঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমি তো (তোমার 
প্রতিপালকের) ‘অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাদের 
মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা ওরও কম’ এ উক্তিকে অস্বীকার করি।” 
তার একথা শুনে নবী (সঃ) তার প্রতি বদদু‘আ করে বলেনঃ “হে আল্লাহ! 
আপনার কুকুরগুলোর মধ্যে একটি কুকুরকে তার উপর নির্ধারণ করুন ।” সে 
ফিরে গিয়ে তার পিতার সামনে যখন ঘটনাটি বর্ণনা করলো তখন তার পিতা 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আবু লাহাব তাকে বললোঃ “হে আমার প্রিয় বৎস! এখন তো আমি তোমার 
জীবনের ব্যা'পারে আতংকিত হয়ে পড়লাম! তার দুআ তো অগ্রাহ্য হয় না।” 
এরপর তারা যাত্রা শুরু করে দিলো। এ যাত্রীদল সিরিয়ায় পৌঁছে একজন 
আবেদের ইবাদতখানার পার্শ্বে শিবির স্থাপন করলো । আবেদ তাদেরকে বললেনঃ 
“এখানে তো নেকড়ে বাঘ বকরীর পালের মত চলাফেরা করে থাকে। তোমরা 
এখানে কেন আসলে?” এ কথা শুনে আবু লাহাবের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো । 
তাই যাত্রীদলের সমস্ত লোককে একত্রিত করে সে বললোঃ “দেখো, আমার 
বার্ধক্যের অবস্থা তোমাদের জানা আছে এবং তোমাদের উপর আমার কি প্রাপ্য 
রয়েছে সেটাও তোমাদের অজানা নেই । এখন আমি তোমাদের কাছে একটা 
আবেদন করছি এবং আশা করছি যে, সেটা তোমরা কবুল করবে। তা এই যে, 
নবুওয়াতের দাবীদার লোকটি আমার প্রাণপ্রিয় পুত্রের উপর বদদু‘আ করেছে। 
সুতরাং আমি আমার এই পুত্র উৎবার জীবনের ভয় করছি। তোমরা তোমাদের 
সমস্ত আসবাব পত্র এই ইবাদতখানার পার্শ্বে জমা করে রাখো এবং ওর উপর 
আমার এই পুত্রকে শয়ন করিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা সবাই ওর চতুর্দিকে 
পাহারা দাও” যাত্রীদল তার এ আবেদন মঞ্জুর করলো । তারা সবাই খুব সতর্ক 
থাকলো, ইতিমধ্যে সিংহ এসে পড়লো এবং সবারই মুখ শুঁকতে লাগলো । কিন্তু 
যাকে সে চায় তাকে পেলো না। অতঃপর সে খুব জোরে লাফ দিয়ে এ আসবাব 
পত্রের উপর চলে গেল এবং উৎবার মুখ শুঁকলো। তাকেই যেন সে চেয়েছিল 
সুতরাং সে তাকে ফেড়ে টুকরা টুকরা করে দিলো। এ সময় আবূ লাহাব বলে 
উঠলোঃ “আমার পূর্ব হতেই এটা বিশ্বাস ছিল যে, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বদদু‘আর 
পর আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা পেতে পারে না।” 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘অতঃপর সে (হযরত জিবরাঈল আঃ) তার 
(হযরত মুহাম্মাদ সঃ-এর) নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাদের মধ্যে 
দুই ধনুকের ব্যবধান রইলো অথবা ওরও কম ।” এখানে | শব্দটি যার খবর 
দেয়া হচ্ছে ওকে সাব্যস্ত করা ও ওর উপর যা অতিরিক্ত হবে তা অস্বীকার করার 
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জন্যে এসেছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ $5321 9 অর্থাৎ “বরং ওর 
চেয়েও বেশী কঠিন৷” (২৪ ৭8) অর্থাৎ পাথর হতে কম শক্ত কোন অবস্থাতেই 
নয়, বরং শক্ততে পাথরের চেয়েও বেশী । আর এক জায়গায় আছেঃ 4.44% 
অর্থাৎ “তারা মানুষকে এমন ভয় করে যেমন আল্লাহকে ভয় করা হয়, বরং এর 


চেয়েও বেশী ভয়।” অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ 
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- 0s 30 BDL dl lls 
অর্থাৎ “আমি তাকে এক লক্ষ লোকের নিকট পাঠিয়েছিলাম অথবা এর 
চেয়েও বেশী লোকের নিকট ৷” (৩৭ ৪ ১৪৭) অর্থাৎ তারা এক লক্ষের চেয়ে 
কমতো ছিলই না, বরং প্রকৃতপক্ষে এক লক্ষ ছিল অথবা ওর চেয়ে বেশীই ছিল। 
সুতরাং | এখানে খবরের সত্যতা প্রকাশের জন্যে এসেছে, সন্দেহ প্রকাশের জন্যে 
নয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে খবর সন্দেহের সাথে বর্ণিত হতেই পারে না। 
এই নিকটে আগমনকারী ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ), যেমন উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবূ যার (রাঃ) 
এবং হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) উক্তি করেছেন। এই অনুচ্ছেদের হাদীসগুলোও 
আমরা ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই আনয়ন করছি। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
স্বীয় অন্তরে তীর প্রতিপালককে দুই বার দেখেছেন। একবারের দেখার বর্ণনা 
. ৬১4 -এই আয়াতে রয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত মি’রাজের 
ছাদীলে রয়েছে “অতঃপর রাব্বুল ইযযত নিকটবর্তী হন ও নীচে আসেন” আর 
একারণেই মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন কথা বলেছেন এবং কতকগুলো 
বিস্ময়কর বিষয়ে আলোচনা করেছেন । যদি ওগুলো সত্যও হয় তবে ওগুলোকে 
অন্য সময় ও অন্য ঘটনার উপর স্থাপন করা হবে, ওগুলোকে এই আয়াতের 
তাফসীর বলা যেতে পারে না। এটা তো এ সময়ের ঘটনা যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
ভূ-পৃষ্ঠ অবস্থান করছিলেন। মি’রাজের রাত্রির ঘটনা এটা নয়। কেননা, ওর 
বর্ণনার পরেই বলেছেনঃ 


7/297 9/9 \ 299/979 \N 7377 


sl i Le - SAI A, 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল সিদরাতুল মুনতাহার 
নিকট ৷” সুতরাং এই সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখাতো মি'’রাজের ঘটনা, 
আর প্রথমবারের দেখা ছিল পৃথিবীর উপর ৷ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ১ 9 94৯ 3 9596 -এই 
আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি হযরত 
জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখেছিলাম, তীর ছয়শ’টি পাখা ছিল।” 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার 
নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় স্বপ্নে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখেন। 
অতঃপর তিনি তার (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন পুরো করার উদ্দেশ্যে বের হন। তখন 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! হে মুহাম্মাদ (সঃ)!” বলে 
ডাক দেন। এ ডাক শুনে তিনি তার ডানে-বামে তাকান, কিন্তু কাউকেও দেখতে 
পাননি। তিন বার এরূপই ঘটে ৷ তৃতীয়বারে তিনি উপরের দিকে তাকালে 
দেখতে পান যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) তার দুই পায়ের এক পাকে অপর 
পায়ের সাথে মোড়িয়ে আকাশের প্রান্তকে ঢেকে ফেলেছেন। অতঃপর তিনি 
বলেনঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! (ভয়ের কোন কারণ নেই) আমি জিবরাঈল (আঃ), 
আমি জিবরাঈল (আঃ) ৷” কিন্তু নবী (সঃ) ভয় পেয়ে পালিয়ে যান এবং 
লোকদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তারপর তিনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না। 
আবার তিনি বেরিয়ে পড়েন ও উপরের দিকে তাকিয়ে এ দৃশ্যই দেখতে পান। 
আল্লাহ তা'আলার sx Boll হতে Go পর্যন্ত উক্তিগুলোর মধ্যে 
এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।”১ 6 অঙ্গুলির অর্ধেক ভাগকেও বলা হয়। কেউ কেউ 
বলেন যে, দুই হাতের ব্যবধান ছিল। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এঁ 
সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর দেহের উপর দুই রেশমী পোশাক ছিল। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যা অহী করার তা অহী 
করলেন’ এর ভাবার্থ তো এই যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও 
তার রাসূল (সঃ)-এর নিকট অহী নাযিল করলেন। অথবা ভাবার্থ এই যে, 
আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দার কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে অহী 
নাযিল করলেন। উভয় অর্থই সঠিক । 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, এ সময়ের অহী ছিল আল্লাহ 
তা'আলার নিমের উক্তিগুলোঃ ৬ 44590৯৩৪ ৬) এবং 9,65 4 577 
(৯৪৪ 8) অর্থাৎ “তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি?” এবং “আর 
আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্ধাদা দান করেছি।” অন্য কেউ বলেছেন যে, 
আল্লাহ তা'আলা এ সময় নবী (সঃ)-এর প্রতি অহী করেনঃ “নবীদের উপর 
জারনাত হারাম যে পর্যন্ত না তুমি তাতে প্রবেশ কর এবং উন্মতদের উপর জান্নাত 
হারাম যে পর্যন্ত না তোমার উন্মত তাতে প্রবেশ করে” 


১. এটা ইবনে অহাব (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তিনি তাকে অন্তরে দুইবার 
দেখেছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) দর্শনকে মুতলাক বা সাধারণ 
রেখেছেন। অর্থাৎ অন্তরের দর্শনই হোক অথবা প্রকাশ্য চোখের দর্শনই হোক । 
সম্ভবতঃ এই অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের উপর স্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি 
অন্তরেই দেখেছিলেন। যেসব মনীষী চোখের দর্শনের কথা বলেছেন তারা একটা 
গারীব উক্তি করেছেন। কেননা, সাহাবীগণ (রাঃ) হতে এ ব্যাপারে কোন কিছু 
সঠিকভাবে বর্ণিত হয়নি। ইমাম বাগাভী (রঃ) বলেন যে, একটি জামাআত 
চোখের দর্শনের দিকে গিয়েছেন। যেমন হযরত আনাস (রাঃ), হযরত হাসান 
(রাঃ) এবং হযরত ইকরামা (রাঃ) ৷ কিন্তু তাদের এই উক্তির ব্যাপারে চিন্তা 
ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 

হযরত ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
বলেনঃ “মুহাম্মাদ (সঃ) তার প্রতিপালককে দেখেছেন।” তখন হযরত ইকরামা 
(রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননিঃ 
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অর্থাৎ “কোন চক্ষু তাকে পেতে পারে না এবং তিনি সমস্ত চক্ষুকে পেয়ে 
থাকেন।” (৬ 8 ১০৩) উত্তরে তিনি বলেনঃ “এটা এঁ সময় যখন তিনি তার 
নূরের পূর্ণ তাজাল্লী প্রকাশ করেন । রাসূলুল্লাহ (সঃ) দুইবার স্বীয় প্রতিপালককে 
দেখেছেন।”? 

হযরত শা’বী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) আরাফায় হযরত কা’ব (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে একটা 
প্রশ্ব করেন যা তার কাছে খুবই কঠিন ঠেকে । অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) বলেনঃ “নিশ্চয়ই আমরা বানু হাশিম ।” তখন হযরত কা’ব (রাঃ) বলেনঃ 
“আল্লাহ তা'আলা তার দর্শন ও তার কালাম হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ও হযরত 
মুসা (আঃ)-এর মধ্যে বন্টন করে দেন। তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে 
দুইবার কথা বলেছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে দুইবার স্বীয় দর্শন দেন।”২ 
১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান গারীব 

! 
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একদা হযরত মাসরূক (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন 
এবং তাকে প্রশ্ন করেনঃ “রাসুলুল্লাহ (সঃ) কি তার প্রতিপালককে দেখেছেন?” 
উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে বলেনঃ “তুমি এমন কথা বলেছ যে, একথা 
শুনে আমার দেহের লোম খাড়া হয়ে গেছে।” তখন হযরত মাসরূক (রাঃ) 
বলেনঃ “হে উন্মুল মুমিনীন! কুরআন কারীমে আল্লাহ পাক বলেনঃ 
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অর্থাৎ “সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।” হযরত 
আয়েশা (রাঃ) তখন বলেনঃ “তুমি কোথায় যাচ্ছ? এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল 
(আঃ)-কে দর্শন করা বুঝানো হয়েছে। যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) 
তার প্রতিপালককে দেখেছেন বা তিনি আল্লাহ তা'আলার কোন কথা গোপন 
করেছেন অথবা নিমের বিষয়গুলোর কোন একটা তিনি জানেনঃ (এক) কিয়ামত 
কখন সংঘটিত হবে? (দুই) বৃষ্টি কখন বর্ষিত হবে ও কি পরিমাণ বর্ষিত হবে? 
(তিন) পেটে পুত্ৰ সন্তান আছে কি কন্যা সন্তান আছেঃ (চার) কে আগামী কাল 
কি করবে? (পাচ) কে কোথায় মারা যাবে? সে বড়ই মিথ্যা কথা বলেছে এবং 
আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে । প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখেছিলেন। দুইবার তিনি আল্লাহর এই বিশ্বস্ত 
ফেরেশতাকে তার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন। একবার দেখেছিলেন 
সিদরাতুল মুনতাহার নিকট এবং আরেকবার দেখেছিলেন আজইয়াদে । তার 
ছয়’শটি পাখা ছিল এবং আকাশের সমস্ত প্রান্তকে ঢেকে ফেলেছিলেন।” 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ তোমরা কি এতে বিশ্বয়বোধ করছো যে, 
বন্ধুত্ব ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে, কালাম ছিল হযরত মূসা 
(আঃ)-এর জন্যে এবং দীদার (দর্শন) ছিল হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জন্যে?” 

হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন। উত্তরে তিনি 
বললেনঃ “তিনি তো নূর (জ্যোতি), সুতরাং কি করে আমি তাকে দেখতে 
পারি?” * অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি নূর 
দেখেছি” 


১. এটা ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব (রাঃ) বলেন যে, সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস 
করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি কি আপনার প্রতিপালককে 
দেখেছেন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আমি আমার অন্তরে র আমার প্রতিপালককে 
দুইবার দেখেছি ।” অতঃপর তিনি পাঠ করেনঃ ৬1, 31%) (4 অর্থাৎ “যা 
সে দেখেছে তার অন্তকরণ তো তা অস্বীকার করেনি ।”? 


নবী (সঃ)-এর কোন একজন সাহাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, সাহাবীগণ 
জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি কি আপনার প্রতিপালককে 
দেখেছেন?” জবাবে তিনি বৃলেনঃ “আমি তাকে আমার চক্ষু দ্বারা দেখিনি, 

অতঃপর তিনি পাঠ করেনঃ 41455 0১ অৰ্থাৎ “অতঃপর সে তার নিকটবর্তী 
হলো, অতি নিকটবর্তী ।”২ 

, হযরত ইবাদ ইবনে মানসূর (রাঃ) হযরত ইকরামা (রাঃ)-কে 39০% 0 
EE -এ আয়াত সম্পৰ্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বলেনঃ “নবী (সঃ) তার 
প্রতিপালককে দেখেছেন কি না তাই কি তুমি আমার কাছে জানতে চাচ্ছ?” 
উত্তরে তিনি বলেনঃ “হ্যা ৷” তিনি তখন বলেনঃ “হ্যা, তিনি তাকে দেখেছেন।” 
হযরত ইবাদ (রাঃ) তখন হযরত হাসান (রাঃ)-কে এ প্রশ্নই করলে তিনি জবাবে 
বলেনঃ “তিনি তার শ্রেষ্ঠত্বের ওজ্ঞবল্য ও বড়ত্বের চাদর দেখেছিলেন।” 

হযরত আবুল আলিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “আপনি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন?” জবাবে তিনি 
বলেনঃ “আমি নহর দেখেছি, নহরের পিছনে পর্দা দেখেছি এবং পর্দার পিছনে নূর 
দেখেছি এ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিনি ।”* 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি আমার 
মহামহিমান্বিত প্রতিপালককে দেখেছি ।”8 


এ হাদীসটি স্বপ্নের হাদীসের একটি অংশ বিশেষ ৷ সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আজ রাত্রিতে স্বপ্নে আমার প্রতিপালক অত্যন্ত উত্তম 
আকৃতিতে আমার নিকট এসেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! 
মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতারা কি বিষয়ের উপর আলোচনা করছে তা কি তুমি 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)। 

৩. এ হাদীসটি অত্যন্ত গারীব। 

8. এ হাদীসটির ইসনাদ সহীহ এর শর্তের উপর রয়েছে। 
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জান?” আমি আরয করলামঃ না, আমি জানি না। তখন আল্লাহ তা'আলা তার 
হাতখানা আমার দুই কাধের মাঝে রেখে দেন যার শীতলতা আমি আমার বক্ষে 
অনুভব করি। অতঃপর যমীন ও আসমানের সমস্ত কিছু আমি জেনে ফেলি। 
এরপর পুনরায় আমার প্রতিপালক আমাকে উপরোক্ত প্রশ্ন করেন। আমি তখন 
উত্তরে বলিঃ এখন আমি জানতে পারছি। তারা পরস্পর এ সৎকর্ম সন্পর্কে 
আলোচনা করছেন যা গুনাহকে মিটিয়ে দেয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তখন 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে বলেনঃ “আচ্ছা, তাহলে বল তো গুনাহ মিটিয়ে 
দেয় এঁ পুণ্য কর্মগুলো কি কি?” আমি জবাবে বললামঃ নামায শেষে মসজিদে 
বসে থাকা, জামাআতের জন্যে (মসজিদের দিকে) চলা এবং কষ্টকর অবস্থায় 
পূৰ্ণভাবে অযু করা । যে এরূপ করবে সে উত্তমরূপে জীবন যাপন করবে, মঙ্গলের 
সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র ও মুক্ত হয়ে যাবে যে, 
আজই যেন সে দুনিয়ায় এসেছে বা আজই যেন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে। এ 
সময় মহান আল্লাহ আমাকে বলেনঃ ‘হে মুহাম্মাদ (সঃ)! ‘যখন তুমি নামায 
বত ত রগ ন 1 কর 
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অৰ্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভাল কাজ করার, মন্দ কাজ 
পরিত্যাগ করার এবং মিসকীনদেরকে ভালবাসবার তাওফীক প্রার্থনা করছি। আর 
যখন আপনি আপনার বান্দাদেরকে ফিৎনায় নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন তখন 
আমাকে ফিৎনায় ফেলার পূর্বেই আপনার নিকট উঠিয়ে নিবেন (এই প্রার্থনা 
করছি)” আর মর্যাদা বৃদ্ধিকারী আমলগুলো হলোঃ খাদ্য খাওয়ানো, ইসলাম 
ছড়িয়ে দেয়া এবং লোকদের নিদ্রার অবস্থায় রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায পড়া ৷” 
এরই অনুরূপ রিওয়াইয়াত সূরায়ে সোয়াদের তাফসীরের শেষে গত হয়েছে। 
ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ রিওয়াইয়াতটি অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন যাতে 
বহু গারাবাত রয়েছে। তাতে কাফফারার বর্ণনায় রয়েছেঃ জুমআর নামাযের জন্যে 
চলার পদক্ষেপ এবং এক নামায শেষে অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষমান থাকা । 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমি বললামঃ হে আল্লাহ! আপনি হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-কে আপনার বন্ধু বানিয়েছেন এবং হযরত মূসা (আঃ)-কে করেছেন 
আপনার কালীম (কথোপকথনকারী)। আর এরা এটা বলেছেন ও করেছেন। 
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তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ “আমি কি তোমার বক্ষ খুলে দিইনি? তোমার 
বোঝা কি আমি অপসারণ করিনি? এবং অমুক অমুক অনুগ্রহ কি তোমার উপর 
করিনি?” অন্যান্য আরো অনুগ্রহ ও ইহসানের কথা তিনি বললেন যেগুলো 

“Is 


তোমাদের সামনে বলার অনুমতি আমাকে দেয়া হয়নি৷” এরই বর্ণনা ৬১ 
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এই আয়াতগুলোতে রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আমার চোখের জ্যোতি 
আমার অন্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি তাকে আমার অন্তর দ্বারা দেখেছি ।”? 


উপরে উৎবা ইবনে আবি লাহাবের একথা বলাঃ “এই নিকটে 
আগমনকারীকে আমি স্বীকার করি না” এবং এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তার 
উপর বদদু‘আ করা এবং পরে সিংহের তাকে ফেড়ে ফেলার বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। 
এ ঘটনাটি যারকা অথবা সুরাতে সংঘটিত হয়েছিল । রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছিলেন যে, সে এভাবে ধ্বংস হবে। 

এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জিবরাঈল (আঃ)-কে দ্বিতীয়বার দেখার বর্ণনা 
দেয়া হচ্ছে যা মি’রাজের রাত্রির ঘটনা মি'রাজের হাদীসগুলো খুবই 
বিস্তারিতভাবে সূরায়ে বানী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতের তাফসীরে গত হয়েছে। 
সুতরাং এখানে ওগুলোর পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই ৷ এ বর্ণনাও গত হয়েছে 
যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মি’রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দীদার 
লাভের উক্তিকারী। পূর্বযুপীয় ও পরযুগীয় একটি জামাআতের উক্তিও এটাই । 
অন্যান্য সাহাবীদের বহু দল এই উক্তির বিপরীত মত পোষণকারী । অনুরূপভাবে 
তাবেয়ী ও অন্যান্য গুরুজনও এর উল্টো মত পোষণ করেন। রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে তার পাখাসহ দর্শন ইত্যাদি রিওয়াইয়াত 
সমূহও উপরে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মাসরূক (রাঃ)-এর হযরত আয়েশা 
(রাঃ)-কে প্রশ্ন করা এবং তীর উত্তর দেয়ার ঘটনাও এখনই বর্ণিত হলো। 

বর্ণিত আছে যে, হযরত মাসরূক (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস 
করেনঃ “হে উন্মুল মুমিনীন! হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কি তার মহিমান্বিত 
প্রতিপালককে দেখেছেন?” উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ সুবহানাল্লাহ! 
তোমার কথা শুনে আমার লোম খাড়া হয়ে গেছে। তুমি কোথায় রয়েছো?” 
অর্থাৎ তুমি কি কথা বললে? জেনে রেখো যে, এই তিনটি কথা যে তোমাকে 
বলে সে মিথ্যা কথা বলেঃ (এক) যে তোমাকে বলে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) 
তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন সে মিথ্যা কথা বলে” অতঃপর তিনি পাঠ করেন 8 


১. এর ইসনাদ দুর্বল । 
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অর্থাৎ “কোন চক্ষু তাকে দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি চক্ষুগুলোকে পেয়ে 
যান।” (৬ ঃ ১০৩) আরো পাঠ করলেনঃ 


242 2/ 22,4 Pb I/ws Ys 17 G7 7d Lr 


05 bls 05 5 23 FLAS of i ON Ly 


অৰ্থাৎ “অহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া কোন মানুষের সাথে 
আল্লাহর কথা বলা সম্ভব নয়।” (৪২ £ ৫১) এরপর তিনি বলেনঃ (দুই) “যে 
তোমাকে খবর দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আগামীকালের খবর জানেন সে মিথ্যা 


বলে!” অতঃপর তিনি পাঠ করেন $ 
b) 
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অৰ্থাৎ “কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন 
এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না যে, আগামীকল্য সে কি 
অর্জন করবে এবং কেউ জানে না যে, কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে । আল্লাহ 
সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত ।”(৩১৪ ৩৪) তারপর তিনি বলেনঃ (তিন) “আর যে 
তোমাকে খবর দেয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) (আল্লাহ তা‘আলার কথা কিছু) 
গোপন করে সে মিথ্যাবাদী ৷” অতঃপর তিনি পাঠ করেনঃ 
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অর্থাৎ “হে রাসূল (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার কাছে যা 
কিছু অবতীর্ণ করা হয় তা তুমি পৌঁছিয়ে দাও ৷” (৫ ৪ ৬৭) এরপর তিনি 
বললেনঃ “হ্যা, তবে তিনি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে 
দুইবার দেখেছেন” 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, হযরত মাসরূক (রাঃ) হযরত আয়েশা 
(রাঃ)-এর সামনে কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করেনঃ 
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(০১ $১৬০১ 170, অৰ্থাৎ “অবশ্যই সে তাকে প্রকাশ্য দিগন্তে 
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দেখেছে।”(৮১৪ ২৩) - 4% 4;39) ১4, অৰ্থাৎ “নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার 
দেখেছিল” তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই উন্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন 
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এই আয়াতগুলো সম্পর্কে আমিই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম । 
তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ “এর দ্বারা আমার হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দর্শন 
বুঝানো হয়েছে।” তিনি মাত্র দুইবার আল্লাহর এই বিশ্বস্ত ফেরেশতাকে তার 
প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছিলেন। একবার তার আকাশ হতে যমীনে অবতরণের 
সময় দেখেছিলেন। এ সময় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সমস্ত ফাকা জায়গা 
তার দেহে পূর্ণ ছিল।”* 

মুসনাদে আহমাদেই রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রঃ) হযরত 
আবু যার (রাঃ)-কে বলেনঃ “আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখতাম তবে 
অবশ্যই তাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম ৷” তার একথা শুনে হযরত 
আবু যার (রাঃ) তাকে প্রশ্ন করেনঃ “তুমি তাকে কি জিজ্ঞেস করতে?” জবাবে 
হযরত শাকীক (রঃ) বলেনঃ “তিনি মহামহিমাধ্বিত প্রতিপালককে দেখেছিলেন 
কি না তা জিজ্ঞেস করতাম ৷” তখন হযরত আবু যার (রাঃ) তাকে বলেন, আমি 
তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ প্রশ্ন করেছিলাম । তিনি জবাবে বলেছিলেনঃ 
“আমি নূর দেখেছিলাম । তিনি তো নূর, সুতরাং কি করে আমি তাকে দেখতে 
পারি?” * হযরত আহমাদ (রঃ) বলেনঃ “এই হাদীসের ব্যাখ্যা যে কি করবো তা 
আমার বোধগম্য হয় না।” 

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) অন্তর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলাকে দেখেছিলেন, চক্ষু দ্বারা নয়। 
ইমাম ইবনে খুযাইয়া (রাঃ) বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রঃ) ও 
হযরত আবু যার (রাঃ)-এর মাঝে ইনকিতা বা বিয়োগ রয়েছে (অর্থাৎ তাদের 
দু'জনের মধ্যে সাক্ষাৎ লাভ ঘটেনি)। ইমাম ইবনে জাওযী (রঃ) বলেন যে, 
সম্ভবতঃ হযরত আবূ যার (রাঃ) এই প্রশ্রব মি’রাজের ঘটনার পূর্বে করেছিলেন 
এবং এঁ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই উত্তর দিয়েছিলেন। এই প্রশ্ন যদি তাকে 
মি’রাজের ঘটনার পরে করা হতো তবে অবশ্যই তিনি এঁ প্রশ্নের জবাবে হ্যা 
বলতেন, অস্বীকার করতেন না । কিন্তু এই উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে দুর্বল । কেননা, 
হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রশ্ন তো ছিল মি’রাজের পরের ঘটনা ৷ এঁ সময়েও 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) অস্বীকৃতি সূচক উত্তর দিয়েছিলেন। 
১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। 


২. সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি দু'টি সনদে বর্ণিত হয়েছে সনদ দু'টির শব্দগুলোর মধ্যে কিছু 
হেরফের রয়েছে। 
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কেউ কেউ বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে 
সম্বোধন করা তার জ্ঞান অনুযায়ী ছিল কিংবা এই যে, তার এটা ভুল ধারণা ছিল। 
যেমন ইবনে খুযাইমা (রঃ) কিতাবুত তাওহীদের মধ্যে এটাই লিখেছেন, এটা 
সম্পূর্ণরূপে ভুল । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

হযরত আনাস (রাঃ) ও হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা'আলাকে অন্তর দ্বারা দেখেছিলেন, চক্ষু দ্বারা নয় । 
তবে তিনি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে স্বীয় চক্ষু দ্বারা দুই বার তার প্রকৃত 
আকৃতিতে দেখেছিলেন। সিদরাতুল মুনতাহায় এঁ সময় বহু সংখ্যক ফেরেশতা 
ছিলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর উপর আল্লাহর নূর চমকাচ্ছিল। আর 
তিনি বিভিন্ন প্রকারের রঙ্গে রঞ্জিত ছিলেন যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতে পারে 
না। 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, মিরাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন যা সপ্তম আকাশে রয়েছে। যমীন হতে যে 
জিনিস উপরে উঠে যায় তা এখান পর্যন্ত উঠে। তারপর ওটাকে এখান হতে 
উঠিয়ে নেয়া হয়। অনুরূপভাবে যে জিনিস আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে 
অবতারিত হয় তা এখান পর্যন্তই পৌঁছে। তারপর এখান হতে ওটাকে নামিয়ে 
নেয়া হয়। এ সময় এ গাছের উপর সোনার ফড়িং পরিপূর্ণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে এখান হতে তিনটি জিনিস দান করা হয়। (এক) পাচ ওয়াক্ত নামায, 
(দুই) সুরায়ে বাকারার শেষের আয়াতগুলো এবং (তিন) তার উম্মতের মধ্যে 
যারা মুশরিক নয় তাদের পাপরাশি ক্ষমাকরণ ।* 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) অথবা অন্য সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
কোন গাছকে কাকসমূহ যেমনভাবে ঘিরে নেয় ঠিক তেমনিভাবে সিদরাতুল 
মুন্তাহার উপর ফেরেশতাগণ ছেয়ে গিয়েছিল । সেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পৌঁছলে 
তাকে বলা হয়ঃ “যা যাজ্ঞা করার তা যাজ্ঞ্া করুন।” হযরত মুজাহিদ (রঃ) 
বলেন যে, এঁ গাছের শাখাগুলো ছিল মণি-মাণিক্য, ইয়াকৃত ও যবরজদের। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওটা দেখেন এবং স্বীয় অন্তর চোখে তিনি আল্লাহ তা'আলাকেও 
দৰ্শন করেন। 


১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস বর" হয়ঃ “হে 
আল্লাহর রাসুল (সঃ)! সিদরাতুল মুনতাহায় আপনি কি দেখেছেন?’' টত্তরে তিনি 
বলেনঃ “এ গাছকে সোনার ফড়িংগুলো ঘিরেছিল এবং প্রত্যেক প' তার উপর 
একজন করে ফেরেশ্তা দাড়িয়ে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছিল্। ৷" তার দৃষ্টি 
ডানে বামে যায় না। যে জিনিস দেখার নির্দেশ ছিল ওরই প্রতি ঘঠার দৃষ্টি নিবদ্ধ 
হয়। স্থিরতা ও পূর্ণ আনুগত্যের এটা পুরো দলীল যে, তার উপর যে হুকুম ছিল 
তাই তিনি পালন করেছেন এবং ওটা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন। কোন কবি 
কতহনা চমৎকার কথা বলেছেনঃ 


LN//3 737 7 C797 7 377/37 77 N2/32 29, 1; 


Yo, LEE LE es bss ss 
অর্থাৎ “তিনি জান্নাতুল মাওয়া এবং ওর উপরে যা রয়েছে তা দেখে ছেন, তিনি 
যা দেখেছেন তা যদি অন্য কেউ দেখতো তবে সে তা অবশ্যই নিয়ে অ সতো !” 
মহান আল্লাহ বলেনঃ ৬4147৩২! ০৪ ও; (3% অৰ্থাৎ “ 7 তো তার 
প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল” যেমন তিনি অন্য জায়! । বলেনঃ 


SE LY 

অর্থাৎ “যেন আমি তোমাকে আমার মহান নিদর্শনাবলী প্রদর্শন ক 1!” (২০৪ 
২৩) এগুলো আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা ও মহান শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ । এ আয়া ত দু’টিকে 
দলীল হিসেবে গ্রহণ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) স্বীয় চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেননি । কেননা, মহিমান্বিত 
আল্লাহ বলেন যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ তাআলার বড় বড় দি দর্শনগুলো 
দেখেছেন। যদি তিনি স্বয়ং আল্লাহকে দেখতেন তবে এ দর্শনেরই ! 5ল্লেখ করা 
হতো । আর লোকদের উপর ওটা প্রকাশ করে দেয়া হতো। 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উক্তি গত হয়েছে যে, এব দা রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে তার চাহিদা অনুযায়ী দ্বিতীয়বার আকাশে উঠার স'ময় হযরত 
জিবরাঈল (আঃ)-কে তার আসল আকৃতিতে দেখানো হয়। সুত রাং হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) যখন মহামহিমাবিত আল্লাহকে খবর দেন ত খন তাকে তার 
আসল আকৃতিতে পরিবর্তিত করে দেয়া হয় এবং তিনি সিজদা আদ য় করেন। 
সুতরাং রাত ততাহ রগ করার (বতা থা হযরত জিবরাঈল 
(আঃ)-কে দেখাই উদ্দেশ্য ৷” 
১. এ রিওয়াইয়াতটি মুসনাদে আহমাদে রয়েছে এবং এটা গারীব রিওয়াইঃ ত । 
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১৯। তোমরা কি ভেবে দেখেছো 
লাত’ ও ‘উষ্যা’ সম্বন্ধে 
২০। এবং তৃতীয় আরেকটি 

‘মানাত’ সম্বন্ধে? 

২১। তবে কি পুত্র সন্তান 
তোমাদের জন্যে এবং কন্যা 
সন্তান আল্লাহর জন্যে? 

২২। এই প্রকার বন্টন তো 
অসঙ্গত । 

২৩ । এগুলো কতক নাম মাত্ৰ যা 
তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও 
তোমরা রেখেছো, যার সমর্থনে 
আল্লাহ্‌ কোন দলীল প্রেরণ 
করেননি । তারা তো অনুমান 
এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই 
অনুসরণ করে, অথচ তাদের 
নিকট তাদের প্রতিপালকের 
পথ-নি'্দেশ এসেছে। 

২৪ । মানুষ যা চায় তাই কি সে 
পায়? 

২৫। বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল 
আল্লাহরই । 

২৬ । আকাশে কত ফেরেশতা 
রয়েছে! তাদের কোন সুপারিশ 
ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার 
প্রতি সস্তুষ্ট তাকে অনুমতি না 


দেন। 


2৫৪ 


পারাঃ ২৭ 
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আল্লাহ তাআলা এই আয়াতগুলোতে মুশরিকদের ধমকের সুরে বলছেন যে, 
তারা প্রতিমাগুলোকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে মা’বুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং 
যেমনভাবে আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশক্রমে তার ঘর 
নির্মাণ করেছেন তেমনিভাবে তারা নিজেদের বাতিল মা'’বুদগুলোর জন্যে 
ইবাদতখানা বানিয়েছে। 

লাত ছিল একটি সাদা পাথর যা অংকিত ও নক্সাকৃত ছিল। ওর উপর গম্বুজ 
নির্মাণ করা হয়েছিল । ওর উপর তারা গেলাফ উঠিয়েছিল। ওর জন্যে তারা 
খাদেম, রক্ষক ও ঝাড়ুদার নিযুক্ত করেছিল । ওর আশে পাশের জায়গাগুলোকে 
তারা হারাম শরীফের মত মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতো । এটা ছিল 
তায়েফবাসীদের মূর্তির ঘর বা মন্দির । সাকীফ গোত্র এর উপাসক ছিল। তারাই 
ছিল এর মুতাওয়াল্লী । কুরায়েশ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত আরব গোত্রের উপর তারা 
নিজেদের গৌরব প্রকাশ করতো । 

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এ লোকগুলো আল্লাহ শব্দ হতে লাত 
শব্দটি বানিয়ে নিয়েছে। তারা যেন একে স্ত্রী লিঙ্গ রূপে ব্যবহার করেছিল। আল্লাহ 
তা‘আলার সত্তা সমস্ত শরীক হতে পবিত্র। 

একটি কিরআতে ৩১ শব্দটির ৬ অক্ষরটি তাশদীদের সাথে রয়েছে। অর্থাৎ 
পানি দ্বারা মিশ্রিতকারী। ওকে ৩ এই অর্থে বলার কারণ এই যে, সে একটি 
সৎলোক ছিল । হজ্বের মৌসুমে সে হাজীদেরকে পানির সাথে ছাতু মিশিয়ে পান 
করাতো । তার মৃত্যুর পর জনগণ তার কবরের খিদমত করতে শুরু করে এবং 
ধীরে ধীরে তার ইবাদতের প্রচলন শুরু হয়। অনুরূপভাবে 45% শব্দটি ?;,£ শব্দ 
হতে নেয়া হয়েছে। মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত ‘নাখলা’ নামক স্থানে 
একটি বৃক্ষ ছিল। ওর উপরও গন্থুজ নির্মিত ছিল। ওটাকেও চাদর দ্বারা আবৃত 
করা হতো । কুরায়েশরা ওর খুবই সন্মান করতো । আবু সুফিয়ানও (রাঃ) উহুদের 
যুদ্ধের দিন বলেছিলেনঃ “আমাদের উষ্যা আছে এবং তোমাদের (মুসলমানদের) 
উষ্যা নেই৷” এর জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 
“আল্লাহ আমাদের মাওলা এবং তোমাদের কোন মাওলা নেই৷” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যে ব্যক্তি (ভুলক্ৰমে) লাত ও উষ্যার কসম খেয়ে ফেলবে সে যেন তৎক্ষণাৎ 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে নেয়। আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলবেঃ ‘এসো, 
আমরা জুয়া খেলি ৷’ সে যেন সাদকা করে।”* ভাবার্থ এই যে, অজ্ঞতার যুগে 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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যেহেতু এ ধরনের কসম খাওয়া হতো, সেই হেতু ইসলাম গ্রহণের পরেও যদি 
কারো মুখ দিয়ে পূর্বের অভ্যাস হিসেবে এ শব্দগুলো বেরিয়ে পড়ে তবে তার 
কালেমা পড়ে নেয়া উচিত ৷ 

এমনিভাবে একদা হযরত সা'দ ইবনে আবি অক্কাস (রাঃ) লাত ও উষ্যার 
কসম খেয়ে বসেন। জনগণ তাকে সতর্ক করলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
নিকট গমন করেন এবং তার কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
তখন তাকে বলেন, তুমি নিম্নের কালেমাটি পাঠ করঃ 


ws L/L A37 339723 9/7393 9 3/737 (/7/ 29৬ 


IAN 
Lele sh dct aly SLA db Nims ML NLULSY 

99 7 27 

ni sd 


অর্থাৎ ‘আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার 
নেই, রাজ্য তারই এবং প্রশংসাও তীরই, আর তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর 
ক্ষমতাবান ৷’ তারপর তিনবার পাঠ করঃ 3 lenis dhl $4 অৰ্থাৎ 
‘আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হঁতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ এরপর 
বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলো এবং ভবিষ্যতে আর এরূপ করো না৷ 

মঙ্ধা ও মদীনার মধ্যস্থলে কাদীদের পার্শ্বে মুসাল্লাল নামক স্থানে মানাত ছিল। 
অজ্ঞতার যুগে খুযাআাহ, আউস ও খাযরাজ গোত্র ওর খুব সম্মান করতো । এখান . 
হতে ইহরাম বেঁধে তারা কা’বার হজ্তবের জন্যে যেতো । অনুরূপভাবে এই তিনটি 
মূর্তি ছাড়া আরো বনু মূর্তি ও থান ছিল আরবের লোকেরা যেগুলোর পূজা 
করতো । কিন্তু এই তিনটির খুব খ্যাতি ছিল বলে এখানে শুধু এই তিনটিরই 
বৰ্ণনা দেয়া হয়েছে। এ লোকগুলো এই জায়গাগুলোর তাওয়াফও করতো । তারা 
তথায় কুরবানীর জন্তুগুলো নিয়ে যেতো এবং তাদের নামে ওগুলোকে কুরবানী 
করতো । এতদসত্ব্বেও কিন্তু তারা কা’বা শরীফের মর্যাদার কথা স্বীকার করতো । 
ওটাকে তারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মসজিদ বলে বিশ্বাস করতো এবং ওর 
খুবই সম্মান করতো । 

সীরাতে ইবনে ইসহাকে রয়েছে যে, কুরায়েশ ও বানু কিনানাহ গোত্র উষ্যার 
পূজারী ছিল যা ছিল নাখলায় ৷ ওর রক্ষক ও মুতাওয়াল্লী ছিল বানু শায়বান গোত্র । 
ওটা ছিল সালীম গোত্রের শাখা বানু হাশিমের সাথে তাদের ভ্রাতৃত্ব ভাব ছিল। 


১. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মঙ্ধা বিজয়ের পর এই মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত 
খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ (রাঃ) এ 
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অর্থাৎ “হে উষ্যা! আমি তোমাকে অস্বীকার করছি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা 
করছি না। আমি দেখছি যে, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন।” ওটা বাবলার 
তিনটি গাছের উপর ছিল । গাছগুলোকে কেটে ফেলা হয়। গসম্বূজকেও ভেঙ্গে ফেলা 
হয়। অতঃপর হযরত খালিদ (রাঃ) ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ সংবাদ 
দেন । রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “তুমি কিছুই করনি । আবার যাও” তখন 
হযরত খালিদ (রাঃ) পুনরায় গেলেন। তথাকার রক্ষক ও খাদিমরা বড় বড় 
কৌশল অবলম্বন করলো। তারা খুব চীৎকার করে ‘হে উষ্যা! হে উষ্যা!” বলে 
ডাক দিলো। হযরত খালিদ (রাঃ) দেখলেন যে, একটি উলঙ্গ নারী রয়েছে, যার 
চুলগুলো এলোমেলো, আর সে তার মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করছে। হযরত 
খালিদ (রাঃ) তরবারী দ্বারা তাকে শেষ করে ফেলেন । তারপর ফিরে গিয়ে তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ খবর দেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঘে, ওটাই ছিল 
উষ্যা ৷” 

লাত ছিল সাকীফ গোত্রের মূর্তি । তারা ছিল তায়েফের অধিবাসী । ওর 
মুতাওয়াল্লী ও খাদেম ছিল বানু মু’তাব। ওটাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্যে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) সেখানে হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) ও হযরত আবু সুফিয়ান সাখ্র্‌ 
ইবনে হারব (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তারা ওটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ওর স্থলে 
মসজিদ নির্মাণ করেন। 

মানাত ছিল আউস, খাযরাজ এবং তাদের ন্যায় মত পোষণকারী 
ইয়াসরিববাসী অন্যান্য লোকদের মূর্তি । ওটা মুসাল্লালের দিকে সমুদ্র তীরবর্তী 
"কাদীদ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সেখানেও রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবু 
সুফিয়ান (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে ওকে ভেঙ্গে টুকরো 
টুকরো করে ফেলেন। কারো কারো মতে এঁ কুফরিস্তান ধ্বংস হয় হযরত আলী 
(রাঃ)-এর হাতে । 

যুলখালসা ছিল দাউস, খাশআম, বাজীলাহ এবং তাদেরই দেশস্থ আরবীয় 
অন্যান্য লোকদের বুতখানা । ওটা ছিল তাবালায় অবস্থিত এবং এ লোকগুলো 
ওটাকে কা'বায়ে ইয়ামানিয়্যাহ বলতো । আর মক্কার কা’বাকে তারা বলতো 


১. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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কা’বায়ে শামিয়্যাহ। ওটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে হযরত জারীর ইবনে 
আবদিল্লাহ (রাঃ)-এর হাতে ধ্বংস হয়। 

কাল্স ছিল তাই গোত্র এবং তাদের আশেপাশে বসবাসকারী অন্যান্য 
আরবীয়দের বুতখানা। ওটা সালমা ও আজ্জার মধ্যস্থিত তাই পাহাড়ে অবস্থিত 
ছিল। ওটাকে ভেঙ্গে ফেলার কাজে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) 
আদিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ওটাকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং সেখান হতে দু’টি তরবারী 
নিয়ে যান। একটির নাম রাসূব এবং অপরটির নাম মুখযিম ছিল। রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) তরবারী দু'টি তাকেই দিয়ে দেন। 

হুমায়ের গোত্র এবং ইয়ামনবাসী সানআ নামক স্থানে তাদের বুতখানা নির্মাণ 
করেছিল । ওটাকে রাইয়াম বলা হতো । কথিত আছে যে, ওর মধ্যে একটি কালো 
কুকুর ছিল। দুই জন হুমাইরী, যারা তুব্বার সঙ্গে বের হয়েছিল, তারা এঁ 
কুকুরটিকে বের করে হত্যা করে দেয় এবং এঁ বুতখানাকে ধ্বংস করে ফেলে। 

বানু রাবীআহ ইবনে সা’দের বুতখানাটির নাম ছিল রিযা। ওটাকে 
মুসতাওগার ইবনে রাবীআহ ইবনে কা’ব ইবনে সা’দ ইসলামে ভেঙ্গে ফেলেন। 
ইবনে হিশাম (রাঃ) বলেন যে, তার বয়স ৩৩০ (তিনশ ত্রিশ) বছর হয়েছিল, 
যার বর্ণনা তিনি স্বয়ং তাঁর কবিতার মধ্যে বর্ণনা করেছেন। 

সানদাদ নামক স্থানে বকর, তাগলিব এবং আয়াদ গোত্রের একটি দেবমন্দির 
ছিল যাকে যুলকা’বাত বলা হতো । : 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ ‘তবে কি পুত্র সন্তান 
তোমাদের জন্যে এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্যে?” কেননা এই মুশরিকরা 
নিজেদের বাজে ধারণার বশবর্তী হয়ে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলতো । 
(নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ তোমরা যদি 
তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্টন করতে বস তখন যদি কাউকেও শুধু কন্যা দাও 
এবং কাউকেও শুধু পুত্র দাও তবে যাকে শুধু কন্যা দেয়া হবে সে কখনো এতে 
সম্মত হবে না এবং এই প্রকার বন্টনকে অসঙ্গত বন্টন মনে করা হবে। অথচ 
তোমরা আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করছো কন্যা সন্তান আর নিজেদের জন্যে সাব্যস্ত 
করছো পুত্র সন্তান! এই প্রকার বন্টন তো খুবই বে-ঢংগা ও অসঙ্গত! 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা 
ও তোমরা রেখেছো, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি । তারা 
প্রকৃতপক্ষে মা’বূদও নয় এবং তারা কোন পবিত্র নামের হকদারও নয়। এ 
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লোকগুলো নিজেরাও এ দেবতাদের উপাসনা করার উপর কোন দলীল পেশ 
করতে সক্ষম হবে না । তারা তাদের পূর্বপুরুষদের উপর ভাল ধারণা পোষণ করে 
তারা যা করতো তাই করছে মাত্র । তারা মাছির উপর মাছি মেরে চলছে। অথচ 
তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পথ-নির্দেশ এসে গেছে। এতদসত্ববেও তারা 
তাদের পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করছে না। এটা চরম পরিতাপের 
বিষয়ই বটে ৷ 


মহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেনঃ মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়? সে যে 
বলে যে, সে সত্যের উপর রয়েছে, তবে সে কি বাস্তবিকই সত্যের উপর রয়েছে 
বলে প্রমাণিত হবে? তারা যতই লম্বা চওড়া দাবী করুক না কেন, তাদের দাবী 
দ্বারাই তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায় না। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যখন তোমাদের কেউ কোন কিছুর আকাভ্কা করে তখন সে কিসের আকাঙ্ক্ষা 
করছে তা যেন চিন্তা করে! কারণ সে জানে না যে, তার এ আকাঙ্ক্ষার জন্যে 
তার জন্যে কি লিখা হবে৷”? 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই!’ দুনিয়া ও 
আখিরাতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তিনিই করে থাকেন। তিনি যা চান তা হয় এবং 
যাচান নাতা হয়না। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘আকাশে কত ফেরেশতা রয়েছে। তাদের 
কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট 
তাকে অনুমতি না দেন’ অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বড় ও মর্যাদা 
সম্পন্ন ফেরেশতাও কারো জন্যে সুপারিশের কোন শব্দও উচ্চারণ করতে পারেন 
না। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন $ 
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অর্থাৎ “কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবেঃ” (২৫ 
NOES EET EVIE, 
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অর্থাৎ “তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কারো জন্যে কারো সুপারিশ উপকারী 
হবে না।” (৩৪ ৪ ২৩) সুতরাং বড় বড় নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাদের যখন 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ ন (38) বৰ্ণনা করেছেন। 
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এই অবস্তা, তখন হে নিবেধের দল! তোমাদের পূজনীয় এই মূর্তি ও থানগুলো 
তোমাদে:ব কি উপকার করতে পারে? তাদের উপাসনা করতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নিষেধ ব’রেছেন। এটা করেছেন তিনি তাঁর সমস্ত রাসূলের ভাষায় এবং তাঁর 
সমুদয় আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করার মাধ্যমে । 


২৭ । হারা আখিরাতে বিশ্বাস করে 1০ ০/:922 7/99 5 
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অর্থাৎ “রহমানের (আল্লাহর) বান্দা (এবং তার আজ্ঞাবহ) ফেরেশতাদেরকে 
তারা নারীরূপে স্থাপন করেছে, তাদের সৃষ্টির সময় তারা কি হাযির ছিল, তাদের 
সাক্ষ্য লিখে রাখা হবে এবং তারা (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবে।” (৪৩ ৪ ১৯) 
আর এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ তারাই ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে 
থ্থাকে ৷’ এটা তাদের অজ্ঞতারই ফল । তাদের এটা মিথ্যা, অপবাদ এবং স্পষ্ট 
শিরক ছাড়া কিছুই নয়। এটা তাদের অনুমান মাত্র । আর এটা প্রকাশ্য ব্যাপার 
যে, সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই । সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা অনুমান ও ধারণা করা হতে বেঁচে থাকো, 
কেননা ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা ৷” 

এরপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যে 
আমার স্মরণে বিমুখ তাকে তুমি উপেক্ষা করে চল ৷ সে. তো শুধু পার্থিব জীবনই 
কামনা করে। আর যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে তার পরিণাম কখনো 
ভাল হতে পারে না । তার জ্ঞানের সীমাও এটাই যে, দুনিয়া সন্ধানেই সে সদা 
ডুবে থাকে। 

উন্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “দুনিয়া এ ব্যক্তির ঘর যার (আখিরাতে) ঘর নেই এবং দুনিয়া এ 
ব্যক্তির মাল যার (আখিরাতে) মাল নেই । আর ওটাকে জমা করার চেষ্টায় এ 
ব্যক্তি লেগে থাকে যার বিবেক-বুদ্ধি নেই৷” একটি দু‘আয়ে মাসূরায় নবী 
(সঃ)-এর নিম্নলিখিত ভাষাও এসেছেঃ 


72 AE dad 11231 422 4274/09 
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অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বড় চিন্তা ও চেষ্টার বিষয় এবং 
আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্য ও সীমা শুধুমাত্র দুনিয়াকেই করবেন না৷” 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! নিশ্চয়ই তোমার 
প্রতিপালকই ভাল জানেন কে তার পথ হতে বিচ্যুত, তিনিই ভাল জানেন কে 
সৎপথ প্রাপ্ত । অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলাই তার বান্দাদের উপযোগিতা সম্পর্কে 
সঠিক জ্ঞান রাখেন যাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা 
পথভ্রষ্ট করেন। সবকিছু তারই ক্ষমতা, জ্ঞান ও নৈপুণ্য দ্বারা হচ্ছে। তিনি ন্যায় 
বিচারক ৷ স্বীয় শরীয়তে এবং পরিমাপ নির্ধারণে অন্যায় ও যুলুম কখনো করেন 
না। 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৩১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা 
কিছু আছে তা আল্লাহরই । 
তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা 
সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন 
উত্তম পুরস্কার, 

৩২। যারা বিরত থাকে গুরুতর 
পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে, 
ছোট খাট অপরাধ করলেও । 
তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা 
অপরিসীম; আল্লাহ তোমাদের 
সম্পর্কে সম্যক অবগত- যখন 
তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি 
করেছিলেন মৃত্তিকা হতে এবং 
যখন তোমরা মাতৃগর্ভে 
ভ্রণরূপে অবস্থান কর। 
অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা 
করো না, তিনিই সম্যক 


জানেন মুত্তাকী কে । 
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আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আসমান ও যমীনের মালিক, অভাবমুক্ত, 
প্রকৃত শাহানশাহ, ন্যায় বিচারক ও সঠিক সৃষ্টিকর্তা এবং সত্য ও ন্যায়পরায়ণ 
আল্লাহ তা‘আলাই বটে । তিনি প্রত্যেককেই তার আমলের প্রতিদান প্রদানকারী । 
পুণ্যের ভাল প্রতিদান এবং পাপের মন্দ শাস্তি তিনিই প্রদান করবেন তীর নিকট 
সৎলোক তারাই যারা তার হারামকৃত জিনিস ও কাজ হতে, বড় বড় পাপ হতে 
এবং অন্যায় ও অশ্লীল কার্য হতে দূরে থাকে । মানুষ হিসেবে তাদের দ্বারা কোন 
ছোট-খাট গুনাহ হলেও আল্লাহ তা‘আলা তা ক্ষমা করে দেন। যেমন অন্য 


জায়গায় রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “যদি তোমরা বড় বড় পাপরাশি হতে বেচে থাকো তবে আমি 
তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলোকে ক্ষমা করে দিবো এবং তোমাদেরকে 
সন্বানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করবো ।” (8 ৪ ৩১) আর এখানেও আল্লাহ্‌ তা‘আলা 
ৰূলেন যে, তিনি মানবীয় ছোট-খাট অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার মতে £5 -এর যে তাফসীর 
হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে করা হয়েছে তা হতে উত্তম 
তাফসীর আর কিছু হতে পারে না। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ তা'আলা আদম-সম্তানের উপর তার জেনা বা ব্যভিচারের অং 
লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যা সে অবশ্যই পাবে। চক্ষুর জেনা হলো দর্শন করা, 
মুখের জেনা হলো বলা, অন্তরে অনুরাগ, আসক্তি ও আকাঙ্ঞা জাগে, এখন 
লজ্জাস্থান ওকে সত্য করে দেখায় অথবা মিথ্যারূপে প্রদর্শন করে।”* 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ 
ব্যভিচার ধরা এবং পদদ্বয়ের জেনা হলো চলা, আর লজ্জাস্থান ওটাকে সত্য অথবা 
সিথ্যারূপে প্রকাশ করে। অর্থাৎ লজ্জাস্থানকে যদি সে বাধা দিতে না পারে এবং 
কুকার্য করেই বসে তবে সমস্ত অঙ্গেরই জেনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি 
সে লজ্জাস্থান বা শুপ্তাঙ্গকে সামলিয়ে নিতে পারে এবং কুকার্যে লিপ্ত না হয় তবে 
এগুলো সবই £44 -এর অন্তর্ভুক্ত হবে ।” ২ 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, “ হলো চুম্বন করা, দেখা ও স্পর্শ 
করা। আর যখন গুপ্তস্থানগুলো মিলিত হয়ে যাবে তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে 
যাবে এবং ব্যভিচার সাব্যস্ত হয়ে পড়বে। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এই বাক্যের তাফসীর এটাই বর্ণিত আছে 
যা উপরে বর্ণিত হলো। 


হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, পাপে অপবিত্র হয়ে যাওয়ার পর তা ছেড়ে 
77 
দিলে ওটা 44] -এর মধ্যে গণ্য হবে । একজন কবি বলেনঃ 


AEA 2/75 


lb as Sls + bx AX 3 x ol, 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অর্থাৎ “হে আল্লাহ! যদি আপনি ক্ষমা করেন তবে সবকিছুই ক্ষমা করে দেন, 
আর আপনার কোন এমন বান্দা আছে যে, সে অপরাধ করেনি?” 


হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা বায়তুল্লাহ্র 
তাওয়াফ করার সময় প্রায়ই এই ছন্দটি পাঠ করতো । তাফসীরে ইবনে জারীরে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপরোক্ত শ্লোকটি পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে এবং ইমাম 
তিরমিযী (রঃ) ওটাকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন । বায্যার (রঃ) বলেন যে, 
তার এ হাদীসের অন্য কোন সনদ জানা নেই ৷ শুধু এই সনদেই মারফ্‌’ রূপে 
ওটা বর্ণিত আছে। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এবং বাগাভীও (রঃ) এটা বর্ণনা 
করেছেন। বাগাভী (রঃ) এটাকে সূরায়ে তানযীলের তাফসীরে রিওয়াইয়াত 
করেছেন। কিন্তু এটা মারফু’ হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। 
একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “-এর ভাবার্থ 
এই যে, জেনার নিকটবর্তী হওয়ার পর তাওবা করে এবং আর ওদিকে ফিরে 
আলে না চুরির নিকটবর্তী হওয়ার পর চুরি করলো না এবং তাওবা করে ফিরে 
আসলো । অনুরূপভাবে মদ্যপানের নিকটবর্তী হয়ে মদ্যপান করলো না এবং 
তাওবা করে ফিরে আসলো । এগুলো সবই 4 -এর অন্তর্ভুক্ত । এগুলোর জন্যে 
মুমিন ক্ষমার্হ। 

হযরত হাসান (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। একটি রিওয়াইয়াতে 
সাহাবীগণ (রাঃ) হতে প্রায়ই এটা বর্ণিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শিরক ছাড়া অন্যান্য 
গুনাহকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন যে, £41 হলো 
হদ্দে জেনা ও আযাবে আখিরাতের মধ্যবর্তী গুনাহ । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে যে, 1/5 হলো ওঁ জিনিস যা দুই হন্দের মাঝে অবস্থিত, হদেদে 
দুনিয়া ও হদ্দে আখিরাত ৷ নামায এর কাফফারা হয়ে যায়। 43 হলো জাহান্নাম 
ওয়াজিবকারী হতে ক্ষুদ্ৃতর পাপ । হদ্দে দুনিয়া তো এঁ পার্থিব শাস্তি যা আল্লাহ 
তা'আলা কোন পাপের কারণে নির্ধারণ করেছেন। আর হদ্দে আখিরাত হলো 
ওটাই যার কারণে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম ওয়াজিব করেছেন, কিন্তু ওর শাস্তি 
দুনিয়ায় নির্ধারণ করেননি। 

মহান আল্লাহ বলেছেনঃ ‘তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম । ওটা 
প্রত্যেক জিনিসকে ঘিরে নিয়েছে এবং সমস্ত পাপকে ওটা পরিবেষ্টনকারী । যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “(হে নবী সঃ! আমার এ কথাটি আমার বান্দাদেরকে) তুমি বলঃ হে 

আমার বান্দারা, যারা নিজেদের উপর অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করেছো! তোমরা 

আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে যেয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ 

করে দিবেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু ।” (৩৯ ৪ ৫৩) 


মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত- যখন তিনি 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদম 
(আঃ)-কে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পৃষ্ঠটদেশ হতে তার 
সন্তানদেরকে বের করেছেন, যারা পিঁপড়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে। অতঃপর তিনি 
তাদেরকে দুই দলে বিভক্ত করেছেন, একদলকে জান্নাতের জন্যে এবং অপর 
দলকে জাহান্নামের জন্যে ৷ 

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ যখন তোমরা মাতৃগর্ভে জণরূপে অবস্থান কর । অর্থাৎ এ 
সময় আল্লাহর নির্ধারিত ফেরেশতা তোমাদের জীবিকা, বয়স, পুণ্য এবং পাপ 
লিখে নেয়। বহু শিশু পেট হতেই পড়ে যায়, অনেক শিশু দুগ্ধপান অবস্থায় মারা 
যায়, বহু শিশু মারা যায় দুধ ছাড়ানোর পর, অনেকে মারা যায় যৌবনে পদার্পণ ' 
করার পূর্বেই, যৌবনাবস্থাতেই বহু লোক ইহলোক ত্যাগ করে। এখন এই সমুদয়: 
মনযিল অতিক্রম করার পর যখন বার্ধক্য এসে পড়ে, যার পরে মৃত্যু ছাড়া আর 
কোন মনযিল নেই, এখনো যদি আমরা না বুঝি ও সতর্ক না হই তবে আমাদের 
চেয়ে বড় উদাসীন আর কে হতে পারে? 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘অতএব তোমরা আত্বপ্রশংসা করো না৷’ 
অর্থাৎ তোমাদের সৎ আমলের প্রশংসা তোমরা নিজেরা করো না। 


অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তোমাদের মধ্যে মুত্তাকী কে, কার অন্তরে 
আল্লাহর ভয় রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলাই খুব ভাল জানেন’ ষেমন অন্য 
আয়াতে রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “তুমি কি এ লোকদেরকে দেখোনি, যারা নিজেদের প্রশংসা নিজেরাই 
করেছে? বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে পাক পবিত্র করে থাকেন এবং তাদের 
উপর সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না৷” (8 ৪ ৪৯) 

মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি 
আমার কন্যার নাম বিররাহ রেখেছিলাম । তখন আমাকে হযরত যায়নাব বিনতু 
আবি সালমা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। 
স্বয়ং আমার নামও বিররাহ ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেনঃ 
“তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না । তোমাদের পুণ্যবানদের সম্পর্কে আল্লাহ 
তা‘আলাই সম্যক অবহিত ৷” তখন সাহাবীগণ বললেনঃ “তাহলে এর নাম কি 
রাখতে হবে?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “তোমরা এর নাম যায়নাব রেখে দাও ৷”* 
হযরত আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর সামনে কোন একটি লোকের খুব প্রশংসা করে । রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
তখন তাকে বলেনঃ “তোমার অকল্যাণ হোক! তুমি তো তোমার সাথীর গলা 
কেটে দিলে?” একথা তিনি কয়েকবার বললেন । অতঃপর তিনি বললেন, কারো 

সা যদি করতেই হবে তবে বলবেঃ “আমার ধারণা অমুক লোকটি এই রূপ । 
সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই আছে।”২ 

হযরত হারিস ইবনে হাম্মাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত 
উসমান (রাঃ)-এর সামনে তার প্রশংসা করে। তখন হযরত মিকদাদ ইবনে 
আসওয়াদ (রাঃ) লোকটির মুখে মাটি নিক্ষেপ করেন এবং বলেনঃ “আমাদেরকে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি 
নিক্ষেপ করি।”* 


৩৩। তুমি কি দেখেছো সেই RAR NAA 


t ৰ j 0d sil 
ত্য বৰ ডয, 0 
৩৪ । এবং দান করে সামান্যই, 0 551 Ib el I 
পরে বন্ধ করে দেয়? 4 2/242 UU? 
le is (0 
৩৫। তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান 
আছে যে, সে জানবে? ণ 


১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৩৬ ৷ তাকে কি অবগত করা হয়নি +2 ? 26,997 27 
যা আছে মূসা (আঃ)-এর oe = 2p!) 
কিতাবে, b>) y 22 

loXE nl 

৩৭। এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর 5 OE SU 
কিতাবে, যে পালন করেছিল ods stn - rv 
তার দায়িত্ব? YJ N387349 7 27 

৩৮। ওটা এই যে, কোন 0sPl 5s bi 5 বা YA 
বহনকারী অপরের বোঝা বহন 203 95 7 


যন! Le YL md ols YA 
৩৯। আর এই যে, মানুষ তাই ona 
পায় যা সে করে, 


B 2 NB 73704073747, 
৪০। আর এই যে, তার কর্ম O52 dy Ew Oly —E- 


অচিরেই দেখানো হবে- DD) 0 EARS J Lt 
৪১। অতঃপর তাকে দেয়া হবে 0.5) Lia ia 
পূর্ণ প্রতিদান, 


যারা আল্লাহর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা 
নিন্দে করছেন। তিনি বলেনঃ 


FSD DL 2), 2 27/2, A 


EEE se Vs Gi 

অর্থাৎ “সে বিশ্বাস করেনি, বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছিল ।” (৭৫ ৪ ৩১-৩২) 

এখানে বলেনঃ ‘সে দান করে সামান্যই, ' পরে বন্ধ করে দেয় ৷’ অন্তরকে সে 
উপদেশ গ্রহণকারী করেনি । কখনো কখনো কিছু মেনে নেয়, অতঃপর রজ্জু কর্তন 
করে পৃথক হয়ে যায়। 

আরবের লোকেরা ৫1 এঁ সময় বলে, যেমন কিছু লোক কূপ খনন করতে 
রয়েছে, মাঝে যখন কোন, শৃক্ত পাথর এসে পড়ে তখন তারা সমস্ত কাজ হতে 
বিরত থাকে এবং বলেঃ 9 অৰ্থাৎ “আমরা কাজ বন্দ করে দিলাম ৷” অতঃপর 
তারা কাজ ছেড়ে দেয় । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানবে?’ অর্থাৎ 
সে কি জানবে যে, যদি সে আল্লাহর পথে খরচ করে তবে সে রিক্ত হস্ত হয়ে 
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যাবে? আসলে তা নয়, বরং সে লোভ-লালসা, কার্পণ্য, স্বার্থপরতা এবং 
সংকীর্ণমনার কারণেই দান-খায়রাত করা হতে বিরত থাকছে। 

এ জন্যেই হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)-কে 
সম্বোধন করে বলেনঃ “হে বেলাল (রাঃ)! তুমি খরচ করে যাও এবং আরশের 
মালিকের নিকট হতে তুমি কমে যাওয়ার ভয় করো না!” আল্লাহ তা‘আলা 
বলেনঃ 

fd 214 EL 22,724 EE 
- 0551 A 23 Me SO tr lb 
Re Es 2 MENS St SEBIPET 


প্রদান করবেন এবং তিনি উত্তম রিয্‌কদাতা ৷” (৩৪ ৪ ৩৯) 


এর এক অর্থ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে যা হুকুম করা 
হয়েছিল তা তারা পূর্ণর্ূপে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আর দ্বিতীয় অর্থ এই করা হয়েছে 
যে, যে হুকুম তারা পেয়েছে তা তারা পূর্ণরূপে পালন করেছে। সঠিক কথা এই 
যে, অর্থ দুটোই হবে যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


97 S72 73w70 O34//7 2 RET 
LLL tl de sd Hb LAS 0 MAb sl HM 
অৰ্থাৎ “ইবরাহীম (আঃ)-কে যখনই তার প্রতিপালক কোন কিছু দ্বারা পরীক্ষা 
করেছেন তখনই তিনি ওগুলো পূর্ণ করেছেন (এবং এভাবে কৃতকার্য হয়েছেন), 
তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলেনঃ আমি তোমাকে লোকদের নেতা করলাম ৷” 
(২৪ ১২৪) যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 
L323 133797 7749, /73\N93/9 09 7724733743 
- 55 il 2 8 bs Use pnb dy sl yf ds) Gosh 
অৰ্থাৎ “অতঃপর আমি তোমার কাছে অহী করলাম যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে 
ইবরাহীম (আঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করবে এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত 
ছিল না।” (১৬ ৪ ১২৩) 
হযরত আবু উমনামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে 
জিজ্ঞেস করেনঃ ‘ ‘_7কি তা তুমি জান কিঃ” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আল্লাহ এবং 
তার রাসূলই (সঃ) খুব ভাল জানেন” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ “তিনি 
(হযরত ইবরাহীম আঃ) প্রত্যহ দিনের প্রথমভাগে চার রাকআত নামায পড়তেন। 
এটাই ছিল তীর ওফাদারি বা পুরোপুরিভাবে দায়িত্ব পালন”? 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। জা'ফর ইবনে যুবায়ের 
(রঃ)-এর হাদীস হতে ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। এটা দুর্বল 


| 
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হযরত আবু দারদা (রাঃ) ও হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “হে আদম সন্তান! তুমি 
আমার জন্যে দিনের প্রথম ভাগে চার রাকআত নামায পড়ে নাও, তাহলে আমি 
দিবসের শেষ ভাগ পর্যন্ত তোমার জন্যে যথেষ্ট হবো (অর্থাৎ আমি তোমাকে 
যথেষ্ট পুণ্য প্রদান করবো) ৷”? 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে $7 শব্দ ব্যবহার করার কারণ এই যে, 
তিনি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নলিখিত কালেমাগুলো পাঠ করতেনঃ 

723 33/79, 73327237? MM 7} 2232/ 
- চল ৬৮৩ ১৮ ০ AU rs 

অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও 
সকালে” (৩০ 8 ১৭) রাসূলুল্লাহ (সঃ) আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। 

এরপর হযরত মূসা (আঃ)-এর কিতাবে ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর 
কিতাবে কি ছিল তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছেঃ ওগুলোতে এই ছিল যে, যে ব্যক্তি 
নিজের জীবনের উপর যুলুম করেছে, যেমন শিরক ও কুফরী করেছে অথবা 
সাগীরা বা কাবীরা গুনাহ করেছে, তার শাস্তি স্বয়ং তারই উপর আপতিত হবে। 
যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছে ৪ 

N28 74 3/59 1/739 1/738 7/9 ) 877933279 
U3 BON ps ed M2 oe 3 hes all Bie CS Il 

অর্থাৎ “যদি কোন বোঝা বহনকারী তার বোঝা বহন করতে আহ্বান করে 
তবে তা হতে কিছুই বহন করা হবে না যদিও সে তার নিকটতম আত্মীয় হয়।” 
(৩৫ £ ১৮) এ কিতাবগুলোতে এও ছিলঃ মানুষ তা-ই পায় যা সে করে। অর্থাৎ 
যেমন তার উপর অন্যের বোঝা চাপানো হবে না এবং অন্যের দুষ্কার্যের কারণে 
তাকে পাকড়াও করা হবে না, অনুরূপভাবে অন্যের পুণ্যও তার কোন উপকারে 
আসবে না। ইমাম শাফিয়ী (রঃ) এবং তার অনুসারীগণ এই আয়াত দ্বারা দলীল 
গ্রহণ করেছেন যে, কুরআন পাঠের সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছালে তা তার 
কাছে পৌঁছে না। কেননা, না এটা তার আমল এবং না তার উপার্জিত জিনিস। 
এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) না এর বৈধতা বর্ণনা করেছেন, না এ কাজে স্বীয় 
উন্মতকে উৎসাহিত করেছেন, কোন সুষ্পষ্ট ঘোষণা দ্বারাও নয় এবং কোন ইঙ্গিত ' 
দ্বারাও নয়। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর মধ্য হতে কোন একজন 


১. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী (রঃ) ৷ 
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হতেও এটা প্রমাণিত নয় যে, তারা কুরআন পড়ে ওর সওয়াবের হাদিয়া মৃতের 
জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা যদি পুণ্যের কাজ হতো এবং শরীয়ত সম্মত আমল 
হতো তবে সওয়াবের কাজে আমাদের চেয়ে বহুগুণে অগ্রগামী সাহাবায়ে কিরাম 
(রাঃ) এ কাজ অবশ্যই করতেন'। সাথে সাথে এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, 
পুণ্যের কাজ কুরআন ও হাদীস দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কোন প্রকারের মত ও 
কিয়াসের স্থান সেখানে নেই । হ্যা, তবে দু'আ ও দান-খায়রাতের সওয়াব মৃত 
ব্যক্তির কাছে পৌঁছে থাকে । এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে এবং শরীয়ত প্রবর্তকের 
শব্দ দ্বারা প্রমাণিত । 


যে হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মানুষ যখন মারা যায় তখন তার 
আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমূল (বন্ধ হয় না) । (এক) সৎ সন্তান, যে 
তার জন্যে দুআ করে, (দুই) এ সাদকা, যা তার মৃত্যুর পরেও জারী থাকে এবং 
(তিন) এ ইলম, যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়।” এর ভাবার্থ এই যে, 
প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি জিনিসও স্বয়ং মৃত ব্যক্তিরই চেষ্টা ও আমল । অর্থাৎ অন্য 
কারো আমলের প্রতিদান তাকে দেয়া হয় না। যেমন হাদীসে এসেছে যে, 
মানুষের সবচেয়ে উত্তম খাদ্য ওটাই যা সে স্বহস্তে উপার্জন করেছে। আর মানুষের 
সন্তানও তারই উপার্জিত । সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, সন্তান, যে তার পিতার 
মৃত্যুর পর তার জন্যে দুআ করে সেও প্রকৃতপক্ষে তারই আমল । অনুরূপভাবে 
সাদকায়ে জারিয়াহ প্রভৃতিও তারই আমলের ফল এবং তারই ওয়াকফকৃত 
জিনিস। স্বয়ং কুরআন কারীমে ঘোষিত হচ্ছেঃ 


238 রর H 299, ‘222 £1 24? 2320 9 


অর্থাৎ ভা বিহ ভডকে করি জীবিত: এবং নি রাখি বা তারা ওল লেন 
করে ও যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়।” (৩৬ ৪ ১২) এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, 
তার পিছনে ছেড়ে আসা সৎকার্যগুলোর সওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকে । 
এখন থাকলো এঁ ইলম যা সে লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছে এবং তার 
ইন্তেকালের পরেও জনগণ ওর উপর আমল করতে থাকে, ওটাও প্রকৃতপক্ষে 
তারই চেষ্টা ও আমল যা তার পরে বাকী রয়েছে এবং ওর সওয়াব তার কাছে 
পৌঁছতে রয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ “যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে 
আহ্বান করে এবং যত লোক তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হিদায়াতের অনুসারী 
' কিছুই কম করা হয়না ৷’ 
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অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ‘আর তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে 
অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাকে তার কর্ম দেখানো হবে যেমন মহান আল্লাহ অন্য 


জায়গায় বলেনঃ 


LL 12273" 77233 0 22/772১ 


r7o7dd I3/°? 


lo Ld 3 Lr ill ICE EE Lys 


7292873733293 7» 33/37 // 4 


- 0 


অর্থাৎ “(হে নবী সঃ)! তুমি 


বলঃ 


o* * 


CES Ud Al 
তোমরা আমল করে যাও, সত্বরই 


তোমাদের আমল দেখবেন আল্লাহ, তার রাসূল (সঃ) এবং মুমিনরা, অতঃপর 
তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং 
তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে ৷” ( ৯ ৪ ১০৫) 


অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ 


প্রতিদান। 


৪২। আর এই যে, সবকিছুর 
সমাপ্তি তো তোমার 
প্রতিপালকের নিকট । 

৪৩ ৷ আর এই যে, তিনিই হাসান, 

88 । এবং এই যে, তিনিই মারেন, 
তিনিই বাঁচান, 

8৫ । আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি 
করেন যুগল পুরুষ ও নারী, 
8৪৬। শুক্ৰ বিন্দু হতে যখন তা 
৪৭। আর এই যে, পুনরুথান 
৪৮। আর এই যে, তিনিই 


অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ 
দান করেন, 


BD) Ve 
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৪৯। আর এই যে, তিনি শি’রা NE OD 
নক্ষত্রের মালিক । 0m 2 2 ls -£N 
৫০। এবং এই যে, তিনিই প্রথম 3-92-27 P77 


আ’দ সম্পুদায়কে ধ্বংস KT 130 Gl al 9 
করেছিলেন 


SJ 3/72, (39/7 


৫১। এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও- 0.4 es lbs —0\ 
কাউকেও তিনি বাকী 
রাখেননি- 322 »,, 2? ww 22/377 
lb MHL 09 CF 122 -61 


৫২। আর এদের পূর্বে নৃহ 
আঃ)-এর সম্পৃদায়কেও, তারা AAS ee CE 
ছিল জদি বলিত ও: ER 


ER 0 nl SEI -or 
৫৩। উৎপাটিত আবাস ভূমিকে ie gs 
উল্টিয়ে নিক্ষেপ করে SAA AAA 
নিক্ষেপ করেছিলেন OI HEE 
৫৪। ওকে আচ্ছন্ন করলো কি সং f 


সর্বগ্রাসী শাস্তি! NA 

৫৫। তবে তুমি তোমার 0s dy GS 30? 
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ 

সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে? 

ঘোষিত হচ্ছে যে, শেষে প্রত্যাবর্তন স্থল আল্লাহর নিকট । কিয়ামতের দিন 
সবকেই তারই সামনে হাযির হতে হবে। হযরত মুআয (রাঃ) বানু আওদ 
গোত্রের মধ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেনঃ “হে বানু আওদ! আমি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর দূতরূপে তোমাদের নিকট আগমন করেছি । তোমরা সবাই এ বিশ্বাস 
রেখো যে, তোমাদের সবকেই আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যেতে হবে। 
তঃপর তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে অথবা জাহার্নামে নিক্ষেপ করা 
হবে” 

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 13 I 


\72232 4 wy) 


=! ৩৮, -এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ ‘আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করা 
১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ নাজম ৫৩ ১৭৩ পারাঃ ২৭ 


জায়েয নয়৷” এটা এঁ হাদীসের মতই যা হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করো, কিন্তু 
সৃচিকুত! সেক গভারহারে চিতা করতে যেয়ো না ডাকে জানও চিতা পেতে 
পারেনা।” 

এ হাদীসটি এ শব্দগুলো দ্বারা সুরক্ষিত না হলেও সহীহ হাদীসেও এ বিষয়টি 
বিদ্যমান রয়েছে। তাতে রয়েছেঃ “তোমাদের কাছে এসে বলে- এটা কে সৃষ্টি 
করেছেন? ওটা কে সৃষ্টি করেছেন?” শেষ পর্যন্ত সে বলেঃ “আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি 
করেছেন?” তোমাদের মধ্যে কারো অন্তরে এই কুমন্্রণা আসলে সে যেন আল্লাহর 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং অন্তর হতে এঁ ধারণা দূর করে দেয়৷” 

সুনানের অন্য একটি হাদীসে রয়েছেঃ “তোমরা সৃষ্টজীব ও বস্তু সম্পর্কে 
চিন্তা-গবেষণা করো, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করো না । 
জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা এমন একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন যীর 
কানের নিম্নভাগ হতে কাধ পর্যন্ত স্থান তিনশ বছরের পথ।” অথবা যেরূপ 
বলেছেন। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তিনিই হাসান, তিনিই কাদান ৷" অর্থাৎ হাসি-কান্নার 
মূল ও কারণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন, য! সম্পূর্ণরূপে পুথক পৃথক । ‘তিনিই মারেন, 
তিনিই বাঁচান ৷’ যেমন তিনিঃ (401030192 3 অৰ্থাৎ “যিনি সৃষ্টি করেন 
মৃত্যু ও জীবন ৷” 


ঘোষিত হচ্ছেঃ ‘তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী শুক্রবিন্দু হতে যখন 
তা স্থলিত হয়৷’ যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ 
AS) Ld a DIAL LIP 3 2240/2429 972 3237977 
US - 2 G2 0 Lis dle pl Siw da of GT | 
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অর্থাৎ “মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি 

স্থলিত শুক্র বিন্দু ছিল না? অতঃপর সে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ 

তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন 

যুগল নর ও নারী । তবুও কি সেই সুষ্টা মৃতকে পুনরজীবিত করতে সক্ষম নন?” 

(৭৫ ৪ ৩৬-৪০) 

১. ইমাম বাগাভী (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘পুনরুথান ঘটাবার দায়িত্‌ তারই ৷’ অর্থাৎ যেমন তিনি 
প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তেমনই মৃত্যুর পর পুনজীবিত করার দায়িত্‌ তীরই। 
‘তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।’ ধন-সম্পদ তারই অধিকারে 
রয়েছে যা তার কাছে পুঁজি হিসেবে থাকে। অধিকাংশ তাফসীরকারের উক্তি এ 
স্থলে এটাই, যদিও কিছু লোক হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তিনি 
মাল দিয়েছেন ও গোলাম দিয়েছেন। তিনি দিয়েছেন ও খুশী হয়েছেন । তিনি 
নিজেকে অমুখাপেক্ষী করেছেন এবং স্বীয় মাখলূককে তার মুখাপেক্ষী করেছেন। 
তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদশালী করেছেন এবং যাকে ইচ্ছা দরিদ্র করেছেন। কিন্তু 
এই পরবর্তী দু'টি উক্তি শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । 

‘শি’রা’ এ উজ্জ্বল তারকার নাম যাকে “মারযামুল জাওযা’ও বলা হয়। 
আরবের একটি দল ওর ইবাদত করতো । 

আ'’দে উলা অর্থাৎ হযরত হুদ (আঃ)-এর কওম, যাকে আ’দ ইবনে ইরাম 
ইবনে সাম ইবনে নূহ (আঃ) বলা হতো। এই কওমকে আল্লাহ তা‘আলা 
ওদ্ধত্যের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। যেমন তিনি বলেনঃ 


72329 UI29/079Y LDL 00 0 3707307 
US Sd - LS, Gd PS LS Fl 
- 


অর্থাৎ “তুমি কি দেখোনি তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন আ'দ বং! 
ET 1) Ro নম 
দেশে নির্মিত হয়নি ।” (৮৯ ৪ ৬-৮) এই সম্পৃদায়টি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং 
সাথে সাথে তারা ছিল আল্লাহ তা'আলার চরম অবাধ্য ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
চরম বিরোধী । তাদের উপর ঝড়ের শান্তি আপতিত হয়, যা সাত রাত ও আট 
দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে । অনুরূপভাবে সামূদ সম্পুদায়কেও ধ্বংস করে দেন 
এবং তাদের কাউকেও তিনি বাকী রাখেননি । তাদের পূর্বে নূহ (আঃ)-এর 
সম্পু্দায়কেও ধ্বংস করেছেন, তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য । আর 
উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ 
করে সমস্ত পাপীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাদেরকে একটি জিনিস ঢেকে 
ফেলে, অর্থাৎ পাথর সমূহ, যেগুলোর বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং অত্যন্ত 
মন্দ অবস্থায় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ গ্রামে চার লক্ষ লোক বসবাস করতো । 
আবাসভূমির সবটাই অগিি, গন্ধক ও তেল হয়ে তাদের উপর প্রজ্বুলিত হয়েছিল। 
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হযরত কাতাদা (রঃ)-এর উক্তি এটাই যার সনদ অত্যন্ত দুর্বল । এটা' মুসনাদে 
ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে। 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তাহলে হে মানুষ! তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে? 

কেউ কেউ বলেন যে, এটা নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু 
সম্বোধনকে সাধারণ রাখাই বেশী যুক্তিযুক্ত । ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) সাধারণ 
রাখাকেই পছন্দ করেছেন। 
৫৬ । অতীতের সতর্ককারীদের TE 20 a80 77 

ন্যায় এই নবী (সঃ)-ও এক 0.) Zl 23 ০২ 


সতর্ককারী: 7)? 7 
* O SIN Ssjl-0V 

৫৭ । কিয়ামত আসন্ন, RE EE 
৫৮। আল্লাহ ছাড়া কেউই এটা lan os Oo - 0A 
ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। LO 
0 dil 


৫৯। তোমরা কি এই কথায় 
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বিস্ময়বোধ করছো! 0 LoS ui fo 25-04 
৬০। এবং হাসি-ঠাট্টা করছো! Sy 270 db ihe 
Ek OYSNs Lay -\- 
ক্ৰন্দন করছো না? 
FEEL 
৬১ । তোমরা তো উদাসীন, bh 0 usd mls - i 
৬২। অতএব আল্লাহকে সিজদা '£ +99%/ 217 6 
৩ O lucls al Ll - VY) 
কর এবং তার ইবাদত কর । 2-2 


ইনি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ভয় প্রদর্শক । তার রিসালাত পূর্ববর্তী 

রাসূলদের রিসালাতের মতই ৷ যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 
- 5195 224 ৩, 5 অৰ্থাৎ “(হে নৰী সঃ)! তুমি বলঃ আমি নতুন 

রাসূল তো নই!” (৪৬ ৪ ৯) অর্থাৎ রিসালাত তো আমা হতে শুরু হয়নি । বরং 
আমার পূর্বে দুনিয়ায় বহু রাসূল আগমন করেছিলেন। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ কিয়ামত আসন্ন । না এটাকে কেউ প্রতিরোধ করতে 
পারবে, না এর নির্ধারিত সময়ের অবগতি আল্লাহ ছাড়া আর কারো আছে । অর্থাৎ 
আল্লাহ ছাড়া এটা সংঘটনের নির্দিষ্ট সময় কারো জানা নেই । 
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আরবী ভাষায় এ ওকে বলা হয়, যেমন একটি দল রয়েছে, যাদের মধ্যে 
একটি লোক কোন ভয়ের জিনিস দেখে দলের লোককে সতর্ক করে। অর্থাৎ 
ভয়ের খবর শুনিয়ে দেয় ৷ যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


BAS a7713/33093 7907/22 
A Glee GL On pS A YL po 
অর্থাৎ “তিনি তো আসন্ন কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ককারী 
মাত্র ।” (৩৪ £ ৪৬) 


হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় গোত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ 
“আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে সতর্ককারী বা ভয় প্রদর্শনকারী ৷” অর্থাৎ যেমন 
কেউ কোন খারাপ জিনিস দেখে নেয় যে, ওটা তার কওমের কাছাকাছি পৌঁছে 
গেছে, তখন সে যে অবস্থায় রয়েছে এ অবস্থাতেই ভয়ে দৌড়িয়ে এসে হঠাৎ করে 
স্বীয় সম্পৃদায়কে সতর্ক করে দেয় এবং বলেঃ “দেখো, এই বিপদ আসছে, সুতরাং 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর ৷” অনুরূপভাবে কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তিও জনগণের 
উদাসীনতার অবস্থায় তাদের একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ 
[(সঃ) তা হতে তাদেরকে সতর্ক করছেন। যেমন এর পরবর্তী সূরায় রয়েছেঃ 
6 ০,5 অৰ্থাৎ “কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে।” (৫৪ £১) 
হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “তোমরা ছোট ছোট গুনাহগুলোকে ছোট ও তুচ্ছ জ্ঞান করা হতে বেঁচে 
থাকো । ছোট ছোট গুনাহ্‌গুলোর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি যাত্রীদল কোন 
জায়গায় অবতরণ করলো । সবাই এদিক ওদিক চলে গেল এবং কিছু কিছু করে 
জ্বালানী কাষ্ঠ নিয়ে আসলো । এখন যদিও প্রত্যেকের কাছে অল্প অল্প কাষ্ঠ রয়েছে, 
কিন্তু যখন ওগুলো একত্রিত করা হলো, তখন একটা বড় স্তূপ হয়ে গেল যার 
দ্বারা হাড়ি হাঁড়ি খাদ্য রান্না করা যাবে। অনুরূপভাবে ছোট ছোট পাপ জমা হয়ে 
ঢেরি হয়ে যায় এবং আকস্মিকভাবে এ পাপীকে পাকড়াও করা হয়। সুতরাং সে 
ধ্বংস হয়ে যায়।”* 
হ্যরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমার এবং কিয়ামতের দৃষ্টান্ত এ দুটির মত” অতঃপর তিনি স্বীয় 
তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মাঝে কিছুটা ফাকা রেখে দেন। তারপর তিনি 
বলেনঃ “আমার এবং কিয়ামতের দৃষ্টান্ত দু'টি ঘোড়ার মত।” এরপর তিনি 
বলেনঃ ‘আমার এবং আখিরাতের দিনের দৃষ্টান্ত ঠিক এঁ ব্যক্তির মত যাকে তার 
সম্প্রদায় নৈশ পাহারায় পাঠালো । অতঃপর সে যখন শত্রু সেনাবাহিনীকে 
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একেবারে নিকটে চলে আসতে দেখলো তখন সে একটি টিলার উপর চড়ে তার 
কাপড় নেড়ে নেড়ে ইঙ্গিতে তার কওমকে সতর্ক করলো ।” তারপর রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) বললেনঃ “আমিও এরূপ ৷”? 


এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এ কাজের উপর ঘৃণা প্রকাশ করছেন 
যে, তারা কুরআন শ্রবণ করে বটে, কিন্তু তা হতে বিমুখ হয়ে যায় ও বেপরোয়া 
হয় এবং বিস্মিতভাবে ওর রহমতকে অস্বীকার করে বসে । আর হাসি-ঠাট্টা ও 
বিদ্বপ-উপহাস করে থাকে । তাদের উচিত ছিল যে, মুমিনদের মত ওটা শুনে 
কাদতো এবং উপদেশ গ্রহণ করতো । যেমন মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, 
তারা আল্লাহর কালাম শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, সিজদায় পড়ে যায় এবং তাদের 
বিনয় বৃদ্ধি পায় । 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 4 গানকে বলা হয়। এটা ইয়ামানী 
ভাষা৷ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেই £3 -এর অর্থ বিমুখ হওয়া এবং 
অহংকার করাও বর্ণিত আছে। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত হাসান (রাঃ) 
বলেন যে, এর অর্থ হলো উদাসীন। 

এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেনঃ তোমরা একত্ববাদী ও অকপট হয়ে 
যাও বিনয়ের সাথে তোমরা ভূমিতে লুটিয়ে পড় । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূরায়ে নাজমের সিজদার স্থলে নবী 
(সঃ) সিজদা করেন এবং তার সাথে মুসলমানরা, মুশরিক এবং দানব ও মানব 
সবাই সিজদা করে।*২ 

হযরত মুত্তালিব ইবনে আবি অদাআহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) মক্কায় সূরায়ে নাজম পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সিজদা করেন এবং এঁ 
সময় তীর কাছে যারা ছিল তারা সবাই সিজদা করে । বর্ণনাকারী মুত্তালিব (রাঃ) 
বলেনঃ “আমি তখন আমার মাথা উঠালাম এবং সিজদা করলাম না৷” তখন 
পর্যন্ত মুত্তালিব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করে নি। এরপরে যে কেউই এই সূরা 
তিলাওয়াত করতেন এবং যিনি শুনতেন তখন তিনিও তার সাথে সিজদা 
করতেন।৩ 


সূরা £ নাজম -এর তাফসীর সমাপ্ত 


১. এই হাদীসের সাক্ষী হিসেবে আরো বহু হাসান ও সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। 
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেন। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবু ওয়াকিদ (রঃ)- এর রিওয়াইয়াত পূর্বে গত হয়েছে যে, ও 
(সঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে সূরায়ে 3 ও সূরায়ে ৷ 1, 
পাঠ করতেন অনুরূপভাবে বড় বড় মাহফিলেও তিনি এ দু’টি সূরা তিলাওয়াত 
করতেন । কেননা, এতে পুরস্কার ও শাস্তির প্রতিজ্ঞা, প্রথম সৃষ্টি ও মৃত্যুর পর 
পুনরুথান এবং এর সাথে সাথে তাওহীদ ও রিসালাত সাব্যস্তকরণ ইত্যাদি 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর বর্ণনা রয়েছে৷’ 


- দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)! 


১। কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ 
‘ হয়েছে, 

২। তারা কোন নিদর্শন দেখলে 
মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলেঃ 
এটা তো চিরাচরিত যাদু । 


৩। তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে 
এবং নিজ খেয়াল-খুশীর 
অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক 
ব্যাপারেই লক্ষ্যে পৌঁছবে । 

8। তাদের নিকট এসেছে 
সুসংবাদ, যাতে আছে সাবধান 
বাণী । 

৫ । এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই 
সতর্কবাণী তাদের কোন 
উপকারে আসেনি । 
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সূরাঃ কামার ৫৪ ১৭৯ পারাঃ ২৭ 
আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া এবং দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার 


খবর দিচ্ছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ, 30 3/3 অর্থাৎ “আল্লাহর 
RAS Salis ULAR LL (১৬ ৪ 
১) আরো বলেনঃ en ii Dorsal 48 05 অৰ্থাৎ “মানুষের 
হিসাব নিকাশের সময় আসর, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।” 


(২১ £ ১) এই বিষয়ের উপর বহু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় 
সাহাবীদের সামনে ভাষণ দান করেন। এঁ সময় সূর্য অস্তমিত হতে অতি অল্প 
সময় বাকী ছিল। ভাষণে তিনি বলেনঃ “যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার 
শপথ! অতীত যুগের তুলনায় দুনিয়ার হায়াতও এই পরিমাণ বাকী আছে যে 
পরিমাণ সময় এই দিনের বাকী আছে দিনের গত হয়ে যাওয়া সময়ের তুলনায় । 
সূর্যের তো আমরা সামান্য অংশই দেখতে পাচ্ছি ।”? 


হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আসরের পর 
যখন সূর্য ডুবু ডুবু প্রায়, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “অতীত যুগের লোকদের 
গত হয়ে যাওয়া সময়ের তুলনায় ।”২ 


হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমি ও কিয়ামত এই ভাবে প্রেরিত হয়েছি।” অতঃপর তিনি তর্জনী 
ও মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেন । অন্য রিওয়াইয়াতে এটুকু বেশী আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “কিয়ামত আমা হতে বেড়ে যাওয়ার উপক্রম 
হয়েছিল ।”* 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) ওয়ালিদ ইবনে আবদিল মালিকের নিকট 
পৌঁছলে তিনি তাকে কিয়ামত সম্বলিত হাদীসটি জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে 


১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বাষ্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের 
বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত খালফ ইবনে মূসা (রঃ)-কে ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) 
বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করেন বটে, কিন্তু বলেন যে, তিনি কখনো কখনো 
ভুলও করে থাকেন । দ্বিতীয় রিওয়াইয়াতটি একে সবল করে। এমন কি এর ব্যাখ্যা করে। 

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

৩. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম 
মুসলিম (রঃ) হযরত আবূ হাফিয সালমা ইবনে দীনার (রঃ)-এর হাদীস হতে এটা 
তাখরীজ করেছেন। 
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বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ “তোমরা ও কিয়ামত এ দু'টি 
অঙ্গুলির মত” এর সাক্ষ্য এ হাদীস দ্বারাও হতে পারে, যার মধ্যে রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-এর মুবারক নামগুলোর মধ্যে একটি নাম হাশির এসেছে। আর হাশির 
হলেন তিনি যার পদদ্বয়ের উপর জনগণের হাশর হবে। 

হযরত বাহায (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উৎবা ইবনে গাষ্ওয়ান 
(রাঃ) স্বীয় ভাষণে বলেন এবং কখনো বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের 
সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানার পর বলেনঃ “দুনিয়া 
শেষ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা হয়ে গেছে। এটা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাচ্ছে। 
যেমন পাত্রের খাদ্য খেয়ে নেয়া হয় এবং ধারে কিছু লেগে থাকে, তদ্রূপ দুনিয়ার 
বয়সের সমস্ত অংশই বেরিয়ে পড়েছে, শুধু নামে মাত্র বাকী আছে। তোমরা 
এখান হতে এমন জগতের দিকে গমনকারী যা কখনো ধ্বংস হবার নয় । সুতরাং 
সম্ভব হলে তোমরা এখান হতে কিছু পুণ্য সাথে নিয়ে যাও। জেনে রেখো, 
আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জাহান্নামের ধার হতে একটি পাথর 
নিক্ষেপ করা হবে যা সত্তর বছর ধরে নীচের দিকে অনবরত নামতে থাকবে, 
তবুও ওর তলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহর শপথ! জাহান্নামের এই 
গভীর গর্ত মানুষ দ্বারা পূর্ণ করা হবে। তোমরা এতে বিস্ময় প্রকাশ করো না। 
আমাদের কাছে এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের চৌকাঠের দুটি কাঠের 
মধ্যবর্তী ব্যবধান চল্লিশ বছরের পথ । আর এটাও একদিন এমনভাবে পূর্ণ হয়ে 
যাবে যে, খুবই ভীড় দেখা যাবে (শেষ পর্যন্ত) ।” 

আবূ আবদির রহমান সালমী (রঃ) বলেনঃ “আমি আমার পিতার সাথে 
মাদায়েনে গমন করি। জনপদ হতে তিন মাইল দূরে আমরা অবস্থান করি। 
জুমআর নামাযের জন্যে আমিও আমার পিতার সাথে গমন করি। হযরত 
হুযাইফা (রাঃ) মসজিদের খতীব ছিলেন। তিনি খুৎ্বায় বলেনঃ “হে জনমণ্ডলী! 
জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ ‘কিয়ামত আসন, চন্দ্র বিদীর্ণ 
হয়েছে।' কিয়ামত নিকটে এসে গেছে এবং অবশ্যই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। 
নিশ্চয়ই দুনিয়া বিচ্ছিন্নতার সতর্কধ্বনি করেছে। আজকের দিনটি হলো চেষ্টা ও 
প্রস্তুতির দিন। আগামী কাল তো হবে দৌড়াদৌড়ি করে আগে বেড়ে যাওয়ার 
দিন।” আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলামঃ কালকে দৌড় হবে কি যাতে 
আগে বেড়ে যেতে হবে? তিনি উত্তরে আমাকে বললেনঃ “তুমি তো একেবারে 
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অজ্ঞ ছেলে! এখানে একথার দ্বারা আমলের দিক দিয়ে একে অপরের আগে বেড়ে 
যাওয়া বুঝানো হয়েছে৷” দ্বিতীয় জুমআর দিন যখন আমরা আসলাম তখন 
হযরত হুযাইফা (রাঃ)-কে প্রায় আগের জুমআর দিনের মতই ভাষণ দিতে 
শুনলাম । শেষে তিনি একথাও বললেনঃ “পরিণাম হলো আগুন । 34 হলো এ 
ব্যক্তি যে জান্নাতে সর্বপ্রথম পৌঁছে গেল৷” 

আল্লাহ তা'আলার উক্তি - ‘চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।’ এটা নবী (সঃ)-এর যুগের 
ঘটনা ৷ যেমন মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে বিশুদ্ধতার সাথে এটা বর্ণিত হয়েছে। 
সহীহ হাদীসে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ 
“পাচটি জিনিস গত হয়েছে । (এক) রূম, (দুই) ধূম, (তিন) লিযাম, (চার) 
বাত্শাহ এবং (পাচ) চন্দ্র বিদীর্ণ হওন ৷” 


এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মক্কাবাসী নবী 
(সঃ)-এর কাছে মু’জিযা দেখানোর আবেদন জানালো ফলে দুই বার চন্দ্র বিদীর্ণ 
হয়, যার বর্ণনা এই আয়াত দুটিতে রয়েছে।”* 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, মক্কাবাসী 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে মু’জিযা দেখাবার আবেদন করলে তিনি চন্দরকে 
দ্বিখণ্ডিত করে তাদেরকে দেখিয়ে দেন । সুতরাং তারা হিরার এদিকে এক খণ্ড 
এবং ওদিকে এক খণ্ড দেখতে পায়।”* 

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে 
বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়। 
এক খণ্ড এক পাহাড়ে এবং অপর খণ্ড অন্য পাহাড়ে পতিত হয়। তখন তারা 
বলেঃ “মুহাম্মাদ (সঃ) আমাদের উপর যাদু করেছে!” তখন জ্ঞানীরা বললোঃ 
“যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি আমাদের উপর যাদু করেছেন তবে তিনি 
তো সমস্ত মানুষের উপর যাদু করতে পারেন না।”* 

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এটা হিজরতের পূর্বের ঘটনা । আরো বহু 
রিওয়াইয়াত রয়েছে। 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


__ ৩. এ হাদীসটি বৰ্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ (রঃ) । 
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হযরত ইবনে আব্বাস, (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর যুগে চন্র গ্রহণ হলে কাফিররা বলতে শুরু কুরে যে, চন্দ্রের উপর যাদু 
করা হয়েছে। তখন 21 $1741 4%) হতে 322 পর্যন্ত আয়াতগুলো 
অবতীর্ণ হয়। 

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, যখন চন্দ্র বিদীর্ণ হয় এবং ওর দু'টি 
টুকরো হয়, একটি পাহাড়ের পিছনে এবং অপরটি পাহাড়ের সামনে, এঁ সময় নবী 
(সঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন !”> 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হয় 
এবং ওটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। জনগণ ভালভাবে তা লক্ষ্য করে। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তোমরা সাক্ষী থাকো” ২ অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, 
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “এ সময় আমরা মক্কায় ছিলাম ৷” 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হয় । তখন কুরায়েশরা বলেঃ “ইবনে আবি কাব্শাহর 
(অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সঃ-এর) এটা যাদু ৷” কিন্তু তাদের জ্ঞানী লোকেরা বলেঃ “যদি 
" এটা মেনে নেয়াই হয় যে, তিনি আমাদের উপর যাদু করেছেন, কিন্তু দুনিয়ার 
সমস্ত লোকের উপর তো তিনি যাদু করতে পারেন না? এখন যারা সফর থেকে 
আসবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হোক যে, তারাও এঁ রাত্রে চন্ত্রকে বিদীর্ণ হতে 
দেখেছে কি না?” অতঃপর যখন তারা ফিরে আসলো তখন তারাও এটা স্বীকার 
করলো যে, সত্যি তারা এঁ রাত্রে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখেছে। কাফিরদের 
সমাবেশে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, যদি বাহিরের লোক এসে একথাই বলে 
তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতায় সন্দেহ করার কিছুই থাকবে না। অতঃপর 
যখন বাহির হতে লোক আসলো এবং যেখান হতেই আসলো সবাই এই সাক্ষ্য 
দান করলো যে, তারা স্বচক্ষে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখেছে। এরই বর্ণনা এই 
আয়াতে রয়েছে। 


হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, চন্ত্রের দুই খণ্ডের মধ্যে পাহাড় দেখা 
যেতো । অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, চন্ত্র দ্বিখণ্ডিত হলে হযরত আবূ বকর . 
(রাঃ)-কে নবী (সঃ) বলেনঃ “হে আবু বকর (রাঃ)! তুমি সাক্ষী থাকো।” আর 
মুশরিকরা এই বিরাট মু'জিযাকেও যাদু বলে দিয়ে দূরে সরে গিয়েছিল। এরই 
১. সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বিদ্যমান রয়েছে। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (78) SMA Fr dpress.com 
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বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে যে, তারা বলেঃ এটা তো চিরাচরিত যাদু । এই বলে 
তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নবী (সঃ)-এর 
হুকুমের বিপরীত নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে! তারা নিজেদের অজ্ঞতা ও 
নির্বুদ্ধিতা হতে বিরত থাকে না। 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছবে । অর্থাৎ ভাল 
ভালদের ও মন্দ মন্দদের সাথে । এও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলোঃ কিয়ামতের 
দিন প্রত্যেক ব্যাপারই সংঘটিত হবে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ, যাতে আছে সাবধান 
বাণী; এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি । 
আল্লাহ তা‘আলা যাকে হিদায়াত করেন এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, এতেও তার 
পরিপূর্ণ নিপুণতা বিদ্যমান রয়েছে। তারা যে হতভাগ্য এটা তাদের ভাগ্যে লিখে 
হিদায়াত দান করতে পারে না। এ আয়াতটি আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তির 
মতঃ 


29% 737929 N70 7 177297 7323039 


- Us| 504) * NENG te fr 
অর্থাৎ “(হে নবী সঃ)! তুমি বলে দাও- আল্লাহর যুক্তি সবদিক দিয়েই 
পরিপূর্ণ, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই হিদায়াত দান করতে 
পারতেন” (৬৪ ১৪৯) অনুরূপ নিম্নের উক্তিটিওঃ 


233399 2 37 37339 /73N)9 93 /7 


USL 0 GF 0 a Le, 
অর্থাৎ “বেঈমানদেরকে কোন মু'জিযা এবং কোন ভয় প্রদর্শনকারী কোন 

উপকার পৌঁছায় না।” (১০ ৪ ১০১) 

৬। অতএব তুমি তাদেরকে 5 29,3, AEE 
উপেক্ষা কর। যেদিন 10 iB 3-1 
আহ্বানকারী আহ্বান করবে YY 227) 

| SPE) 
/ PSS HE 242 

৭। অপমানে অবনমিত নেত্ৰে ৬৪ ১৮:৯ ৯)=!! ৮১৯ -) 
সেদিন তারা কবর হতে বের y G 734 GF 7999/7 3723 
হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় 0 75 2 ৮ 5৯) 
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৮। তারা আহ্বানকারীর দিকে 

ভাতে-তীত নিহল ET EE =X 

/ 0G 2 GSAS 

Sl বলবেঃ কঠিন এই 0 bo Sl 
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যেসব কাফির মু’জিযা দেখার 
পরও বলে যে, এটা যাদু, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তাদেরকে 
কিয়ামতের জন্যে অপেক্ষা করতে দাও। এঁদিন তাদেরকে হিসাবের জায়গায় 
দাড়াবার জন্যে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবেন, যা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ 
স্থান । যেখানে তাদেরকে বিপদ আপদে ঘিরে ফেলবে তাদের চেহারায় লাঞ্ছনা 

ও অপমানের চিহ্ন পরিক্ষুট হয়ে উঠবে ৷ লজ্জায় তাদের চক্ষু অবনমিত হবে। 

তারা কবর হতে বের হয়ে পড়বে । অতঃপর বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত তারা দ্রুত 

গতিতে হিসাবের মাঠের দিকে চলে যাবে। তাদের কান থাকবে আহ্বানকারীর 
আহ্বানের দিকে এবং তারা অত্যন্ত দ্রুত চলবে না তারা পারবে বিকর্ুদ্ধাচরণ 
করতে, না বিলম্ব করার ক্ষমতা রাখবে ৷ এঁ ভয়াবহ কঠিন দিনকে দেখে তারা 
অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং চীৎকার করে বলবেঃ এটা তো বড়ই কঠিন 

* দিন! 

৯। এদের পূর্বে নূহ (আঃ)-এর 
সম্প্দায়ও মিথ্যা আরোপ 
করেছিল- মিথ্যা আরোপ COE ROA TT 
করেছিল আমার বান্দার প্রতি SAA Us IniSG 


1977 7.9947 2/00 7 


এবং বলেছিলঃ এতো এক F235 
পাগল । আর তাকে ভীতি ০35 
প্রদর্শন করা হয়েছিল । 22977 NTA 

১০ । তখন সে তার প্রতিপালককে ho fa as - Ne 
আহ্বান করে বলেছিলঃ আমি 204 
তো অসহায়, অতএব, তুমি 0 
আমার প্রতিবিধান কর । 9 Lon der Ss ৰ 


১১। ফলে আমি উন্মুক্ত করে ioe 


দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল oe 
বারি বর্ষণে, Ede 
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১২। এবং মৃত্তিকা হতে উৎসারিত 23942 7 3/3 /7324,79 
করলাম প্রন্নবণ; অতঃপর RE asd brass -\Y 
/ 3/7 NASW 7 7/79 7 
সকল পানি মিলিত হলো এক El EE i 
পরিকল্পনা অনুসারে । 2 ত 
১৩। তখন নূহ (আঃ)-কে 0% 
আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও $ /9/ 7/১/2919, 
কীলক নির্মিত এক নৌযানে (৮9 ৪ 3-৮ 
১৪ । যা চলতো আমার প্রত্যক্ষ OS 
তত্ত্বাবধানে, এটা পুরস্কার তার ACG 1S: GG 
জন্যে যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। dls Gls -\t 


১৫। আমি এটাকে রেখে দিয়েছি 24 
এক নিদর্শনরূপে; অতএব / 


2 CALAN TEAL 


উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে ০ 5 4! 457 এ, -\০ 


কি? £2 
2, 
১৬। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি Ot 
YS 232 LALA 27,7 bi 
ও সতর্কবাণী । 0 lie IETS -- 


১৭। কুরআন আমি সহজ করে OS eT LEE 
দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের Mo sl x; -\V 


জন্যে, সুতরাং উপদেশ Es 77 
গ্রহণকারী কেউ আছে কি? 06 03 $8 


আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার এই উন্মতের পূর্বে 
হযরত নূহ (আঃ)-এর উন্মতও তাদের নবী আমার বান্দা হযরত নূহ (আঃ)-কে 
অবিশ্বাস করেছিল, পাগল বলেছিল এবং শাসন গর্জন ও ধমক দিয়ে বলেছিলঃ 
‘হে নূহ (আঃ)! যদি তুমি তোমার এ কাজ হতে বিরত না হও তবে অবশ্যই 
আমরা তোমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করবো ।' আমার বান্দা ও রাসূল হযরত নূহ 
(আঃ) তখন আমাকে ডাক দিয়ে বললোঃ ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তো 
অসহায় । আমি কোনক্রমেই আর নিজেকে বাচাতে পারছি না এবং আপনার : 
দ্বীনেরও হিফাযত করতে পারছি না । সুতরাং আপনি আমাকে সাহায্য করুন এবং 
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আমাকে বিজয় দান করুন ৷’ তার এ প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কবুল করলেন এবং 
এ কাফির কওমের উপর প্রসিদ্ধ তুফান পাঠালেন। আকাশ হতে মুষল ধারের 
বৃষ্টির দরযা খুলে দিলেন এবং যমীন হতে উৎলিয়ে ওঠা পানির প্রস্ববণের মুখ 
খুলে দিলেন। এমন কি যা পানির জায়গা ছিল না, যেমন উনান ইত্যাদি হতে 
পানি উঠতে লাগলো । চতুৰ্দিক পানিতে ভরে গেল। আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ 
হলো না এবং যমীন হতে পানি উঠাও বন্ধ হলো না । নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এটা 
চলতেই থাকলো । আকাশের মেঘ হতেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু এ সময় 
আকাশ হতে পানির দরযা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর শাস্তি বৃষ্টির আকারে 
বর্ষিত হচ্ছিল । না এর পূর্বে কখনো এতো বেশী পানি বর্ষিত হয়েছিল, না এর 
পরে কখনো এরূপ পানি বর্ষিত হয়েছে। এদিকে আকাশের এই অবস্থা, আর 
ওদিকে যমীনের উপর এ আদেশ হয়েছিল যে, ওটা যেন পানি উগলিয়ে দেয় । 
সুতরাং চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি। 

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, আকাশের মুখ খুলে দেয়া হয় এবং ওগুলো 
দিয়ে অনবরত পানি বর্ষিত হতে থাকে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তাকে (নূহ আঃ-কে ) আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও 
কীলক নির্মিত এক নৌযানে। 


£5 শব্দের অর্থ হলো নৌকার বাম দিকের অংশ এবং প্রাথমিক অংশ যার 
উপর ঢেউ এসে লাগে । ওর মূল জোড়কেও বলা হয়েছে। 

আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘ওটা আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলতো, এটা পুরস্কার 
তার জন্যে যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল’ হযরত নূহ (আঃ)-কে সাহায্য করার 
মাধ্যমে এটা ছিল কাফিরদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ । 

ইরশাদ হচ্ছেঃ আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শন রূপে ৷ অর্থাৎ এ 
নৌকাকে শিক্ষণীয় বিষয় রূপে বাকী রেখেছি। 


হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এই উন্মতের প্রথম যুগের লোকেরাও এ 
নৌকাটি দেখেছে । কিন্তু এর প্রকাশ্য অর্থ হলোঃ এ নৌকার নমুনায় অন্যান্য 
নৌকাগুলো আমি নিদর্শন হিসেবে দুনিয়ায় কায়েম রেখেছি । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 

2499237 “2// 7 38 32/2 3292 3874034977 0049) 
AS 0s 0 Lil, REE Fl J 

2 be 
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অর্থাৎ “তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই 
নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। আর তাদের জন্যে অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি 
করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।” (৩৬ 8 8১-৪২) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
27 73237 UIP 07797 rd? 22)9/7 AE 2/74/72 
Us 55 SY lad ll SS lon + WAU 


G7 923 
- isl, us 


অর্থাৎ “যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ 
করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্যে এবং 
এই জন্যে যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে।” (৬৯৪ ১১-১২) এজন্যেই 
আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ ‘সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?’ 


হযরত ইবনে ম্যসুউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) আমাকে 184 35 পড়িয়েছেন 1”> স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতেও এই 
শব্দের কিরআর্ত এরূপই বর্ণিত আছে। 

হযরত আসওয়াদ (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “এই শব্দটি J না J 
হবে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আমি হযরত আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ)-কে পড়তে শুনেছি 
4/5 দ্বারা এবং তিনি বলেছেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে এ? দ্বারাই পড়তে 
শুনেছেন। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও 
সতর্কবাণী ৷’ অর্থাৎ যারা আমার সাথে কুফরী করেছিল, আমার রাসূলদেরকে 
অবিশ্বাস করেছিল এবং আমার উপদেশ হতে শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের প্রতি 
আমার শাস্তি কতই না কঠোর ছিল! কিভাবেই না আমি আমার রাসূলদের 
শত্রুদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। আর কেমন করে আমি সত্য ধর্মের 
শত্রুদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আমি কুরআন কারীমের শব্দ ও অর্থ প্রত্যেক এমন 
ব্যক্তির জন্যে সহজ করে দিয়েছি যে এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় ৷’ যেমন 
তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ 


4977 B30 777 , NN IG i972 7 7/3)5/9/ 6) 


- ANN Sly sl bis dle Id eS, 


১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অর্থাৎ “আমি তোমার প্রতি (নবী সঃ-এর প্রতি) বরকতময় কিতাব অবতীর্ণ 
করেছি যাতে তারা এর আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এবং যেন 
ANE 1 ২৯) আর এক জায়গায় বলেনঃ 


71383 7/2387 2/4 / 


5: ES BEES 
অৰ্থাৎ “আমি কুরআনকে উপদেশের জন্যে সহজ করেছি।” আরো বলেনঃ 


327, 7 Wd? 037 LAA/3 B32 


Ls 7% ol id Ll aS md LG 

অর্থাৎ “আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি 
ওটা দ্বারা মুত্তাকীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডা প্রবণ সম্পৃ্দায়কে সতর্ক 
করতে পার ৷” (১৯ ৪ ৯৭) 

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর কিরআত ও তিলাওয়াত আল্লাহ 
তা'আলা সহজ করে দিয়েছেন । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি আল্লাহ তাআলা একে 
সহজসাধ্য না করতেন তবে মাখলূকের ক্ষমতা ছিল না যে, তারা আল্লাহর 
কালাম পড়তে পারে। আমি বলি যে, এ সহজগুলোর মধ্যে একটি সহজ ওটাই 
যা পূর্বে হাদীসে গত হয়েছে। তা এই যে, এই কুরআন সাতটি কিরআতের উপর 
অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই হাদীসের সমস্ত পন্থা ও শব্দ আমরা ইতিপূর্বে জমা 
করে দিয়েছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্পরয়োজন। মোটকথা, আল্লাহ 
তা'আলা কুরআনকে খুবই সহজ করে দিয়েছেন। সুতরাং কুরআন হতে উপদেশ 
গ্রহণকারী কেউ আছে কিঃ অর্থাৎ কেউ এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে 
তাকে সাহায্য করা হবে। 


১৮। আ’দ সমশ্পুদায় সত্য ১ ০22//9, 23/5, 
প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কি ৩ 55 ১০ ৩4১5 - ১A 
কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি AANA 
ig বাণী! 0 253 ahie 


33/7 BADE 
১৯। তাদের উপর আমি প্রেরণ wml CL UL - -\৭ 
করেছিলাম ঝরঞ্রাবায়ু 3০৩% 2/7 2/9 2 
নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভোগের দিনে, 07 ঢু টা ০০+" 
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২০। মানুষকে ওটা উৎখাত OE Gyo, 
করেছিল উন্ুুলিত খর্জুর কাণ্ডের Boda) AUS -Y- 


ন্যায় 42, 27 
ম। 0 ais 

২১ । কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি EOS EGE 
ও সতৰ্কবাণী । 0s lie SE LG - -'\ 


২২। কুরআন আমি সহজ করে +৯ ০/১৪99 ০23067947 
দিয়েছি উপদেশ থহণের ৯০! Ue vy 
জন্যে; অতএব উপদেশ CE bs 27, 
গ্রহণকারী কেউ আছে কি? 050 03 HI 
আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, হুদ (আঃ)-এর কওমও আল্লাহর 

রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং নূহ (আঃ)-এর কওমের মতই ৬দ্ধত্য 

প্রকাশ করেছিল । ফলে তাদের প্রতি কঠিন ঠাণ্ডা ও ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রেরণ করা 

হয়। ওটা ছিল তাদের জন্যে সরাসরি অশুভ ও অকল্যাণকর। এঁ বায়ু তাদের 

উপর অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয় । 

পার্থিব ও পারলৌকিক শাস্তি দ্বারা তাদেরকে পাকড়াও করা হয়। এঁ ঝঞরাবায়ুর 

প্রবাহ তাদের উপর আসতো এবং তাদের কাউকেও উঠিয়ে নিয়ে যেতো, এমন 

কি সে পৃথিবীবাসীর দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতো । অতঃপর তাকে অধঃমুখে 

ভূমিতে নিক্ষেপ করতো । তার মস্তক পিষ্ট করতো এবং দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন 

হয়ে পড়তো ৷ দেখে মনে হতো যেন উন্মলিত খর্জুর গাছের কাণ্ড। 
মহাপ্রতাপাথ্িত আল্লাহ বলেনঃ দেখো, কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও 

সতর্কবাণী! আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে 

সুতরাং যে ইচ্ছা করবে সে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। 


২৩। সাম্দ সম্পৃদায় Id Ge fE BRGS 
সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী OAL 3p cui YY 
বলেছিল, Ds Ohi Had 


২৪ । তারা বলেছিলঃ আমরা কি KE CEE EE Yt 


আমাদেরই এক ব্যক্তির ০৮? 47 862 9% 
অনুসরণ করবো? তবে তো Cote ROA en 
আমরা বিপথগামী এবং উন্মাদ ll I 
রূপে গণ্য হবো । ; AE 
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২৫ । আমাদের মধ্যে কি ওরই 
প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, 
সে তো একজন মিথ্যাবাদী, 
দাম্ভিক । 


২৬ । আগামীকল্য তারা জানবে, 
কে মিথ্যাবাদী, দাস্তিক । 


২৭ । আমি তাদের পরীক্ষার জন্যে 
পাঠিয়েছি এক উদ্ত্রী; অতএব 
তুমি তাদের আচরণ লক্ষ্য কর 
এবং ধৈর্যশীল হও । 

২৮ । আর তুমি তাদেরকে জানিয়ে 
দাও যে, তাদের মধ্যে পানি 
বন্টন নির্ধারিত এবং পানির 
অংশের জন্যে প্রত্যেকে হাযির 
হবে পালাক্রমে । 

২৯ । অতঃপর তারা তাদের এক 
সঙ্গীকে আহ্বান করলো, সে 
ওকে ধরে হত্যা করলো । 

৩০ । কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি 
ও সতৰ্কবাণী । 

৩১। আমি তাদেরকে আঘাত 
হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; 
ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় 
প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক 
শাখা-প্রশাখার ন্যায় । 

৩২। আমি কুরআন সহজ করে 
দিয়েছি উপদেশ গথৃহণের 
জন্যে; অতএব SB 
গ্রহণকারী কেউ আছে 
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সূরাঃ কামার ৫৪ ১৯১ পারাঃ ২৭ 


এখানে খবর দেয়া হচ্ছে যে, সামূদ সম্পৃদায় আল্লাহর রাসূল হযরত সালিহ 
(বাঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলে এবং তার নবী হওয়াকে অসম্ভব মনে করে বিস্মিত 
হয়ে বলেঃ “এটা কি হতে পারে যে, আমরা আমাদেরই একটি লোকের অনুগত 
হয়ে যাবো? তার এতো বড় মর্যাদা লাভের কারণই বা কিঃ?” এর চেয়ে আরো 
বেড়ে গিয়ে বলেঃ “আমরা এটা মেনে নিতে পারি না যে, আমাদের সবারই মধ্য 
হতে শুধুমাত্র এই লোকটিরই উপর আল্লাহর কালাম নাযিল হয়েছে।" তারপর 
এরও আগে পা বাড়িয়ে গিয়ে আল্লাহর নবী (আঃ)-কে প্রকাশ্যভাবে ও স্পষ্ট 
ভাষায় চরম মিথ্যাবাদী বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি । আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
ধমকের সুরে বলেন, এখন তোমরা যা চাও তাই বল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যায় সীমালংঘনকারী কে তা কালই প্রকাশিত হয়ে যাবে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছি এক 
উদ্থ্রী। এ লোকদের চাহিদা অনুযায়ী পাথরের এক কঠিন পাহাড় হতে এক বিরাট 
গর্ভবতী উদ্ত্রী বের হয় এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (আঃ)-কে বলেনঃ তাদের 
পরিণাম কি হয় তা তুমি দেখে নিয়ো এবং তাদের কষ্টদায়ক কথার উপর ধৈর্য 
ধারণ করো । দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয় তোমারই হবে। তুমি তাদেরকে বলে 
দাওঃ পানি এক দিন তোমাদের এবং এক দিন উষ্থ্রীর । যেমন আল্লাহ তা'আলা 
অন্য জায়গায় বলেনঃ 

298923 3/7 249/74 G9? 2%, ৮ 
AL Eon U6, ১b JU 

অর্থাৎ “সালেহ বললোঃ এই যে উদ্্ী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা 
এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা, নির্ধারিত এক এক দিনে।” 
(২৬৪ ১৫৫) aD 

Le 3 -এর তাফসীরে মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যখন উল্লরীটি 
অনুপস্থিত থার্কবতো তখন তারা পানি পেতো, আর যখন উদ্রীটি হাযির থাকতো 
তখন তারা ওর দুধ পেতো । 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান 
করলো, সে ওকে ধরে হত্যা করলো । তাফসীরকারগণ বলেন যে, হত্যকারী 
লোকটির নাম ছিল কিদার ইবনে সালিফ । সে ছিল তার কওমের মধ্যে সর্বাধিক 
হতভাগ্য । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


fj) 4/7749 


- ৫221 ৬5, 5| অৰ্থাৎ “তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর 
হয়ে উঠলো ৷” (৯১৪ $১২) 
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মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ ‘কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! 
আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল 
খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়।’ অর্থাৎ যেভাবে জমির 
কর্তিত শুষ্ক পাতা উড়ে গিয়ে হারিয়ে যায় সেই ভাবে আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকেও নিশ্চিহ্ন করে দেন। শুষ্ক চারা ভূষি যেমনভাবে জঙ্গলে উড়ে উড়ে 
ফিরে, ঠিক তেমনিভাবে তাদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া হয়। অথবা ভাবার্থ হচ্ছেঃ 
আরবের প্রথা ছিল যে, উটগুলোকে শুষ্ক কাটাযুক্ত বেড়ার মধ্যে রেখে দেয়া 
হতো । যখন এঁ বেড়াকে পদদলিত করা হতো তখন উটগুলোর যে অবস্থা হতো ' 
এ অবস্থা তাদেরও হয়ে যায়। তাদের একজনও রক্ষা পায়নি । দেয়াল হতে যেমন 
মাটি ঝরে পড়ে তেমনই তাদেরও মূলোৎপাটন ঘটে । এসব উক্তি হলো 
তাফসীরকারদের এই বাক্যটির তাফসীর ৷ কিন্তু প্রথম উক্তিটিই প্রবলতম । এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

৩৩ । লূত সম্পৃ্দায় প্রত্যাখ্যান 
৩৪ । আমি তাদের উপর প্রেরণ 
করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী 
প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত 
পরিবারের উপর নয়; 
তাদেরকে আমি ডউঁদ্ধার ops net by) ‘nN 
করেছিলাম রাত্রির শেষাংশে; LDPE 2 3G 2G 
৩৫। আমার বিশেষ অনুথহ 5 ৬১৪ ৬৪ ১-৬১০ 
স্বরূপ; যারা কৃতজ্ঞ আমি 
এভাবেই তাদেরকে পুরস্কৃত 

করে থাকি । 
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৩৬ ৷ লূত (আঃ) তাদেরকে সতর্ক 


করেছিল আমার কঠিন শাস্তি 22 COO RRA 
সম্পর্কে; কিন্তু তারা সতর্কবাণী 04U lls 
সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করলো । 2 I CLES 

৩৭ । তারা লূত (আঃ)-এর নিকট ০ ৩ ১3১5) 2; -'V 
হতে তার মেহমানদেরকে দাবী ' 
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করলো, তখন আমি তাদের 
দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম 
এবং বললামঃ আস্বাদন কর 
আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর 
পরিণাম । 


৩৮ ৷ প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি 
তাদেরকে আঘাত করলো । 


৩৯। এবং আমি বললামঃ 
আস্বাদন কর আমার শাস্তি 
এবং সতর্কবাণীর পরিণাম । 

8৪০। আমি কুরআন সহজ করে 
দিয়েছি উপদেশ ভহণের 


জন্যে; অতএব উপদেশ 
গ্রহণকারী কেউ আছে কি? 


পারাঃ ২৭ 
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হযরত লূত (আঃ)-এর কওমের খবর দেয়া হচ্ছে যে, কিভাবে তারা তাদের 
রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল এবং কিভাবে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে এমন 
জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। যে কাজ তাদের পূর্বে কেউ কখনো করেনি, 
অর্থাৎ মেয়েদেরকে ছেড়ে ছেলেদের সাথে কুকার্যে লিপ্ত হওয়া! তাদের ধ্বংসের 
অবস্থাটাও ছিল তাদের কাজের মতই অসাধারণ ও অদ্ভুত । আল্লাহ তা'আলার 
নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাদের বস্তীটিকে আকাশের কাছে উঠিয়ে 
নেন এবং সেখান হতে উল্টোভাবে নীচে নিক্ষেপ করেন । আর আকাশ হতে 
তাদের নামে নামে পাথর বর্ষাতে থাকেন। কিন্তু হযরত লূত (আঃ)-এর 
অনুসারীদেরকে প্রত্যুষে অর্থাৎ রাত্রির শেষ ভাগে বাচিয়ে নেন। তীদেরকে নির্দেশ 
দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন এ বস্তী ছেড়ে চলে যান। হযরত লূত (আঃ)-এর 
কওমের কেউই ঈমান আনেনি । এমন কি স্বয়ং হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রীও 
বে-ঈমান ছিল। তার কওমের একটি লোকও ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য লাভ 
করেনি । সুতরাং আল্লাহর আযাব হতেও কেউই রক্ষা পায়নি । তার কওমের সাথে 
সাথে তার স্ত্রীও ধ্বংস হয়ে যায়। শুধুমাত্র তিনি ও তার কন্যাগণ এই ভয়াবহ 
শাস্তি হতে রক্ষা পান । মহান আল্লাহ এভাবেই তীর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে বিপদের 
সময় রক্ষা করে থাকেন এবং তাদেরকে তাদের কৃতজ্ঞতার সুফল প্রদান করেন। 
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শাস্তি আসার পূর্বেই হযরত লূত (আঃ) স্বীয় কওমকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু 
তারা তার কথায় মোটেই কর্ণপাত করেনি। বরং তারা সন্দেহ পোষণ করে তার 
সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল । আর তীর মেহমানদেরকে তার নিকট হতে 
ছিনতাই করতে চেয়েছিল । হযরত জিবরাঈল (আঃ), হযরত মীকাঈল (আঃ), 
হযরত ইসরাফীল (আঃ) প্রমুখ মর্যাদাসম্পন্ব ফেরেশতাগণ মানুষের রূপ ধরে 
হযরত লূত (আঃ)-এর বাড়ীতে মেহমান হয়ে এসেছিলেন। তারা অত্যন্ত সুন্দর 
চেহারা ও সুঠাম দেহ বিশিষ্ট তরুণ যুবকদের রূপ ধারণ করেছিলেন। এদিকে 
রাত্রিকালে তারা হযরত লূত (আঃ)-এর বাড়ীতে অবতরণ করেছেন, আর ওদিকে 
তার বে-ঈমান স্ত্রী কওমকে খবর দিয়ে দেয় যে, হযরত লূত (আঃ)-এর বাড়ীতে 
সুদৃশ্য যুবকদের দল মেহমান রূপে আগমন করেছেন। এ খবর পেয়েই এ 
দুশ্চরিত্র লোকগুলো দৌড়িয়ে আসে এবং হযরত লূত (আঃ)-এর বাড়ী ঘিরে 
ফেলে । হযরত লূত (আঃ) তখন দরযা বন্ধ করে দেন। কিভাবে এই 
মেহমানদেরকে হাতে পাওয়া যায় এই সুযোগের অপেক্ষায় এ লোকগুলো ওঁৎ 
পেতে থাকে। যখন এসব কাণ্ড চলছিল তখন ছিল সন্ধ্যাকাল । হযরত লূত (আঃ) 
তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি তাদেরকে বলছিলেনঃ “আমার এই 
কন্যাগুলো অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগুলো বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা এই দুষ্কার্য 
পরিত্যাগ করে তোমাদের হালাল স্ত্রীদের দ্বারা তোমাদের কাম বাসনা চরিতার্থ 
কর” কিন্তু এ দুর্বৃত্তের দল জবাবে বলেছিলঃ “আপনি তো জানেন যে, স্ত্রীদের 
প্রতি আমাদের কোন আকর্ষণ নেই । আমরা যে কি চাই তা তো আপনার অজানা 
নয়। আপনি আপনার মেহমানদেরকে আমাদের হাতে সমর্পণ করে দিন!” যখন 
এই তর্ক-বিতর্কে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় এবং এ লোকগুলো আক্রমণোদ্যত 
হয় এবং হযরত লূত (আঃ) তাদের এই দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন 
তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বেরিয়ে আসেন এবং তার পাখা তাদের চোখের 
উপর দিয়ে ফিরিয়ে দেন। ফলে তারা সবাই অন্ধ হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টিশক্তি 
সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। তারা তখন দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে এবং হযরত লূত 
(আঃ)-কে গালমন্দ দিতে দিতে সকালের ওয়াদা দিয়ে পশ্চাদপদে ফিরে যায়। 
কিন্তু সকালেই তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে, যা হতে না তারা 
পালাতে পারলো, না শাস্তি দূর করতে সক্ষম হলো। তাই তো মহাপরাতক্রমশালী 
আল্লাহ বলেনঃ ‘আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম ৷’ হযরত 
লূত (আঃ)-এর উপদেশবাণীর প্রতি কর্ণপাত না করার শাস্তি তারা আস্বাদন 
করলো। 
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এই কুরআন কারীম খুবই সহজ, যে কেউই ইচ্ছা করলে এটা হতে উপদেশ 

গ্রহণ করতে পারে। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? 

8১ । ফিরাউন সম্পৃদায়ের নিকটও 
এসেছিল সতর্ককারী, 

8৪২। কিন্তু তারা আমার সকল 
নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করলো, 


Le IASI 7/7 A) 


oll Seidl: EGE 


LS CL NEC £1 


অতঃপর পরাক্রমশালী ও 
সর্বশক্তিমান রূপে আমি 
তাদেরকে সুকঠিন শাস্তি 
দিলাম । 


49% 3 ro 2I4938) 3/7 


OH pr Sl perl 


2) HU 188A 


Slo + LSI tN 


& FI GML 318 3 
a 
22 LE 72/7 


৪৩ । তোমাদের মধ্যকার 
কাফিরগণ কি তাদের অপেক্ষা 
শ্ৰেষ্ঠ? না কি তোমাদের 


অব্যাহতির কোন সনদ রয়েছে oe 
পূর্ববর্তী কিতাবে? 0a 
88 এরা কি বলেঃ আমরা এক ৫ _2%,2/9,, 2 2/7729, 
সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? dns cdl £0 
S- 2 
৪৫ । এই দল তো শীযত্বই পরাজিত I 
BC 
হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, 


৪৬। অধিকন্তু কিয়ামত তাদের My - £ 
শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং 
কিয়ামত হবে কঠিনতর ও 


তিক্ততর । 


আল্লাহ্‌ তা‘আলা ফিরাউন ও তার সম্পৃদায়ের ঘটনা এখানে বর্ণনা করছেন। 
তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ) এই 
খবর শুনাতে আসলেন যে, তারা ঈমান আনলে তাদের জন্যে (জান্নাতের) 
সুসংবাদ রয়েছে এবং কুফরী করলে (জাহান্নামের) ভয় রয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পক্ষ হতে বড় বড় মু'জিযা ও নিদর্শন প্রদান করা হয়। ওগুলো ছিল 
তাদের নবুওয়াতের সত্যতার পুরোপুরি দলীল । কিন্তু তারা সবকিছুই অবিশ্বাস 
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করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে এবং তাদেরকে সমূলে 
ধ্বংস করে দেয়া হয়। 


এরপর বলা হচ্ছেঃ হে কুরায়েশ মুশরিকের দল! তোমরা কি এঁ ফিরাউন ও 
তার সম্পৃদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না, বরং তারাই তোমাদের অপেক্ষা বহুগুণে 
শক্তিশালী ছিল। তাদের দলবলও ছিল তোমাদের চেয়ে বহুগুণে বেশী ৷ তারাও 
যখন আল্লাহর আযাব হতে পরিত্রাণ পায়নি, তখন তোমরা আবার কিঃ? 
তোমাদেরকে ধ্বংস করা তার কাছে অতি সহজ । তোমরা কি ধারণা করছো যে, 
আল্লাহর কিতাবসমূহে তোমাদের মুক্তিদানের কথা লিখিত রয়েছে? কিতাবে কি 
এটা লিখা আছে যে, তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং 
তোমরা কুফরী করতে থাকবে, আর তোমাদেরকে কোনই শাস্তি দেয়া হবে না? 
তোমরা কি মনে করছো যে, তোমরা দলের দল রয়েছো, সুতরাং তোমাদের 
সংখ্যাধিক্যের কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না? 


মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করবে। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন নবী 
(সঃ) দু'আ করছিলেনঃ “হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আপনার প্রতিজ্ঞা ও 
অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি! হে আল্লাহ! যদি আপনার ইচ্ছা এটাই 
থাকে যে, আজকের দিনের পর ভূ-পৃষ্ঠ আপনার ইবাদত আর কখনো করা হবে 
না।” তিনি এটুকুই বলেছিলেন এমতাবস্থায় হযরত আবূ বকর (রাঃ) তার 
হাতখানা ধরে ফেলেন এবং বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যথেষ্ট হয়েছে। 
আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে খুবই অনুনয় বিনয় করেছেন।” অতঃপর 


BI/2? P39, 


রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাবু হতে বেরিয়ে আসলেন এবং তাঁর মুখে dl 
ANI A282 

Al sll LENA LLC. 3/4 -এ দু'টি আয়াত উচ্চারিত 
হচ্ছিল। হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “এ আয়াত অবতীর্ণ হবার সময় এর দ্বারা 
কোন্‌ জামাআতকে বুঝানো হয়েছে তা আমি চিন্তা করছিলাম । বদরের যুদ্ধের 
দিন যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বর্ম পরিহিত হয়ে স্বীয় শিবির হতে বের 
হতে দেখলাম তখন এঁ আয়াতের তাফসীর আমার বোধগম্য হয়”? 

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সুরাঃ কামার ৫৪ ১৯৭ পারাঃ ২৭ 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “যে সময় আমি অতি অল্প 
বয়সের বালিকা ছিলাম এবং আমার সঙ্গীনিদের সাথে খেলা করতাম এ সময় |; 
.. | -এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয় ।”” 


নি জবর বিলাত L2০2 


ও বিকারগ্রস্ত, LS oS eS ty 
৪৮ । যেদিন তাদেরকে উপুড় করে 
টেনে নিয়ে যাওয়া হবে 2 


জাহান্নামের দিকে; সেই দিন Ll EERE AL 
dA AA 1979” 2 3298 v7 
আস্বাদন কর। Ow 2 (533 923 Sl 
8৯। আমি প্ৰত্যেক কিছু সৃষ্টি Lost 0023 GL 
করেছি নির্ধারিত পরিমাপে । oA ok 8 AERA 
৫০। আমার আদেশ তো একটি EE 
ol 2 ne NCEE 
কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের টে 221/48 44" 
মত । হী 
৫১। আমি ধ্বংস করেছি - 


2 
ES MALAI AHA 


তোমাদের মত দলগুলোকে, | ESL Ld; 0\ 


A/23 


ol $৩ 


অতএব ওটা হতে উপদেশ 029 +7 
গ্রহণকারী কেউ আছে কি? 0 

৫২। তাদের সমস্ত কার্যকলাপ PE D2 
আছে আমল নামায় 0 EI HERI) 


a7. 4 kon PEA MA 


Ca 2% 
৫৩ । আছে ক্ষুদ্ৰ ও বৃহৎ সবকিছুই Es x SS, -or 
লিপিবদ্ধ; 


RAMS hte % 
৫৪ । মুত্তাকীরা থাকবে স্রোতস্বিনী sil 


বিধৌত জান্নাতে, EE hs 3A% 

৫৫। যোগ্য আসনে, সার্বভৌম LL Le gre DiS - ES 
ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর EE 12% 
সান্নিধ্যে । I 


১. ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটা সহীহ বুখারীতে ফাযায়েলুল কুরআনের 
অধ্যায়ে দীর্ঘভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেননি । 
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সুরাঃ কামার ৫৪ ১৯৮ পারাঃ ২৭ 


পাপী ও অপরাধী লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তারা 
বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং সত্য পথ হতে সরে গেছে। তারা সন্দেহ ও দুর্ভাবনার 
মধ্যে পতিত হয়েছে। এই দুষ্ট ও দুরাচার লোকগুলো কাফিরই হোক অথবা অন্য 
কোন দলের অপরাধী ও পাপী লোকই হোক, তাদের এই দুঙ্কর্ম তাদেরকে 
উল্টোমুখে জাহান্নামের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। এখানে যেমন তারা 
উদাসীন রয়েছে, তেমনই ওখানেও তারা বে-খবর থাকবে যে, না জানি তাদেরকে 
কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবেঃ 
তোমরা এখন জাহান্নামের অগ্নির স্বাদ গ্রহণ কর। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে ৷’ যেমন 
অন্য জায়গায় বলেনঃ 


22 200d 3,7 52 OE 


- Ad dS 
অৰ্থাৎ “তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর ওর পরিমাপ নির্ধারণ 
করেছেন” (২৫৫৪ ODEO 
০/8/72, 3/2? wor? 
- 544 15 Sl, - SS 5s sd. sie) ?) ~~ oo 
অর্থাৎ “তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা কর । যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন। আর যিনি পরিমিত বিকাশ 
সাধন করেন ও পথ-নির্দেশ করেন।” (৮৭ ৪ ১-৩) 
আহলে সুন্নাতের ইমামগণ এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বীয় মাখলূককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন এবং 
প্রত্যেক জিনিস প্রকাশিত হবার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত হয়ে 
গেছে। কাদরিয়া সম্প্রদায় এটা অস্বীকার করে। এ লোকগুলো সাহাবীদের (রাঃ) 
আখেরী যুগেই বেরিয়ে পড়েছিল । আহলে সুন্নাত এ লোকদেরমাযহাবের বিপক্ষে 
এই প্রকারের আয়াতগুলোকে পেশ করে থাকেন। আর এই বিষয়ের 
হাদীসগুলোকেও আমরা সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যায় এই 
মাসআলার বিস্তারিত আলোচনায় লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে শুধু এ হাদীসগুলো 
লিপিবদ্ধ করা হলো যেগুলো আয়াতের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত । 
হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মুশরিক কুরায়েশরা 
নবী (3)- এর কাছে এসে তকদীর সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করতে শুরু করে। তখন 
... ৷ 539222 {2 -এই আয়াত অবতীৰ্ণ হয় ।”* 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম 
ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সূরাঃ কামার ৫৪ ১৯৯ পারাঃ ২৭ 


হযরত আমর ইবনে শুআয়েব (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তীর পিতা হতে এবং 
তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতগুলো তকদীর 
অস্বীকারকারীদের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়।”* 

হযরত যারারাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) এ আয়াতগুলো পাঠ 
করে বলেনঃ “এই আয়াতগুলো আমার উম্মতের এ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ 
হয়েছে যারা শেষ যামানায় জন্মলাভ করবে এবং তকদীরকে অবিশ্বাস করবে।”* 

হযরত আতা ইবনে আবি রিবাহ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গমন করি। এঁ সময় তিনি যম্যম্‌ কূপ 
হতে পানি উঠাচ্ছিলেন। তার কাপড়ের অঞ্চল ভিজা ছিল। আমি বললামঃ 
তকদীরের ব্যাপারে সমালোচনা করা হচ্ছে। কেউ এই মাসআলার পক্ষে রয়েছে 
এবং কেউ বিপক্ষে রয়েছে। তিনি তখন বললেনঃ “জনগণ এরূপ করছে” আমি, 
বললামঃ হ্যা, একূপই হচ্ছে। তখন তিনি বললেনঃ “আল্লাহর শপথ £4,353 
ES 249 61. {££ -এ আয়াতগুলো তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ 
হৰ্য়েছে। জেনে রেখো যে, এ লোকগুলো হলো এই উম্মতের নিকৃষ্টতম লোক । 
তারা রোগাক্রান্ত হলে তাদেরকে দেখতে যেয়ো না এবং তারা মারা গেলে 
তাদের জানাযায় হাযির হয়ো না। তাদের কাউকেও যদি আমি আমার সামনে 
দেখতে পাই তবে আমার অঙ্গুলি দ্বারা তার চক্ষু উঠিয়ে নিবো ৷” 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলা হলো, এমন একজন লোক এসেছে যে 
তকদীরকে বিশ্বাস করে না। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা, তোমরা আমাকে তার 
কাছে নিয়ে চল । জনগণ বললো, আপনি তো অন্ধ, সুতরাং আপনি তার কাছে 
গিয়ে কি করবেন? উত্তরে তিনি বলেনঃ “যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার 
শপথ! যদি আমি তাকে হাতে পাই তবে তার নাক কেটে নিবো এবং যদি তার 
গর্দান ধরতে পারি তবে তা উড়িয়ে দিবো । আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে 
শুনেছিঃ “আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, বানু কাহরের নারীরা খাযরাজের চতুর্দিকে 
তাওয়াফ করতে আছে । তাদের দেহ নড়াচড়া করছে। তারা মুশরিকা নারী । এই 
উম্মতের প্রথম শিরক এটাই ৷ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! তাদের 
নির্বুদ্ধিতা এতো চরমে পৌঁছে যাবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে কল্যাণ 
নির্ধারণকারী বলেও স্বীকার করবে না । যেমন তাকে অকল্যাণ নির্ধারণকারী বলে 
স্বীকার করেনি” 


১. এটা বাষ্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
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সূরাঃ কামার ৫৪ ২০০ পারাঃ ২৭ 


হযরত নাফে'’ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর 
সিরিয়াবাসী একজন বন্ধু ছিল, যার সাথে তার পত্র আদান প্রদান চলতো । তিনি 
শুনতে পেলেন যে, তার এঁ বন্ধুটি তকদীর সম্পর্কে কিছু সমালোচনা করে থাকে । 
সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে পত্র লিখেন- আমি শুনতে পেয়েছি যে, তুমি নাকি 
তকদীরের ব্যাপারে কিছু বিরূপ মন্তব্য করে থাকো । যদি একথা সত্য হয় তবে 
আজ হতে তুমি আমার নিকট থেকে কোন পত্র প্রাপ্তির আশা করো না । আজ 
হতে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল । আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
বলতে শুনেছিঃ “আমার উন্মতের মধ্যে তকদ্দীরকে অবিশ্বাসকারী লোকের 
আবিৰ্ভাব ঘটবে ৷”? 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “প্রত্যেক উন্মতের মধ্যে মাজুস (প্রাচীন পারসিক যাজক মণ্ডলী) 
থাকে। আমার উম্মতের মাজুসী হলো এ লোকগুলো যারা তকদীরে বিশ্বাস করে 
না। তারা রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদেরকে দেখতে যেয়ো না এবং তারা মারা 
গেলে তোমরা তাদের জানাযায় হাযির হয়ো না।” ২ 

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“শীঘ্রই এই উন্মতের মধ্যে “মাসখ্‌’ হবে (অর্থাৎ লোকদের আকৃতি পরিবর্তিত 
হবে), জেনে রেখো যে, এ অবস্থা এ লোকদের হবে যারা তকদীরে বিশ্বাস করে 
না এবং যারা যিনদীক (অর্থাৎ আল্লাহর একত্বে অবিশ্বাসী) ৷” 

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাপে রয়েছে, এমনকি 
অজ্ঞতা ও নিৰবুদ্ধিতাও ৷”8 


সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ “আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অপারগ ও 
নির্বোধ হয়ো না । অতঃপর যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায় তবে বলো যে, এটা আল্লাহ 
কর্তৃকই নির্ধারিত ছিল এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। আর এরূপ কথা 
বলো নাঃ যদি এরূপ করতাম তবে এরূপ হতো । কেননা, এই ভাবে ‘যদি’ 
বলাতে শয়তানী আমলের দরযা খুলে যায়৷” 

১, এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. মুসনাদে আহমাদে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। 

৩. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । জামেউত তিরমিযীতেও এ হাদীসটি 
রয়েছে। 

8. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সুূরাঃ কামার ৫৪ ২০১ পারাঃ ২৭ 


রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেনঃ “জেনে রেখো যে, 
যদি সমস্ত উন্মত একত্ৰিত হয়ে তোমার এ উপকার করার ইচ্ছা করে যা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমার ভাগ্যে লিখেননি তবে তারা তোমার এ উপকার কখনো করতে 
পারবে না। পক্ষান্তরে, যদি সবাই এক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা 
করে যা তোমার তকদীরে লিখা নেই তবে কখনো তারা তোমার এ ক্ষতি করতে 
সক্ষম হবে না। কলম শুকিয়ে গেছে এবং দফতর জড়িয়ে নিয়ে ভাজ করে দেয়া 
হয়েছে। 

হযরত ওয়ালীদ ইবনে উবাদাহ (রঃ)-এর পিতা হযরত উবাদাহ ইবনে 
সামিত (রাঃ) যখন রোগ শয্যায় শায়িত হন এবং তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে 
যায় তখন হযরত ওয়ালীদ (রঃ) তার পিতাকে বলেনঃ “হে পিতঃ! আমাদেরকে 
কিছু অন্তিম উপদেশ দিন!” তখন তিনি বলেনঃ “আচ্ছা, আমাকে বসিয়ে দাও” 
তাকে বসিয়ে দেয়া হলে তিনি বলেনঃ “হে আমার প্রিয় বৎস! ঈমানের স্বাদ তুমি 
গ্রহণ করতে পার না এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তোমার যে জ্ঞান রয়েছে তার 
শেষ সীমায় তুমি পৌঁছতে পার না যে পর্যন্ত না তকদীরের ভাল মন্দের উপর 
তোমার বিশ্বাস হয়।” হযরত ওয়ালীদ (রঃ) তখন জিজ্ঞেস করলেনঃ “আব্বা! 
কি করে আমি জানতে পারবো যে, তকদীরের ভাল সন্দের উপর আমার ঈমান 
রয়েছে?”’ তিনি উত্তরে বললেনঃ “এই ভাবে তুমি জানতে পারবে যে, তুমি যা 
পেয়েছো তা পাওয়ারই ছিল এবং যা পাওনি তা পাওয়ারই ছিল না এই বিশ্বাস 
যখন তোমার থাকবে । হে আমার প্রিয় বৎস! জেনে রেখো যে, আমি রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট হতে শুনেছিঃ “আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন 
এবং ওকে বলেনঃ ‘লিখো ৷’ তখনই কলম উঠে গেল এবং কিয়ামত পর্যন্ত যতো 
কিছু হবার আছে সবই লিখে ফেললো ।” হে আমার প্রিয় ছেলে! যদি তুমি 
তোমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই বিশ্বাসের উপর না থাকো তবে অবশ্যই তুমি 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”2 


হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারে না যে পর্যন্ত না সে 
চারটির উপর ঈমান আনে (এক) সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন 
মা’বৃদ নেই, (দুই) আর সাক্ষ্য দেবে যে, আমি (মুহাম্মাদ সঃ) আল্লাহর রাসূল, 
তিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, (তিন) মৃত্যুর পর পুনরুথানের উপর 
বিশ্বাস রাখে এবং (চার) তকদীরের ভাল মন্দের উপর ঈমান আনে।”২ 
১. এ হাদীসটি জামেউত তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে সহীহ 
হাসান গারীব বলেছেন। 
২. এ হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং দাউদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন। সুনানে ইবনে মাজাহ্তেও এটা বর্ণিত হয়েছে। 
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সূরাঃ কামার ৫৪ ২০২ পারাঃ ২৭ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর 
পূর্বে মাখলুকের তকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন । এ সময় তার আরশ পানির উপর 
ছিল।”” 

এরপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় ইচ্ছা ও আহকাম বিনা বাধায় জারী হওয়ার 
বৰ্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ আমি যা নির্ধারণ করেছি তা যেমন হবেই, ঠিক 
তেমনি যে কাজের আমি ইচ্ছা করি তার জন্যে শুধু একবার ‘হও’ বলাই যথেষ্ট 
হয়ে যায়, দ্বিতীয়বার গুরুত্বের জন্যে হুকুম দেয়ার কোনই প্রয়োজন হয় না। 
চোখের পলক ফেলা মাত্রই এ কাজ আমার চাহিদা অনুযায়ী হয়ে যায় । আরব 
কবি কি সুন্দরই না বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ “আল্লাহ যখনই কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন ‘হয়ে 
যাও’ আর তখনই তা হয়ে যায়।” 


আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে, 
অতএব ওটা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? আমার তাদেরকে 
শাস্তিদান ও লাঞ্ছিতকরণের মধ্যে তোমাদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ নেই কি? 
যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তাদের এবং তাদের কামনা-বাসনার মধ্যে পর্দা ফেলে দেয়া হয়েছে, 
যেমন তাদের পূর্ববর্তী দলগুলোর সাথে করা হয়েছিল৷” (৩৪ 8 ৫৪) 


তারা যা কিছু করেছে সবই তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার বিশ্বস্ত ফেরেশতাগণের হাতে রক্ষিত আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবকিছুই 
আছে লিপিবদ্ধ । এমন কিছুই নেই যা লিখতে ছুটে গেছে। 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ “হে 
আয়েশা (রাঃ)! গুনাহকে তুচ্ছ মনে করো না, জেনে রেখো যে, আল্লাহর কাছে 
এরও জবাবদিহি করতে হবে” 
১. ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম 
তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন। মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমেও এটা বর্ণিত হয়েছে। 
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সুরাঃ কামার ৫৪ ২০৩ পারাঃ ২৭ 

হযরত সুলাইমান ইবনে মুগীরা (রঃ) বলেনঃ “একদা আমি একটা গুনাহ 
করে ফেলি যেটাকে আমি অতি নগণ্য মনে করি। রাত্রে স্বপ্নে দেখি যে, একজন 
আগন্তুক এসে আমাকে বলছেনঃ হে সুলাইমান (রঃ)! 
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অর্থাৎ “ছোট গুনাহগুলোকেও ছোট ও তুচ্ছ মনে করো না, এই ছোট 
গুনাহগুলোই বড় গুনাহ হয়ে যাবে। পাপ যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদুও হয় এবং ওগুলো করার 
পর বহু যুগ অতিবাহিত হয়েও যায় তথাপি ওগুলো আল্লাহ তা'আলার কাছে 
স্পষ্টভাবে লিখিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। পাপ হতে নিজেকে বাচিয়ে রাখো 
এবং এরূপ হয়ো না যে, অত্যন্ত ভারী হয়ে পুণ্যকার্যের দিকে এগিয়ে যাবে, বরং 
অঞ্চল উঁচু করে পুণ্য কাজের দিকে অগ্রসর হও । যখন কেউ আন্তরিকতার সাথে 
আল্লাহকে মহব্বত করে তখন তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে 
চিন্তা-গবেষণার অভ্যাসের ইলহাম করা হয়। স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হিদায়াত 
যাজ্ঞাা কর এবং নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ কর হিদায়াত ও সাহায্যকারী হিসেবে 
আল্লাহ তা‘আলাই তোমার জন্যে যথেষ্ট ” 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সৎ এবং আল্লাহভীরু লোকদের অবস্থা হবে 
এই পাপী ও অপরাধী লোকদের অবস্থার বিপরীত । এরা তো থাকবে বিপদ ও 
কষ্টের মধ্যে এবং অধঃমুখে তারা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে । আর এদের উপর হবে 
কঠিন ধমক ও শাসন গর্জন । পক্ষান্তরে এ সৎ ও আল্লাহভীরু থাকবে স্রোতস্বিনী 
বিধৌত জান্নাতে । তারা মর্যাদা ও সম্মান, সসত্তুষ্টি ও অনুখহ, দান ও ইহসান, সুখ 
ও শান্তি, নিয়ামত ও রহমত এবং সুন্দর ও মনোরম বাসভবনে অবস্থান করবে । 
অধিপতি ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তারা গৌরবান্বিত হবে। যে 
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সূরাঃ কামার ৫৪ ২০৪ পারাঃ ২৭ 


আল্লাহ সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং সবারই ভাগ্য নির্ধারণকারী। যিনি সবকিছুরই 
উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান তিনি এ আল্লাহভীরু লোকদের সব চাহিদাই পূর্ণ করবেন। 
তাদের মনোবাসনা মিটাতে মোটেই কাপণ্য করবেন না তিনি! 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 
বলেছেনঃ “আদল ও ইনসাফকারী সৎলোকেরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আলোর 
মিম্বরের উপর রহমানের (করুণাময় আল্লাহর) ডান দিকে থাকবে। আল্লাহ 
তা'আলার দুই হাতই ডানই বটে এই ন্যায় বিচারক ও ন্যায়পরায়ণ লোক ওরাই 
যারা তাদের আদেশসমূহে, নিজেদের পরিবার পরিজনের মধ্যে এবং যা কিছু 
তাদের অধিকারে রয়েছে সবগুলোর মধ্যেই আল্লাহর ফরমানের ব্যতিক্রম করে 
না, বরং আদল ও ইনসাফের সাথেই কাজ করে থাকে”? 


সূরা £ঃ কামার এর তাফসীর সমাপ্ত 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন। 
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HAE 2253 


সূরাঃ রহমান মাদানী Ei oa a 


ES PAL) 
(আয়াত ৪ ৭৮, রুকৃূ’ £৪ ৩) (¥: GSS VA: GU) 


হযরত যার (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেঃ “ ৫% 
5 -এর মধ্যে 5০ শব্দটি ৩ হবে, না হবে?” তখন তাকে জবাবে 
বলেনঃ “তুমি কি কুরআন পূর্ণটাই পড়েছো?” সে উত্তর দেয়ঃ “আমি 
মুফাসসালের সমস্ত সূরা এক রাকআতে পড়ে থাকি৷” তিনি তখন বলেনঃ 
“কবিতা যেমন তাড়াতাড়ি পড়া হয়, তুমি হয় তো এই ভাবেই কুরআনও পড়ে 
থাকো? এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপারই বটে । আল্লাহর নবী (সঃ) মুফাসসালের 
প্রাথমিক সূরাগুলোর কোন দুটি সূরা মিলিয়ে পড়তেন তা আমার খুব ভাল স্মরণ 
আছে । হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে মুফাসসালের সর্বপ্রথম সূরা 
হলো এই সূরায়ে রহমান ।”* 

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
সাহাবীদের (রাঃ) সমাবেশে আগমন করেন এবং সূরায়ে রহমান প্রথম হতে শেষ 
পর্যন্ত পাঠ করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) নীরবে শুনতে থাকেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ “আমি জ্বিনের রাত্রে এ সূরাটি পাঠ 
করেছিলামু, তারা তোমাদের চেয়ে উত্তমরূপে জবাব দিয়েছিল। যখনই আমি 
ESS Hl - "এই আয়াতে এসেছি তখনই তারা জবাবে বলেছেঃ 

et UE EE LY 

অর্থাৎ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার অনুগ্রহ সমূহের কোন 
অনুগৃহকেই অস্বীকার করি না। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্যে ।” 

এই রিওয়াইয়াতটিই তাফসীরে ইবনে জারীরেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে 
যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) নিজেই এই সূরাটি পাঠ করেছিলেন অথবা তার সামনে এটা 
পাঠ করা হয়েছিল। এঁ সময় সাহাবীদেরকে নীরব থাকতে দেখে তিনি একথা 
রলেংযেম অ হার ত যায 


wid dy wt i TE 
Hs) 
অর্থাৎ “আমাদের প্রতিপালকের এমন কোন নিয়ামত নেই যা আমরা 
অস্বীকার করতে পারি।” 


১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) IH. SIARhl.wordpress.com 


সূরাঃ রহমান ৫৫ 


২০৬ 


পারাঃ ২৭ 


দয়াময়, পরম দয়ানু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। দয়াময় আল্লাহ, 

২। তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন 
কুরআন, 

৩ । তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, 

8। তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাব 
প্রকাশ করতে, 

৫। সূর্য ও চন্দ্ৰ আবর্তন করে 
নির্ধারিত কক্ষপথে, 

৬। তুণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে 
তারই বিধান, 

৭। তিনি আকাশকে করেছেন 
সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন 
মানদণ্ড, 

৮ । যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন 
নাকর। 

৯। ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত 
কর এবং ওযনে কম দিয়ো 
না। 

১০। তিনি পৃথিবীকে স্থাপন 
করেছেন সৃষ্টজীবের জন্যে; 
১১। এতে রয়েছে ফলমূল এবং 
খর্জুর বৃক্ষ যার ফল 

আবরণযুক্ত, 

১২। এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও 
সুগন্ধ গুল্ম। 
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১৩ । অতএব তোমরা উভয়ে ws S LAL hii Ay 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ ০ ৮% ৮৯১ 1G -\ 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তার বান্দাদের 
উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন এবং স্বীয় ফযল ও করমে ওর মুখস্থকরণ 
খুবই সহজ করে দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা 
শিখিয়েছেন । এটা হযরত হাসান (রঃ)-এর উক্তি । আর যহ্হাক (রঃ), কাতাদা 
(রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, (১ দ্বারা ভাল ও মন্দ বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কথা 
বলা শিখানো অর্থ নেয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত । কারণ এর সাথে সাথেই কুরআন 
শিক্ষা দেয়ার বর্ণনা রয়েছে। এর দ্বারা তিলাওয়াতে কুরআন বুঝানো হয়েছে। আর 
তিলাওয়াতে কুরআন কথা বলা সহজ হওয়ার উপর নির্ভরশীল । প্রত্যেক অক্ষরকে 
ওর মাখরাজ হতে জিহ্বা বিনা কষ্টে আদায় করে থাকে। তা কণ্ঠ হতে বের 
হোক অথবা ওষ্ঠাধরকে মিলানোর মাধ্যমেই হোক । বিভিন্ন মাখরাজ এবং বিভিন্ন 
প্রকারের অক্ষরের উচ্চারণের পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিখিয়েছেন। সূর্য 
ও চন্দ্র নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে। এতদুভয়ের আবর্তনের মধ্যে 
না আছে টক্কর এবং না আছে কোন অস্থিরতা । যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য 
জায়গায় বলেনঃ 


9, 7 
47, S 2 PD IA 422 1 Lah “2৮ 


820 7L, 


= 0 ঠি 

অর্থাৎ “সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় যে, সে চন্ত্রের নাগাল পায় এবং রজনীর পক্ষে 

সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ 
করে।” (৩৬ঃ ৪০) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ 


£2 L713 732770037792 4%, L273 
AHS Us aly Fath CS LV Les co IU 
- pail yl 


অর্থাৎ “তিনি (আল্লাহ) সকালকে বেরকারী, রাত্রিকে তিনি আরাম ও 
বিশ্রামের সময় বানিয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাবের উপর রেখেছেন, এটা 
হলো পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ !” (৬ ৪ ৯৬) 
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হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, যদি সমস্ত মানুষের, জ্রিনের, চতুষ্পদ 
জস্তুসমূহের এবং পক্ষীকূলের চক্ষুগুলোর দৃষ্টিশক্তি একটি মাত্র মানুষের চোখে 
দিয়ে দেয়া হয়, অতঃপর সূর্যের সামনে যে সত্তরটি পর্দা রয়েছে ওগুলোর মধ্যে 
একটিকে সরিয়ে ফেলা হয় তবুও সম্ভব নয় যে, এই লোকটিও সূর্যের দিকে 
তাকাতে পারে। অথচ সূর্যের আলো কুরসীর আলোর সত্তর ভাগের একভাগ 
মাত্র । সুতরাং এটা চিন্তা করার বিষয় যে, আল্লাহ স্বীয় জান্নাতী বান্দাদের চোখে 
কি পরিমাণ নূর দিবেন যে, তারা তাদের মহান প্রতিপালকের চেহারাকেও 
খোলাখুলিভাবে তাদের চক্ষু দ্বারা বিনা বাধায় দেখতে পাবে।* 


আল্লাহ পাকের উক্তিঃ তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তীরই বিধান। 
মুফাস্সিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, + বলা হয় এ গাছকে যে গাছের গুঁড়ি 
আছে। কিন্তু -এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, গুঁড়ি বিহীন 
লতা গাছকে ॥% বলা হয়, যে গাছ মাটির উপর ছড়িয়ে থাকে । আবার কেউ 
কেউ বলেন যে, "£ হলো ওঁ তারকা যা আকাশে রয়েছে। এ উক্তিটিই বেশী 
প্ৰকাশমান, যদিও প্রথম উক্তিটিকেই ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) পছন্দ করেছেন। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। কুরআন কারীমের 
A UM bh 


Lr SE + 27427 
OG i ef Jal ro2dly wl, 
অর্থাৎ “তুমি কি দেখো না ঘে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে 
ত ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, 
জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে ৷” (২২৪ ১৮) 
এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং 
স্থাপন করেছেন মানদণ্ড অর্থাৎ আদল ও ইনসাফ ৷ যেমন তিনি বলেছেনঃ 


YY AIAG Ir 
L387 72,0 ALIN Nw? AF 


ENS UES bls ctl Gls blah 
El 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে দলীল প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি 
এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও মানদণ্ড, যাতে মানুষ ন্যায়ের উপর 
১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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প্রতিষ্ঠিত থাকে৷” (৫৭$ ২৫) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর । অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও 
যমীনকে সত্য ও ন্যায়ের সাথে সৃষ্টি করেছেন যাতে সমস্ত জিনিস সত্য ও ন্যায়ের 
সাথে থাকে৷ তাই তিনি বলেনঃ ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওযনে 
কম দিয়ো না। অর্থাৎ যখন ওযন করবে তখন সঠিকভাবে ওযন করবে। 
কম-বেশী করবে না । অর্থাৎ নেয়ার সময় বেশী নিবে এবং দেয়ার সময় কম, 
দিবে এরূপ করো না । যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ fe 
RCA | 2০5), অৰ্থাৎ “তোমরা ন্যায়ের দণ্ড সোজা রেখে ওযন করো ৷” 
(১৭৪৩৫) 


আল্লাহ তা'আলা আকাশকে সমুন্নত করেছেন, আর পৃথিবীকে নীচু করে 
বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে মযবূত পাহাড় পর্বতকে পেরেকের মত করে গেড়ে 
দিয়েছেন যাতে এটা হেলা-দোলা ও নড়াচড়া না করে। আর তাতে যেসব সৃষ্টজীব 
বসবাস করছে তারা যেন শান্তিতে অবস্থান করতে পারে। হে মানুষ! তোমরা 
যমীনের সৃষ্টজীবের প্রতি লক্ষ্য করো, ওগুলোর বিভিন্ন প্রকার, বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন 
বর্ণ, বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন স্বভাব ও অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ব্যাপক ও সীমাহীন ক্ষমতার পরিমাপ করে নাও। সাথে সাথে যমীনের 
উৎপাদিত জিনিসের দিকে চেয়ে দেখো । এতে রঙ বেরঙ এর টক-মিষ্ট ফল, নানা 
প্রকারের সুগন্ধি বিশিষ্ট ফল৷ বিশেষ করে খেজুর বৃক্ষ যা একটি উপকারী বৃক্ষ 
এবং যা রোপিত হওয়ার পর হতে নিয়ে শুকনো হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং এর 
পরেও খাওয়ার কাজ দেয়। খেজুর একটি সাধারণ ফল । ওর উপর খোসা থাকে 
যাকে ভেদ করে এটা বের হয়ে আসে । অতঃপর ওটা হয় কাদার মত, এরপর হয় 
রসাল এবং এরপর পেকে গিয়ে ঠিক হয়ে যায়। এটা খুবই উপকারী ৷ আর এর 
গাছও হয় খুব সোজা ও সুন্দর । 

হযরত শা’বী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রোমক সম্রাট হযরত উমার 
ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখেনঃ “আমার দূত আপনার নিকট হতে 
ফিরে এসে বলেছে যে, আপনার ওখানে নাকি একটি বৃক্ষ রয়েছে যার মত স্বভাব 
বা প্রকৃতি অন্য কোন গাছের মধ্যে নেই ৷ ওটা গর্দভের কানের মত যমীন হতে 
বের হয়। তারপর রক্তিম বর্ণ ধারণ করে মুক্তার মত হয়, এরপর সবুজ বর্ণ ধারণ 
করে পান্নার (মূল্যবান সবুজ পাথর বিশেষ) মত হয়ে যায়, তারপর লাল বর্ণ 
ধারণ করে লাল ইয়াকুত বা পদ্মরাগের মত হয়। এরপর পেকে গিয়ে অতি উত্তম 
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ও সুস্বাদু ফলে পরিণত হয়। তারপর শুকিয়ে গিয়ে স্থায়ী বাসিন্দাদের রক্ষণ এবং 
মুসাফিরদের পাথেয় হয়। সুতরাং যদি আমার দূতের বর্ণনা সত্য হয় তবে আমার 
ধারণায় এটা জান্নাতী গাছ।” তার এই পত্রের জবাবে হযরত উমার ইবনে 
খাত্তাব (রাঃ) তাকে লিখেনঃ “এই পত্র আল্লাহর দাস এবং মুসলমানদের নেতা 
উমার (রাঃ)-এর পক্ষ হতে রোমক সম্রাট কায়সারের নিকট । আপনার দূত 
আপনাকে যে খবর দিয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য । এ ধরনের গাছ আরবে প্রচুর 
রয়েছে। এটা এঁ গাছ যা আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর পার্শ্বে 
জন্মিয়েছিলেন, যখন তার পুত্র ঈসা (আঃ) তীর গর্ভ হতে ভূমিষ্ট হন। অতএব, 
হে বাদশাহ! আল্লাহকে ভয় করুন এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে মা'বূদ মনে 
করবেন না। আল্লাহ এক, তার কোন শরীক নেই । দেখুন, আল্লাহ তা‘আলা 
বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আল্লাহর নিকট ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত আদম (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত 

সদৃশ ৷ তাকে তিনি মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন, অতঃপর তাকে বলেছিলেনঃ 

‘হও’ ফলে সে হয়ে গেল। এই সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে, সুতরাং 
তুমি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।” (৩৪ ৫৯-৬০) 

alle এর অর্থ 4) ও করা হয়েছে যা খেজুর বৃক্ষের গর্দানের উপর বাকল 
বা আবরণের মত থাকে । 

এই যমীনে রয়েছে খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুলা। 4% -এর অর্থ হলো 
ক্ষেত্রের এ সবুজ পাতা যাকে উপর হতে কেটে দেয়া হয় এবং শুকিয়ে নেয়া 
হ্য়। 

১৬৬, -এর অর্থ হলো সুগন্ধ গুল্ম অথবা ক্ষেতের সবুজ পাতা ভাবার্থ এই 
যে, গম, যব ইত্যাদির এ দানা যা ওর মাথার উপর ভূষিসহ থাকে এবং যে পাতা 
ওগুলোর গাছের উপর জড়িয়ে থাকে। আর এটাও বলা হয়েছে যে, ক্ষেতের 
প্রথমেই উৎপাদিত পাতাকে তো এ বলা হয়, আর যখন তাতে দানা ধরে 
তখন ওকে ১, বলা হয়। যেমন কবি যায়েদ ইবনে আমর স্বীয় প্রসিদ্ধ 
কাসীদায় বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ “তোমরা দু'জন (হযরত মূসা আঃ ও হযরত হারুন আঃ) তাকে 
(ফিরাউনকে) বলোঃ কে মৃত্তিকায় শস্য উৎপাদন করেন? অতঃপর ওটা হতে চারা 
গাছ হয় যা আন্দোলিত হয় এবং তা হতে ওর মাথায় দানা বের করেন (কে 
তিনি? অর্থাৎ আল্লাহই এসব করে থাকেন) । সুতরাং এগুলোর মধ্যে 

সংরক্ষণকারীর জন্যে নিদর্শন রয়েছে।” 


তাই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ অতএব তোমরা উভয়ে (অর্থাৎ দানব ও 
মানব) তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? অর্থাৎ হে দানব 
ও মানব! তোমরা তোমাদের আপাদমস্তক আল্লাহর নিয়ামত রাজির মধ্যে ডুবে 
রয়েছো। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোন নিয়ামতকেই 
অস্বীকার করতে.পার না। দু’ একটি নিয়ামত হলে আলাদা কথা ছিল, কিন্তু 
এখানে তো তোমাদের পা হতে মাথা পর্যন্ত আল্লাহর নিয়ামতে পরিপূর্ণ রয়েছে। 
এ জন্যেই তো মুমিন জ্বিনগুলো একথা শোনা মাত্রই উত্তরে বলেছিলঃ 


A) 
AI/3I A734 LP Lr or AAT LMA 


- dl dS PASS ly GN ects Ys ll 
অর্থাৎ “হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! Sin HLA 
নেই যা আমরা অস্বীকার করতে পারি। সুতরাং আপনারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা ৷” 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর জবাবে বলতেনঃ DUCES অর্থাৎ “হে 
আমার প্রতিপালক! আমরা আপনার নিয়ামতরাজির কোন একটিও অস্বীকার 
করতে পারিনা” 


হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
“রিসালাতের প্রাথমিক অবস্থায় যখন ইসলাম পুরোপুরিভাবে ঘোষিত হয়নি তখন 
আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ব্য়তুল্লাহর রুকনের দিকে নামায পড়তে দেখেছি। এ 
সময় তিনি ER 54 $5 পাঠ করেছেন এবং মুশরিকরাও তা শ্রবণ 


> 


করেছে। টু 

১৪ । মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন 1 2 NN 
পোড়া মাটির মত শুধ মৃত্তিকা £০ ৩) $৯ = 
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অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

১৭ । তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই 
অস্তাচলের নিয়ন্তা । 

১৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

১৯। তিনি প্রবাহিত করেন দুই 
হয়, 

২০। কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে 
এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম 
করতে পারেনা। 

২১। সুতরাং তোমরা উভয়ে 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 
২২। উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন 

‘হয় মুক্তা ও প্রবাল । 

২৩ । সুতরাং তোমরা উভয়ে 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

২৪ । সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত 
প্রমাণ অর্ণবপোত সমূহ তারই 
নিয়ন্ত্রণাধীন; 

২৫ । সুতরাং তোমরা উভয়ে 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 
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আল্লাহ তা‘আলা বৰ্ণনা করছেন, তিনি মানুষকে বেজে ওঠা খোলার মত শুষ্ক 
মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর ভ্রবিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধুম অগ্নুশিখা হতে । 
হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর (জ্যোতি) হতে, জ্রিনদেরকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে নির্ধুম অগ্নুশিখা হতে এবং আদম (আঃ)-কে এ মাটি হতে সৃষ্টি করা 
হয়েছে যার বর্ণনা তোমাদের সামনে করা হয়েছে৷”? 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার কোন নিয়ামতকে অস্বীকার না করার 
হিদায়াত দান করেন। এরপর তিনি বলেনঃ তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই 
অনস্তাচলের নিয়ন্তা । অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের দুই উদয়াচল এবং গ্রীষ্মকাল 
ও শীতকালের দুই অস্তাচল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 


GAEL 

অর্থাৎ “আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির ৷” (৭০৪ ৪০) 
খ্রীক্মকালে ও শীতকালে সূর্য উদিত হওয়ার দুটি পৃথক জায়গা এবং অস্তমিত 
ENT A SSA 

TAT OT CTU TTL 
STG 232 MLS kd GS 

অর্থাৎ “তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোন মা’বূদ নেই, সুতরাং 
তাকেই কর্মবিধায়ক বানিয়ে নাও।'” (৭৩৪ ৯) তাহলে এখানে মাশরিক ও 
মাগরিব দ্বারা এর জাতকে বুঝানো হয়েছে, আর দুটি মাশরিক ও দুটি মাগরিব 
দ্বারা বুঝানো হয়েছে সূর্যোদয়ের দুটি স্থানকে এবং সূর্যাস্তের দুটি স্থানকে । উদয় ও 
অস্তের দুটি করে পৃথক পৃথক স্থান থাকার মধ্যে মানবীয় উপকার ও কল্যাণ 
রয়েছে বলে আবারও আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলছেনঃ “হে মানব ও 
জ্বিন জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে? 
তার ক্ষমতার দৃশ্য অবলোকন কর যে, দুটি সমুদ্র সমানভাবে চলতে রয়েছে। 
একটির পানি লবণাক্ত এবং অপরটির পানি মিষ্ট । কিন্তু না ওর পানি এর পানির 
সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এর পানিকে লবণাক্ত করতে পারে, না এর পানি ওর সাথে 
মিশ্রিত হয়ে ওর পানিকে মিশ্র করতে পারে! বরং দুটোই নিজ নিজ গতিতে 
চলছে! উভয়ের মধ্যে এক অন্তরায় রয়েছে। সুতরাং না এটা ওটার সাথে এবং 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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ওটা এটার সাথে মিশ্রিত বা মিলিত হতে পারে। এটা নিজের সীমানার মধ্যে 
রয়েছে এবং ওটাও নিজের সীমানার মধ্যে রয়েছে। আর কুদরতী ব্যবধান দুটোর 
মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে। অথচ দুটোরই পানি মিলিতভাবে রয়েছে। সূরায়ে ' 
ফুরকানের নিম্নের আয়াতের তাফসীরে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা গত হয়েছেঃ 
AAA G/2392 “29 ‘2979, LN 373/97 07 7 D22, 
2 das Cll Cs 23 SS Cle lo dll Ex SY 29 
733294, 22 27/3, 
IE PEE 

অর্থাৎ “তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট 
সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, 
এক অনতিক্রম্য ব্যবধান ৷” (২৫৪ ৫৩) 

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আসমানের সমুদ্র ও যমীনের 
সমুদ্বকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, আসমানে যে পানির ফোটা 
রয়েছে এবং যমীনের সমুদ্রে যে ঝিনুক রয়েছে, এ দুটোর মিলনে মুক্তা জন্ম লাভ 
করে। এ ঘটনাটি তো সত্য বটে, কিন্তু এই আয়াতের তাফসীর এভাবে করা 
ঠিক বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, এ আয়াতে এ দুটি সমুদ্রের মাঝে বারযাখ বা 
অন্তরায় থাকার বর্ণনা রয়েছে যা এটাকে ওটা হতে এবং ওটাকে এটা হতে বাধা 
দিয়ে রেখেছে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এ দুটো সমুদ্র যমীনেই রয়েছে। 
এমনকি দুটো মিলিতভাবে রয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতে দুটোর পানি 
পৃথক থাক্‌ছে। আসমান ও যমীনের মাঝে যে ব্যবধান রয়েছে ওটাকে £১৮ ও 
1/2/2812 বলা হয় না। এ জন্যে সঠিক উক্তি এটাই যে, এ দুটো যমীনেরই 
সমুদ্র যে দুটোর বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে, একটি যে আসমানের এবং অপরটি 
যমীনের তা নয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, উভয় সমুদ্র হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও 
প্রবাল, অথচ এগুলো পাওয়া যায় আসলে একটি সমুদ্র হতে, কিন্তু দুটোর উপর 
এর প্রয়োগ হয়েছে এবং এরূপ প্রয়োগ বৈধ ও সঠিক । যেমন আল্লাহ তাআলা 
বলেছেনঃ 


22° G 242 2373/377 27/ FLA 
bo Sb mt 53 sl 
i SEE LOO EE তোমাদেরই মধ্য হতে 
রাসূলগণ আসেনি?” (৬৪ ১৩০) 


আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, রাসূল শুধু মানুষের মধ্য হতেই হয়েছেন, জ্বনিদের 
মধ্য হতে কোন জ্বিন রাসূল রূপে আসেনি । তাহলে এখানে যেমন মানব ও 
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দানবের মধ্য হতে রাসূল আগমনের প্রয়োগ শুদ্ধ হয়েছে, অনুরূপভাবে এই 
আয়াতেও দুটো সমুদ্রের উপরই মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হওয়ার প্রয়োগ সঠিক 
হয়েছে। অথচ এগুলো উৎপন্ন হয় শুধু একটিতে । 


£7] অৰ্থাৎ মুক্তা তো একটি সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত জিনিস। আর ১, 
সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ছোট মুক্তাকে মারজান বলা হয়। আবার কেউ কেউ 
বলেন যে, মারজান বলা হয় বড় মুক্তাকে । এও বলা হয়েছে যে, উত্তম ও 
উচ্চমানের মুক্তাকে মারজান বলে । কারো কারো মতে লাল রঙ এর জওহ্র বা 
মূল্যবান পাথরকে মারজান বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, মারজান বলা 
হয় লাল মোহরকে ৷ অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


ALISA 03 038 3/377 br 237703899703 3 es 
pul isle Ups bbl ob Ex 
অর্থাৎ “তোমরা প্রত্যেকটা হতে বহির্গত গোশত খেয়ে থাকো যা টাটকা হয় 
এবং পরিধানের অলংকার বের করে থাকো ।” (৩৫৪ ১২) মাছ তো লোনা ও 
মিষ্ট উভয় পানি হতেই বের হয়ে থাকে, কিন্তু মণি-মুক্তা শুধু লোনা পানির সমুদ্রে 
পাওয়া যায়, মিষ্ট পানির সমুদ্রে নয়। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আসমানের পানির যে বিন্দু সমুদ্রের 
ঝিনুকের মুখে সোজাভাবে পড়ে তাতেই মুক্তার সৃষ্টি হয়। আর যখন ঝিনুকের 
মধ্যে পড়ে না তখন আসম্বর (সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ) জন্ম লাভ করে। মেঘ হতে বৃষ্টি 
বর্ষণের সময় ঝিনুকও মুখ খুলে দেয়। তাই এই নিয়ামতের বর্ণনা দেয়ার পর 
আবার বলেনঃ তোমাদের যে প্রতিপালকের এসব অসংখ্য নিয়ামত তোমাদের 
উপর রয়েছে তার কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে? 


এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ 
অর্ণবপোতসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, যেগুলো হাজার হাজার মণ মাল এবং শত 
শত মানুষকে এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায়। এটাও আল্লাহ তা‘আলারই 
নিয়ন্ত্রণাধীন । এই বিরাট নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি পুনরায় 
বলেনঃ এখন বল তো, তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ তোমরা অস্বীকার 
করবে? 

হযরত উমরাহ ইবনে সুওয়ায়েদ (রঃ) বলেনঃ “আমি একদা হ্যরত আলী 
ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-এর সাথে ফুরাত নদীর তীরে ছিলাম । নদীতে একটি 
বিরাট জাহাজ চলে আসছিল । জাহাজটিকে আসতে দেখে হযরত আলী (রাঃ) এ 
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জাহাজটির দিকে হাতের ইশারা করে SEI pls SLE NAN, 
-এই আয়াতটি পাঠ করেন । অতঃপর বলেনঃ “যিনি এই পর্বত প্রমাণ জাহাজকে 
নদীতে চালিত করেছেন এঁ আল্লাহর কসম! আমি হযরত উসমান (রাঃ)-কে 
হত্যাও করিনি, হত্যা করার ইচ্ছাও করিনি এবং হত্যাকারীদের সাথে শরীকও 
ছিলাম না৷” 
২৬। ভৃ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে ৮ ০১/০/০০৪০ 
সমস্তই নশ্বর, 056 ke in KS -T 
২৭। অবিনশ্বর শুধু তোমার ১,৬৪০ ০, 
প্রতিপালকের সত্তা, যিনি DU fi -YV 
মহিমময়, মহানুভব; A337 N73 
২৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে _ © 4153, Jal 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন l N42 2 ww 
২৯। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে a 2/0372 
যা আছে সবাই তার নিকট HEE PET 
প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ র্‌ 2372 7/2 3,492 3/77 
কার্যে রত । 094 2 ends oN 
৩ তরা তোমরা উভয়ে N23 2,0," 7) wd 
EAC নতি ee OS SLAG. 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 
আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, যমীনের সমস্ত মাখলুকই ধ্বংসশীল । এমন 
একদিন আসবে যে, এই ভূ-পৃষ্ঠে কিছুই থাকবে না । প্রত্যেক সৃষ্টজীবের মৃত্যু 
হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সমস্ত আকাশবাসীও মরণের স্বাদ থহণ করবে, তবে 
আল্লাহ যাকে চাইবেন সেটা অন্য কথা । শুধু আল্লাহর সত্তা বাকী থাকবে । তিনি 
সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন। তিনি মৃত্যু ও ধ্বংস হতে পবিত্র । হযরত 
কাতাদা (রঃ) বলেন যে, প্রথমে তো আল্লাহ তা'আলা জগত সৃষ্টির বর্ণনা দিলেন, 
অতঃপর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা করলেন। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণিত দু‘'আগুলোর মধ্যে একটি দুআ নিম্নরূপও 
রয়েছেঃ 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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Z Pt 97,7 PRA MAA 2743987০8 + 
IU BRS Del BL oS iN EVIE uy Lees bob 
32/7797 IT HG oT D203 A/T B87 7377 3/3 


oe Lb Lil df UST VY als GES WU ol Sains denn ol 


অর্থাৎ “হে চিরঞ্জীব, হে স্বাধিষ্ট-বিশ্ববিধাতা! হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 
সৃষ্টিকর্তা! হে মহিমময় ও মহানুভব! আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আমরা 
আপনার করুণার মাধ্যমেই ফরিয়াদ করছি। আমাদের সমস্ত কাজ আপনি ঠিক 
করে দিন! চোখের পলক বরাবর সময়ও আমাদেরকে আমাদের নিজেদের কাছে 
সমর্পণ করবেন না এবং আপনার সৃষ্টির কারো কাছেও নয় ।” 


23773, 2 


হযরত শা’বী (রঃ) বলেনুঃ ‘ ‘যখন তুমি ১5 ৫ ৩০ 4 পাঠ করবে তখন 
সাথে সাথে (1,531; ENS Ly 25 3 টাও পড়ে নিয়ো” এ আয়াতটি 
যা 


SS Gg 24 


অর্থাৎ “তার ENE নিত ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল ৷” 
(২৮৪ ৮৮) 

de EE REE GAO RO ‘তিনি মহিমময় ও 
মহানুভব ৷’ অর্থাৎ তিনি সম্মান ও মর্যাদা লাভের যোগ্য । তিনি এই অধিকার 
রাখেন যে, তার উচ্চপদ সুলভ মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নেয়া হবে, তার আনুগত্য 
মেনে নেয়া হবে এবং তার ফরমানের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। অন্য জায়গায় 
রয়েছেঃ 


(L303 39 ww (2 NA? 380,982 Z Aro 1/3337 


- 423 U3 dh LAL mi Ox nl re Sl oly 
অর্থাৎ “যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডেকে থাকে এবং তীরই 
সন্তুষ্টি চায় তাদের সাথে তুমি নিজের নফসকে আটক রেখো।” (১৮৪ ২৮) আর 
যেমন তিনি দান-খায়রাতকারীদ্রে সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে তাদের উক্তি উদ্ধৃত 
করেনঃ এ৷ 518445 05 অৰ্থাৎ “শুধু আল্লাহর স্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করে থাকি ৷” Coy) 


ত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, EY SES এর অর্থ হলো 5 


1720 অৰ্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও আড়ুম্বৰপূর্ণ ৷ 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ রহমান ৫৫ ২১৮ পারাঃ ২৭ 


সমস্ত জগতবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে এই খবর দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এই 

বাদ দিচ্ছেন যে, এরপরে তাদেরকে পরকালে মহামহিমাত্বিত আল্লাহর নিকট 
পেশ করা হবে। অতঃপর তিনি আদল ও ইনসাফের সাথে তাদের মধ্যে 
ফায়সালা করবেন। এরপরে আল্লাহ পাক পুনরায় বলেনঃ হে দানব ও মানব! 
সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে। 


অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত 
মাখলূক হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত, বরং সমস্ত মাখলূক তারই মুখাপেক্ষী । 
সবাই তার কাছে ভিক্ষুক ৷ তিনি ধনী, আর সবাই দর্দ্বি। তিনি সবারই 'অভাব 
পূরণকারী । প্রত্যেক সৃষ্টজীব তার দরবারে স্বীয় অভাব ও প্রয়োজনের কথা তুলে 
ধরে এবং ওগুলো পূরণের জন্যে তার কাছে আবেদন জানায় । তিনি প্রত্যহ 
গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত । তিনি প্রত্যেক আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন, 
প্রত্যেক প্রার্থীকেই তিনি দান করেন । যাদের অবস্থা সংকীর্ণ তাদেরকে প্রশস্ততা 
প্রদান করেন বিপদগ্রস্তদেরকে পরিত্রাণ দেন, রোগীদেরকে দান করেন সুস্থতা, 
দুঃখীদের দুঃখ দূর করেন, অসহায়ের প্রার্থনা কবূল করেন ও তাকে প্রশান্তি দান 
করেন, পাপীরা যখন তাদের পাপের জন্যে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন 
তিনি তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। জীবন তিনিই দান করেন এবং মৃত্যুও তিনিই 
ঘটিয়ে থাকেন। সমস্ত আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসী তার সামনে তাদের হস্ত 
প্রসারিত করে রয়েছে এবং অঞ্চল পেতে আছে। ছোটদেরকে তিনিই বড় করেন, 
তিনিই বন্দীদেরকে মুক্তি দেন। সতলোকদের প্রয়োজন পৌঁছানোর শেষ সীমা, 
তাদের প্রার্থনার লক্ষ্যস্থল এবং তাদের অভাব অভিযোগের প্রত্যাবর্তন স্থল 
তিনিই । গোলামদের মুক্তিদান তিনিই করেন এবং সৎকাজের প্রতি আগ্রহীদেরকে 
তিনিই পুরস্কার দান করে থাকেন । এটাই তার মাহাত্ম্য 


হযরত মুনীব ইযদী (রাঃ) ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “রাসুলুল্লাহ (সঃ) একদা 
MARA -এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ হে 
আলাহর রা্ূল (সঃ)! ও শান কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ “ওটা হলো পাপরাশি 
ক্ষমা করে দেয়া, দুঃখ করা এবং লোকদের উত্থান ও পতন ঘটানো ৷” 

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 


723 73 42 


“মহামহিমানিত আল্লাহ 91% ০ 9% +1 4 একথা বলেছেন।” অতঃপর তিনি 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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বলেনঃ এ শান হলো এই যে, তিনি গুনাহ মাফ করেন, দুঃখ-কষ্ট দূর করেন, 
কোন সম্পৃদায়ের উত্থান দেন এবং কোন সম্পৃদায়ের পতন ঘটান ৷”? 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুযকে 
সাদা মুক্তা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, যার দাফ্্‌না দুটি লাল পদ্মরাগের তৈরী । ওর 
কলম জ্যোতি, ওর কিতাব জ্যোতি, ওর প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের সমান। 
তিনি প্রত্যহ ওটাকে তিনশত বার দেখে থাকেন। প্রত্যেক দর্শনে তিনি জীবনদান 
করেন, মৃত্যু ঘটান, ইষ্যত দেন, লাঞ্চিত করেন এবং যা ইচ্ছা করেন তা-ই করে 
থাকেন। 


৩১। হে মানুষ ও জ্বিন! আমি V4 4713/3393, 7 
শীঘ্বই তোমাদের প্রতি 0 yh wl SY ti YN 
মনোনিবেশ করবো, Nuss osu 2 z 


৩২। সুতরাং তোমরা উভয়ে 0 nS SNS - -ঁ 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 197 / 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? slo, EEA 

৩৩। হে জ্বিন ও মানুষ সম্পৃদায়! + 2229/29/93 2/1 ৪ 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা bis abil 
তোমরা যদি অতিক্রম করতে 2/77 /?/ 
পার, অতিক্ৰম কর, কিন্তু 2h js 
তোমরা তা পারবে না, শক্তি ?॥ EPS TS 
ব্যতীরেকে । 0 hl Yl ody Lil 

o তোমরা উভয়ে Vws 2 AB, 
le ES ERLE fer 0 HIN LS, Kee 2 


অনুগ্হ অস্বীকার করবে? rE RCE TE 
০ 
৩৫ । তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে Ee Lh J 2 
অগ্নিশিখা ও ধূম্বপুঞ্জ, তখন TOCCOA 
’ (6) ras Ns ৮, ১ 
তোমরা প্রতিরোধ করতে ? Ed 


পারবে না। 


১. ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে আসাকির 
(রঃ)-ও প্রায় এরূপই বর্ণনা করেছেন। সহীহ্‌ বুখারীতেও এ রিওয়াইয়াতটি মুআল্লাক রূপে 
হযরত আবূ দারদা (রাঃ)-এর উক্তিতে বর্ণিত আছে। মুসনাদে বাষ্যারেও কিছু কম বেশীর 
সাথে মারফ্‌'রূপে এটা বর্ণিত আছে। 
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৩৬ । সুতরাং তোমরা উভয়ে Lwzs2 20'S 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 0 His LS sl - 1" 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 


ফারেগ বা মুক্ত হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, এ সময় কোন ব্যস্ততার মধ্যে 
রয়েছেন, বরং এটা ধমক হিসেবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ শুধু তোমাদের প্রতি 
মনোনিবেশ করার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এখন সঠিকভাবে ফায়সালা হয়ে 
যাবে। এখন আল্লাহ তা'আলাকে আর কোন কিছুই মশগুল করবে না, বরং তিনি 
শুধু তোমাদেরই হিসাব গ্রহণ করবেন। আরবদের বাক পদ্ধতি অনুযায়ী একথা 
বলা হয়েছে। যেমন ক্রোধের সময় কেউ কাউকেও বলে থাকেঃ “আচ্ছা, অবসর 
সময়ে আমি তোমাকে দেখে নেবো” এখানে এ অর্থ নয় যে, এখন সে ব্যস্ত 
রয়েছে। বরং ভাবার্থ হচ্ছেঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমি তোমাকে দেখে নিবো 
এবং তোমার অসাবধানতায় ও উদাসীনতায় তোমাকে পাকড়াও করবো। 


3/77 


TT 
ol Yh ne CEC অর্থাৎ “(কবরে শায়িত ব্যক্তির চীৎকারের শব্দ) 
প্রত্যেক জিনিসই, শুনতে পায় মানব ও দানব ব্যতীত ৷” অন্য রিওয়াইয়াতে আছেঃ 
E10 Lb Se “মানুষ ও জ্বিন ছাড়া” আর সূর বা শিঙ্গার হাদীসে 
পরিষ্কারভাবে রয়েছেঃ 5517 243155081 অৰ্থাৎ সাকালান হলো মানুষ ও জ্বন। 
মহান আল্লাহ আবারও বলেনঃ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের 
কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? হে দানব ও মানব! তোমরা আল্লাহ তা'আলার 
হুকুম এবং তীর নির্ধারণকৃত তকদীর হতে পালিয়ে গিয়ে বাচতে পারবে না, বরং 
উপর বিনা বাধায় জারী রয়েছে। তোমরা যেখানেই যাবে সেখানেও তারই 
রাজত্্‌। এটা প্রকৃতভাবে ঘটবে হাশরের মাঠে। সেখানে সমস্ত মাখলূককে 
ফেরেশতামণ্ডলী চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টন করবেন । চতুল্পার্ম্বে তাদের সাতটি করে 
সারি হবে। কোন লোকই আল্লাহর দলীল ছাড়া এদিক ওদিক যেতে পারবে না। 
ER NU 


20997 (377 Lb, Brod? 12/ (378722 2929, 
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অর্থাৎ ‘ ‘সেদিন মানুষ বলবেঃ আজ পালাবার স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয় 
স্থূল নেই । সেদিন ঠাই হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট ।” (৭৫৪ ১০-১২) 
আল্লাহ পাক আরেক জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “যারা মন্দ কাজ করে তাদের মন্দ কাজের তুল্য শাস্তি দেয়া হবে, 

তাদের উপর লাঞ্চনা সওয়ার হবে, তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউই 
জাহান্নামবাসী, ওর মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থানকারী ৷” (১০ ৪ ২৭) 

1,2 শব্দের অর্থ হলো অগ্নিশিখা যা ধুম মিশ্রিত সবুজ রঙ এর, যা পুড়িয়ে 
বা ঝলসিয়ে দেয়। কেউ কেউ বলেন যে, এটা হলো ধূমুবিহীন অগ্নির উপরের 
শিখা যা এমনভাবে ধাবিত হয় যে, যেন ওটা পানির তরঙ্গ । 

£157 বলা হয় ধূমকে ৷ এ শব্দটি নূনে যবর সহও এসে থাকে। এখানে কিন্তু 
কিরআত নুনে পেশসহই রয়েছে। কবি নাবেগার কবিতাতেও এ শব্দটি ধূম্বের 
অর্থে এসেছে। কবিতাং্শটি হলোঃ 


2/2 5 23/ 79/782 


LS a5 all fas Eo LL cls 2 « “2 

অৰ্া/ওট আলারিত তয় সলিত বিশিষ্ট পরনাপের আলোকের মত, রাতে 
আল্লাহ্‌ ধূম রাখেননি ৷” তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
৬15% দ্বারা ও অগ্নিশিখাকে বুঝানো হয়েছে যাতে ধূম থাকে না এবং তিনি তার 
এ মতের প্রমাণ হিসেবে উমাইয়া ইবনে আবি সালাতের কবিতা পাঠ করে 
শুনিয়ে দেন। আর তিনি ৫ -এর অর্থ করেছেন শুধু ধূম্ন যাতে শিখা থাকে 
না । এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি কবি নাবেগার উপরোক্ত কবিতাংশটি পেশ করেন। 
হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ০ দ্বারা এ পাতিল বা কড়াইকে বুঝানো 
হয়েছে যাকে গলানো হবে এবং জাহান্নামীদের মস্তকের উপর ঢেলে দেয়া হবে। 
পালাবার ইচ্ছা কর তবে ফেরেশতামণ্ডলী ও জাহান্নামের দারোগারা তোমাদের 
উপর আগুন বর্ষিয়ে, ধূম ছেড়ে দিয়ে এবং তোমাদের মাথায় গলিত পাতিল 
বহিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবে না তোমরা তাদের মুকাবিলা করতে 
পারবে, না প্রতিরোধ করতে পারবে এবং না পারবে তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ 
করতে । সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করা 
তোমাদের মোটেই উচিত নয়। 
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সূরাঃ রহমান ৫৫ 


৩৭ । যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে 
সেই দিন ওটা রক্ত রঙ্গে রঞ্জিত 
চর্মের রূপ ধারণ করবে; 


৩৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 


৩৯। সেই দিন না মানুষকে তার 
অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা 
হবে, না ভ্বিনকে? 

8৪০। সুতরাং তোমরা উভয়ে 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

৪১ । অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া 
যাবে তাদের চেহারা হতে; 
তাদেরকে পাকড়াও করা হবে 
পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে। 

8৪২। সুতরাং তোমরা উভয়ে 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

৪৩ । এটাই সেই জাহান্নাম, যা 
অপরাধীরা অবিশ্বাস করতো, 
88 । তারা জাহান্নামের অগ্নি ও 
ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি 

করবে । 

8৫ । সুতরাং তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের কোন অনুগথ্ৃহ 
অস্বীকার করবে? 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ Ee oT 
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এটা অন্যান্য আয়াতগুলোতেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তিঃ 
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9 ৰ] (977 What fe 9427 
Ka Joy st Ll SL, 
অর্থাৎ “আকাশ বিদীৰ্ণ হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে ।” (৬৯৪ ১৬) আর এক 
জায়গায় বলেনঃ চে 
2397737 N72 WP, 779 2 BIL 7 
- 5 SIS pls dl GT 9 
অর্থাৎ “যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে 
নামিয়ে দেয়া হবে।” (২৫৪ ২৫) অন্য এক জায়গায় রয়েছে $ 


ক 
2239, Vas Id 725/72 37 ক A 


- >, el Sls - CL শে $1 


অর্থাৎ “যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে 
এবং এটাই তার করণীয়” (৮৪৪ ১-২) চাদি ইত্যাদিকে যেমন গলিয়ে দেয়া 
হয় তেমনই আকাশের অবস্থা হবে। সেই দিন আকাশ লাল, হলদে, নীল, সবুজ 
ইত্যাদি বিভিন্ন রঙ ধারণ করবে । এটা হবে কিয়ামতের দিনের কঠিন ও ভয়াবহ 
অবস্থার কারণে । 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন লোকদেরকে উঠানো হবে এবং এঁ অবস্থায় তাদের 
উপর আকাশ হতে হালকা বৃষ্টি বর্ষিত হবে”? 


Awd / L373, 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ১৯ 1১,১ ৩359 -এর তাফসীরে বলেছেন 
যে, সেদিন আকাশ লাল চামড়ার মত হয়ে যাবে। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, 
গোলাপী রঙ এর ঘোড়ার মত আকাশের রঙ হবে আবু সালেহ (রঃ) বলেন যে, 
প্রথমে গোলাপী রঙ এর হবে, তারপর লাল হয়ে যাবে। গোলাপী রঙ এর ঘোড়ার 
রঙ বসন্তকালে হলদে বর্ণের দেখা যায় এবং শীতকালে এ রঙ পরিবর্তিত হয়ে 
লাল বর্ণ হয়ে যায়। ঠাণ্ডা বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে তার রঙ পরিবর্তিত হতে 
থাকে। অনুরূপভাবে আকাশের রঙও বিভিন্ন রঙএ পরিবর্তিত হতে থাকবে। ওর 
রঙ গলিত তামার মত হয়ে যাবে, যেমন গোলাপী রাওগানের (তেলের) রঙ হয়ে 
থাকে । আসমান এই রঙ এর হয়ে যাবে। আজ এটা সবুজ রঙ এর আছে, কিন্তু 
এদিন এর রঙ লাল হয়ে যাবে। এটা যয়তুন তেলের তলানি বা গাদের মত হয়ে 
যাবে। জাহান্নামের আগুনের তাপ ওকে গলিয়ে দিয়ে তেলের মত করে দিবে। 

প্রবল পরাক্রাস্ত আল্লাহ বলেনঃ সেই দিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে 
জিজ্ঞেস করা হবে, না জ্বিনকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ রহমান ৫৫ ২২৪ পারাঃ ২৭ 


LIB I/7933/0 3/78 07 G78 G77 97 
- LIES OIF YH Yop lbs 
অর্থাৎ “এটা এঁ দিন যে, কেউ কথা বলতে পারবে না এবং তাদেরকে কোন 
ওযর পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না।” (৭৭৪ ৩৫-৩৬) আবার অন্য আয়াতে 
তাদের কথা বলা, ওযর পেশ করা, তাদের হিসাব গ্রহণ করা ইত্যাদিরও বর্ণনা 
রয়েছে। বলা হয়েছেঃ 


223099001970 os usr 
- Les lid) ys 

অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালকের শপথ! আমি অবশ্যই তাদের সকলকেই প্রশ্ন 
করবো” (১৫৪ ৯২) তাহলে ভাবার্থ এই যে, এক অবস্থা বা পরিস্থিতিতে এরূপ 
হবে এবং অন্য অবস্থা বা পরিস্থিতিতে এরূপ হবে। প্রশ্ন করা হবে, হিসাব গ্রহণ 
করা হবে এবং ওযর-আপত্তির সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর মুখে মোহর 
লাগিয়ে দেয়া হবে এবং হাত, পাও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য দান করবে । এরপরে আর জিজ্ঞাসাবাদের কোন প্রয়োজনই থাকবে না। 
ওযর-আপত্তিরও কোন সুযোগ থাকবে না । অথবা সমাধান এভাবে হতে পারে 
যে, অমুক অমুক কাজ করেছে কি করেনি এ প্রশ্ব কাউকে করা হবে না । কেননা, 
আল্লাহ তা‘আলার ওটা খুব ভালরূপেই জানা আছে । হ্যা, তবে প্রশ্ন যা করা হবে 
তা হলোঃ ‘তুমি এ কাজ কেন করেছিলে?’ তৃতীয় উক্তি এই যে, ফেরেশতারা 
তাদেরকে কিছুই জিজ্ঞেস করবেন না । কেননা, তারা তো তাদের চেহারা দেখেই 
তাদেরকে চিনে ফেলবেন এবং জাহান্নামের জিঞ্জীরে বেঁধে উল্টো মুখে টেনে নিয়ে 
গিয়ে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। কেননা, এরপরেই রয়েছেঃ 
‘অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা হতে ৷’ মুখ হবে কালো ও 
মলিন এবং চোখ হবে নীল বর্ণ বিশিষ্ট । অপরপক্ষে মুমিনদের চেহারা হবে মর্যাদা 
মণ্ডিত । তাদের অযূর অঙ্গগুলো চন্তরের ন্যায় চমকাতে থাকবে । জাহান্নামীদেরকে 
পাকড়াও করা হবে এবং পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, 
যেমনভাবে বড় জ্বালানী কাষ্ঠকে দুই দিকে ধরে চুল্লীতে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের 
পিঠের দিক হতে জিঞ্জীর লাগিয়ে গর্দান ও পা-কে এক করে বেঁধে ফেলা হবে, 
কোমর ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং পা ও কপালকে মিলিয়ে দেয়া হবে এবং এই ভাবে 
শৃংখলিত করা হবে। 

কিন্দা গোত্রের একটি লোক হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট আগমন 
করেন। পর্দার পিছনে বসে তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “আপনি কি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) হতে শুনেছেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন তিনি কারো জন্যে কোন 
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সুপারিশ করার অধিকার রাখবেন না?” উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, 
হ্যা, একদা একই কাপড়ে আমরা দুই জন ছিলাম, এ সময় আমি তাকে এই 
প্রশ্নই করেছিলাম । জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ “হ্যা, যখন পুলসিরাত রাখা হবে এ 
সময় আমাকে কারো জন্যে শাফাআাত করার অধিকার দেয়া হবে না। যে পর্যন্ত 
না আমি জানবো যে, স্বয়ং আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর যেই দিন 
কারো চেহারা হবে উজ্জ্বল এবং কারো চেহারা হবে মলিন, শেষ পর্যন্ত আমি 
চিন্তা করবো যে, আমার ব্যাপারে কি করা হবে বা আমার প্রতি কি অহী করা 
হবে! আর পুলসিরাতের নিকট, যখন ওটাকে তীক্ষব ও গরম করা হবে! তীক্ষুতা 
ও প্রখথরতার সীমা যে কিঃ?” আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 
ওর তীক্ষৃতা ও গরমের সীমা কি? তিনি উত্তর দিলেনঃ “তরবারীর ধারের মত 
তীক্ষু হবে এবং আগুনের অঙ্গারের মত গরম হবে। মুমিন তো সহজেই পার হয়ে 
যাবে, তার কোনই ক্ষতি হবে না । আর মুনাফিক লটকে যাবে। যখন সে 
মধ্যভাগে পৌঁছবে তখন তার পা জড়িয়ে যাবে। সে তার হাত তার পায়ের কাছে 
নিয়ে যাবে যেমন যখন কেউ নগ্ন পদে চলে, তখন যদি তার পায়ে কাটা ফুটে 
যায় এবং এতো জোরে ফুটে যে, যেন পা-কে ছিদ্র করে দিয়েছে, তখন সে 
যেভাবে অধৈর্য হয়ে তাড়াতাড়ি মাথা ও হাত ঝুঁকিয়ে দিয়ে পায়ের দিকে ঝুঁকে 
পড়ে, অনুরূপভাবে সেও ঝুঁকে পড়বে। এদিকে সে এভাবে ঝুঁকে পড়বে আর 
ওদিকে জাহান্নামের দারোগা তার পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে জাহান্নামের জিঞ্জীর 
দ্বারা বেধে ফেলবেন । অতঃপর তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন । ওর 
মধ্যে সে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত পড়তে থাকবে।” আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকটি কি পরিমাণ ভারী হুরে? তিনি জবাবে বূললেনঃ 
“দশটি গর্ভবতী উষ্ীর মত” অতঃপর তিনি EA EO TC 
LS LE (অর্থাৎ অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা 
হতে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে) ।* 


এ পাপী ও অপরাধীদেরকে বলা হবেঃ এটা সেই জাহান্নাম যা তোমরা 
অস্বীকার ও অবিশ্বাস করতে। এখন তোমরা ওটা স্বচক্ষে দেখছো। একথা 
তাদেরকে বলা হবে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করার জন্যে এবং তাদেরকে খাটো 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি খুবই গারীব বা 

দুর্বল । এর কতকগুলো শব্দ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা হওয়া অস্বীকৃত। এতে এমন একজন 

বর্ণনাকারী রয়েছেন যার নাম নীচের বর্ণনাকারী নেননি । এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা‘'আলাই 
সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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করে দেখাবার জন্যে । অতঃপর তাদের অবস্থা এই দাড়াবে যে, কখনো তাদের 
আগুনের শাস্তি হচ্ছে, কখনো গরম পানি পান করানো হচ্ছে যা গলিত তাম্নের 
মত শুধু অগ্নি, যা নাড়ী-ভূঁড়ি কেটে ফেলবে ৷ যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য 
Kel 


2 L397 32223 \L 72 R979: 8১2/29 
EEE EE AOE Sl 
“33/233 
- I 
অর্থাৎ “যখন তাদের গলায় গলাবন্ধ থাকবে এবং পায়ে বেড়ী থাকবে। 
তাদেরকে গরম পানি হতে জাহান্নামে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং 


বারবার জ্বালানো হবে।” (৪০৪ ৭১-৭২) হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, 
আসমান ও যমীন সৃষ্টির প্রাথমিক সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ওটা গরম করা 
হচ্ছে । হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব (রঃ) বলেন যে, অপরাধী ব্যক্তির মাথার ঝুঁটি 
ধরে তাকে গরম পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হবে। ফলে দেহের সমস্ত গোশত খসে 
যাবে ও হাড় পৃথক হয়ে যাবে। সুতরাং দুই চক্ষু, ও অস্থির কাঠামো বা ঠাট শুধু 
রয়ে যাবে। এটাকেই ১১% ১৪ | 5 241 ০ বলা হয়েছে। ॥| -এর অর্থ 
বৰর্তমানও করা হয়েছে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


52) 2,3 \ 1s 

x UU 
অর্থাৎ “বিদ্যমান কঠিন গরম পানির নহর হতে তাদেরকে পান করানো 
হবে৷” (৮৮৫৪ ৫) যা কখনো পান করা যাবে না । কেননা, ওটা আগুনের মত 


AFB 


সীমাহীন গরম । কুরআন কারীমের অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 45 454 (৩৩৪ 
৫৩) এখানে এর দ্বার: খাদ্যের প্রস্তুতি ও রান্না হয়ে যাওয়া বুর্বানো হয়েছে। 
যেহেতু পাপীদের শাস্তি এবং পুণ্যবানদের পুরস্কারও আল্লাহর ফযল, রহমত, 
ইনসাফ ও স্নেহ, নিজের এই শাস্তির বর্ণনা পূর্বে দিয়ে দেয়া যাতে শিরক ও 
অবাধ্যাচরণকারীরা সতর্ক হয়ে যায়, এটাও তার নিয়ামত, সেই হেতু আবারও 
তিনি প্রশ্ব করেনঃ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ 
অস্বীকার করবে? 

"8৪৬ । আর যে ব্যক্তি আল্লাহর Wor Arr 

সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় GEL TE 5 -tN 
রাখে, তার জন্যে রয়েছে দুটি 2 
উদ্যান; 0 Is 
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8৭। তরাং তোমরা উভয়ে WAL Iu Lior 
Ede SOE 0S LS NGG - -£Y 


অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? So to 
৪৮। উভয়টিই বহু শাখা-পল্লুব 0 ylsl Uly3 -£A 
বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ; NE 


8৪৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে 0 JAN 5 31 GG - ~-£4 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 


N24 N37 7 


অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 0 uu Ter LS - 0. 
৫০। উভয় উদ্যানে রয়েছে , CES elds 5 
প্রবহমান দুই প্রস্ববণ; 0 IEEE -0\ 


৫১। সুতরাং তোমরা উভয়ে B 

তোমাদের প্রতিপালকের কোন Es. 

অনুলহঅকীকার করবে! ENS OAUO UE) -0 
৫২। উভয় উদ্যানে রয়েছে 

প্রত্যেক ফল দুই প্রকার; ys 

\wdP Pw, Lud 

0 EE ets 0 HS LS AGG 01 
_ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

॥ ইবনে শাওযিব (রঃ) ও আতা খুরাসানী (রঃ) বলেন যে, SIE 

এ -এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হযরত 
TF SESH dS এ আয়াতটি ওঁ লোকটির ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয় যে বলেছিলঃ “তোমরা আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে, তাহলে 
সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে খুঁজে পাবেন না।” একথাটি বলার পর 
লোকটি একদিন ও এক রাত ধরে তাওবা করে এবং আল্লাহ তা'আলা তার 
তাওবা কবুল করেন ও তাকে জান্নাতে নিয়ে যান। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, 
আয়াতটি সাধারণ ৷ হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এটাই ৷ ভাবার্থ এই 
যে. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন স্বীয় প্রতিপালকের সামনে দাড়ানোর ভয় করে 
পিছনে পড়ে আখিরাত হতে উদাসীন থাকে না, বরং আখিরাতের চিন্তাই বেশী 
ৰুরে এবং ওটাকে উত্তম ও চিরস্থায়ী মনে করে, ফরয কাজগুলো সম্পাদন করে 
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এবং হারাম কাজগুলো হতে দূরে থাকে, কিয়ামতের দিন তাকে একটি নয়, বরং 
দু'টি জান্নাত দান করা হবে। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “দু'টি জান্নাত চাদির হবে এবং ওর সমস্ত 
আসবাবপত্রও চাদিরই হবে। আর দুটো জান্নাত হবে স্বর্ণ নির্মিত । ওর বরতন 
এবং ওতে যা কিছু রয়েছে সবই হবে সোনার এঁ জান্নাতবাসীদের মধ্যে ও 
আল্লাহর দীদারের (দর্শনের) মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না, থাকবে শুধু 
ভাঁর কিবরিয়ার চাদর যা তার চেহারার উপর থাকবে। এটা থাকবে জান্নাতে 
আদনে ৷” 

এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হাম্মাদ (রঃ) বলেনঃ আমার ধারণায় তো এ 
হাদীসটি মারফু’ ৷ এটা ... 5৬ ০৮5 ৫০% ৬৪53 ৩৫9 "এর তাফসীর । 

স্বর্ণ নির্মিত জান্নাত দুটি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যলাভকারী লোকদের জন্যে 
এবং চাদি বা রৌপ্য নির্মিত জান্নাত দুটি আসহাবে ইয়ামীন বা ডান দিকের 
লোকদের জন্যে । 

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেনঃ “একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ... 96.0;-এ 
আয়াতটি পাঠ করেন। তখন আমি বললামঃ যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি 
করে? আবার তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন এবং আমিও আবার ও প্রশ্নটি 
করলাম । পুনরায় তিনি আয়াতটি পাঠ করলেন এবং আমিও পুনরায় এ প্রশ্নই 
করলায়:তানি তিনি রবের হি খাত দারদা রায়:ররলজ ফায়ার 
হয়।” 

কোন কোন সনদে এ রিওয়াইয়াতটি মাওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে এবং আবূ 
দারদা (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, যার অন্তরে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান 
হওয়ার ভয় রয়েছে তার দ্বারা ব্যভিচার ও চুরি অসম্ভব । 

এ আয়াতটি সাধারণ, দানব ও মানব উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটা একথার 
স্পষ্ট প্রমাণ যে, জ্বিনদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করবে এবং আল্লাহর ভীতি 
অন্তরে রাখবে তারাও জান্নাতে যাবে। এ জন্যেই এরপরে দানব ও মানবকে 
সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ “সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের 
কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?” 

১ এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সুনানে আবি 
দাউদ ছাড়া অন্যান্য সব গ্রন্থেই এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এরপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দুটির গুণাবলী বর্ণনা করছেন যে, উভয় 
জান্নাতই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ । নানা প্রকারের সুস্বাদু ফল তথায় 
বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং দানব ও মানবের উচিত নয় যে, তারা তাদের 
প্রতিপালকের কোন অনুগহকে অস্বীকার করে। 51 বলা হয় শাখা বা ডালকে। 
এণ্ডলো বহু সংখ্যক রয়েছে এবং একটি অপরটির সাথে মিলিতভাবে আছে। 
এগুলো ছায়াদার হবে, যেগুলোর ছায়া দেয়ালগুলোর উপরও উঠে থাকবে। এই 
শাখাগুলো সোজা হবে ও ছড়িয়ে থাকবে। ওগুলো রঙ বেরঙ এর হবে। ভাবার্থ 
এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওগুলো বিভিন্ন প্রকারের ফল থাকবে। 

হযরত আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) সিদরাতুল 
মুনতাহার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ “ওর শাখাগুলোর ছায়া এতো দীর্ঘ হবে যে, 
একজন অশ্বারোহীর এক শত বছর পর্যন্ত এ ছায়ায় চলে যাবে।” অথবা 
বলেছেনঃ “একশ জন অশ্বারোহী ওর নীচে ছায়া গ্রহণ করতে পারবে ।” সোনার 
ফড়িংগুলো তাতে ছেয়েছিল। ওর ফলগুলো ছিল বড় বড় মট্‌কার মত অত্যন্ত বড় 
ও গোল ।”> 


এ জান্নাতদ্বয়ের মধ্য দিয়ে দুটি প্রস্ববণ প্রবাহিত হচ্ছে যাতে এ উদ্যানগুলোর 
গাছ ও শাখা সজীব ও সতেজ থাকে এবং অধিক ও উন্নত মানের ফল দান করে। 
তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ অতএব হে মলক নতুন তেরা তোজাযের 
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

প্রস্ববণ দুটির একটির নাম তাসনীম এবং অপরটির নাম সালসাবীল ৷ এ দুটি 
প্রস্বণ পূর্ণভাবে প্রবাহিত রয়েছে। একটি হলো স্বচ্ছ ও নির্মল পানির এবং 
অপরটি হলো সুস্বাদু সুরার যাতে নেশা ধরবে না। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার 
আরো বহু ফল রয়েছে যেগুলোর আকৃতি তোমাদের নিকট পরিচিত কিন্তু স্বাদ 
মোটেই পরিচিত নয়। কেননা, তথাকার নিয়ামত না কোন চক্ষু দেখেছে, না 
কোন কর্ণ শুনেছে, না মানুষের অন্তরে ওর কল্পনা জেগেছে। সুতরাং তোমরা 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, দুনিয়ায় যত প্রকারের তিক্ত ও মিষ্ট 
ফল আছে এগুলোর সবই জান্নাতে থাকবে, এমনকি হানযাল ফলও থাকবে ৷ হ্যা, .. 
১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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তবে দুনিয়ার এই জিনিসগুলো এবং জান্নাতের এ জিনিসগুলোর নামে তো মিল 
থাকবে বঢটে, কিন্তু স্বাদ হবে সম্পূর্ণ পৃথক । এখানে তো শুধু নাম রয়েছে, মূলতত্ব 
তো রয়েছে জান্নাতে । এই মর্যাদার পার্থক্য ওখানে যাবার পরেই জানা যেতে 
পারে, পূর্বে জানা সম্ভব নয় । 


৫৪ সেথায় তারা হেলান দিয়ে 220, 


ফল হবে তাদের নিকটবর্তী । 23 Sr 08 PT 


৫৫ । সুতরাং তোমরা উভয়ে EEN 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 0:9১ ০৮০৩ 
অস্বীকার করবে? OS NSS ANE 
ise 0 ss -00 
৫৬ । সেই সবের মাঝে রয়েছে বহু bl ন 


আনত নয়না যাদেরকে পূর্বে 4 se) 1 
করেনি। 9 7/93/09, 97 2029777 
চ ৮১ EAH 
৫৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে চি ১ ৫০ ০০, 
wis “+ 2 Yo 
SLL LI 0S LS s3NGG-ov 
LE 3/93/03 792313842 93547 
৫৮ । তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ; 0G nl OEE SA 
৫৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে EN LY 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন os LST 53 5G 0A 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 
৬০। উত্তম কাজের জন্যে উত্তম BOR TCS 
পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে “ 
9 (EAR 
৬১। সুতরাং তোমরা উভয়ে VADs UG de 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 0G LS NSS 1 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ৰ ঠি 
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আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ জান্নাতী লোকেরা বালিশে হেলান দিয়ে থাকবে, 
শ্ুয়েই থাকুক বা আরামে বসেই থাকুক ৷ তাদের বিছানাও এমন উন্নত মানের 
হবে যে, ওর ভিতরের আস্তরও হবে খীটি মোটা রেশমের তৈরী তাহলে উপরটা 
কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় । মালিক ইবনে দীনার (রঃ) এবং 
সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, আতস্তর যদি এরূপ হয় তাহলে বাইরের অং 
তো অবশ্যই নূরানী বা জ্যোতির্ময় হবে যা সরাসরি রহমতের বহিঃপ্রকাশ ও নূর 
হবে। তারপর তাতে কত যে সুন্দর সুন্দর শিল্প ও কারুকার্য করা থাকবে তা 
আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এই জান্নাতের ফলগুলো জান্নাতীদের খুবই নিকটে 
থাকবে । যখন চাইবে এবং যে অবস্থায় চাইবে সেখান হতেই নিয়ে নিবে । শুয়ে 
থাকলে বসার এবং বসে থাকলে দাড়াবার প্রয়োজন, হবে না ৷ ডালগুলো নিজে 
নিজেই ঝুঁকে পড়বে যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 0 % অৰ্থাৎ ' ‘যার 
ফলগুলো অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে ৷” (৬৯৪ ২৩) আরো বলেনঃ “ফল 
অত্যন্ত নিকটে থাকবে, নিতে মোটেই কষ্ট করতে হবে না। স্বয়ং শাখাগুলো ঝুঁকে 
পড়বে ও তাকে ফল প্রদান করবে। সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা 


ফরাশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে বলে আল্লাহ তা'আলা এরপর বলছেন যে, এ 
জান্নাতীদের সাথে ফরাশের উপর আয়তনয়না হুরীরা থাকবে যাদেরকে পূর্বে 
কোন মানুষ অথবা জ্রবন স্পর্শ করেনি । তারা তাদের জান্নাতী স্বামীদের ছাড়া আর 
কারো দিকে তাকাবে না এবং তাদের জান্নাতী স্বামীরাও তাদের প্রতি চরমভাবে 
আসক্ত থাকবে । এই জান্নাতী হুরীরাও তাদের এই মুমিন স্বামীদের অপেক্ষা 
উত্তম আর কাউকেও পাবে না। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই হুরীরা তাদের 
জান্নাতী স্বামীদেরকে বলবেঃ ‘আল্লাহর শপথ! সারা জান্নাতের মধ্যে আপনাদের 
চেয়ে আমাদের জন্যে উত্তম আর কিছুই নেই ৷ আল্লাহ জানেন যে, আমাদের 
অন্তরে জান্নাতের কোন জিনিসের প্রতি চাহিদা ও ভালবাসা তেমন নেই যেমন 
আপনাদের প্রতি রয়েছে৷’ তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জান্নাতী স্বামীকে বলবেঃ 
‘আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আপনাকে আমার 
অংশে ফেলেছেন এবং আমাকে আপনার খিদমত করার সুযোগ দিয়ে গৌরবের 
অধিকারিণী করেছেন। 

মহান আল্লাহ বলেন, এই হুরীদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ 
করেনি । এ আয়াতটিও মুমিন জভ্রিনদের জান্নাতে যাওয়ার দলীল । 
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হযরত যমরাহ ইবনে হাবীব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “মুমিন জ্বিনও কি 
জান্নাতে যাবে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হ্যা, মহিলা জ্বিনদের সাথে তাদের বিয়ে 
হবে যেমন মানুষ নারীর সাথে মানুষের বিয়ে হবে।” অতঃপর তিনি এ আয়াতটি 
পাঠ করেন। 


এরপর এঁ হুরদের গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা 
"ও সৌন্দর্যে এমন যেমন ইয়াকৃত (প্রবাল) এবং মারজান (পদ্মরাগ) ৷ পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে ইয়াকূতের সাথে এবং শুভ্রতার দিক দিয়ে মারজানের 
সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে মারজান দ্বারা মুক্তাকে বুঝানো 
হয়েছে। L 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 
বলেছেনঃ “জার্বাতীদের স্ত্রীদের প্রত্যেকে এমনই যে, তার পদনালীর শুভ্রতা 
সত্তরটি রেশমের হুল্লার (পোশাক বিশেষ) মধ্য হতেও দেখা যাবে, EPL 
ভিতরের মজ্জাও দৃষ্টিগোচর হবে।”” অতঃপর তিনি ১৮৮) ০5 45 -4 
আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেনঃ “দেখো, ইয়াকৃত একটি পাথর বটে, 
কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা ওতে স্বচ্ছতা ও ওঁজ্জ্বল্য এতই দান করেছেন যে, যদি ওর 
- মধ্যে সূতা পরিয়ে দেয়া হয় তবে বাহির হতে তা দেখা যাবে৷”? 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“প্রত্যেক জার্নাতবাসীর দুটি করে স্ত্রী এই গুণ বিশিষ্ট হবে যে, তারা সত্তরটি করে 
-হুল্মা পরিধান করে থাকা সত্ত্বেও তাদের পদনালীর ঝলক বা ওজ্জবল্য বাইরে 
প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং অধিক স্বচ্ছতার কারণে ওর ভিতরের মজ্জাও দেখতে 
পাওয়া যাবে।”২ 


মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ) বলেনঃ গৌরব হিসেবে অথবা আলোচনা হিসেবে 
এই তর্ক-বিতর্ক হয় যে, জান্নাতে পুরুষের সংখ্যা বেশী হবে, না নারীর সংখ্যা 
বেশী হবে? তখন হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আবুল কাসেম (সঃ) কি এ 
উক্তি করেননি? তিনি বলেছেনঃ “প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তারা চন্দ্রের ন্যায় 
উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে। তাদের পরবর্তী দলটি হবে আকাশের উজ্জ্বলতম 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়াইয়াতটি জামে 
তিরমিযীতেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে এবং ইমাম 
তিরমিযী (রঃ) এটাকেই সঠিকতর বলেন । 

২. ইমাম আহমাদ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
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নক্ষত্রের ন্যায় চেহারা বিশিষ্ট । তাদের প্রত্যেকেরই এমন দুটি করে স্ত্রী হবে 
যাদের পদনালীর মজ্জা গোশৃত ভেদ করে দৃষ্টিগোচর হবে। আর জান্নাতে কেউই 
স্বীবিহীন থাকবে না৷”? 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া এবং ওর মধ্যে 
যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম ৷ জান্নাতে যে জায়গা তোমরা লাভ করবে 
ওর মধ্যে একটি কামান বা একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা 
কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম ৷ যদি জান্নাতের স্ত্রীলোকদের মধ্যে কোন 
একজন স্ত্রীলোক দুনিয়ায় উঁকি মারে তবে যমীন ও আসমান আলোকিত হয়ে 
উঠবে এবং তার সুগন্ধিতে সারা জগত সুগন্ধময় হয়ে উঠবে ৷ তাদের হালকা ও 
ছোট দোপাট্টাও দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম ৷” ২ 

মহান আল্লাহ বলেনঃ উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরস্কার ছাড়া কি হতে পারে? 
অর্থাৎ ভাল কাজের জন্যে ভাল পুরস্কার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না । যেমন 


UT endl bil 030, 

অর্থাৎ “যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে এবং আরো অতিরিক্ত 
রয়েছে।” (১০৪ ২৬) অর্থাৎ জান্নাতে দীদারে বারী তা'আলা । রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
এ আয়াতটি তিলাওয়াত করার পর স্বীয় সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ 
“তোমাদের প্রতিপালক কি করেছেন তা তোমরা জান কিঃ?” তারা উত্তরে 
বললেনঃ “আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভাল জানেন” তিনি উত্তরে বলেন যে, 
আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “আমি যাকে তাওহীদের অনুগহ (দুনিয়ায়) দান করেছি 
তার প্রতিদান জান্নাত ।”যেহেতু এটা একটা খুব বড় নিয়ামত এবং যা প্রকৃতপক্ষে 
কোন আমলের বিনিময় নয়, সেই হেতু এর পর পরই বলেনঃ সুতরাং হে দানব ও 
মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার শুভ সংবাদ 
সম্পর্কে জামে তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীসটিও লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ভয় করলো সে রাত্রির অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়লো এবং যে 
অন্ধকার রাত্রে বেরিয়ে পড়লো সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। সাবধান! আল্লাহর 
পণ্যদ্বব্য খুবই মূল্যবান। জেনে রেখো যে, এ পণ্যদ্বব্য হলো জান্নাত ।”* 
১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। এর আসল সহীহ বুখারীতেও রয়েছে। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে গারীব বলেছেন। 
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হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিম্বরের উপর 


রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেনঃ 
N47 Ye PAA 


yr 


5. ০9 অৰ্থাৎ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার 


ভয় রাখে 'তার জন্যে রয়েছে দুটি উদ্যান৷’ তখন তিনি বলেনঃ “যদিও সে 
ব্যভিচার করে ও চুরি করে?” হাদীসের অবশিষ্টাংশ উপরে বর্ণিত হয়েছে। 


৬২ । এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো 
দু'টি উদ্যান রয়েছে; 

৬৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 
অনুখহ অস্বীকার করবে? 

৬৪ । ঘন সবুজ এ উদ্যান দুটি; 

৬৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

৬৬। উভয় উদ্যানে আছে 
ডউচ্ছ্বলিত দুই প্রস্ববণ; 

৬৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে 
অনুখহ অস্বীকার করবে? 

৬৮ । সেথায় রয়েছে ফলমূল-খর্জুর 
ও আনার;' 

৬৯। সুতরাং তোমরা উভয়ে 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

৭০। সেই সকলের মাঝে রয়েছে 
সুশীলা, সুন্দরীগণ; 

৭১। সুতরাং তোমরা উভয়ে 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 
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৭৩। সুতরাং তোমরা 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন ri 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ESR NG 

৭8 । তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন ০ 6S LS; Et VY 
মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ GRU 022 2,97 
করেনি । HS lots VE 


৭৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে y’ 
| ভতি বকে . \w23 23 ww bo i$! 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? EE cS SG -vo 
৭৬। তারা হেলান দিয়ে বসবে 03 ০/০/০০ ৬০ 
সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর 2 3০ গল 555 =) 
গালিচার উপরে । ত ০ ৩০% 
Oy Sir; 
৭৭। সুতরাং তোমরা তোমাদের HME 


" Ls EEE VE 
৭৮। কত মহান তোমার sidp mld — -YA 


প্রতিপালকের নাম যিনি E lg 

মহিমময় ও মহানুভব! orb ye 

এ আয়াতগুলোতে যে দুটি জান্নাতের বর্ণনা রয়েছে এ দুটো জান্নাত এ দুটো 
জান্নাত অপেক্ষা নিম্ন মানের যে দুটোর বর্ণনা পূর্বে গত হলো। এঁ হাদীসের 
বৰ্ণনাও গত হয়েছে যাতে রয়েছে যে, দুটো জান্নাত স্বর্ণের ও দুটো জান্নাত 
রৌপ্যের ৷ প্রথমটি বিশেষ নৈকট্য লাভকারীদের স্থান এবং দ্বিতীয়টি আসহাবে 
ইয়ামীনের স্থান । মোটকথা, এ দুটোর মান এ দুটোর তুলনায় কম । এর বহু 
প্রমাণ রয়েছে। একটি প্রমাণ এই যে, এ দুটির গুণাবলীর বর্ণনা এ দুটির পূর্বে 
দেয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্বে বর্ণনা দেয়াই এ দুটির ফযীলতের বড় প্রমাণ । তারপর 
এখানে 593 595 বলা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, এ দুটি এ দুটি অপেক্ষা 
নিম্নমানের ! ওখানে এঁ দুটির প্রশংসায় য় ১3105 বলা হয়েছে অর্থাৎ বহু 
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শাখা-পল্পব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। আর এখানে বলা হয়েছে ১৬ অর্থাৎ ঘন 
সবুজ এই উদ্যান দু'টি । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সবুজ অর্থ করেছেন। 
মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলো সজীতে পরিপূর্ণ । কাতাদা 
(রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ এতো বেশী পাকা পাকা ফল ধরে রয়েছে যে, 
সম্পূর্ণ বাগান সবুজ-শ্যামল মনে হচ্ছে। মোটকথা, ওখানে শাখাগুলোর প্রাচুর্যের 
বর্ণনা রয়েছে এবং এখানে গাছগুলোর আধিক্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সুতরাং 
এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এগুলো ও এগুলোর মধ্যে বহু পার্থক্য 
রয়েছে। 


এ দুটি উদ্যানের দুটি প্রস্বণের ব্যাপারে 54% শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 
অর্থাৎ প্রবহমান দুটি প্রস্ববণ। আর এই দুটি উদ্যানের দুটি প্রস্ববণ সম্পর্কে 
১ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ উচ্ছবলিত দুটি প্রবণ । আর এটা প্রকাশ্য 
ব্যাপার যে, উচ্ছবলিত হওয়ার চেয়ে প্রবহমান হওয়া উচ্চতর ৷ 


এখানে বলা হয়েছে যে, উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার । আর 
এখানে বলা হয়েছে যে, উদ্যান দুটিতে রয়েছে ফলমূল-খর্জুর ও আনার । তাহলে 
এটা স্পষ্ট যে, পূর্বের উদ্যান দুটির শব্দগুলো সাধারণত্বের জন্যে । ওটা প্রকারের 
দিক দিয়ে এবং পরিমাণ বা সংখ্যার দিক দিয়েও এটার উপর ফুষীলত রাখে। 
কেননা, এখানে 545 শব্দটি নাকেরাহ বটে, কিন্তু হিসাবে ৩($, -এর জন্যে । 
. সুতুরাং এটা ০ বা সাধারণ হতে পারে না। এজন্যেই তাফসীর হিসেবে পরে 
5 ও ৬&7'বলে দিয়েছেন। যেমন ০৬ - -এর এ বা সংযোগ ॥৫ - -এর উপর 
হয়ে থাকে ইমাম বুখারী (রঃ) প্রমুখ মনীষীদের ও বা শব্দ বিশ্লেষণও 
এটাই । 

খেজুর ও আনারকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, অন্যান্য ফলের 
উপর এ দুটোর মর্যাদা রয়েছে। 

মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদীতে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীদের কতক লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে 
তাকে জিজ্ঞেস করেঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! জান্নাতে ফল আছে কি?” তিনি উত্তরে 
বলেনঃ “হ্যা, তথায় রয়েছে ফলমূল, খর্জুর ও আনার” তারা আবার প্রশ্ন করেঃ 
“তারা (অর্থাৎ জান্নাতীরা) কি তথায় দুনিয়ার মত পানাহার করবে?” জবাবে 
তিনি বলেনঃ হ্যা, বরং বহুগুণে বেশী করবে।” তারা পুনরায় প্রশ্ন করেঃ “তারা 
কি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করবে (অর্থাৎ তাদের পায়খানা প্রস্রাবের প্রয়োজন 
হবে কিঃ?” তিনি উত্তর দেনঃ “না, বরং ঘর্ম আসার ফলে সবই হযম হয়ে যাবে।” 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতের খেজুর গাছের 
পাতা হবে জান্নাতীদের পোশাক । এটা লাল রঙ এর হবে, এর কাণ্ড হবে সবুজ 
পান্না । এর ফল হবে মধুর চেয়েও মিষ্ট এবং মাখনের চেয়েও নরম । এতে বিচি 
মোটেই থাকবে না”? 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমি জান্নাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখি যে, ওর একটি আনার 
যেন শিবিকাসহ উট (অর্থাৎ এরূপ উটের মত বিরাট বিরাট) ৷” ২ 

%.,/*? এর অর্থ হচ্ছে সংখ্যায়'অধিক, অত্যন্ত সুন্দরী এবং খুবই চরিত্রবতী 
সতী-সাধ্নী । অন্য একটি হাদীসে আছে যে, হুরগুলো যে গান গাইবে তাতে এও 
থাকবেঃ “আমরা সুন্দরী, চরিত্রবতী ও সতী-সাধ্বী। আমাদেরকে সম্মানিত 
স্বামীদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।” এই পূর্ণ হাদীসটি সূরায়ে ওয়াকিয়াহতে 
সত্বরই আসছে ইনশাআল্লাহ । 

%,//'£ শব্দটিকে তাশদীদ সহও পড়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা 
পুনরায় প্রশ্ন করছেনঃ সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 


অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা তাবুতে সুরক্ষিত হুর। এখানেও এঁ 
পাৰ্থক্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ওখানে বলা হয়েছিল হুরগুলো নিজেরাই তাদের 
চক্ষু নীচু করে রাখে, আর এখানে বলা হচ্ছে তাদের চক্ষু নীচু করানো হয়েছে। 
সুতরাং নিজেই কোন কাজ করা এবং অপরের দ্বারা করানো এই দুয়ের মধ্যে কত 
বড় পার্থক্য রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়, যদিও সবাই তাঁবুতে সুরক্ষিত 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে 
খায়রাহ অর্থাৎ সতী-সাধ্বী, চরিত্রবতী ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্টা হুর রয়েছে। 
প্রত্যেক খায়রাহ বা হুরের জন্যে তাবু রয়েছে প্রত্যেক তাবুর চারটি দরযা আছে, 
যেগুলো দিয়ে প্রত্যহ উপহার, উপঢৌকন, হাদিয়া এবং ইনআম আসতেই আছে। 
সেখানে না আছে কোন ঝগড়া-বিবাদ, না আছে কড়াকড়ি, না আছে ময়লা 
আবর্জনা এবং না আছে দুর্গন্ধ । বরং হুরদের সাহচর্য, যারা শুভ্র ও উজ্জ্বল মুক্তার 
মত, যাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জরি স্পর্শ করেনি। 
১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে 
বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জান্নাতে একটি তাবু রয়েছে যা 
খাঁটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত । ওর প্রস্থ ষাট মাইল । ওর প্রত্যেক কোণায় জার্নাতীরা 
রয়েছে যারা অন্য কোণার লোকদেরকে দেখতে পায় না । মুমিনরা তাদের কাছে 
আসা যাওয়া করতে থাকবে”? অন্য বর্ণনায় তাবুটির প্রস্থ তিন মাইলের কথাও 
রয়েছে। 

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন যে, জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরী একটি তাবু 
রয়েছে । যার মোতির তৈরী সত্তরটি দরযা আছে।* 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে একটি তাবু 
থাকবে যা মুক্তা দ্বারা নির্মিত হবে। ওর চার হাজারটি দরযা হবে এবং সমস্ত 
চৌকাঠ হবে সোনার তৈরী । 


একটি মারফু’ হাদীসে আছে যে, সবচেয়ে নিম্নমানের জার্নাতীর আশি হাজার 
খাদেম থাকবে এবং বাহাত্তরটি স্ত্রী হবে। আর মণি-মুক্তা ও যবরজদের প্রাসাদ 
হবে যা জাভিয়াহ হতে সানআ পৰ্যন্ত পৌছে যাবে। (অর্থাৎ জাভিয়াহ হতে সানআ 
পর্যন্ত জায়গাদ্ধয়ের মধ্যে যতটা ব্যবধান রয়েছে ততদূর পর্যন্ত এ প্রাসাদ পৌছে 
যাবে) । 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ এদেরকে (অর্থাৎ এই হুরদেরকে) ইতিপূর্বে 
কোন মানুষ অথবা জন স্পর্শ করেনি । এই প্রকারের আয়াতের তাফসীর পূর্বে 
গত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী জান্নাতীদের হুরদের গুণাবলী বর্ণনায় এ বাক্যটুকু 
বেশী আছে যে, তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ । এখানে এই হুরদের ব্যাপারে এটা 
বলা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা আবারও বলেনঃ সুতরাং হে দানব ও মানব! 
তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে। 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও 
সুন্দর গালিচার উপরে । এই তাকিয়া হবে খুবই উন্নতমানের ও নকশাকৃত। এই 
তখ্ত, বিছানা ও বালিশগুলো জান্নাতী বাগীচা ও পুষ্প বীথির উপর থাকবে । 
এগুলো হবে উচ্চমানের রেখাযুক্ত নকশীদার রেশমের এবং এটাই হবে তাদের 
বিছানা । কোনটা হবে লাল রঙ এর, কোনটা হবে হলদে রঙ এর এবং কোনটা 
হবে সবুজ রঙ এর ৷ জান্নাতীদের কাপড় ও পোশাকও এরূপ মূল্যবান । দুনিয়ায় 
এমন কোন জিনিস নেই যার এগুলোর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে। সহীহ মুসলিমেও হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। 
২. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এটা হবে মখমলের বিছানা ও গদি যা হবে অত্যন্ত নরম ও খাটি ৷ তাতে 
ৰুয়েকটি রঙ মিলিতভাবে থাকবে এবং নকশাকৃত হবে। 


আবু উবাইদা (রঃ) বলেন যে, আবকারী একটি জায়গার নাম যেখানে উন্নত 
মানের নকশীদার কাপড় বুনানো হয়! খলীল ইবনে আহমাদ (রঃ) বলেন যে, 
প্রত্যেক সুন্দর ও উত্তম জিনিসকে আরবরা আবকারী বলে থাকে। যেমন এক 
হাদীসে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সম্পর্কে 
বলেনঃ “আমি কোন আবকারীকে দেখিনি যে উমার (রাঃ)-এর মত বড় বড় 
বালতি টেনে থাকে৷” 


এখানেও এটা খেয়াল রাখার বিষয় যে, পূর্ববর্ণিত জান্নাতদ্বয়ের বিছানা, গদি 
ও বালিশের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা এগুলো হতে উন্নততর ৷ ওখানে বর্ণিত 
হয়েছিল যে, ওর আস্তর অর্থাৎ ভিতরের কাপড় হবে খাটি ও পুরু রেশমের এবং 
উপরের কাপড়ের বর্ণনা দেয়া হয়নি। কারণ যার ভিতরের কাপড় এরূপ 
উচ্চমানের তার উপরের কাপড় কত উন্নতমানের হতে পারে তা বলাই বাহুল্য । 
তারপর পূর্বের জা্নাতদ্বয়ের গুণাবলীর সমাপ্তিতে বলেছিলেনঃ উত্তম কাজের জন্যে 
উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? তাহলে দেখা যায় যে, এ জান্নাতবাসীদের 
গুণাবলীর বর্ণনায় ইহসানের বর্ণনা দিয়েছেন যা মর্যাদার শেষ সীমা যেমন 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) যুক্ত হাদীসে রয়েছে, তিনি প্রথমে প্রশ্ন করেন ইসলাম 
সম্পর্কে, তারপর ঈমান সম্পর্কে এবং এরপর ইহসান সম্পর্কে । 

সুতরাং বেশ কয়েকটি যুক্তি রয়েছে যেগুলো দ্বারা এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত 
হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী দু'টি জান্নাতের বড় ফযীলত রয়েছে পরবর্তী দুটি জান্নাতের 
উপর । পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, তিনি যেন 
আমাদেরকে এঁ জার্নাতে প্রবিষ্ট করেন যা এঁ জার্নাতদ্বয়ের মধ্যে হবে যেগুলোর ' 
গুণাবলী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আমীন! 

‘অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম 
যিনি মহিমময় ও মহানুভব !” তিনি যুল-জালাল বা মহিমান্বিত । অৰ্থাৎ তিনি এই 
যোগ্যতা রাখেন যে, তার মহিমাকে মেনে নেয়া হবে এবং তার মহিমা ও 
গৌরবের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার অবাধ্যাচরণ করা হবে না, বরং তার পূর্ণ 
আনুগত্য করা হবে। তিনি এই যোগ্যতাও রাখেন যে, তার মর্যাদা রক্ষা করা হবে 
অর্থাৎ তার ইবাদত করা হবে এবং তার সাথে অন্য কারো ইবাদত করা হবে না। 
ভার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া চলবে না। তাকে স্মরণ করা 
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হবে এবং ভুলে যাওয়া চলবে না। তিনি শ্রেষ্ঠত্‌ ও গৌরবের অধিকারী । রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে মর্যাদা প্রদান কর এবং তার 
শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নাও ৷”* 


অন্য হাদীসে রয়েছেঃ “পাকা চুল বিশিষ্ট মুসলমানকে, ন্যায় বিচারক 
বাদশাহকে এবং কুরআন পাঠকারীকে, যে কুরআন পাঠকারী ওর মধ্যে 
সীমালংঘন করে না (যথা হরফের মদ, গুন্নাহ ইত্যদি সীমার অতিরিক্ত করে না 
বা মাখরাজ পরিবর্তন করে না ইত্যাদি) এবং সীমা হতে ঘটিয়ে অন্যায় করে না 
(অৰ্থাৎ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে বা অজ্ঞতা বশতঃ ভূল অর্থ করে না), এই 
লোকদেরকে সম্মান করা, আল্লাহকে সম্মান করার শামিল ৷” 


_ হয়রত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 5 
AG Dl -এর সাথে ঝুলে পড় ৷” ২ 


হযরত রাবীআহ ইবনে আমির (রাঃ) হৃতে বর্ণিত আছে যে, তি তিনি রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “তোমরা EES EO -এর সাথে লটকে 
যাও ৷” 


জাওহারী (রাঃ) বলেন যে, যখন কেউ কোন কিছুকে শক্ত করে ধরে নেয় 
তখন &/| শব্দ আরবরা ব্যবহার করে থাকে। এই শব্দটিই এ হাদীসে এসেছে। 
তাহলে অর্থ হবেঃ অনুনয় বিনয়, আন্তরিকতা, অপারগতা এবং দারিদ্রের ভাব 
দেখিয়ে সদা-সর্বদা আল্লাহর অঞ্চলের সাথে ঝুলে পড় । 

সহীহ মুসলিমে ও সুনানে আরবাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) নামায হতে সালাম ফিরানোর পর শুধু নিম্নের কালেমাগুলো 
পাঠ করা পর্যন্ত বসে থাকতেনঃ 


(2977772 LAA LAA Ht 737974 23749), 


rss Bel 15 b SNS Sl lies THAT 


অৰ্থাৎ “হে আল্লাহ! আপনিই শাস্তি, আপনা হতেই শান্তি, হে মহিমময় ও 
মহানুভব! আপনি কল্যাণময় ৷” 


সূরা 8 রহমান এর তাফসীর সমাপ্ত 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এ হাদীসটি হাফিয আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। জামে তিরমিযীতেও এ হাদীসটি 
আছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে অরক্ষিত ও গারীব বলেছেন। 

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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42 2-422 


সূরাঃ ওয়াকি‘আহ্‌ মাক্কী Ee sll; SE 


(আয়াত ৪ ৯৬ রুকু' £ ৩) (Y: CE: রা) 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত আৰু বকর 
(রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন” তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “হ্যা, আমাকে সূরায়ে হুদ, সূরায়ে ওয়াকিআহ, সূরায়ে 
মুরসালাত, সূরায়ে আম্মা ইয়াতাসাআলুন এবং সূরায়ে ইযাশ্‌ শামসু কুওভিরাত 
বৃদ্ধ করে ফেলেছে”? 

হযরত আবু যাবিরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ 
রোগাক্রান্ত হন, যে রোগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তার এ রোগের সময় হযরত 
উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) তাকে দেখতে যান । তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 
“আপনার অভিযোগ কি?” হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ “আমার 
পাপরাশি ৷” হযরত উসমান আবার প্রশ্ন করেনঃ “আপনার আকাজ্ঞা কি?” তিনি 
জবাব দেনঃ “আমার প্রতিপালকের রহমত ৷” হযরত উসমান (রাঃ) প্রশ্ন করেনঃ 
“কোন ডাক্তারকে পাঠিয়ে দেবো কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “ডাক্তারই তো 
আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন?” হযরত উসমান (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“আপনার জন্যে কিছু মাল পাঠাবার নির্দেশ দিবো কি?” তিনি উত্তর দিলেনঃ 
“আমার মালের কোন প্রয়োজন নেই ।” হযরত উসমান (রাঃ) বলেনঃ “আপনার 
পরে আপনার সন্তানদের কাজে লাগবে?” তিনি বললেনঃ “আমার সন্তানরা দরিদ্র 
হয়ে পড়বে আপনি এ আশংকা করেন? তাহলে জেনে রাখুন যে, আমি আমার 
সন্তানদেরকে প্রতি রাত্রে সূরায়ে ওয়াকিআহ পাঠের নির্দেশ দিয়েছি। আমি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ “যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরায়ে ওয়াকিআহ 
পাঠ করবে সে কখনো অভাবগ্রস্ত হবে না বা না খেয়ে থাকবে না।”২ এ হাদীসের 
বর্ণনাকারী আবু যাবিয়াহ (রাঃ) কখনো এ সূরাটি রাত্রে পাঠ ছাড়তেন না । 


হযরত সাম্মাক ইবনে হারব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত জাবির 
ইবনে সামরা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “তোমরা আজ যেভাবে তোমাদের 
নামায পড়ছো, রাসূলুল্লাহও (সঃ) এভাবেই নামায পড়তেন । তবে তোমাদের 
১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান গারীব 


বলেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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২৪২ 


পারাঃ ২৭ 


ওয়াকিআহ এবং এ ধরনের সূরাগুলো তিলাওয়াত করতেন”? 


দয়াময়, পষস দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 

১। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, 

২। তখন এর সংঘটন অস্বীকার 
করার কেউ থাকবে না। 

৩। এটা কাউকেও করবে নীচ, 
কাউকেও করবে সমুন্নত; 

8। যখন প্রবল কলম্পনে প্রকম্পিত 
হবে পৃথিবী 

৫। এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ 

৬। ফলে ওটা পৰ্যবসিত হবে 
উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়; 

৭। এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে 
পড়বে তিন শ্ৰেণীতে - 

৮। ডান দিকের দল; কত 
ভাগ্যবান ডান দিকের দল! 
৯। এবং বাম দিকের দল; কত 
হতভাগ্য বাম দিকের দল! 
১০। আর অগ্রবর্তীগণই তো 

অগ্রবর্তী, 
১১ । তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত 
১২ । সুখদ উদ্যানে; 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
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ওয়াকিআহ কিয়ামতের নাম৷ কেননা, এটা সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত । যেমন 
অন্য আয়াতে আছেঃ 
BA AE 274 (377 
5 S253 Jnr 
অর্থাৎ “সেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।” (৬৯ ৪ ১৫) এটার 
ংঘটন অবশ্যম্ভাবী । না এটাকে কেউ টলাতে পারে, না কেউ হটাতে পারে। এটা 
দিযাঘিত যং রত ত 


78/4, Sg? at Lf < ০০৮ 293 771 
অৰ্থাৎ “তোয়াদের EE TE 
কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না৷” TE HR 
Gg ld 72 \2w YL 
- Els md ApS. ss ~ HOR JL 
অর্থাৎ “এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত কাফিরদের 
জন্যে, এটা প্রতিরোধ করার কেউ নেই ।” (৭০৪ ১-২) অন্য আয়াতে আছেঃ 
2194 টু 273872729239 22677 29973937- 18 239773, 
CAEL a5 Ti Lic BCL FE TOE Is 


2242 97 4 LS PASAY 27/7 


- 22! ec FY DAE ত! 

অর্থাৎ ‘যেই দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ হয়ে যাও, তখন হয়ে যাবে। 
তারই কথা সত্য, রাজত্ব তারই, যেই দিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, তিনি 
অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি বিজ্ঞানময়, সম্যক অবগত ৷” (৬৪ ৭৩) 

কিয়ামত সংঘটনে কোন সন্দেহ নেই, বরং এটা চরম সত্য, এটা অবশ্যই 
সংঘটিত হবে। 

25 শব্দটি 2, যেমন 25 ও 15 শব্দ দু'টি মাসদার । 

এটা কাউকেও করবে নীচ, কাউকেও করবে সমুন্বত। এদিন বহু লোক 
নীচতম ও হীনতম হয়ে যাবে এবং জাহার্নামে নিক্ষিপ্ত হবে যারা দুনিয়ায় সন্মানিত 
ও মর্যাদাবান ছিল। পক্ষান্তরে বহু লোক সেদিন সমুন্নত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ 
ৰুরবে যদিও তারা দুনিয়ায় নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল এবং মর্যাদার অধিকারী ছিল 
না। সেই দিন আল্লাহর শত্রুরা লাঞ্চিত ও অপদস্থ অবস্থায় জাহান্নামে চলে যাবে। 
আর তার বন্ধু ও ভক্তরা সম্মানিত অবস্থায় জান্নাতে চলে যাবে। এদিন 
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অহংকারীরা হবে লাঞ্চিত ও অপমানিত এবং বিনয়ীরা হবে সম্মানিত । এই 
কিয়ামত নিকটের ও দূরের লোকদেরকে সতর্ক করে দিবে। এটা নীচু হবে এবং 
নিকটের লোকদেরকে শুনিয়ে দিবে। তারপর উঁচু হবে এবং দূরের লোকদেরকে 
শুনাবে। পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে এবং হেলা দোলা শুরু করবে। 
যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


L443 29379 7 933 / 
“ wl) 2131 5); I$ 
অর্থাৎ “পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে।” (৯৯৪ ১) 
আৱ এক জায়গায় আছেঃ 


G2 917.42 AAMT 20, 39 3S bs 
- mls ¢ 4 5 SLY Lit wlll a 

অর্থাৎ “হে মানবমণ্ডলী! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, কিয়ামতের 
প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার ৷'(২২ঃ ১) Ls 

এরপর বলেনঃ পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে । অন্য জায়গায় রয়েছে = 
3% অর্থাৎ “পৰ্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।” (৭৩৪ ১৪) আর 
এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ফলে ওটা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় । 

+ এ অন্নিস্ণুলিঙ্গকেও বলা হয় যেগুলো আগুন জ্বালাবার সময় পতঙ্গের মত 
উড়তে থাকে এবং উড়তে উড়তে নীচে পড়ে গিয়ে হারিয়ে যায়, কিছুই থাকে 
না। 

<, খু জিনিসকে বলা হয় যাকে বাতাস উপরে তোলে নেয় এবং ছড়িয়ে 
দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন শুষ্ক পাতার গুঁড়াকে বাতাস এদিক-ওদিক করে 
দেয়। এই ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে যেগুলো দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, পাহাড় 
স্বীয় জায়গা হতে সরে পড়বে এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে ৷’ একটি দল 
আর্শের ডান দিকে হবে। তারা হবে এসব লোক যারা হযরত আদম (আঃ)-এর 
ডান পার্ম্বদেশ হতে বের হয়েছিল এবং যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে। 
তাদেরকে ডান দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এটা হবে জান্নাতীদের সাধারণ দল ৷ 
দ্বিতীয় দলটি আরশের বাম দিকে হবে। এরা হবে এসব লোক যাদেরকে হযরত 
আদম (আঃ)-এর বাম পার্শ্বদেশ হতে বের করা হয়েছিল । এদের বাম হাতে 
আমলনামা দেয়া হবে এবং এদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এরা সব 
জাহান্নামী । আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে রক্ষা করুন! 
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দল ৷ তারা আসহাবুল ইয়ামীনের চেয়েও বেশী মর্যাদাবান ও নৈকট্য লাভকারী ৷ 
ভারা হবেন জান্নাতবাসীদের নেতা । তাদের মধ্যে রয়েছেন নবী, রাসূল, সিদ্দীক 
ও শহীদগণ ৷ ডান দিকের লোকদের চেয়ে তারা সংখ্যায় কম হবেন। সুতরাং 
হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ এই তিন শ্রেণীরই থাকবে, যেমন এই সূরার শেষে 
সংক্ষিপ্তভাবে তাদের এই তিনটি ভাগই করা হয়েছে অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় 
বৰ্ণিত হয়েছে ৪ 


2932 7 2/49 be “< 2 Es A) et 2 4240457 


ie ol eh REO Le 
অর্থাৎ “অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে 
অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে 
অগ্রগামী, Ue (Ses ৩২) সুতরাং এখানেও তিন শ্রেণী রয়েছে। এটা এ সময়, 
যখন 506 - -এর এঁ তাফসীর নেয়া হবে যা এটা অনুযায়ী হয়, অন্যথায় অন্য 
একটি উক্তি রয়েছে যা এই আয়াতের তাফসীরের স্থলে গত হয়েছে। হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজনও এটাই বলেছেন। দু’টি দল তো জান্নাতী 
এবং একটি দল জাহান্নামী ! 
হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ 


1749 2 13% EE - 
235 rill sts 

অর্থাৎ “দেহে যখন আত্মা পুনঃ ? সংযোজিত হবে” (৮১৪ ৭) বিভিন্ন প্রকারের 
অর্থাৎ প্রত্যেক আমলের আমলকারীর একটি দল হবে । যেমন আল্লাহ তাআলা 
বলেছেনঃ তোমরা বিভক্ত হবে তিন শ্রেণীতে । ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান 
ডান দিকের দল! আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! আর 
অগ্ববর্তীগণই তো অগ্রবর্তী, তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত ।”* 


হযরত মুআয ইবনে জাব[ল, (রাঃ) হতে, বর্ণিত আছে যে, রস 08) 


22 1379 N24 9) 247 


J oe Cy ol sts el Lol Lo ০; - 
১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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আয়াতগুলো পাঠ করেন, অতঃপর তার হস্তদ্ধয়ের মুষ্টি বন্ধ করেন এবং বলেনঃ 
' এগুলো জান্নাতী এবং আমি কোন পরোয়া করি না, আর এগুলো জাহান্নামী এবং 
"আমার কোন পরোয়া নেই ।”* 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ার দিকে সর্বপ্রথম কোন্‌ লোকগুলো যাবে তা 
তোমরা জান কিঃ?” সাহাবীগণ (রাঃ) উত্তর দেনঃ “আল্লাহ এবং তার রাসূলই 
(সঃ) ভাল জানেন” তিনি তখন বললেনঃ “তারা হলো এ লোক যে, যখন 
তাদেরকে তাদের হক প্রদান করা হয় তখন তারা তা কবূল করে, তাদের উপর 
অন্যের হক থাকলে তা চাওয়া মাত্রই দিয়ে দেয় এবং তারা লোকদেরকে এ হুকুম 
করে যে হুকুম তাদের নিজেদেরকে করে।”২ 


সাবেকুন বা অগ্রবর্তী লোক কারা এ ব্যাপারে বহু উক্তি রয়েছে। যেমন 
নবীগণ, ইল্লীঈনবাসীগণ, হযরত ইউশা ইবনে নূন যিনি হ্যরত মূসা (আঃ)-এর 
উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন, এ মুমিনরা যাদের বর্ণনা সূরায়ে ইয়াসীনে 
রয়েছে, যারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর প্রথমে ঈমান এনেছিলেন, হযরত 
আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রতি অগ্রগামী 
ছিলেন, এ লোকগুলো, যীরা দুই কিবলামুখী হয়ে নামায পড়েছেন, প্রত্যেক 
উন্মতের এ লোকগুলো যারা নিজ নিজ নবীর উপর পূর্বে ঈমান এনেছিলেন, এ 
লোকগুলো, যীরা সর্বাগ্রে জিহাদে গমন করেন । প্রকৃতপক্ষে এই উক্তিগুলো সবই 
সঠিক অর্থাৎ এই লোকগুলোই অগ্রবর্তী । যারা আগে বেড়ে গিয়ে অন্যদের উপর 
অগ্রবর্তী হয়ে আল্লাহ তা'আলার ফরমান কবুল করে থাকেন তারা সবাই 
সাবেকুনের অন্তর্ভুক্ত । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 
PI/29/2)) 5 “297 G//29,v$62v 437) 
- GAN op er hes SD 05 ihe ll eS 
অর্থাৎ “তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই 
জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়।” (৩৪ ১৩৩) আর এক 
জায়গায় বলেনঃ 
279 37 17 7397 DAIS, 27) 72 z 
- 2b sl GS er 23 053 04 ire Ee) 
অর্থাৎ “তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে অগ্রগামী হও এবং 
এমন জান্নাতের দিকে যার প্রস্থ বা বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহ্মাদে ' 
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মত !” (৫৭৪ ২১) সুতরাং এই দুনিয়ায় যে ব্যক্তি পুণ্যের কাজে অগ্রগামী হবে, 
সে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের দিকেও অগ্রবর্তীই থাকবে । প্রত্যেক 
আমলের প্রতিদান এ শ্রেণীরই হয়ে থাকে। যেমন সে আমল করে তেমনই সে 
ফল পায়। এ জন্যেই মহান আল্লাহ এখানে বলেনঃ তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত, তারাই 
থাকবে সুখদ উদ্যানে ৷ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাগণ 
আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেনঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! আদম 
সন্তানের জন্যে আপনি দুনিয়া বানিয়েছেন, সেখানে তারা পানাহার করে থাকে 
এবং বিয়ে-শাদী করে থাকে । সুতরাং আখিরাত আপনি আমাদের জন্যেই 
করুন৷” উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ “আমি এরূপ করবো না।” 
ফেরেশতারা তিনবার প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ “যাকে 
আমি নিজের হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে কখনো তাদের মত করবো না যাদেরকে 
আমি শুধু ১ শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছি ।”? 


তু ভ্ঞ ভ ভীত ত অৰ 
১৩. বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের 0 LIL 
মধ্য হতে; HAI CE 
১৪। এবং অল্প সংখ্যক হবে 0 xls bs -\t 
2 ৮ 223899 PLL 
পরবর্তীদের মধ্য হতে, 0 Hey 2-0 
১৫ স্বর্ণখচিত আসনে ন ০৪/242 a) ন 
0 ul de GS - 
১৬। তারা হেলান দিয়ে বসবে, ০ NOE 
পরস্পর মুখোমুখি হয়ে Sd Shes 5 
3, 929U/% 
১৭। তাদের সেবায় ঘোরাফেরা i 
করবে চির কিশোররা 
১৮। পানপাত্র, কুঁজা ও প্রশ্নবণ sঃ lS - ~\A 
| ্ 1 G92 
নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, fg) Eo 2 


১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন । ইমাম রাযীও (রঃ) তার ‘কিতাবুর 
রাদ্দে আলাল জাহমিয়্যাহ’ নামক কিতাবে এই আসারটি আনয়ন করেছেন। এর শব্দগুলো 
হলোঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “যাকে আমি আমার নিজের হাতে সৃষ্টি করেছি তার 
সৎ সন্তানদেরকে ওর মত করবো না যাকে আমি বলেছিঃ ‘হয়ে যাও’ তখন হয়ে গেছে।” 
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১৯। সেই সুরা পানে তাদের 
শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞান 
হারাও হবে না- 

২০। এবং তাদের পছন্দ মত 
ফলমূল, 

২১। আর তাদের ইন্সিত পাখীর 
গোশত নিয়ে, 

২২। আর তাদের জন্যে থাকবে 

২৩ । সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ, 

২৪ । তাদের কর্মের পুরস্কার 
স্বরূপ । 

২৫ তারা শুনবে না কোন অসার 
অথবা পাপবাক্য, 

২৬ । ‘সালাম’ আর ‘সালাম’ বাণী 
ব্যতীত । 


২৪৮ 
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আল্লাহ তা'আলা এঁ বিশিষ্ট নৈকট্যলাভকারীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে 
বলেন যে, তারা পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে বহু সংখ্যক এবং অল্প সংখ্যক হবে 
পরবর্তীদের মধ্য হতে । এই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের তাফসীরে কয়েকটি উক্তি 
রয়েছে। যেমন একটি উক্তি হলো এই যে, পূর্ববর্তী দ্বারা পূর্ববর্তী উন্মতসমূহ এবং 
পরবর্তী দ্বারা এই উন্মত অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদী (সঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। 
ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এই উক্তিটিকেই পছন্দ করেছেন এবং এই উক্তির 
সবলতার পক্ষে এ হাদীসটি পেশ করেছেন যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
পূর্ববর্তী ৷” এই উক্তির সহায়ক মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হাদীসটিও 
হতে পারে। তা হলোঃ হযরত আব ত রা 8) বলেন যে, যখন কুরআন 


কারীমের আয়াত ৯ £১ 5345089102 2% অৰতীূ হয় ত খন এটা নৰী 


we Lo G77 LBC 
(সঃ)-এর সাহাবীদের উপর খুবই কঠিন ঠেকে। ও সময় 9 415% 
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চো -এই আয়াত অবতীৰ্ণ হয়। অৰ্থাৎ “বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য 
হতে এবং বহুসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে ৷”” তখন নবী (সঃ) বলেনঃ 
“আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ, বরং এক 
তৃতীয়াংশ এমনকি অর্ধাংশ । তোমরাই হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধাংশ । আর বাকী 
অর্ধাংশ সমস্ত উন্মতের মধ্যে বন্টিত হবে যাদের মধ্যে তোমরাও থাকবে৷” এ 
হাদীসটি মুসনাদে আহমাদেও রয়েছে। 


হ্যরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ৩%; 13, 
4514 অবতীৰ্ণ হয় এবং তাতে বর্ণিত হয় যে, বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য 
হতে এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তঁদের মধ্য হতে, তখন হযরত উমার (রাঃ) 
বলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! )! পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে বহু সংখ্যক এবং 
আমাদ্রে মধ্য হতে, হরে ক, স সংখ্যক?” এটা অবতীর্ণ হওয়ার এক বছর পর 
৮2১০ ৬১ ৩45১1 ০2 4 অবতীৰ্ণ হয়। অৰ্থাৎ “পূৰ্ববর্তীদের মধ্য হতে 
বহুসংখ্যক হবে এবং পরবর্তীদের মধ্য হতেও বহুসংখ্যক হবে।” তখন রাসূলুল্লাহ 
হযরত উমার (রাঃ)-কে ডেকে বলেনঃ “হে উমার (রাঃ) শোন, হযরত আদম 
(আঃ) হতে আমি প্্ুত্ত (অর্থাৎ হযরত আদম আঃ-এর যুগ হতে নিয়ে আমার 
যুগ পর্যন্ত) হলো নু? বহুস বহুসংখ্যক । আর শুধু আমার উন্মতই হলো নু বা 
bE EERE হুসংখ্যককে পূর্ণ করার জন্যে এ 
ETE PN CO a FS SUR TAL STE 
ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই ।” 


এ হাদীসটি হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই 
রিওয়াইয়াতের সনদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। হ্যা, তবে বহু 
সনদসহ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই উক্তিটিও প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেনঃ “আমি 
আশা করি যে, তোমরা আহলে জান্নাতের এক চতুর্থাংশ হবে ...... শেষ পর্যন্ত ।” 
সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, এটা আমাদের জন্যে বড় সুসংবাদই বঢ়ে। 

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) যে উক্তিটিকে পছন্দ করেছেন তাতে চিন্তা-ভাবনার 
প্রয়োজন রয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে উক্তিটি খুবই দুর্বল ৷ কেননা, কুরআনের ভাষা 
দ্বারা এই উম্মতের অন্যান্য সমস্ত উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত । তাহলে আল্লাহ 
তা'আলার নিকট নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা পূর্ববর্তী উন্মতদের মধ্য হতে বেশী এবং 
এই উন্মতের মধ্য হতে কম কি করে হতে পারে? হ্যা, তবে এ ব্যাখ্যা করা যেতে 
পারে যে, সমস্ত উম্মতের নৈকট্যপ্রাপ্তগণ মিলে শুধু এই উন্মতের নৈকটাযপ্রাপ্তদের 
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ংখ্যা হতে অধিক হবেন । কিন্তু বাহ্যতঃ তো এটা জানা যাচ্ছে যে, সমস্ত 
উন্মতের নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা হতে শুধু এই উন্মতের নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা 
অধিক হবে । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 


এই বাক্যের তাফসীরে দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এই উন্মতের প্রথম যুগের 
লোকদের মধ্য হতে নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা অনেক বেশী হবে এবং পরবর্তী যুগের 
লোকদের মধ্য হতে কম হবে। এ উক্তিটি রীতি সম্মত । 


' হযরত হাসান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত 
করে বলেনঃ “নৈকট্য প্রাপ্তগণ তো গত হয়ে গেছেন। কিন্তু হে আল্লাহ! আপনি 
আমাদেরকে আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত করুন ।” অন্য রিওয়াইয়াতে আছে 
যে, তিনি বলেনঃ “এই উন্মতের মধ্যে যারা গত হয়েছেন তাদের মধ্যে 
নৈকট্যপ্ৰাপ্তগণ অনেক ছিলেন” ইমাম ইবনে সীরীনও (রঃ) একথাই বলেন। 


এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক উন্মতের মধ্যে এই প্রথম যুগীয় 
লোকদের অনেকেই নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পরবর্তী যুগের লোকদের খুব কম 
সংখ্যকই এই মৰ্যাদা লাভ করেছেন। এ নিয়ম ধারাবাহিকভাবেই চলে আসছে। 
তাহলে ভাবার্থ এরূপ হওয়াও সম্ভব যে, প্রত্যেক উন্মতেরই প্রথম যুগের লোকদের 
মধ্যে নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা অধিক এবং পরবর্তী লোকদের মধ্যে এ সংখ্যা 
কম। কারণ সহীহ গ্ৰন্থসমূহে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “সর্বযুগের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, 
তারপর এর পরবর্তী যুগ, এরপর এর পরবর্তী যুগ, (শেষ পর্যন্ত)!” হ্যা, তবে 
একটি হাদীসে এও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার উম্মতের 
দৃষ্টান্ত বৃষ্টির মত । সুতরাং প্রথম যুগের বৃষ্টি উত্তম কি শেষ যুগের বৃষ্টি উত্তম তা 
আমার জানা নেই৷” হাদীসটির ইসনাদ বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে এটাকে এই 
বিষয়ের উপর স্থাপন করা হবে যে, দ্বীনের জন্যে যেমন প্রথম যুপীয় লোকদের 
প্রয়োজন ছিল যীরা পরবর্তী লোকদের জন্যে এর তাবলীগ করেছেন, অনুরূপভাবে 
শেষ যুগে এটাকে কায়েম রাখার জন্যে শেষ যুগীয় লোকদের প্রয়োজন রয়েছে 
যারা লোকদেরকে সুন্নাতে রাসূল (সঃ)-এর উপর একত্রিত করবেন, এর 
রিওয়াইয়াত করবেন এবং জনগণের উপর এটা প্রকাশ করবেন কিন্তু পূর্বযুগীয় 
লোকদেরই ফযীলত বেশী হবে। এটা ঠিক এরূপ যে, জমিতে প্রাথমিক বৃষ্টিরও 
প্রয়োজন হয় এবং শেষের বৃষ্টিরও প্রয়োজন হয় কিন্তু জমি প্রাথমিক বৃষ্টি দ্বারাই 
বেশী উপকার লাভ করে থাকে। কেননা, প্রথম প্রথম যদি বৃষ্টি না হয় তবে 
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শস্যের বীজ অংকুরিতই হবে না এবং জড় বা মূলও বসবে না। এ জন্যেই তো 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার উন্মতের একটি দল সদা সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত থেকে বিজয়ী থাকবে। তাদের শত্রুরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে 
পারবে না । তাদের বিরোধীরা তাদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত করতে পারবে 
না। শেষ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে এবং তারা এরূপই থাকবে ৷” 
মোটকথা, এই উন্মত বাকী সমস্ত উম্মত হতে শ্ৰেষ্ঠ ও উত্তম। আর এই উন্মতের 
মধ্যে নৈকট্যপ্ৰাপ্তদের সংখ্যা অন্যান্য উন্মতদের তুলনায় বহুগুণে বেশী হবে । তারা 
হবে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন । কেননা, দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া এবং নবী (সঃ) সর্বাপেক্ষা 
মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এরাই সর্বোত্তম । ধারাবাহিকতার সাথে এ 
হাদীসটি প্রামাণ্যে পৌঁছে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এই উম্মতের 
মধ্য হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে এবং প্রতি সত্তর 
হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার করে লোক থাকবে । 

হযরত আবূ মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ! বলেছেনঃ 
“যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! কিয়ামতের দিন একটি বৃহ দলকে 
দাড় করানো হবে। তারা সংখ্যায় এতো অধিক হবে যে, অন্ধকার রাত্রর মত 
তারা যমীনের সমস্ত প্রান্তকে ঘিরে ফেলবে ফেরেশতারা বলবেনঃ “সমস্ত নবী 
(আঃ)-এর সঙ্গে যত লোক এসেছে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাথে তাদের 
সকলের সমষ্টির চেয়ে বহুগুণে বেশী এসেছে।”* 

“বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং বহু সংখ্যক হবে পরবর্তীদের 
মধ্য হতে ৷!” এই আয়াতের তাফসীরের স্থলে এই হাদীসটিকে আনয়ন করা 
যুক্তিযুক্ত হবে যে হাদীসটিকে হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (রঃ) তার ‘দালাইলুন 
নবুওয়াহ’ নামক গ্রন্থে আনয়ন করেছেন । হাদীসটি হলোঃ হযরত আবূ জামাল 
জুহ্‌নী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ফজরের নামায 
ল্য 0 বা ত জাকে! 


) ) 
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অর্থাৎ “আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বৰ্ণনা করছি। আমি আ্লাহর নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবূলকারী ।” তারপর বলতেনঃ 
“সত্তরের বদলে সাতশ’ একদিনে যার পাপ সাত শতের বেশী হয় তার জন্যে 
কল্যাণ নেই৷” একথা তিনি দু'বার বলতেন । তারপর তিনি জনগণের দিকে মুখ 


১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন 
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করে বসতেন । স্বপন তার নিকট প্রিয় ছিল বলে তিনি জিজ্ঞেস করতেনঃ . 
“তোমাদের কেউ কোন স্বপন দেখেছ কি?” আবূ জামাল (রাঃ) বলেন, একদা 
অভ্যাসমত রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলে আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! হ্যা, আমি একটি স্বপন দেখেছি । তিনি বললেনঃ “আল্লাহ কল্যাণের সাথে 
সাক্ষাৎ দান করুন, অকল্যাণ হতে বাচিয়ে রাখুন, আমাদের জন্যে মঙ্গলজনক 
করুন, শত্রুদের জন্যে করুন ক্ষতিকর, এ আল্লাহ সর্বপ্রকারের প্রশংসার অধিকারী 
যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক তুমি এখন তোমার স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা কর ।” 
আমি তখন বলতে শুরু করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি দেখি যে, 
একটি রাস্তা রয়েছে যা প্রশস্ত, সহজ, নরম ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । অসংখ্য লোক এঁ 
পথ ধরে চলছে। তারা চলতে চলতে একটি সবুজ-শ্যামল বাগান পেলো যার 
মত শস্য-শ্যামল ও চমৎকার বাগান আমি কখনো চোখে দেখিনি ৷ ভিতর দিয়ে 
পানি বয়ে যাচ্ছে। নানা প্রকারের গাছ ফুলে ফলে ভরপুর রয়েছে। এখন আমি 
দেখি যে, প্রথম যে দলটি আসলো এবং এ বাগানের নিকট পৌঁছলো, তখন তারা 
তাদের সওয়ারীর গতি বেশ দ্রুত করলো এবং ডানে বামে না গিয়ে দ্রুত গৃতিতে 
এ স্থান অতিক্রম করলো । তারপর দ্বিতীয় দল আসলো যাদের সংখ্যা বেশী ছিল, 
যখন তারা এখানে পৌঁছলো তখন কতকগুলো লোক তাদের বাহনের পশুগুলোকে 
সেখানে চরাতে শুরু করলো, আর কতকগুলো লোক কিছু গ্রহণ করলো, অতঃপর 
সেখান হতে প্রস্থান করলো । তারপর আরো বহু লোকের একটি দল আসলো । 
যখন তারা এই সবুজ-শ্যামল বাগানের নিকট আসলো তখন তারা আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে গেল এবং বলতে লাগলোঃ “এটা সবচেয়ে উত্তম জায়গা ৷” আমি 
যেন তাদেরকে এখনো দেখতে পাচ্ছি যে, তারা ডানে বামে ঝুঁকে পড়েছে। আমি 
এসব দেখলাম । কিন্তু আমি তো চলতেই থাকলাম । যখন বন্ধ দূরে চলে গেলাম 
তখন দেখলাম যে, সাতটি সিঁড়ি বিশিষ্ট একটি মিম্বর বিছানো রয়েছে এবং 
আপনি সর্বোচ্চ সোপানে উপবেশন করেছেন। আর আপনার ডানদিকে এক ব্যক্তি 
রয়েছেন। তার চেহারা গোধূম বর্ণের, অঙ্গুলিগুলো মোটামোটা এবং দেহ লক্বা। 
যখন তিনি কথা বলছেন তখন সবাই নীরবে শুনছেন এবং জনগণ উঁচু হয়ে হয়ে 
মনোযোগের সাথে তার কথায় কান লাগিয়ে দিয়েছেন। আপনার বাম দিকে 
একটি লোক রয়েছেন, যার দেহের গঠন মধ্যম, শরীর মোটা এবং চেহারায় বহু 
তিল রয়েছে। তার চুল যেন পানিতে সিক্ত । যখন তিনি কথা বলছেন তখন তার 
সম্মানার্থে সবাই ঝুঁকে পড়ছেন। আর সামনে একজন লোক রয়েছেন, তিনি 
স্বভাব-চরিত্রে এবং চেহারা ও আকৃতিতে আপনার সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যযুক্ত 
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আপনারা সবাই তার দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতি উৎসুক নেত্রে 
চেয়ে আছেন। তার সামনে একটি ক্ষীণ, পাতলা ও বৃদ্ধা উদ্ত্রী রয়েছে। আমি 
দেখলাম যে, আপনি যেন ওকে উঠাচ্ছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল । অল্পক্ষণের মধ্যেই তার এ অবস্থা দূরীভূত হলো। 
অতঃপর তিনি বলতে লাগলেনঃ “সরল, সোজা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা হলো 
এ দ্বীন যা নিয়ে আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হৃতে এসেছি এবং যে হিদায়াতের 
উপর তোমরা রয়েছো। তুমি যে সবুজ শ্যামল বাগানটি দেখেছো ওটা হলো 
দুনিয়া এবং ওর মন মাতানো সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র । আমার সাহাবীবর্গ 
তো ওটা অতিক্রম করে চলে যাবে । না আমরা তাতে লিপ্ত হবো, না ওটা 
আমাদেরকে জড়িয়ে ধরবে। না ওর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকবে, না 
আমরা ওর প্রতি আকৃষ্ট হবো । অতঃপর আমাদের পর দ্বিতীয় দল আসবে যারা 
ংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশী হবে। তাদের মধ্যে কতক লোক তো দুনিয়ার 
সাথে জড়িয়ে পড়বে । আর কেউ কেউ তা হতে প্রয়োজন মত গ্রহণ করবে। 
অতঃপর তারা চলে যাবে এবং পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। তারপর তাদের পরে একটি 
বিরাট দল আসবে যারা এই দুনিয়ায় সম্পূর্ণরূপে নিমুগ্ন হয়ে পড়বে । তারা ডানে 
বামে ঢুকে পড়বে। সুতরাং EEE {| (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর 
জন্যে এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী)। এখন থাকলো 
তোমার কথা । তাহলে জেনে রেখো যে, তুমি তোমার সোজা সরল পথে চলতে 
থাকবে, শেষ পর্যন্ত তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। 


সাতটি সিড়ি বিশিষ্ট মিম্বরের সর্বোচ্চ সোপানে যে তুমি আমাকে দেখেছো 
তার ব্যাখ্যা এই যে, দুনিয়ার আয়ু হচ্ছে সাত হাজার বছর ৷ আমি শেষ বা সপ্তম 
হাজারে রয়েছি। আমার ডান দিকে গোধূম বর্ণের মোটা অঙ্গুলি বিশিষ্ট যে 
লোকটিকে তুমি দেখেছো তিনি হলেন হযরত মূসা (আঃ) । যখন তিনি কথা 
বলেন তখন লোকেরা উঁচু হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার সাথে 
কথা বলে তাকে মর্যাদামণ্ডিত করেছেন। আর যে লোকটিকে তুমি আমার বাম 
দিকে দেখেছো, যিনি মোটা দেহ বিশিষ্ট এবং যার দেহের গঠন মধ্যম ধরনের 
আর যার চেহারায় বহু তিল রয়েছে এবং যার চুল পানিতে সিক্ত মনে হচ্ছে, তিনি 
হলেন হযরত ঈসা (আঃ) যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার সম্মান করেছেন 
সেই হেতু আমরাও সবাই তাকে সম্মান করি। যে বৃদ্ধ লোকটিকে তুমি আমার 
সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যযুক্ত দেখেছো তিনি হলেন আমাদের পিতা হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) । আমরা সবাই তাকে চাই, তার অনুসরণ করি এবং তার 
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আনুগত্য করে থাকি । আর যে বৃদ্ধা উদ্বীটিকে তুমি দেখেছো যে, আমি ওকে দাড় 
করাচ্ছি ওর দ্বারা কিয়ামত উদ্দেশ্য যা আমার উম্মতের উপর সংঘটিত হবে। না 
আমার পরে কোন নবী আছে এবং না আমার উম্মতের পরে কোন উন্মত আছে।” 
এরপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি না এ প্রশ্ব করা ছেড়ে দেন। 
হ্যা, তবে যখন কেউ নিজেই কোন স্বপ্নের কথা বলতো তখন তিনি এ স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা করে দিতেন ।” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ নৈকট্যপ্রাপ্তদের বিশ্রামের পালঙ্গটি সোনার তার দ্বারা 
বুননকৃত হবে৷ ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এটা 4% ওযনে J 
-এর অর্থে হবে। যেমন উন্্রীর পেটের নীচে যেটা থাকে ওটাকে 30০৮ বলা 
হ্য়। 

তারা এ আসনে হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে । কেউ কারো 
দিকে পিঠ করে বসবে না । 

তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরেরা । অর্থাৎ এ সেবকরা বয়সে 
একই অবস্থায় থাকবে । তারা বড়ও হবে না, বুড়োও হবে না এবং তাদের বয়সে 
কোন পরিবর্তনও হবে না, বরং তারা সদা কিশোরই থাকবে। 


০191 বলা হয় ওঁ কুঁজাকে যাতে নালী বা চুঙ্গি এবং ধরবার জিনিস থাকে 
না। আর 3, বলা হয় এঁ পানপাত্রকে যাতে চুঙ্গি এবং ধরবার জিনিস আছে। 
এগুলো সুরার প্রবহমান প্রস্রবণ হতে পূর্ণ করা থাকবে, যে সুরা কখনো শেষ 
হবার নয়! কেননা, ওর প্রস্ুবণ সদা জারী থাকবে। এই সদা-কিশোররা সুরাপূর্ণ 
এই পানপাত্রগুলো তাদের নরম হাতে নিয়ে এ জান্নাতীদের সেবায় এদিক ওদিক 
ঘোরাফিরা করতে থাকবে। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়াও হবে না এবং 
তারা জ্ঞানহারাও হবে না। সুতরাং পূর্ণমাত্রায় তারা এ সুরার স্বাদ গ্রহণ করতে 
পারবে । মদের মধ্যে চারটি বিশেষণ রয়েছে। (এক) নেশা, (দুই) মাথাব্যথা, 
(তিন) বমি এবং (চার) প্রস্রাব । মহান প্রতিপালক আল্লাহ জান্নাতের সুরা বা 
মদের বর্ণনা দিয়ে ওকে এই চারটি দোষ হতে মুক্ত বলে ব্যক্ত করলেন। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এ চির কিশোররা তাদের কাছে ঘোরাফিরা 
করবে তাদের পছন্দমত নানা প্রকারের ফলমূল নিয়ে এবং তাদের ঈপ্সিত পাখীর 
গোশ্ত নিয়ে । যে ফল খাওয়ার তাদের ইচ্ছা হবে এবং যে গোশৃত খেতে তাদের 
মন চাইবে, সাথে সাথে তারা তা পাবে। এসব রকমারী খাবার নিয়ে তাদের এই 
চির কিশোর সেবকরা সদা তাদের চারদিকে ঘোরাফিরা করবে। সুতরাং তাদের 
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যখনই যা খেতে ইচ্ছা করবে তখনই তা তাদের নিকট থেকে নিয়ে নিবে। এই 
আয়াতে এই দলীল রয়েছে যে, মানুষ ফল বেছে বেছে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী 
খেতে পারে। 


হযরত ইকরাশ ইবনে যুআয়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমার 
কওযম মুররা আমাকে তাদের সাদকার মাল নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট 
প্রেরণ করে। আমি এঁ মাল নিয়ে মদীনায় পৌঁছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। আমার সাথে যাকাতের বহু 
উট ছিল, উটগুলো যেন বালুকার উপর লেগে থাকা গাছগুলোতে চরানো যুবক 
উট । তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তুমি কে?” আমি বললামঃ আমি 
ইকরাশ ইবনে যুআয়েব (রাঃ) তিনি বললেনঃ “তুমি দূর পর্যন্ত তোমার বংশ 
তালিকা বর্ণনা কর।” আমি তখন মুররা ইবনে উবায়েদ পর্যন্ত বলে শুনালাম ৷ 
আর সাথে সাথে আমি বললাম যে, এগুলো মুররা ইবনে উবায়েদের যাকাতের 
উট ৷ একথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সঃ) মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ “এগুলো 
আমার কওমেরই উট, এগুলো আমার কওমের সাদকার মাল । এগুলোতে 
সাদকার উটগুলোর চিহ্ন দিয়ে দাও এবং ওগুলোর সাথে এগুলোকে মিলিয়ে 
দাও।” অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা 
(রাঃ)-এর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “খাবার কিছু 
আছে কিঃ” উত্তরে তিনি বললেনঃ “হ্যা আছে।” অতঃপর আমাদের কাছে চূর্ণ 
করা রুটির একটা বড় গামলা পাঠানো হলো । রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আমি খেতে 
শুরু করলাম । আমি এদিক ওদিক হতে খাবার উঠাতে লাগলাম । তখন তিনি 
তার হাত দ্বারা আমার হাত ধরে নিলেন এবং বললেনঃ “হে ইকরাশ (রাঃ)! এটা 
তো একই প্রকারের খাদ্য, সুতরাং একই জায়গা হতে খেতে থাকো । এরপর 
রসাল খেজুর অথবা শুষ্ক খেজুরের একটি থালা আসলো । আমি ওটা হতে শুধু 
আমার সামনের দিক হতে খেতে লাগলাম ৷ তবে রাসুলুল্লাহ (সঃ) পছন্দ মত 
থালার এদিক ওদিক হতে নিয়ে খাচ্ছিলেন এবং আমাকেও বললেনঃ “হে ইকরাশ 
(রাঃ)! এখানে নানা প্রকারের খেজুর আছে। সুতরাং যেখান হতে ইচ্ছা খাও ৷” 
তারপর পানি আসলো । রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার হাত ধৌত করলেন এবং এঁ ভিজা 
হাত স্বীয় চেহারার উপর, দুই বাহুর উপর এবং মাথার উপর তিনবার ফিরিয়ে 
দিলেন এবং বললেনঃ “হে ইকরাশ (রাঃ)! এটা অযু হলো এঁ জিনিস হতে যাকে 
আগুনে পরিবর্তিত করে ফেলেছে।”* 
১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম 

তিরমিযী (রঃ) এটাকে গারীব বলেছেন। 
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সূরাঃ ওয়াকি'আহ্‌ ৫৬ ২৫৬ পারাঃ ২৭ 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বপ্ন খুব পছন্দ 
করতেন । কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি না তা তিনি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস 
করতেন। কেউ কোন স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলে এবং তাতে তিনি আনন্দিত হলে 
ওটা খুব ভাল স্বপ্ন বলে জানা যেতো । একদা একটি স্ত্রীলোক তার কাছে এসে 
বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার কাছে যেন কেউ আসলো এবং 
আমাকে মদীনা হতে নিয়ে গিয়ে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিলো। তারপর আমি এক 
ধমক শুনলাম, যার ফলে জান্নাতে হৈ চৈ পড়ে গেল । আমি চক্ষু উঠিয়ে তাকালে 
অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুককে দেখতে পাই ৷” এভাবে স্ত্রীলোকটি 
বারোটি লোকের নাম করেন। এই বারোজন লোকেরই একটি বাহিনীকে মাত্র 
কয়েকদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন মহিলাটি বলতে 
থাকেনঃ “এ লোকগুলো আতলাস (সাটিন) কাপড় পরিহিত ছিলেন। তাদের 
শিরাগুলো ফুটতে ছিল । নির্দেশ দেয়া হয়ঃ ‘তাদেরকে নহরে বায়দাখ বা নহরে 
বায়যাখে নিয়ে যাও ৷’ যখন তারা এ নদীতে ডুব দিলেন তখন তাদের চেহারা 
চৌদ্দ তারিখের চাদের মত চমকাতে থাকলো । অতঃপর তাদের জন্যে সোনার 
থালায় খেজুর আনয়ন করা হয় যা তারা ইচ্ছামত খেলেন । তারপর নানা 
প্রকারের ফল-মূল তাদের কাছে হাযির করা হলো যেগুলো চারদিক হতে বাছাই 
করে রাখা হয়েছিল। এগ্ডলো হতেও তারা তীদের মনের চাহিদা মত খেলেন। 
আমিও তাদের সাথে শরীক হলাম ও খেলাম ৷” 

কিছুদিন পর একজন দূত আসলো এবং বললোঃ “অমুক অমুক ব্যক্তি শহীদ 
হয়েছেন যাঁদেরকে আপনি রণাঙ্গনে পাঠিয়েছিলেন” দূতটি এ বারোজনেরই নাম 
করলো যে বারোজনকে এ মহিলাটি স্বপ্নে দেখেছিল। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এ সতী 
মহিলাটিকে আবার ডাকিয়ে নেন এবং তাকে বলেনঃ “পুনরায় তুমি তোমার 
স্বপ্নের বৃত্তান্তটি বর্ণনা কর” মহিলাটি এবারও এ লোকগুলোরই নাম করলেন 
যাদের নাম এঁ দূতটি করেছিলেন।” 

হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“জান্নাতী ব্যক্তি যেই ফল জান্নাতের গাছ হতে ভেঙ্গে আনবে, সাথে সাথে ঠিক 
এরূপই আর একটি ফল গাছে এসে লেগে যাবে।”২ 
১. এ হাদীসটি হাফিয আবুল ইয়ালা মুসিলী (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সূরাঃ ওয়াকি'আহ্‌ ৫৬ ২৫৭ পারাঃ ২৭ 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“জান্নাতের পাখী বড় বড় উটের সমান হয়ে জান্নাতের গাছে চরে ও খেয়ে 
বেড়াবে ৷” এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! তাহলে এ পাখী তো বড় নিয়ামত উপভোগ করবে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ 
“যারা এই পাখীর গোশত খাবে তারাই হবে বেশী নিয়ামতের অধিকারী ৷” 
তিনবার তিনি একথাই বলেন । তারপর বলেনঃ “হে আবূ বকর (রাঃ)! আমি 
আশা করি যে, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা এই পাখীগুলোর গোশত 
খাবে”? 


হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী (সঃ)-এর 
সামনে ‘তুবা’ বৃক্ষের আলোচনা হয়৷ তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হে আবু 
বকর (রাঃ)! তুবা বৃক্ষ কি তা তুমি জান কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আল্লাহ্‌ 
এবং তার রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন!’ তখন তিনি বললেনঃ “এটা হলো 
জান্নাতের একটি বৃক্ষ যার দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি যে কত তা একমাত্র আল্লাহই জানেন! 
এর এক একটি শাখার ছায়ায় «একজন অশ্বারোহী সত্তর বছর ধরে চলবে তবুও 
ওর ছায়া শেষ হবে না । ওর পাতাগুলো খুবই চওড়া ও বড় বড় হবে। ওর উপর 
বড় বড় উটের সমান সমান পাখী এসে বসবে” তার একথা শুনে হযরত আবূ 
বকর (রাঃ) বলেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে তো এই পাখী বড় 
রকমের নিয়ামতের অধিকারী হবে?” জবাবে তিনি বলেনঃ “এই পাখীগুলো 
অপেক্ষা বেশী নিয়ামতের অধিকারী হবে এগুলোকে ভক্ষণকারীরা । আমি আশা 
করি যে, তুমিও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ ৷” 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
‘কাওসার’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ “এটা হলো জান্নাতী নহর, যা 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা 
এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি । এর ধারে বড় বড় উটের সমান পাখী রয়েছে” তখন 
হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “তাহলে তো এ পাখীগুলো বড়ই নিয়ামত উপভোগ 
করছে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘এগুলোকে ভক্ষণকারীরা এগুলো 
অপেক্ষাও বেশী নিয়ামতের অধিকারী হবে।”* 
১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে । 
২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ আবদিল্লাহ আল মুকাদ্দাসী (রঃ) তার ‘সিফাতুল জান্নাহ’ নামক 

গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। শেষের অংশটি হযরত কাতাদা (রঃ) হতেও বর্ণিত আছে। 
৩. এটা আবূ বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং 

ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন। 
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শ১৭ 


সূরাঃ ওয়াকি‘আহ্‌ ৫৬ ২৫৮ পারাঃ ২৭ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “জান্নাতে একটি পাখী রয়েছে যার সত্তর হাজার পাখা আছে। পাখীটি 
জান্নাতীর দস্তরখানে আসবে । প্রত্যেক পাখা হতে একপ্রকার রঙ বের হবে। যা 
দুধের চেয়েও সাদা, মাখনের চেয়েও নরম এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি । তারপর 
দ্বিতীয় পাখা হতে দ্বিতীয় প্রকারের রঙ বের হবে। এভাবে প্রত্যেক পাখা হতে 
পৃথক পৃথক রঙ বের হয়ে আসবে ৷ তারপর এঁ পাখীটি উড়ে যাবে।”? 

হযরত কা’ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জান্নাতী পাখী বড় বড় 
উটের মত, যেগুলো জান্নাতের ফল খায় এবং জান্নাতের নহরের পানি পান করে। 
জান্নাতী যে পাখীর গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করবে এঁ পাখী তার সামনে চলে 
আসবে। সে যত চাইবে যে বাহুর গোশত পছন্দ করবে, খাবে । তারপর এ পাখী 
উড়ে যাবে এবং যেমন ছিল তেমনই হয়ে যাবে।* 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “জান্নাতের যেই পাখীর 
গোশত তোমার খাওয়ার ইচ্ছা হবে এ পাখীর গোশত রান্নাকৃত অবস্থায় তোমার 
সামনে এসে যাবে।” 

9% না বিরত নেনে আবে রত লন ললে হল তো 
অর্থ হবেঃ জান্নাতীদের জন্যে হুরসমূহ রয়েছে। আর যেরের সাথে হলে ভাবার্থ 
এই হবে যে, এটা যেন পূর্ব ই’রাবেরই অনুসারী । যেমনঃ 0) el: 
ESE 0 এই কিরআত এবং যেমন Jnl i ৰ iE el -এই 
কিরআতে রয়েছে। আর এই অর্থও হতে পারে ঘে, কিশোরেরা নিজেদের সঙ্গে 
হুরদেরকেও নিয়ে নিবে। কিন্তু তারা থাকবে তাদের মহলে ও তাবুতে, 
সাধারণভাবে নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এই হুরগুলো এমন হবে যেমন সতেজ, সাদা ও পরিষ্কার মুক্তা হয়ে থাকে। 


SLRS ALE lL ENE 
a2 SS 
HE 0 PER OY সূরায়ে রহমানেও এই বিশেষণ 
তাফসীরসহ গত হয়েছে। এটা তাদের সৎ কার্যের প্রতিদান । অর্থাৎ এই 
উপঢৌকন তাদের সৎকর্মেরই ফল । 


১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন এ হাদীসটি খুবই গারীব। এর বর্ণনাকারী 
অসাফী এবং তার উস্তাদ দু'জনই দুর্বল । 
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সূরাঃ ওয়াকি'আহ্‌ ৫৬ 


২৫৯ 


পারাঃ ২৭ 


সেথায় তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপ বাক্য । ঘৃণ্য ও মন্দ কথার 
একটি শব্দও তাদের কানে আসবে না । যেমন অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ৪ 


SA 12 Pad 
LEY US Y 
অর্থাৎ “সেথায় তারা অসার বাক্য শুনবে না।” (৮৮৪ ১১) হ্যা, তবে তারা 
শুনবে শুধু ‘সালাম’ আর “‘সালামু' বাণী । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


EAA S1 


id 


অর্থাৎ “তাদের উপঢৌকন হবে তাদের একে অপরকে সালাম করা ৷” (১০৪ 
১০) তাদের কথাবার্তা বাজে ও পাপ হতে পবিত্র হবে। 


২৭ । আর ডান দিকের দল, কত 
ভাগ্যবান ডান দিকের দল! 


২৮। তারা থাকবে এক উদ্যানে, 
সেখানে আছে কন্টকহীন 
কুলবৃক্ষ, 

২৯ কাদি ভরা কদলী বৃক্ষ, 

৩০ । সম্পৃসারিত ছায়া, 

৩১ । সদা প্রবহমান পানি, 

৩২ । ও প্রচুর ফলমূল, 

৩৩ ৷ যা শেষ হবে না ও যা 
নিবিদ্ধও হবে না। 

৩৪ । আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ; 


৩৫ । তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি 
বিশেষ রূপে 


৩৬ । তাদেরকে করেছি কুমারী 
৩৭ । সোহাগিনী ও সমবয়ঙ্কা, 
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৩৮। ডানদিকের লোকদের Be B30 Ss 
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৪০। এবং অনেকে হবে ops Ls -t- 


পরবর্তীদের মধ্য হতে । 


অগ্রবর্তীঁদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা পুণ্যবানদের অবস্থা 
বর্ণনা করছেন যাদের মর্যাদা অগ্রবর্তীদের তুলনায় কম৷ এদের অবস্থা যে কত 
সুখময় তার বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ এরা এ জান্নাতে অবস্থান 
করবে যেখানে কুলবৃক্ষ রয়েছে, কিন্তু এই কুলবৃক্ষগুলো কন্টকহীন হবে এবং ফল 
হবে অধিক ও উন্নতমানের ৷ দুনিয়ার কুলবৃক্ষগুলো হয় কাটাযুক্ত এবং কম 
ফলবিশিষ্ট । পক্ষান্তরে, জান্নাতের কুলবৃক্ষগুলো হবে অধিক ফলবিশিষ্ট এবং 
সম্পূর্ণরূপে কন্টকহীন । ফলের ভারে শাখাগুলো নুয়ে পড়বে । হাফিয আবূ বকর 
আহমদ ইবনে সালমান নাজ্জার (রঃ) একটি রিওয়াইয়াত আনয়ন করেছেন যে, 
- আল্লাহর নবী (সঃ)-এর সাহাবীগণ (রাঃ) বলতেন, বেদুঈনদের নবী (সঃ)-এর 
কাছে আগমন করা এবং তাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা আমাদের জন্যে খুবই 
উপকারী হতো। একদা এক বেদুঈন এসে বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 
কুরআনে এমন একটি গাছের কথাও রয়েছে যা কষ্টদায়ক!’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
জিজ্ঞেস করলেনঃ “ওটা কোন গাছ?” সে জবাবে বললোঃ “কুলগাছ।” তখন 
তিনি বললেনঃ “তুমি ওর সাথেই 2৮5 শব্দটি পড়নি?” আল্লাহ তা'আলা এঁ 
গাছের কাটা দূর করে দিয়েছেন“এবং এর পরিবর্তে দিয়েছেন অধিক ফল। 
প্রত্যেক কুলের বাহাত্তর প্রকারের স্বাদ থাকবে, যেগুলোর রঙ ও স্বাদ হবে পৃথক 
পৃথক” এই রিওয়াইয়াতটি অন্যান্য কিতাবেও বিদ্যমান আছে। সেখানে এ 
শব্দ রয়েছে এবং সত্তর প্রকার স্বাদের বর্ণনা আছে। 

4% হলো একটা বিরাট পাছ, যা হিজাযের ভূ-খণ্ডে জন্মে থাকে। এটা 
কন্টকময় বৃক্ষ । এতে কাটা খুব বেশী থাকে। 

১+ -এর অর্থ হলো কাঁদি কাঁদি ফলযুক্ত গাছ। এ দুটি গাছের কথা উল্লেখ 
করার কারণ এই যে, আরবরা এই গাছগুলোর গভীরতা ও মিষ্টি ছায়াকে খুবই 
পছন্দ করতো । এই গাছ বাহ্যতঃ দুনিয়ার গাছের মতই হবে, কিন্তু কাটার স্থলে 
মিষ্ট ফল হবে। 
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জাওহারী (রঃ) বলেন, এই গাছকে হ৮-ও বলে এবং ৮-ও বলে ৷ হযরত 
আলী (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। তাহলে সম্ভবতঃ এটা কুলেরই গুণবিশিষ্ট 
হবে। অর্থাৎ এ গাছগুলো কন্টকহীন এবং অধিক ফলদানকারী । এসব ব্যাপারে 
আঁলাহ তা মলা সরতে চর জহর 


অন্যান্য গুরুজন [৮ দ্বারা কুলার গাছকে বুঝিয়েছেন। ইয়ামনবাসী 
PED 


কলাকে ৮ বলে এবং হিজাযবাসী %,/ বলে । লম্বা ও সম্প্রসারিত ছায়া তথায় 
থাকবে। 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“জান্নাতী গাছের ছায়ায় দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশ বর পর্যন্ত চলতে থাকবে, 
তথাপি ছায়া শেষ হবে না। তোমরা ইচ্ছা করলে ১,১৫) -এ আয়াতটি পাঠ 
কর” ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন? সহীহ মুসলিমেও এ 
রিওয়াইয়াতটি বিদ্যমান আছে। আরো আছে মুসনাদে আহমাদে ও মুসনাদে আবি 
ইয়ালাতে । মুসনাদের অন্য রিওয়াইয়াতে সন্দেহের সাথে রয়েছে, অর্থাৎ সত্তর 
বছর অথবা একশ বছর এবং এও আছে যে, এটা হলো ॥01% বা 
চিরবিদ্যমান গাছ। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এবং ইমাম তিরসমিযীও (রঃ) এ 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ হাদীসটি মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিক এবং 
এটা অকাট্য রূপে বিশুদ্ধ । এর ইসনাদ অনেক আছে এবং এর বর্ণনাকারী 
বিশ্বাসযোগ্য । মুসনাদে ইবনে আবি হাতিম প্রভৃতিতেও এ হাদীসটি রয়েছে। 
হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তা হযরত কা'ব 
(রাঃ)-এর কান পর্যন্ত পৌঁছে তখন তিনি বলেনঃ “যে আল্লাহ হযরত মূসা 
(আঃ)-এর উপর তাওরাত এবং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর কুরআন 
অবতীর্ণ করেছেন তার শপথ! কেউ যদি নবযুবতী উষ্ব্রীর উপর আরোহণ করে 
উষ্বীটি বৃদ্ধা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকে তবুও এ ছায়ার শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে 
পারবে না । আল্লাহ তা‘আলা ওটাকে স্বহস্তে রোপণ করেছেন এবং ওতে নিজের 
পক্ষ হতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। ওর শাখাগুলো জান্নাতের দেয়ালগুলো হতে 
বাইরে বের হয়ে গেছে। জান্নাতের সমস্ত নহর এই গাছেরই মূল হতে বের হয়। 

আবু হুসাইন (রঃ) বলেনঃ “এক জায়গায় একটি দরযার উপর আমরা 
অবস্থান করছিলাম । আমাদের সাথে আবূ সালেহ (রঃ) এবং শাকীক জুহ্নীও. 
(রঃ) ছিলেন। আবূ সালেহ (রঃ) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি 
বর্ণনা করেন এবং বলেন, তুমি কি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলছো?” 
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তিনি উত্তরে বলেনঃ “না, তাকে তো নয়, বরং তোমাকে ৷” তখন এটা কারীদের 
কাছে খুব কঠিন ঠেকলো।* আমি বলি যে, এই প্রমাণিত বিশুদ্ধ এবং মারফ্‌' 
হাদীসকে যে মিথ্যা বলে সে ভুলের উপর রয়েছে। 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“জান্নাতের প্রতিটি গাছের গুঁড়ি সোনার ৷”২ 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জান্নাতে একটি 
গাছ রয়েছে যা প্রত্যেক দিকে শৃত শত বছরের রাস্তা পর্যন্ত ছায়া ছড়িয়ে রয়েছে। 
জান্নাতী লোকেরা ওর নীচে এসে বসে এবং পরস্পর আলাপ আলোচনা করে। 
কারো কারো দুনিয়ার খেল-তামাশা ও চিত্তাকর্ষক জিনিসের কথা স্মরণ হয় । 
তৎক্ষণাৎ এক জান্নাতী বাতাস প্রবাহিত হয় এবং এঁ গাছের মধ্য হতে 
গান-বাজনা ও খেল-তামাশার শব্দ আসতে শুরু করে।* 

হযরত আমর ইবনে মাইমুন (রঃ) বলেন, এই ছায়া সত্তর হাজার সালের 
বিস্তৃতির মধ্যে হবে। হযরত আমর (রঃ) হতেই পীচশ’ বছরও বর্ণিত আছে। 
হযরত হাসান (রঃ) এক হাজার বছর বলেছেন। 

হযরত হাসান (রঃ)-এর কাছে খবর পৌঁছেছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“এই ছায়া কর্তিতই হয় না। তথায় না আছে সূৰ্য এবং না আছে গরম । ফজর 
হওয়ার পূর্বের সময়টা সব সময় ওর নীচে বিরাজ করে (অর্থাৎ সদা এরূপ 
সময়ই থাকে) ৷” হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, জারবাতে সদা-সর্বদা এ 
সময় থাকবে যা সুৰহে সাদিকের পর হতে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের 
মাঝামাঝিতে থাকে ছায়া বিষয়ক রিওয়াইয়াতগুলোও ইতিপূর্বে গত হয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ 
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অর্থাৎ “ওর খাদ্য ও ছায়া সার্বক্ষণিক ৷” (১৩৪ ৩৫) ৯29 J ০ অৰ্থাৎ 
“(মুত্তাকীরা থাকবে) ছায়ায় ও প্রস্ববণ বহুল স্থানে” 
১. এ হাদীসটি ইমাম আৰূ জা’ফর ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন । তিনি এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। 
৩. এ আসারটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন । এটা দুর্বল আসার এবং এর 


সনদ সবল । 
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শর মল ত ন ন নক বদ হৰ লা 
এর পূর্ণ তাফসীর ১ *% 2220 (এই আয়াতের তাফসীরে গত 
হয়েছে। 


আর তাদের কাছে থাকবে প্রচুর ফলমূল । ওগুলো হবে খুবই সুস্বাদু । এগুলো 
না কোন চক্ষু দেখেছে, না কোন কর্ণ শ্রবণ করেছে, না মানুষের অন্তরে খেয়াল 
জেগেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

319973973 (79 993 7) 9, LIA 2 32 31327 
od lsh 0 ID 2° is Sy 0 EI 

HES 

অর্থাৎ “যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে- 
আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যা দেয়া হতো এটা তো তাই ৷ তাদেরকে অনুরূপ 
ফলই দেয়া হবে৷” (২৪ ২৫) জান্নাতের ফলগুলো দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই 
লাগবে, কিন্তু যখন খাবে তখন স্বাদ অন্য রকম পাবে । সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ 
মুসলিমে সিদরাতুল মুনতাহার বর্ণনায় রয়েছে যে, ওর পাতাগুলো হবে হাতীর 
কানের মত এবং ফলগুলো বড় বড় মটকার মত হবে। হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) বর্ণিত যে হাদীসে তিনি সূর্যে গ্রহণ লাগা এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সূর্য 
গ্রহণের নামায আদায় করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে এও 
রয়েছে যে, নামায শেষে তাঁর পেছনে নামায আদায়কারীরা তাঁকে জিজ্ঞেস 
করেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আমরা এই জায়গায় আপনাকে সামনে 
অগ্রসর হতে এবং পিছনে সরে আসতে দেখলাম, ব্যাপার কি?” তিনি উত্তরে 
বললেনঃ “আমি জান্নাত দেখেছি । জান্নাতের ফলের গুচ্ছ আমি নেয়ার ইচ্ছা 
করেছিলাম । যদি আমি তা নিতাম তবে দুনিয়া থাকা পর্যন্ত তা থাকতো এবং 
তোমরা তা খেতে থাকতে ।” 

আবু ইয়া’লা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যুহরের নামায পড়ার পর রাসুলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ) আগে বেড়ে যান এবং তাঁর দেখাদেখি সাহাবীগণও সামনের দিকে এগিয়ে 
যান। তিনি যেন কিছু নিতে চাচ্ছিলেন। তারপর তিনি পিছনে সরে আসেন। 
নামায শেষে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল (সঃ)! আজ তো আপনি এমন এক কাজ করেন যা ইতিপূর্বে কখনো 
করেননি ৷” তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘বলা যায জান হালা কয ফ্রাযর 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ ওয়াকি'আহ্‌ ৫৬ ২৬৪ পারাঃ ২৭ 


এবং তাতে যে সজীবত৷ ও শ্যামলতা ছিল সবই আমার সামনে আনা হয়েছিল । 
আমি ওগুলোর মধ্য হতে আঙ্গুরের একটি গুচ্ছ নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম । ইচ্ছা 
ছিল যে, তা এনে তোমাদেরকে দেবো। কিন্তু আমারও এঁ গুলোর মাঝে পর্দা 
ফেলে দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। যদি আমি তোমাদের মধ্যে ওটা নিয়ে 
আসতাম তবে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার সমস্ত মাখলূক ওটা খেতে থাকতো, 
তবুও তা হতে কিছুই ত্রাস পেতো না। 

মুসনাদে আহমাদে আছে যে, একজন বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
হাওযে কাওসার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং জারাতের কথাও উল্লেখ করে। সে 
প্রশ্ন করেঃ “সেখানে কি ফলও আছেঃ” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হ্যা সেখানে তুবা 
নামক একটি গাছও আছে ।” বর্ণনাকারী বলেনঃ এর পরে আরো বর্ণনা করেন যা 
আমার স্মরণ নেই । তারপর লোকটি জিজ্ঞেস করেঃ “এ গাছটি আমাদের 
ভূ-খণ্ডের কোন গাছের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত?'’ রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ 
“তোমাদের অঞ্চলে ওর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত গাছ নেই ৷ তুমি কোন দিন সিরিয়ায় 
গেছো কি?” উত্তরে সে বললোঃ “না ।” তখন নবী (সঃ) বললেনঃ “সিরিয়ায় এক 
প্রকারের গাছ জন্মে যাকে জাওযাহ বলা হয়। ওর একটি মাত্র গুঁড়ি হয় এবং ওর 
উপরের অংশ হয় ছড়ানো । এ গাছটি এ তুবা গাছের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত ৷” লোকটি 
প্রশ্ব করলোঃ “ওর গুচ্ছ কত বড় হয়?” তিনি উত্তর দিলেনঃ “কালো কাক এক 
মাস পর্যন্ত উড়ে যত দূর যাবে ততো বড়ো” লোকটি জিজ্ঞেস করলোঃ “এ 
গাছের গুঁড়ি কত মোটা?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “তুমি যদি তোমার উগ্বরীর 
বাচ্চাকে ছেড়ে দাও এবং সে চলতে চলতে বৃদ্ধ হয়ে পড়ে যায় তবুও সে এ 
গাছের গুঁড়ি ঘুরে শেষ করতে পারবে না” লোকটি প্রশ্ব করলোঃ “সেখানে কি 
আঙ্গুর ধরবে?” তিনি জবাব দেনঃ “হ্যা ৷” সে জিজ্ঞেস করলোঃ “কত বড়?” 
উত্তরে তিনি বললেনঃ “তুমি কি তোমার পিতাকে তার যুথ হতে কোন 
মোটা-তাজা ছাগ নিয়ে যবেহ করে ওর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তোমার মাকে দিয়ে 
‘এর দ্বারা বালতি বানিয়ে নাও’ একথা বলতে শুনেছো?” সে জবাবে বলে $ 
‘হ্যা ।” তখন তিনি বললেনঃ “বেশ, এরূপই বড় বড় আঙ্গুরের দানা হবে।” সে 
বললোঃ “তাহলে তো একটি আঙ্গুর দানাই আমার এবং আমার পরিবারের 
লোকদের জন্যে যথেষ্ট হবে?’ তিনি উত্তর দিলেনঃ “শুধু তোমার ও তোমার 
পরিবারের জন্যেই নয়, বরং তোমাদের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও যথেষ্ট 
হবে৷” 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না। এ নয় 
যে, শীতকালে থাকবে এবং গ্রীষ্মকালে থাকবে না অথবা গ্রীষ্মকালে থাকবে এবং 
শীতকালে থাকবে না । বরং এটা হবে চিরস্থায়ী ফল । চাইলেই পাওয়া যাবে। 
আল্লাহর ক্ষমতা বলে সদা-সর্বদা ওটা মওজুদ থাকবে। এমন কি কোন কাটা 
শাখারও কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না এবং দূরেও হবে না। ফল পাড়তে কোন 
কষ্টই হবে না। এদিকে একটি ফল ভাঙ্গবে আর ওদিকে আর একটি ফল এসে এ 
স্থান পূরণ করে দিবে। যেমন এ ধরনের হাদীস ইতিপূর্বে গত হয়েছে। 


মহামহিমাধ্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘আর তাদের জন্যে রয়েছে সমুচ্চ শয্যাসমূহ '' 
এই বিছানা হবে খুবই নরম ও আরামদায়ক । হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “এর উচ্চতা হবে আসমান ও যমীনের 
মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান অর্থাৎ পীচশ বছরের পথ ।”” কোন কোন আহলুল ইল্ম 
বলেন যে, এই হাদীসের ভাবার্থ হলোঃ বিছানার উচ্চতার স্তর আসমান ও 
যমীনের স্তরের সমান অর্থাৎ এক স্তর অন্য স্তর হতে এই পরিমাণ উচ্চ যে, দুই 
স্তরের মধ্যে পাচশ বছরের পথের ব্যবধান রয়েছে। 

হযরত হাসান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ওর উচ্চতা আশি বছরের পথ । 

এরপর 5 বা সর্বনাম এনেছেন যার > বা প্রত্যাবর্তন স্থল পূর্বে উল্লেখ 
করা হয়নি, কেননা সম্বন্ধ বিদ্যমান রয়েছে। বিছানার বর্ণনা এসেছে যার উপর 
জান্নাতীদের স্ত্রীরা (হুরীরা) থাকবে। সুতরাং এ দিকেই ০5 বা সর্বনামকে 
ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ৩719 শব্দ এসেছে 
এবং ১ শব্দ এর পূর্বে নেই। সুতরাং সম্বন্ধই যথেষ্ট । কিন্তু হ্যৱত আবূ 
উবাইদাহ (রাঃ) বলেন যে, 2 পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ ০১, ই হলো 
এর ৯ বা প্রত্যাবর্তন স্থল । 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আমি এই স্ত্রীদেরকে করেছি কুমারী ৷’ ইতিপূর্বে 
তারা ছিল একেবারে থুড়থুড়ে বুড়ী। আমি এদেরকে করেছি তরুণী ও কুমারী ৷ 
তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা, কমনীয়তা, সৌন্দর্য, সচ্চরিত্রতা এবং মিষ্টিত্তের কারণে 
তাদের স্বামীদের নিকট খুবই প্রিয়পাত্রী হবে। কেউ কেউ বলেন যে, (% বলা হয় 
১. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং আবু ঈসা তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম 

তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, এ রিওয়াইয়াত 

শুধু রুশদ ইবনে সা'দ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে এবং তিনি দুর্বল ৷ এটা ইমাম ইবনে জারীর 

রঃ) ও ইমাম ইবনে হামি (3 বৰ্ণনা করেছেন। 
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প্রেমের ছলনাকারিণী এবং মনোহর ভঙ্গি প্রদর্শনকারিণীকে ৷ হাদীসে আছে যে, 
এরা এঁ সব মহিলা যারা দুনিয়ায় বৃদ্ধা ছিল, এখন জান্নাতে গিয়ে নব যুবতীর রূপ 
ধারণ করেছে। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, দুনিয়ায় তারা কুমারী অবস্থায় 
থাকুক অথবা বৃদ্ধা অবস্থায়ই থাকুক, জান্নাতে কিন্তু সবাই কুমারীর রূপ ধারণ 
করবে। 

একটি বৃদ্ধা স্ত্রী লোক নবী (সঃ)-এর নিকট এসে আরয করলোঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার জন্যে দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে 
জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “হে অমুকের মা! 
কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না!” বৃদ্ধা মহিলাটি তখন কাঁদতে কাদতে ফিরে গেল । 
তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ (হে আমার সাহাবীবর্গ!) তোমরা তাকে খবর 
দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় কেউ জান্নাতে যাবে না৷ আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 
“তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে, তাদেরকে করেছি কুমারী ৷”? 

হ্যরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ হে আল্লাহর 
রাসূল (সঃ)! আমাকে &5,% সম্পর্কে খবর দিন!” তিনি বলেনঃ ১% হলো 
গৌরবর্ণের বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা, অত্যন্ত কালো ও বড় বড় চুল বিশিষ্টা, চুলগুলো 
যেন গৃধিনীর পালক (জান্রাতের এই ধরনের মহিলা) ৷’ হযরত উন্মে সালমা 

B09 

(রাঃ) বললেনঃ “22%7 সম্বন্ধে আমাকে সংবাদ দিন!” রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বললেনঃ fai SL antl sie Act Ds Bh ES 


2 4s 19 5 o ‘+ 
ss > ১% এর তাকদীর ন কি ডজন ) লন ও ত 


জরাবে নবী (সঃ) বললেনঃ “তাদের সৌন্র্য ও ননীয়তা টিনের র_এ ঝিল্লীর মত 
যা ডিমের ভিতরে থাকে” হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) sr ee -এর অর্থ 
জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “এর দ্বারা দুনিয়ার এ মুসলিম 
জান্নাতী নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা থুড়থুড়ে বুড়ী ছিল। আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং করেছেন সম্পূর্ণরূপে কুমারী ও নব 
যুবতী, যাদের প্রতি তাদের স্বামীরা পূর্ণমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে।” হযরত উশ্মে 
সালমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! দুনিয়ার নারীদের 
মর্যাদা বেশী, না হুরদের মর্যাদা বেশী?” জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 
১. এ হাদীসটি শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে 
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“হুরদের উপর দুনিয়ার নারীদের শ্রেষ্ঠত্‌ ও মর্যাদা রয়েছে। যেমন (ফরাশের) 
আস্তর অপেক্ষা বাহিরের অংশ উত্তম হয়ে থাকে” তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “এই 
ফযীলতের কারণ কি?” নবী (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “নামায, রোযা এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অন্যান্য ইবাদত । আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের চেহারাকে নূর বা জ্যোতি 
দ্বারা এবং তাদের দেহকে রেশম দ্বারা সঙ্জিত করেছেন। তাদের পরিধানে থাকবে 
সাদা, সবুজ, হলদে ও সোনালী বর্ণের পোশাক এবং মণি-মুক্তার অলংকার ৷ তারা 
বলতে থাকবেঃ 
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অর্থাৎ “আমরা সদা বিদ্যমান থাকবো, কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। আমরা 
নায ও নিয়ামত এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারিণী, কখনো আমরা দরিদ্র ও 
নিয়ামত শূন্য হবো না। আমরা নিজেদের বাসস্থানে সদা অবস্থানকারিণী, কখনো 
আমরা সফরে গমন করবো না। আমরা সর্বদা আমাদের স্বামীদের উপর সন্তুষ্ট 
থাকবো, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না, ভাগ্যবান তারাই যাদের জন্যে আমরা হবো 
এবং আমাদের জন্যে তারা হবে!” হযরত উন্মে সালমা (রাঃ) প্রশ্ন করলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন কোন স্ত্রীলোকের দুটি, তিনটি এবং চারটিও স্বামী 
হয়ে যায়, এরপর তার মৃত্যু এসে যায় । মৃত্যুর পর যদি এই স্ত্রী লোকটি জান্নাতে 
যায় এবং তার সব স্বামীও জান্নাতী হয় তবে কার সাথে মিলিত হবে?” 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “তাকে অধিকার দেয়া হবে, সে যার সাথে ইচ্ছা 
মিলিত হতে পারে। সুতরাং সে তার এ স্বামীগুলোর মধ্যে তার সাথে মিলিত 
হওয়া পছন্দ করবে যে দুনিয়ায় তার সাথে ভাল ব্যবহার করতো । সে বলবেঃ “হে 
আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই এই (আমার এই স্বামী) আমার সাথে উত্তমরূপে 
জীবন যাপন করতো । সুতরাং এরই সাথে (আজ) আমার বিয়ে দিন!” হে উম্মে 
সালমা (রাঃ)! উত্তম চরিত্র দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিয়ে রয়েছে।”” 


" সূরের (শিঙ্গার) বিখ্যাত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমস্ত 
মুসলমানকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করবেন । তখন আল্লাহ তা'আলা 


১. এ হাদীসটি আবুল কাসেম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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বলবেনঃ “আমি তোমার সুপারিশ কবূল করলাম এবং তাদেরকে জান্নাতে 
পৌঁছিয়ে দেয়ার অনুমতি দিলাম ।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি তখন 
তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবো। আল্লাহর শপথ! যেমন তোমরা তোমাদের 
ঘরবাড়ী ও স্ত্রী-পরিজনকে চিনো, আহলে জান্নাত তাদের বাসস্থান ও স্ত্রীদেরকে 
এর চেয়েও বেশী চিনবে একজন জামন্নৃতীর বাহাত্তরটি করে স্ত্রী হবে, যারা হবে 
আল্লাহর সৃষ্ট । আর দুটি করে স্ত্রী হবে আদম সন্তানের মধ্য হতে এদেরকে 
এদের ইবাদতের কারণে সমস্ত স্ত্রীর উপর ফযীলত দান করা হবে৷ জান্নাতী ব্যক্তি 
তাদের এক একজনের কাছে যাবে। প্রত্যেকে এমন প্রাসাদে অবস্থান করবে যা 
হবে পদ্মরাগ নির্মিত । আর এ পালঙ্গের উপর থাকবে যা সোনার তার দিয়ে 
বানানো থাকবে এবং তাতে মণি-মুক্তা বসানো থাকবে । প্রত্যেকে মিহিন রেশম 
ও পুরু রেশমের সত্তর জোড়া কাপড় পরিধান করে থাকবে। এই স্ত্রী এমন 
নমনীয়া ও উজ্জ্বল হবে যে, স্বামী তার কোমরে হাত রেখে বক্ষের দিকে তাকালে 
সবই দেখতে পাবে। কাপড়, গোশত, অস্থি ইত্যাদি কোন জিনিসই প্রতিবন্ধকতা 
সৃষ্টি করতে পারবে না। তার পদনালীর মজ্জা পর্যন্ত সে দেখতে পাবে। 
অনুরূপভাবে জান্নাতীর দেহও হবে জ্যোতির্ময় । মোটকথা, এ তার দর্পণ হবে 
এবং সে এর দর্পণ হবে জান্নাতী স্বামী তার স্ত্রীর সাথে শান্তিময় মিলনে মশগুল 
হয়ে পড়বে । স্বামী-স্ত্রী কেউই ক্লান্ত হবে না । কেউই কারো প্রতি বিরক্ত হবে না। 
স্বামী যখনই স্ত্রীকে কাছে করবে তখনই তাকে কুমারী পাবে। তার অঙ্গ অবসন্ন 
হবে না এবং তার কাছে কিছুই কঠিনও ঠেকবে না। সেখানে বিশেষ পানি (শুক্র) 
থাকবে না যাতে ঘৃণা আসে । তারা দু'জন এভাবে লিপ্ত থাকবে এমতাবস্থায় 
জান্নাতী ব্যক্তির কানে শব্দ আসবেঃ “এটা তো আমাদের খুব ভালই জানা আছে 
যে, আপনাদের কারো মনের আকাজঙ্ঞকা মিটবে না, কিন্তু আপনার অন্যান্য স্ত্রীরাও 
তো আছে?” তখন এঁ জান্নাতী ব্যক্তি বের হয়ে আসবে এবং এক একজনের 
কাছে যাবে । যার কাছে যাবে সেই তাকে দেখে বলে উঠবেঃ “আল্লাহর কসম! 
জান্নাতে আমার জন্যে আপনার চেয়ে ভাল জিনিস আর কিছুই নেই । আপনার 
চেয়ে অধিক ভালবাসা আমার কারো প্রতি নেই৷” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 
জান্নাতে জান্নাতী লোক স্ত্রী সঙ্গমও করবে কিঃ?” উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“হ্যা, যীর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে সেই আল্লাহর শপথ! সত্যি জান্নাতবাসী 
জান্নাতে স্ত্রী সঙ্গম করবে এবং খুব ভালভাবে উত্তম পন্থাতেই করবে । যখন তারা 
পৃথক হবে তখনই স্ত্রী এমনই পাক সাফ কুমারী হয়ে যাবে যে, তাকে যেন কেউ 
স্পর্শই করেনি ।” 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ ওয়াকি‘আহ্‌ ৫৬ ২৬৯ পারাঃ ২৭ 


রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “জান্নাতে মুমিনকে এতো এতো স্ত্রীদের কাছে 
যাওয়ার শক্তি দান করা হবে৷” হযরত আনাস (রাঃ) তখন জিজ্ঞেস করেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এতো ক্ষমতা সে রাখবে?'’ জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেনঃ “একশজন লোকের সমান শক্তি তাকে দান করা হবে।” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা কি জান্নাতে আমাদের দ্ত্রীদের সাথে মিলিত 
হবো?” উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “প্রতিদিন একজন লোক একশজন 
কুমারীর সাথে মিলিত হবে? 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ৬ -এর তাফসীরে বলেন যে, জান্নাতে স্ত্রী 
তার স্বামীর প্রতি আসক্তা হবে এবং স্বামীও তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবে । 

ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হলোঃ মনোহর ও চিত্তাকর্ষক 
ভঙ্গিকারিণী । এক সনদে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হলোঃ কমনীয় ভাব 
প্রদর্শনকারিণী । তামীম ইবনে হাযষলাম (রঃ) বলেন যে, (7 এ স্বীলোককে বলা 
হয় যে তার স্বামীর মন তার মুঠোর মধ্যে রাখে যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) 
প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এর অর্থ হলো উত্তম ও মধুর বচন ৷ স্ত্রী তার স্বামীর 
অন্তর মোহিত করে দেয়। যখন কিছু বলে তখন মনে হয় যেন ফুল ঝরে পড়ছে 
এবং নূর বা জ্যোতি বর্ষিত হচ্ছে। 

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে? তাদেরকে ০, বলার কারণ এই যে, 
তাদের কথাবার্তা আরবী ভাষায় হবে। 

_//-এর অর্থ হলো সমবয়ঙ্কা অর্থাৎ সবাই তেত্রিশ বছর বয়স্কা। এও অর্থ 
হয় যে, স্বামী এবং তার স্ত্রীদের স্বভাব চরিত্র সম্পূর্ণ একই রকম হবে। স্বামী যা 
পছন্দ করে স্ত্রীও তাই পছন্দ করে এবং স্বামী যা অপছন্দ করে স্ত্রীও তাই অপছন্দ 
করে। 

এ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন হিংসা-বিদ্বেষ 
ও শত্ৰুতা থাকবে না । তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে, যাতে অকৃত্রিমভাবে একে 
অপরের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে এবং খেলা-ধুলা ও লাফালাফি করতে 
পারে। 

১. এ হাদীসটি আবুল কাসেম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাফিয আবদুল্লাহ্‌ মুকাদ্দাসী 


(রঃ) বলেনঃ “আমার মতে এ হাদীসটি শর্তে সহীহ এর উপর রয়েছে।” এসব ব্যাপারে 
আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ ওয়ারকি'আহ্‌ ৫৬ ২৭০ পারাঃ ২৭ 


হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “হুরেরা 
একটা চমৎকার বাগানে একত্রিত হয়ে এমন মধুর সুরে গান গায় যে, এরূপ 
মিষ্টি সুরের গান সৃষ্টজীব কখনো শুনেনি। তাদের গান ওটাই হবে যা উপরে 
বৰ্ণিত হলো”? 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “বড় 
সহ বনত হারা দয লতা বাকে 
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অর্থাৎ “আমরা পাক-পবিত্র, চরিত্রবতী ও সুশ্রী মহিলা, আমাদেরকে সম্মানিত 
স্বামীদের জন্যে লুক্কায়িত রাখা হয়েছে।” অন্য রিওয়াইয়াতে ৩,৯ -এর স্থলে 
1% শব্দ এসেছে। 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এদেরকে ডান দিকের লোকদের জন্যে সৃষ্টি করা 
হয়েছে এবং তাদেরুই,জুঢ্যে রক্ষিত রাখা হয়েছে। কিন্তু বেশী প্রকাশমান এটাই 
যে, এটা .. 52 UL Ul -এর সাথে সম্পর্কিত । অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের 
জন্যে সৃষ্টি করেছি । 

হযরত আবু সুলাইমান দারানী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা 
রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযের পর দু'আ করতে শুরু করি। ঠাণ্ডা খুব কঠিন ছিল এবং 
খুব কুয়াশা পড়েছিল বলে আমি দু'হাত উঠাতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি 
এক হাতেই দু‘আ করতে থাকি । দু‘আর অবস্থাতেই আমাকে নিদ্রায় চেপে ধরে। 
স্বপ্নে আমি একটি হুরকে দেখতে পাই, যার মত সুন্দরী ও নূরানী চেহারার মহিলা 
ইতিপূর্বে কখনো আমার চোখে পড়েনি । সে আমাকে বলেঃ “হে আবূ সুলাইমান! 
আপনি এক হাতে দু'আ করছেন? অথচ আপনার এটা ধারণা নেই যে, পীচশ 
বছর হতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার জন্যে তার খাস নিয়ামতের দ্বারা 
লালন পালন করছেন” । j 

এও হতে পারে যে, এই ,] সম্পর্কযুক্ত {9 এর সাথে। অর্থাৎ তাদেরই 
সমবয়স্কা হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “প্রথম যে দলটি জান্নাতে 
যাবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্ত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তাদের পরবর্তী 


১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে গারীব 


বলেছেন। 
wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ ওয়াকি‘আহ্‌ ৫৬ ২৭১ পারাঃ ২৭ 


দলের চেহারা অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারা পায়খানা, প্রস্রাব, 
থুথু এবং নাকের শ্রেন্মা হতে পবিত্র হবে । তাদের কংকন হবে স্বর্ণনির্মিত । তাদের 
দেহের ঘর্ম মৃগনাভীর মত সুগন্ধময় হবে। তাদের আংটিগুলো হবে মুক্তা 
নির্মিত । বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা হুরেরা হবে তাদের স্ত্রী । তাদের সবারই চরিত্র হবে 
একই ব্যক্তির মত । তারা সবাই তাদের পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর 
আকৃতিতে ষাট হাত দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট হবে৷” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“জার্নাতবাসী চুল বিহীন, শ্শ্রুবিহীন, গৌরবর্ণের উত্তম চরিত্র বিশিষ্ট, সুন্দর, 
কাজল কালো চক্ষু বিশিষ্ট, তেত্রিশ বছর বয়স্ক, ষাট হাত দীর্ঘ ও সাত হাত 
চওড়া, মযবুত দেহ বিশিষ্ট হবে৷”? 

অন্য এক হাদীসে আছে যে, যে কোন বয়সে মারা যাক না কেন, জান্নাতে 
প্রবেশের সময় সে তেত্রিশ বছর বয়স্ক হবে এবং ও বয়সেই সদা-সর্বদা থাকবে। 
জাহান্নামীদের অবস্থাও অনুরূপ হবে।”২ 

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাদের দেহ ফেরেশতাদের হাতে ষাট 
হাত হবে। 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আহলুল জান্নাত জান্নাতে যাবে এমন অবস্থায় যে, তাদের দেহ হবে হযরত 
আদম (আঃ)-এর মত, সৌন্দর্য হবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মত, বয়স হবে 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত অর্থাৎ তেত্রিশ বছর এবং ভাষা হবে হযরত মুহাম্মাদ 
(সঃ)-এর মত অর্থাৎ আরবী ৷ তারা হবে চুলবিহীন এবং কাজল কালো 
চক্ষুবিশিষ্ট ৷” 

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, জান্নাতে প্রবেশের পরেই তাদেরকে 
জান্নাতের একটি গাছের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে তাদেরকে কাপড় 
পরানো হবে। তাদের কাপড় না পচবে, না পুরানো হবে এবং না ময়লাযুক্ত হবে। 
তাদের যৌবনে কখনো ভাটা পড়বে না। 
১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর কিছু অংশ জামে তিরমিযীতেও 

বর্ণিত হয়েছে। 


২. এটা ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি আবূ বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোক অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে 
এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে । 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) একদা বলেনঃ “আজ আমার সামনে নবীদেরকে তাদের উন্মতসহ পেশ 
করা হয়। কোন কোন নবী (আঃ)-এর একটি দল ছিল, কারো সাথে মাত্র 
তিনজন লোক ছিল এবং কারো সাথে একজনও ছিল না৷” হাদীসের বর্ণনাকারী 
হযরত কাতাদা (রঃ) এটুকু বর্ণনা করার পর নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ 
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অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে কি একজনও বিবেকবান ব্যক্তি নেই?” (১১৪ ৭৮) 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ) আগমন 
করেন। তার সাথে বানী ইসরাঈলের একটি বিরাট দল ছিল। আমি জিজ্ঞেস 
করলামঃ হে আমার প্রতিপালক! এটা কে? উত্তর হলোঃ “এটা তোমার ভাই 
হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ) এবং তার সাথে রয়েছে তার অনুসারী উন্মত । 
আমি প্রশ্ন করলামঃ হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমার উন্মত কোথায়? 
আল্লাহ তা‘আলা উত্তরে বললেনঃ “তোমার ডানে নীচের দিকে তাকাও ।” আমি 
তাকালে এক বিরাট জামাআাত আমার দৃষ্টিগোচর হলো। বহু লোকের চেহারা 
দেখা গেল । আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তুমি সন্তুষ্ট হয়েছো 
কি?” আমি উত্তরে বললামঃ হে আমার প্রতিপালক! হ্যা, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি । 
তারপর তিনি আমাকে বললেনঃ “এখন তুমি তোমার বাম প্রান্তের দিকে 
তাকাও ৷” আমি তখন তাকিয়ে দেখলাম যে, অসংখ্য লোক রয়েছে। আবার 
তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “এখন তুমি সন্তুষ্ট হয়েছো তো?” আমি উত্তর 
দিলামঃ হে আমার প্রতিপালক! হ্যা, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। অতঃপর তিনি বললেনঃ 
“জেনে রেখো যে, এদের সাথে আরো সত্তর হাজার লোক রয়েছে যারা বিনা 
হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে।” একথা শুনে হযরত উক্কাশা (রাঃ) দাড়িয়ে যান। 
তিনি বানু আসাদ গোত্রীয় মুহসিনের পুত্র ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক 
ছিলেন। তিনি আরয করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলার 
নিকট দু‘আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন৷” রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
তখন তার জন্যে দুআ করেন। এ দেখে আর একটি লোক দাড়িয়ে যান এবং 
বলেনঃ “হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আমার জন্যে দুআ করুন৷” তিনি বলেনঃ 
“উক্ধাশা (রাঃ) তোমার অগ্রগামী হয়েছে।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 
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“হে লোক সকল! তোমাদের উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, তোমাদের 
দ্বারা সম্ভব হলে তোমরা এঁ সত্তর হাজার লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও যারা বিনা 
হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। আর এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে আসহাবুল 
ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আমি অধিকাংশ 
লোককেই দেখি যে, তারা নিজেদের অবস্থার সাথেই ঝুলে পড়ে৷” তারপর তিনি 
বলেনঃ “আমি আশা রাখি যে, সমস্ত জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ তোমরাই 
হবে” (বর্ণনাকারী বলেনঃ) তীর একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম । 
এরপর তিনি বললেনঃ “আমি আশা করি যে, তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক 
তৃতীয়াংশ হবে।” আমরা তীর একথা শুনে পুনরায় তাকবীর পাঠ করলাম । 
আবার তিনি বললেনঃ “তোমরাই হবে সমস্ত জান্নাতবাসীর অর্ধেক ৷” এ কথা 
শুনে আমরা আবারও তাকবীর পাঠ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) পাঠ 
eS 2:3 Ns 094377249 73943 
Nl 02 Ls oN os 

অর্থাৎ “তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অনেকে হবে 
পরবর্তদের মধ্য হতে ৷” এখন আমরা পরস্পর আলোচনা করলাম যে, এই সত্তর 
হাজার লোক কারা হবে? তারপর আমরা মন্তব্য করলাম যে, এরা হবে এ সব 
লোক যারা ইসলামেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং কখনোই শির্ক করেনি। তখন 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “বরং এরা হবে এসব লোক যারা দাগ দিয়ে নেয় না, 
ঝাড় ফুঁক করায় না এবং পূর্ব লক্ষণ দেখে ভাগ্যের শুভাশুভ নির্ধারণ করে না, বরং 
সদা প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল থাকে৷”? 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, SAAN EY 
” -এ আয়াতের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এই আয়াতের পূর্ববর্তী 
ও“পরবর্তী দ্বারা আমার উন্মতেরই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদেরকে বুঝানো 
হয়েছে।”২ 


— ToT 
8৪১। আর বাম দিকের দল, কত Ei £ | -£)\ 
হতভাগা বাম দিকের দল! 


el) 
8২ । তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও y En bated 
১. হল হম অ হান ত বৰ কৱেছেন। এ নহ সন সাহা (গা) 
রিওয়াইয়াতে বহু কিতাবে বিশুদ্ধতার সাথে বর্ণিত আছে। 
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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J 21299724 + 5 
৪৩ । কৃষ্ণবৰ্ণ ধূম্রের ছায়ায়, or 5 Ys -cr 
‘88। যা শীতলও নয়, AT LS er 
O DS) 
আরামদায়কও নয়। ~~ 
B SEE 
8৫ । ইতিপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল ৩১ HLS sl -t0 
ভোগ-বিলাসে et 17799 
O US 


৪৬। এবং তারা অবিরাম লিপ্ত 
ছিল ঘোরতর পাপকর্মে 

৪৭ । তারা বলতোঃ মরে অস্থি ও 
মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি 
পুনরুখিত হবো আমরা? 

৪৮। এবং আমাদের 
পূর্ব-পুরুষগণ ও? 

৪৯ । বলঃ অবশ্যই পূৰ্ববৰ্তীগণ ও 
পরবর্তীগণ- 

৫০ । সকলকে একত্ৰিত করা হবে 
এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত 
সময়ে; 

৫১। অতঃপর হে বিভ্রান্ত 
মিথ্যারোপকারীরা! 

৫২। তোমরা অবশ্যই আহার 
করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে, 


72 পপ ৩% LI 
Sl se 117-2 ত ~-£~ 


2 oo 
AAAS AP HA 122 7 


ce Wl asd US, -5v 
0243 024 
0 bs sis ts, 
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‘322522 2d 
ty 27 
OG 
CL ha / 2259 
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0 Un 


y 14730 779 7232 \/ 


৫৩। এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর 06%) 09 7 02 0253 - Ed 


পূৰ্ণ করবে, 


৫৪ । তারপর তোমরা পান করবে ₹ 


অত্যুষ্ট পানি- 


: 2292 (3 733 7 
0 Ssh es AS -°0 


ke SOE A HME ELAR 


9 ori 0 ale 05 - -0t 
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৫৫। পান করবে তষ্কার্ত উদ্টরের 2 327 RSE LN 
| 9 ml DA UNS -00 


2w A377 9999 +4) 


+ 
৫৬ । কিয়ামতের দিন এটাই হবে olen 5 lis -0" 


আল্লাহ তা'আলা আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের বর্ণনা দেয়ার 
পর এখন আসহাবুশ শিমাল বা বাম দিকের লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কত 
হতভাগা বাম দিকের দল! তারা কতই না কঠিন শাস্তি ভোগ করবে! অতঃপর 
তাদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা থাকবে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে 
এবং কৃষ্ণবৰ্ণ ধূমের ছায়ায় । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
5 9) । Io “2 L3uw/s 3139798 / 2/2 
EC 


7 cad RFA 4, 212 {0 20% 


507330 G95 

Ee 

অর্থাৎ “তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে। চল তিন শাখা 
বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নি শিখা হতে ৷ 
এটা উৎক্ষেপণ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য, ওটা পীতবর্ণ উদ্্রশ্রেণী সদৃশ । 
সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে ৷” (৭৭৪ ২৯-৩৪) এজন্যেই 
এখানে বলেছেনঃ ॥->2 5 ]চ অৰ্থাৎ তারা থাকবে কৃষ্ণ বর্ণ ধুযর ছায়ায় । যা 
শীতল নয়, আরার্মদায়কও নয় এটা আরবদের বাক পদ্ধতি যে, তারা যখন 
কোন জিনিসের মন্দ গুণ অধিক রূপে বর্ণনা করে তখন ওর সর্বপ্রকারের খারাপ 


গুণ বৰ্ণনা করার পর ॥০£ বলে থাকে। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ লোকদেরকে শাস্তির যোগ্য বলার কারণ বর্ণনা 
করছেন যে, দুনিয়ায় তাদেরকে যে নিয়ামতের অধিকারী করা হয়েছিল তার মধ্যে 
SEE ORG VALI 
ভোগ-বিলাসে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ছিল এবং অবিরাম ঘোরতর পাপকর্মে লিপ্ত ছিল। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, ০55% ০ দারা কুফরী ও 
শিরক উদ্দেশ্য । কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মিথ্যা কসম । 
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এরপর তাদের আর একটি দোষের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা কিয়ামত 
সংঘটিত হওয়াকেও অসম্ভব মনে করে। তারা এটাকে মিথ্যা মনে করে এবং জ্ঞান 
সম্পর্কীয় দলীল পেশ করে যে, মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে গিয়ে পুনরায় জীবিত 
হওয়া কি কখনো সম্ভব হতে পারে? তাদেরকে উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামতের 
দিন সমস্ত আদম সন্তানকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে এবং সবাই এক 
মাঠে একত্রিত হবে। একজন লোকও এমন থাকবে না যে দুনিয়ায় এসেছে এবং 
সেখানে থাকবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

139% 7/7 GC urs or G313294591977 7 25 29199497277 
-33da2 jx V5 bs - ie pr D3 wD aa pr DS 


A 
rl 2 AC “ 27 
079% A939 7 9 G37 EAL 


- dete it phd BELL NL pb ASS Y Sb po: 

অর্থাৎ “এটা সেই দিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে, এটা সেই 
দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে। আর আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্যে 
ওটা স্থগিত রাখি মাত্র । যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত 
কেউ কথা বলতে পারবে না । তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য এবং কেউ হবে 
ভাগ্যবান ৷” (১১৪ ১০৩-১০৫) এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ 
“সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ৷” কিয়ামতের 
দিন এবং সময় নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত রয়েছে। কম বেশী এবং আগে পরে হবেনা । 

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! 
তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর 
পূর্ণ করবে । কেননা, ওটা জোরপূর্বক তোমাদের কণ্ঠনালীতে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। 
তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি এবং এ পানি তোমরা পান করবে 
তৃষ্ণার্ত উদ্ের ন্যায় । 

৯ শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো “এবং স্ত্রীলিঙ্গ 4% হবে। এটাকে 
5% এবং 5 5 ও বলা হয়। কঠিন তৃষ্ণার্ত উদ্রকে 5 বলা হয়, যার 
পিপাসাযুক্ত রোগ রয়েছে। সে পানি চুষে নেয় কিন্তু পিপাসা দূর হয় না। এই 
রোগেই সে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনুরূপভাবে জাহান্নামীকে গরম পানি 
পান করাবো, যা নিজেই একটা জঘন্যতম শাস্তি হবে। সুতরাং এর দ্বারা পিপাসা 
কিরূপে নিবারণ হতে পারে? 

হযরত খালিদ ইবনে মাদান (রাঃ) বলেন যে, একই নিঃশ্বাসে পানি পান 
করাও পিপাসার্ত উদ্টের পানের সাথে তুলনীয় । এ জন্যে এভাবে পানি পান করা 
মাকরূহ! 
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২৭৭ 


পারাঃ ২৭ 


এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ বলেনঃ ‘কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের 
আপ্যায়ন ৷' গত কবা ছে 


#22 fA DP adIRIS 2/7 


[ow 0 SS Ee RS xl nl SL 


Ee 220 


2/7 229/) 739 5 


অর্থাৎ নিত যা মানঃজানে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্যে 
আছে ফিরদাউসের উদ্যান৷” (১৮৪ ১০৭) অর্থাৎ সম্মানিত আপ্যায়ন । 


৫৭ । আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি 
করেছি, তবে কেন তোমরা 
বিশ্বাস করছো না? 

৫৮ । তোমরা কি ভেবে দেখেছো 
তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? 
৫৯। ওটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, 

না আমি সৃষ্টি করি? 

৬০ । আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যু 
নির্ধারিত করেছি এবং আমি 
অক্ষম নই-- 

৬১। তোমাদের স্থলে তোমাদের 
সদৃশ আনয়ন করতে এবং 
তোমাদেরকে এমন এক 
আকৃতি দান করতে যা তোমরা 
জাননা। 

৬২। তোমরা তো অবগত হয়েছো 
প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে 
তোমরা অনুধাবন কর না 
কেন? 
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কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং লোকদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার দলীল পেশ 
করতে গিয়ে বলেনঃ প্রথমবার যখন আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি যখন 
তোমরা কিছুই ছিলে না, তখন তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা আমার পক্ষে 
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মোটেই কঠিন নয়। কারণ তোমাদের তখন তো কিছু না কিছু থাকবে?” যখন 
তোমরা তোমাদের প্রথম সৃষ্টিকে বিশ্বাস ও স্বীকার করছো তখন দ্বিতীয়বার সৃষ্ট 
হওয়াকে কেন অস্বীকার করছো? দেখো, মানুষের বিশেষ পানির বিন্দু তো স্ত্রীর 
গর্ভাশয়ে পৌঁছে থাকে। এটুকু কাজ তো তোমাদের কিন্তু এঁ বিন্দুকে 
মানবাকৃতিতে রূপান্তরিত করা কার কাজ? এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, এতে 
তোমাদের কোনই দখল নেই, কোন হাত নেই, কোন ক্ষমতা নেই এবং কোন 
চেষ্টা-তদবীর নেই । এ কাজ তো শুধুমাত্র সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল ইষ্যত 
আল্লাহর ৷ ঠিক তদ্রপ মৃত্যু ঘটাতেও তিনিই সক্ষম । আকাশ ও পৃথিবীবাসী 
সকলেরই মৃত্যুর ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ্‌ । তাহলে যিনি এতো বড় ক্ষমতার 
অধিকারী তিনি এ ক্ষমতা রাখেন না যে, কিয়ামতের দিন তোমাদের মৃত্যুকে 
সৃষ্টিতে পরিবর্তিত করে যে বিশেষণে ও যে অবস্থায় ইচ্ছা তোমাদেরকে 
নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন? প্রথম সৃষ্টি তিনিই করেছেন, আর এটা বিবেক সম্মত 
ব্যাপার যে, প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি হতে কঠিনতর ৷ সুতরাং কি করে 
তোমরা দ্বিতীয়বারের সৃষ্টিকে অস্বীকার করতে পার? এটাকেই অন্য জায়গায় 
বৰ্ণনা করা হয়েছেঃ 


D7 9737 LI7(BI8 197977 3379 079, 
- 4xhe pl p23 22 © Gb lay SH 
অর্থাৎ “তিনিই আল্লাহ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই দ্বিতীয় বার 
ওকে ফিরাবেন (পুনর্বার সৃষ্টি করবেন) এবং এটা তার কাছে খুবই সহজ ৷” 
(৩০৪ ২৭) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছি যখন 
সে কিছুই ছিল না?” (১৯৪ ৬৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে? 
অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্তাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা 
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রচনা করে, অথচ সেঁ নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার 

করবে কে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বলঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই . 

যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক 

পরিজ্ঞাত।” (৩৬৪ ৭৭-৭৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
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অর্থাৎ “মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি 
স্থলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?” অতঃপর সে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ 
তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন 
যুগল নর ও নারী । তবুও কি সেই সৃষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?” 


২৭০৯ পারাঃ ২৭ 


(৭৫৪ ৩৬-৪০) 

৬৩ । তোমরা যে বীজ বপন কর 
সে সম্পর্কে চিন্তা করেছো কি? 
৬৪ । তোমরা কি ওকে অংকুরিত 
কর, না আমি অংকুরিত করি? 
৬৫। আমি ইচ্ছা করলে একে 
খড়কুটায় পরিণত করতে পারি, 
তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে 

তোমরা, 

৬৬। বলবেঃ আমাদের তো 
সর্বনাশ হয়েছে! 

৬৭। আমরা ভৃতসর্বস্ব হয়ে 
পড়েছি। 

ড৮। তোমরা যে পানি পান কর 
তা সম্পর্কে তোমরা চিন্তা 
করেছো? 
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২৮০ 


পারাঃ ২৭ 


৬৯। তোমরাই কি ওটা মেঘ হতে 
নামিয়ে আন, না আমি ওটা 
বর্ষণ করি? 

৭০। আমি ইচ্ছা করলে ওটা 
লবণাক্ত করে দিতে পারি। 
তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করবে না? 

৭১। তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত 
কর তা লক্ষ্য করে দেখেছো 
কি? 

৭২। তোমরাই কি ওর বৃক্ষ সৃষ্টি 
কর, না আমি সৃষ্টি করি? 

৭৩ । আমি একে করেছি নিদর্শন 
এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় 
বস্তু । 

৭৪ সুতরাং তুমি তোমার মহান 
প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা কর্‌ব। 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা জমি চাষাবাদ করে থাকো, জমি চাষ করে 
বীজ বপন কর । আচ্ছা, এখন বলতো, তোমরা যে বীজ বপন করে থাকো তা 
অংকুরিত করার ক্ষমতা কি তোমাদের, না আমার? না, না, বরং ওকে অংকুরিত 
করা, তাতে ফুল-ফল দেয়ার কাজ একমাত্র আমার । 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমরা ৩৪7; বলো না, বরং ২১% বলো ।” অর্থাৎ তোমরা বলোঃ ‘আমি বীজ 
বপন করেছি,’ ‘আমি অংকুরিত করেছি’ একথা বলো না । হযরত আবু হুরাইরা 
(রাঃ) বলেন, আমি এ হাদীসটি শুনবার পর বলি, তোমরা কি আল্লাহ তা‘আলার 
নিম্নের উক্তি শুননিঃ “তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছো কিঃ? 
তোমরা কি বীজ অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?” 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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ইমাম হাজর মাদরী (রঃ) এই আয়াত বা অনুরূপ আয়াত পাঠের সময় 
বলতেনঃ ৩7 ৬ 53) অৰ্থাৎ “হে আমার প্রতিপালক! বরং আপনি (অংকুরিত 
করেন) ৷”* 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি ইচ্ছা করলে ওকে খড়-কুটায় পরিণত 
করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা । অর্থাৎ অংকুরিত করার পরেও 
আমার মেহেরবানী রয়েছে যে, আগি ওকে বড় করি ও পাকিয়ে তুলি । কিন্তু 
আমার এ ক্ষমতা আছে যে, আমি ইচ্ছা করলে ওকে শুকিয়ে দিয়ে খড়-কুটায় 
পরিণত করতে পারি। এভাবে ওকে বিনষ্ট ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি । তখন 
তোমরা বলতে শুরু করবেঃ আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের তো 
আসলটাও চলে গেল । লাভ তো দূরের কথা, আমাদের মূলধনও মারা গেল। 
তখন তোমরা বিভিন্ন কথা মুখ দিয়ে বের করে থাকো । কখনো কখনো বলে 
থাকোঃ হায়! যদি আমরা এবার বীজই বপন না করতাম তবে কতই না ভাল 
হতো! যদি এরূপ করতাম বা এরূপ করতাম! ভাবার্থ এও হতে পারেঃ এ সময় 
তোমরা নিজেদের পাপের উপর লজ্জিত হয়ে থাকো । 


5% শব্দটির দু'টি অর্থই হতে পারে। একটি হলো লাভ বা উপকার এবং 
অপরটি দুঃখ বা চিন্তা । ১;/ বলা হয়' মেঘকে । 

মহান আল্লাহ পানির ন্যায় বড় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে বলেনঃ দেখো, 
এটা বর্ষণ করাও আমার ক্ষমতাভুত্ত। কেউ কি মেঘ হতে পানি বর্ষাবার ক্ষমতা 
রাখে? যখন এ পানি বর্ষিত হয় তখন ওকে মিষ্ট ও তিক্ত করার ক্ষমতা আমার 
আছে । এই সুমিষ্ট পানি বসে বসেই তোমরা পেয়ে থাকো । এই পানিতে তোমরা 
গোসল কর, থালা-বাসন ধৌত কর, কাপড় চোপড় পরিষ্কার কর, জমিতে, 
বাগানে সেচন করে থাকো এবং জ্জীব-জন্তুকে পান করিয়ে থাকো ৷ তবে তোমরা 
আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক্ষরবে না ওটাই কি তোমাদের জন্যে উচিতঃ 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) পানি পান করার পর বলতেনঃ 


A339 Gros? p33 24973, /// 329 L29/7- 


Ld bbl bls dls po S22 US bic Ui SH ald sel 

“অৰ্থাৎ “এ আল্লাহর জন্য্যে সমস্ত প্রশংসা যিনি স্বীয় রহমতের শগুণে 
আমাদেরকে সুমিষ্ট ও উত্তম পানি পান করিয়েছেন এবং আমাদের পাপের কারণে 
এই পানিকে লবণাক্ত এবং তিতুঃ করেননি ৷” 


১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম ('ব্লঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আরবে মুরখ ও ইফার নামক দুটি গাছ জন্মে যেগুলোর সবুজ শাখাগুলো 
পরস্পর ঘর্ষিত হলে আগুন বের হয়ে থাকে। এই নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে বলেনঃ এই যে আগুন, যদ্দ্বারা তোমরা রান্না-বান্না করে থাকো এবং আরো 
বহুবিধ উপকার লাভ করে থাকো, বলতো, এর মূল অর্থাৎ এই গাছ সৃষ্টিকারী 
তোমরা, না আমি? এই আগুনকে আমি উপদেশ স্বরূপ বানিয়েছি। অর্থাৎ এই 
আগুন দেখে তোমরা জাহান্নামের আগুনকে স্মরণ করবে এবং তা হতে রক্ষা 
পাওয়ার ব্যবস্থা গহণ করবে। 


হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের দুনিয়ার এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর 
ভাগের এক ভাগ ।” সাহাবীগণ (রাঃ) একথা শুনে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! এটাই তো (জ্বালিয়ে দেয়ার জন্যে) যথেষ্ট ৷” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বললেনঃ “হ্যা, এ আগুনকেও দু'বার পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে। এখন এটা 
এই যোগ্যতা রেখেছে যে, তোমরা এর দ্বারা উপকার লাভ করতে পার এবং ওর 


নিকটে যেতে পার ৷”? 
272 


৬5 দ্বারা মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে জঙ্গলে 
র ০.১% বলে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, প্রত্যেক ক্ষুধার্তকেই 
: {7 বলা হয়। মোটকথা, এর দ্বারা প্রতোক এ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যারই আগুনের 
He TRNAS OR ECE HIG TE 
আমীর, ফকীর, শহুরে, গ্রাম্য, মুসাফির এবং মুকীম সবারই আগুনের প্রয়োজন 
হয়ে থাকে ৷ রান্না-বানার কাজে, তাপ গ্রহণ করার কাজে, আগুন ভ্রালাবার কাজে 
ইত্যাদিতে আগুনের একান্ত দরকার । এটা আল্লাহ তা'আলার বড়ই মেহেরবানী 
যে, তিনি গাছের মধ্যে এবং লোহার মধ্যে আগুনের ব্যবস্থা রেখেছেন, যাতে 
মুসাফির ব্যক্তি ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে এবং প্রয়োজনের সময় কাজে 
লাগাতে পারে। 
সুনানে আবু দাউদ প্রভৃতিতে হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তিনটি জিনিসের মধ্যে মুসলমানদের সমান অ:শ রয়েছে । তাহলো আগুন, ঘাস 
ও পানি।” সুনানে ইবনে মাজাহ্‌তে রয়েছে যে, এ তিনটি জিনিস হতে বাধা 
দেয়ার কারো অধিকার নেই । একটি রিওয়াইয্রাতে মূল্যেরও উল্লেখ রয়েছে। 
কিন্তু এর সনদ দুর্বল । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা“ মালাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
১, এ হাদীসটি মুরসাল রূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এটা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হাদীস । 
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এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যিনি এই বিরাট ক্ষমতার অধিকারী তার 
সদা-সর্বদা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য । যে 
আল্লাহ আগুন জ্বালাবার মত জিনিস তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, যিনি 
পানিকে লবণাক্ত ও তিক্ত করেননি, যাতে তোমরা পিপাসায় কষ্ট না পাও, এই 
পানি তিনি করেছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রচুর পরিমাণ । তোমরা দুনিয়ায় এসব 
নিয়ামত ভোগ করতে থাকো এবং মহান প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মোটেই 
কার্পণ্য করো না৷ তাহলে আখিরাতেও তোমরা চিরস্থায়ী সুখ লাভ করবে। 
দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলা এই আগুন তোমাদের উপকারের জন্যে বানিয়েছেন 
এবং সাথে সাথে এজন্যেও যে, যাতে তোমরা এর দ্বারা আখিরাতের আগুন 
সম্পর্কে অনুভূতি লাভ করতে পার এবং তা হতে বাচার জন্যে আল্লাহ তা‘আলার 
বাধ্য ও অনুগত হয়ে যাও ৷ 


৭৫। আমি শপথ করছি নক্ষত্র 3 539% ON 3037 
৭৬। অবশ্যই এটা এক মহা SN 


২৮৩ 


শপথ, যদি তোমরা জানতে- j 
p77 
৭৭। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত 0 mt 
কুরআন, Yg 9 Nu 6G 
৩) 45l VY 
৭৮ ৷ যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, হ্‌ ls ee 
৭৯। যারা পূত পবিত্র তারা Wo ES 55 -VA 
ব্যতীত কেউতা স্পর্শ 72357232 AAA 
0 NEES -VA 


করেনা। 


৮০। এটা জগতসমূহের 
প্রতিপালকের নিকট হতে 


/27)9 ৬63৮০9৯227 
Sah p02 hy hs 


22. 


23°79 
৮১। তবুও কি তোমরা এই Ee 
বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? SALAM LIE 377 
৮২। এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই 55) 0 £3 AY 
তোমাদের উপজীব্য করে 722252 
নিয়েছো! 0 an 
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হযরত যহৃহাক (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই কসমগুলো কালাম 
শুরু করার জন্যে হয়ে থাকে কিন্তু এই উক্তিটি দুর্বল । জমহুর বলেন যে, এটা 
আল্লাহ তা‘আলার কসম, তিনি তার মাখলুকের মধ্যে যার ইচ্ছা কসম খেতে 
পারেন এবং এর যারা. 1 জিনলের গে ত যাতি হয় বা কোন: 
মুফাসসিরের উক্তি এই যে, এখানে $ অতিরিক্ত এবং ... [79 5| হলো 
কসমের জবাব। এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র$) 
হতে বর্ণনা করেছেন। অন্যেরা বলেন যে, এখানে খু -কে অতিরিক্ত বলার কোন 
প্রয়োজনই নেই । কালামে আরবের প্রথা হিসেবে এটা কসমের শুরুতে এসে 
থাকে। যখন কোন জিনিসের উপর কসম খাওয়া হয় এবং ওটাকে অস্বীকার করা 
উদ্দেশ্য হয় তখন কসমের শুরুতে এই ' এসে থাকে । যেমন হযরত আয়েশা 
(রাঃ)-এর নিমের উক্তিতে রয়েছেঃ 


\ 
ws {2 AWA 772 9 NSN NAL 
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অর্থাৎ “আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত কখনো কোন স্ত্রীলোকের 
হাতকে স্পর্শ করেনি ৷” অর্থাৎ বায়আত গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) কখনো 
কোন নিঃসম্পর্ক স্ত্রীলোকের সাথে মুসাফাহা বা করমর্দন করেননি । অনুরূপভাবে 
এখানেও ও কসমের শুরুতে নিয়ম অনুযায়ী এসেছে, অতিরিক্ত হিসেবে নয়। 
তাহলে কালামের ভাবার্থ হবেঃ কুরআন কারীম সম্পর্কে তোমাদের যে ধারণা 
আছে যে, এটা যাদু, এটা সম্পূৰ্ণ ভুল ধারণা । বরং এ পবিত্র কিতাবটি আল্লাহর 
কালাম । কোন কোন আরব বলেন যে, $ দ্বারা তাদের কালামকে অস্বীকার করা 
হয়েছে। অতঃপর আসল বিষয়ের স্বীকৃতি শব্দে রয়েছে। 


22% 9 


12241 (52 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন কারীম ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হওয়া । 
লাওর্হে মাহফুয হতে তো কদরের রাত্রিতে কুরআন কারীম একই সাথে প্রথম 
আসমানে অবতীর্ণ হয়। তারপর প্রয়োজন মত অল্প অল্প করে সময়ে সময়ে 
অবতীর্ণ হতে থাকে। এই ভাবে কয়েক বছরে পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়। 

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আসমানের সুর্যোদয়ের জায়গাকে বুঝানো হয়েছে। 
515% দ্বারা J; উদ্দেশ্য । হাসান (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন এগুলো 
বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য । যহৃহাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা এ 
তারকাগুলোকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো সম্পর্কে মুশরিকদের আকীদা বা বিশ্বাস 
ছিল যে, অমুক অমুক তারকার কারণে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। 
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এরপর ঘোষিত হচ্ছেঃ অবশ্যই এটা এক মহাশপথ! কেননা, যে বিষয়ের 
উপর শপথ করা হচ্ছে তা খুবই বড় বিষয় । অর্থাৎ এই কুরআন বড়ই সন্মানিত 
কিতাব । এটা বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন, সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় কিতাবে রয়েছে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা পূতঃপবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে 
না। অর্থাৎ শুধু ফেরেশতারাই এটা স্পর্শ করে থাকেন । হ্যা, তবে দুনিয়ায় এটাকে 
সবাই স্পর্শ করে সেটা অন্য কথা । 


হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে 2! £7 U রয়েছে। হযরত আবুল 
আলিয়া (রঃ) বলেন যে, এখানে পবিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষ নয়, মানুষ তো 
পাপী ৷ এটা কাফিরদের জবাবে বলা হয়েছে। তারা বলতো যে, এই কুরআন 
নিয়ে শয়তান অবতীর্ণ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় 
পরিষ্কারভাবে বলেনঃ 
tll 77229 37 7/29/72 CE od 240,43 
5 +l-0 Lp es 0 2 es - el  Cdy Ly 
ced HE 
অর্থাৎ “এটা নিয়ে শয়তানরা অবতীর্ণ হয় না, ET TIN 
শক্তি আছে, এমনকি তাদেরকে তো এটা শ্রবণ হতেও দূর করে দেয়া হয়।” 
(২৬৪ ২১০-২১২) এ আয়াতের তাফসীরে এ উক্তিটিই মনে বেশী ধরছে। তবে 
অন্যান্য উক্তিগুলোও এর অনুরূপ হতে পারে। ফারা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ 
হচ্ছে এই যে, এর স্বাদ ও মজা শুধুমাত্র ঈমানদার লোকেরাই পেতে পারে। কেউ 
কেউ বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়া । যদিও 
এটা খবর, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো ইনশা ৷ কুরআন দ্বারা এখানে মাসহাফ উদ্দেশ্য । 
ভাবার্থ হলো এই যে, মুসলমান অপবিত্র অবস্থায় কুরআন কারীমে হাত লাগাবে 
না। একটি-হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরআন কারীমকে সাথে নিয়ে 
হারবী কাফিরদের দেশে যেতে নিষেধ করেছেন। কেননা, হতে পারে যে, শক্রুরা 
এর কোন ক্ষতি সাধন করবে”? 


হযরত আমর ইবনে হাযাম (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে পত্রটি লিখে 
দিয়েছিলেন তাতে এও ছিলঃ “পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া যেন কেউ কুরআন স্পর্শ না 
করে।”২ 
১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম মালিক (রঃ) স্বীয় মুআত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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মারাসীলে আবি দাউদে রয়েছে যে, যুহরী (রঃ) বলেনঃ “আমি স্বয়ং পত্রটি 
দেখেছি এবং তাতে এই বাক্যটি পাঠ করেছি ।” যদিও এ রিওয়াইয়াতটির বহু 
সনদ রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটির বিষয়েই চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ এই কুরআন কবিতা, যাদু অথবা অন্য কোন বিষয়ের 
গ্রন্থ নয়, বরং এটা সরাসরি সত্য । কারণ এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট 
হতে অবতীর্ণ । এটাই সঠিক ও সত্য কিতাব । এটা ছাড়া এর বিরোধী সবই 
মিথ্যা এবং সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত । তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য 
করবে? এর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি এটাই হবে যে, তোমরা একে অবিশ্বাস 
করবে? 


ইয্দ গোত্রের ভাষায় 35১ "এর অর্থ ,£ বা কৃতজ্ঞতা এসে থাকে । 
মুসনাদের একটি হাদীসেও 5১, -এর অর্থ ££ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা 
বলে থাকো যে, অমুক তারকার কারণে তোমরা পানি পেয়েছো বা অমুক 
তারকার কারণে অমুক জিনিস পেয়েছো। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বৃষ্টির সময় কোন কোন লোক কুফরী 
কালেমা বলে ফেলে । তারা বলে থাকে যে, বৃষ্টির কারণ হলো অমুক তারকা । 


হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ জুহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমরা 
পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণের দিকে মুখ করে বলেনঃ “আজ রাত্রে তোমাদের 
প্রতিপালক কি বলেছেন তা তোমরা জান কি?” জনগণ বললেনঃ “আল্লাহ এবং 
তার রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন!” তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা 
বলেছেনঃ “আজ আমার বান্দাদের মধ্যে অনেকে কাফির হয়েছে এবং অনেকে 
মুমিন হয়েছে। যে বলেছে যে, আল্লাহর ফযল ও করমে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে 
আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকাকে অস্বীকারকারী। আর যে বলেছে 
যে, অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার সাথে কুফরী 
করেছে এবং তারকার উপর ঈমান এনেছে” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আকাশ হতে যে বরকত নাযিল হয় তা কারো ঈমানের এবং কারো কুফরীর 
১. এ হাদীসটি ইমাম মালিক (রঃ) স্বীয় মুআত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিমও 

(রঃ) তার সহীহ গ্রন্থে এটা বর্ণনা করেছেন। 
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কারণ হয়ে থাকে (শেষ পর্যন্ত) ।”? হ্যা, তবে এটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, একবার 
হযরত উমার (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ “সুরাইয়া 
তারকা উদিত হতে কত দিন বাকী আছে?’’ তারপর তিনি বলেনঃ 
“জ্যোতির্বিদদের ধারণা এই যে, এই তারকা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার এক সপ্তাহ পর 
আবার দিগন্তে প্রকাশিত হয়ে থাকে৷” বাস্তবে এটাই হয় যে, এই প্রশ্নোত্তর ও 
ইসতিসকার (পানির জন্যে প্রার্থনার) সাত দিন অতিক্রান্ত হতেই বৃষ্টি বর্ষিত 
হয়। তবে এ ঘটনাটি স্বভাব এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । এটা নয় 
যে, এ তারকাকেই তিনি বৃষ্টি বর্ষণের কারণ মনে করতেন। কেননা, এ ধরনের 
আকীদা তো কুফরী! হ্যা, তবে অভিজ্ঞতাবলে কোন কিছু জেনে নেয়া বা কোন্‌ 


LAS MEA 


কথা বলে দেয়া অন্য জিনিস । এই ব্যাপারে বহু হাদীস ১s 40 
( 4 35 1) অৰ্থাৎ আল্লাহ মানুষের জন্যে যে রহমত খুলে দেন তাঁ কেউ 
বন্ধ রাখতে পারে না। (৩৫৪ ২) এই আয়াতের তাফসীরে গত হয়েছে। 

রাসুলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে বলতে শুনেনঃ ‘অমুক তারকার প্রভাবে বৃষ্টি 
বর্ষিত হয়েছে’ তখন তিনি বলেনঃ “তুমি মিথ্যা কথা বলেছো। এ বৃষ্টি তো 
আল্লাহ তা‘আলাই বৰ্ষণ করেছেন! এটা আল্লাহর রিয্ক ৷” ২ 


হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
" “যখনই রাত্রে কোন কওমের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে তখনই সকালে এ কওম 
ওর সাথে কুফরীকারী হয়েছে।” তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি তিনি 


উদ্ধৃত করেনঃ 


2394/9 2347 9979 / 39/97, 
- OAIST PS SG) aplaf 

অর্থাৎ “তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপৰ করে নিয়েছো।” 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, তাদের মধ্যে কোন উক্তিকারী উক্তি করেঃ 
“অমুক অমুক তারকার প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।”* 

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে মারফু’ রূপে বর্ণিত আছেঃ “সাত বছর পর্যন্ত 
যদি মানুষ দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত থাকে, তারপর যদি তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ 
করা হয়, তবে তখনো তারা বলে বসবে যে, অমুক তারকা বৃষ্টি বর্ষণ করেছে।” 


১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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‘তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছো ৷’ আল্লাহ পাকের এ 
উক্তি সম্পর্কে মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ তোমরা এ কথা বলো 
না যে, অমুক প্রাচুর্যের কারণ হলো অমুক জিনিস, বরং বলোঃ ‘সব কিছুই আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ হতে এসে থাকে’ সুতরাং ভাবার্থ এটাও । আবার ভাবার্থ এও 
হতে পারে যে, কুরআনে তাদের কোনই অংশ নেই, বরং তাদের অংশ এটাই যে, 
তারা এই কুরআনের উপর মিথ্যারোপ করে থাকে । এই ভাবার্থের পৃষ্ঠপোষকতা 
করে নিম্নের আয়াতদ্বয়ঃ 


L293w43290, 22/49 /733/93/77/ 39003237 377 dN, 


- OHSS Sl SS) Ls - LEE tend ~~ cil Hg 


৮৩। পরতু কেন নয়- প্রাণ যখন ১ 2272907 EAA Z3, 
কণ্ঠাগত হয় । orsdol Sal BLY bs -ATY 
AIP (2 2099/7 
৮৪ । এবং তখন তোমরা তাকিয়ে Oks ie ses Pls <A 
) 22° 27 BALAI ABISS 
৮৫। আর আমি তোমাদের 2+ 4d ol 055 —A6 
অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু IE TE 


5 7) 
তোমরা দেখতে পাও না। nas 1 55, 
JL23 SAA 2 07377 


ছ৬ তোয়র! মদি-কত হুজি ন UG EE uh ~A" 


হও, ALA 7/22 
AE ; AY 
৮৭ । তবে তোমরা ওটা ফিরাওনা ** * 5” - 
কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী 0 Uo 
হও । 


আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ যখন রূহ কণ্ঠাগত হয় অর্থাৎ যখন মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত 
হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
729739 723269- LEG eet J BE Her 
ERE Sls obs Gl 2b LL) 


2 LAM ্ড 


অর্থাৎ “যখন প্রাণ EEE OA? কে তাকে রক্ষা করবেঃ 
তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এটা বিদায়ক্ষণ । আর পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে। 
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সেই দিন আল্লাহর নিকট সব কিছু প্রত্যানীত হবে।” (৭৫৪ ২৬-৩০) এ জন্যেই 
এখানে বলেনঃ তখন তোমরা তাকিয়ে থাকো ৷ অর্থাৎ একটি লোক বিদায়ক্ষণে 
উপস্থিত । সে মৃত্যুযন্্রণা ভোগ করছে, রূহ বিদায় হতে চলেছে। তোমরা সবাই 
তার পার্শ্বে বসে তার দিকে তাকাতে থাকো । কিন্তু তোমাদের কেউ কিছু করতে 
পারে কি? না, কেউই কিছু করতে সক্ষম নয়। আমার ফেরেশতারা এ মৃত্যুমুখী 
ব্যক্তির তোমাদের চেয়েও বেশী নিকটে রয়েছে যাদেরকে তোমরা দেখতে পাও 
না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


B2739 3S Jb %///3229/7 2 127 7 3/38/23 97 
Syl Sol ‘> So She pole ans Sis 55 Sl 
BI823 3774 W232 7 4% G2 49212 7937 (293 3927 
HSL dg PIE whi Ys Ci iy 
A3 N39 8737/97 
- a tol 22 


অর্থাৎ “এবং তিনি তার বান্দাদের উপর জয়যুক্ত, তিনি তোমাদের উপর 
রক্ষণা বেক্ষণকারী প্রেরণ করেন। যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় এসে 
পড়ে তখন আমার প্রেরিতরা সঠিকভাবে তার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে । তারপর তারা 
সবাই তাদের সত্য মাওলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে যিনি ন্যায় বিচারক এবং 
সত্বর হিসাব গ্রহণকারী ৷” (৬৪ ৬১-৬২) 


আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও তবে 
তোমরা ওটা অর্থাৎ প্রাণ ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ 
যদি এটা সত্য হয় যে, তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে না এবং তোমাদেরকে 
হাশরের ময়দানে হাযির করা হবে না, যদি তোমরা হাশর-নশরে বিশ্বাসী না হও 
এবং তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না ইত্যাদি, তবে আমি বলি যে, তোমরা 
তাহলে এ রূহকে যেতে দিচ্ছ কেন? আটকিয়ে রাখো! যদি রূহ তোমাদের 
আয়ত্তাধীন হয়ে থাকে তবে কণ্ঠাগত প্রাণ বা রূহকে ওর আসল জায়গায় পৌঁছিয়ে 
দাও না? কিন্তু তোমরা তা কখনো পারবে না। সুতরাং জেনে রেখো যে, যেমন 
এই রূহকে আমি দেহে নিক্ষেপ করতে সক্ষম ছিলাম এবং তা তোমরা স্বচক্ষে 
দেখেছো, তেমনই বিশ্বাস রেখো যে, দ্বিতীয়বার এ রূহকে দেহে নিক্ষেপ করে 
নতুনভাবে জীবন দানেও আমি সক্ষম হবো। না তোমাদের নিজেদের জীবন 
সৃষ্টিতে কোন দখল আছে, না মৃত্যুতে কোন কর্তৃত্ব আছে, তাহলে পুনরুথানে 
তোমাদের দখল কোথা হতে আসলো? যেমন তোমরা বলছো যে, তোমরা মৃত্যুর 
পরে পুনরুজ্জীবিত হবে না? তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক । 
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টাটা বাদি “তে কেকা গঞ্জের: ৭! B72 2 PE tS 
একজন হয়, oil og 08 0) LL —-AA 


5 94 BG 1799 +7 
৮৯। তার জন্যে রয়েছে আরাম, 0p 23 ays C2 —AA 


উত্তম বীজনোপকরণ ও সুখদ 2/2 PE AE 5 Ar 

উদ্যান; Sel 0300 SL lg = 1 
৯০। আর যদি সে ডান দিকের 0 

একজন হয়, 9 


৯১। তাকে বলা হবেঃ হে দক্ষিণ 5০152 2 4-1 


পাৰ্ম্ববর্তী । তোমার প্রতি শান্তি । 2.72 
bead 

৯২। কিনু সে যদি সত্য | 

অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের eS ERS 2 -ar 

অন্যতম হয়, Doub 124722 
0 JL ui 

৯৩। তবে রয়েছে আপ্যায়ন go Loo 

2/7w ৰ 

৯৪ । এবং দহন জাহান্নামের; POLL 


0 চাট LAT 
৯৫। এটা তো খ্রুব সত্য । 2222 
৯৬ । অতএব, তুমি তোমার মহান os Et ody -00 


প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা E NC 
0 pbl L -A" 
ও মহিমা ঘোষণা কর। Ls el চেঁ- 


এখানে এঁ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা মৃত্যুর সময়, মৃত্যু যন্ত্রণার সময় এবং 
দুনিয়ার শেষ মুহুর্তে মানুষের হয়ে থাকে। হয়তো সে উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর 
নৈকট্য প্ৰাপ্ত হবে বা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হবে, যার ডান হাতে আমলনামা 
দেয়া হবে, কিংবা হয়তো সে হতভাগ্য হবে, যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞ 
থেকেছে এবং সত্য পথ হতে গাফেল থেকেছে । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যারা 
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা, যারা তার আহকামের উপর আমলকারী 
ছিল এবং অবাধ্যাচরণের কাজ পরিত্যাগকারী ছিল তাদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় 
ফেরেশতারা নানা প্রকারের সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন । যেমন ইতিপূর্বে হযরত 
বারা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস গত হয়েছে যে, রহমতের ফেরেশতারা তাদেরকে 
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বলেনঃ “হে পবিত্র রহ এবং হে পবিত্র দেহধারী রূহ! বিশ্রাম ও আরামের দিকে 
চল, পরম করুণাময় আল্লাহর দিকে চল যিনি কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না। 


0% “এর অর্থ হলো বিশ্রাম এবং ১৬৩, -এর অর্থ হলো আরাম । মোটকথা, 
তারা দুনিয়ার বিপদাপদ হতে বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করে থাকে ৷ চিরস্থায়ী শাস্তি 
ও প্রকৃত আনন্দ আল্লাহর গোলাম তখনই লাভ করে থাকে। তারা একটা 
প্রশস্ততা দেখতে পায়। তাদের সামনে রিযক ও রহমত থাকে ৷ তারা জান্নাতে 
আদনের দিকে ধাবিত হয়। জান্নাতের একটি সবুজ সজীব শাখা প্রকাশিত হয় 

ং তখনই আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দার রহ কবয করা হয়। এটা হযরত 
আবুল আলিয়া (রঃ)-এর উক্তি । মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব (রঃ) বলেন যে, মৃত্যুর 
bE OEE MLA 


মৃত্যু-যন্্ণুর, সময়ের হাদ্ীসগুলো যদিও আমরা সূরায়ে ইবরাহীমের 2 


gl 000 ত তত সর কিন্তু এটা 
এর সর্বোত্তম স্থান বলে এখানেও একটা অংশ বর্ণনা করছি। 

হযরত তামীমুদ্দারী (রাঃ) নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ 
তা'আলা হযরত মালাকুল মাউত (আঃ)-কে বলেনঃ “তুমি আমার অমুক বান্দার 
নিকট যাও এবং তাকে আমার দরবারে নিয়ে এসো । আমি তাকে দুঃখ-সুখ, 
কষ্ট-আরাম, আনন্দ-নিরানন্দ ইত্যাদি সব কিছুরই মাধ্যমে পরীক্ষা করেছি এবং 
তাকে আমার চাহিদা মোতাবিক পেয়েছি। এখন আমি তাকে চিরস্থায়ী সুখ প্রদান 
করতে চাই । তাকে আমার খাস দরবারে পেশ কর!” মালাকুল মাউত পাঁচশ 
জন রহমতের ফেরেশতা এবং জান্নাতের কাফন ও জান্নাতী খোশবু সাথে নিয়ে 
তার নিকট আগমন করেন যদিও রাইহান (খোশবু) একই হয়, কিন্তু এর 
মাথায় বিশ প্রকারের রঙ থাকে প্রত্যেকটিরই পৃথক পৃথক সুগন্ধি রয়েছে। আর 
তাদের সাথে থাকে সাদা রেশম এবং তাতে থাকে মেশক বা মৃগনাভী (শেষ 
পর্যন্ত) । 

রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
G7 9059077 

(সঃ)-কে ১০০০১ [5 অর্থাৎ 09 (99 "এর 1) অক্ষরকে পেশ দিয়ে পড়তে 
শুনেছেন। কিন্তু সমস্ত কারী [4,5 অর্থাৎ . 1, কে যবর দিয়ে পড়েছেন। 


হযরত উম্মে হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
জিন্ঞেস করেনঃ “মৃত্যুর পর কি আমরা পরস্পর মিলিত হবো এবং আমাদের 
একে অপরকে দেখবে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “রূহ পাখী হয়ে যাবে যা 
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গাছের ফল খাবে, শেষ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে। এঁ সময় রূহ নিজ নিজ 
দেহের মধ্যে প্রবেশ করবে৷”? এ হাদীসে প্রত্যেক মুমিনের জন্যে বড়ই সুসং 
রয়েছে। 


অন্য এক সহীহ রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, শহীদদের রূহগুলো সবুজ রঙ এর 
পাখীর অন্তরে অবস্থান করে, যে পাখী জান্নাতের সব জায়গায় ইচ্ছামত বিচরণ 
করে ও পানাহার করে এবং আরশের নীচে লটকানো লপ্ঠনে আশ্রয় নেয়। 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা (রঃ) 
গাধায় সওয়ার হয়ে একটি জানাযার পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন । এঁ সময় তিনি 
বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন এবং তীর চুল দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল । এঁ সময় 
তিনি বলেন যে, অমুকের পুত্র অমুক তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ 
করে, আল্লাহ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 
আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।” 
একথা শুনে সাহাবীগণ (রাঃ) মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে কাদতে শুরু করেন। রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) তীদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমরা কীদছো কেন?” উত্তরে তারা বলেনঃ 
“আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি (তাহলে তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে 
আমাদের পছন্দ করা হলো না)?” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেনঃ 
“আরে, তা নয়, তা নয়। বরং এটা হলো মৃত্যুকালীন অবস্থার কথা । এঁ সময় 
আল্লাহর নৈটক্য প্রাপ্ত বান্দাদেরকে সুখ-শান্তিময় ও আরামদায়ক জান্নাতের 
সুংবাদ দেয়া হয়, যার কারণে তারা লাফিয়ে উঠে এবং চায় যে যতো তাড়াতাড়ি 
সম্ভব তারা আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, যাতে তারা এঁ সব নিয়ামত লাভ করতে 
পারে। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলাও তাদের সাক্ষাৎ কামনা করেন। 
আর যদি সে সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয় তবে তাদেরকে 
অত্যুষ্ণ পানির আপ্যায়ন ও জাহান্নামের দহনের সুসংবাদ দেয়া হয়, যার কারণে 
তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং রূহ লুকাতে থাকে এবং তাদের মন চায় যে, 
কোনক্রমেই তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট হাযির হবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌ 
তা'আলাও তাদের সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন৷” 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যদি সে ডান দিকের লোকদের একজন হয় 
তবে মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে সালাম দেয় এবং কলেঃ তোমার উপর শাস্তি বর্ষিত 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদেই এ হাদীসের সহায়ক 
রূপে আর একটি হাদীস রয়েছে, যার ইসনাদ খুবই উত্তম এবং মতনও খুব সবল । 
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হোক, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত । তুমি আল্লাহর আযাব হতে নিরাপত্তা 
লাভ করবে। তাকে বলা হবেঃ হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি সালাম বা 
শ্বন্তি । অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 
UE TCR OU 227/23 239% 87 337,799 
Y, Gs VHS gle dys lil 5 abl Gy IG dll 

22% NA 2202, 99,7 739/39 3897 325 G,2 19 970 22/77 
NE isd SS U5 - Oey mS sl Lal rl 5% 
od 792947 i +2 AAA 24 A(A/2 DY 7 12 / 
04 IF Lr05 bs ed 3 Sil SS Le gd PY YN SY 

2 C42 
- 520 3% 

অর্থাৎ “যারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচলিত থাকে, 
তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলেঃ তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত 
হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্যে 
আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; সেথায় 
তোমাদের জন্যে রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং যা তোমরা ফরমায়েশ 
কর । এটা হলো ক্ষমাশীল, ট্রয় বলে আয়া যকহ আ 09 
৩০-৩২) 

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ তোমার জন্যে স্বীকৃত যে, 
তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। এটাও হতে পারে যে, সালাম এখানে 
দু‘আর অর্থে এসেছে । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও 
বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তার জন্যে আপ্যায়ন রয়েছে অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা 
এবং জাহান্নামের দহন রয়েছে যা নাড়ী-ভূড়ি ঝলসিয়ে দিবে। 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এটা তো ধ্রুব সত্য । অতএব, তুমি 
তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। 

হযরত উকবা ইবনে আমির জুহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন 


Aw 3 Iw, 


রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর id rt ০ অবতীৰ্ণ হয় তখন তিনি 
বলেনঃ “এটা তোমরা তোমাদের রক্তে রাখো।” আর যখন এ ০ 
_:9 (৮৭৪ ১) অবতীৰ্ণ হয় তখন বলেনঃ “এটাকে তোমরা তোমাদের 
সিজদায় রাখো ৷”? 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) 
বৰ্ণনা করেছেন। 
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হযরত জাবির (রাঃ ), হতে, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে 


ব্যক্তি Cg pil al 4) 964 বলে তার জন্যে জান্নাতে একটি গাছ রোপণ 
করা হয় ।”১* 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ৪ 
“দুটি বাক্য আছে যা উচ্চারণ করতে খুবই সহজ, ওযন দণ্ডের পরিমাণে খুবই 
ভারী এবং করুণাময় আল্লাহর কাছে খুবই খ্রয়, লি হলোঃ 


bls De ELT 
অর্থাৎ “মহা পবিত্র আল্লাহ, তার জন্যে সমস্ত প্রশংসা সা। মহাপবিত্র আল্লাহ, 


তিনি মহামহিম ৷” ২ 


সূরা £ ওয়াকি‘আহ্‌ -এর 
তাফসীর সমাপ্ত 


১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ; 
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর কিতাবের শেষে আনয়ন করেছেন। 
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সুরাঃ হাদীদ ৫৭ 
সূরা £ হাদীদ মাদানী 


(আয়াত £ ২৯, রুকূ’ 8 8) 


২৯৫ 


পারাঃ ২৭ 


S47, 
le 2 


247 24/29 ১ 
bo 


Cs Ee ঝর Hl 


হযরত ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 


BLwrs 


শয়নের পূর্বে এ সুরাগুলো পাঠ করতেন যেগুলোর শুরুতে বা রয়েছে 
ং বলতেনঃ “এগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত 


হতেও উত্তম ৷”” 


এ হাদীসে যে আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ তা‘আলাই খুব 


ভাল জানেন, আয়াতটি হলোঃ 


7 41/7 wf 3/23 


3 \2 212 i723 79 


AEH OY EGA EY LN» 
অর্থাৎ “তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব 
বিষয়ে সম্যক অবহিত ৷” এর বিস্তারিত বর্ণনা সত্বরই আসছে ইনশা-আল্লাহ। 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 

১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা 
কিছু আছে সবই আল্লাহর 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করে। তিনি পরাক্রমশালী, 
প্রদ্ঞাময়। 

২। আকাশমণগ্ডলী ও পৃথিবীর ৮ 
সার্বভৌমত্ব তারই; তিনি 
জীবন দান করেন ও মৃত্যু 
ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে 
সর্বশক্তিমান । 

৩। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, “ 
তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং 
তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক 


অবহিত । 


Sy oy Hr 
be yl 4 Jer 
LEE tT 
BI 7033/3 IEA, 
[e) cid 2০১, 

4 ae (4 
BA TS Gs 27 223 
HE 3 ett 3 4 


N42 872 AA 


ol 2/7 ws A272 


ok A 25 G50 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং 


ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে। সপ্ত 
আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলূক ও প্রত্যেক জিনিস তার 
ংসা ও গুণকীর্তনে মগ্ন রয়েছে। কিন্তু মানুষ এদের তাসবীহ পাঠ বুঝতে পারে 
না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 
PF 3/0922 4% 2 2// 82/7977 SL 297 
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অর্থাৎ “সপ্ত আকাশ ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যারা রয়েছে, সবাই তার 
(আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করে থাকে। আর যত কিছু রয়েছে সবই তার 
প্রশংস মহিমা ঘোষণা করে থাকে, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার 
না, নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাকারী।” (১৭৪ 88) সবাই তার সামনে নীচু, 
অক্ষম এবং শক্তিহীন । তার নির্ধারিত শরীয়ত এবং তার আহকাম হিকমতে 
পরিপূর্ণ । প্রকৃত বাদশাহ তিনিই যার কর্তৃত্বাধীনে আসমান ও যমীন রয়েছে। 
সৃষ্টজীবের ব্যবস্থাপক তিনিই ৷ জীবন ও মৃত্যু তারই অধিকারভুক্ত । তিনিই ধ্বংস 
করেন এবং তিনিই সৃষ্টি করেন৷ যাকে তিনি যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেন, দিয়ে 
থাকেন । তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান ৷ তিনি যা চান তাই হয় এবং 
যা চান না তা হতে পারে না। 


2472 ) 


এরপরে .... 4,3 72-এ আয়াতটি রয়েছে যার ব্যাপারে উল্লিখিত হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে যে, এটা এক হাজার আয়াত হতেও উত্তম। 


হযরত আবু যামীল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “আমার মনে এক সন্দেহ বা খট্‌কা আছে, কিন্তু মুখে 
তা আনতে ইচ্ছা হচ্ছে না।” তার একথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
মুচকি হেসে বললেন, সম্ভবতঃ এটা এমন সন্দেহ হবে যা থেকে কেউই বাচতে 
পারেনি। এমন কি কুরআন কারীমেও রয়েছেঃ 
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সূরাঃ হাদীদ ৫৭ ২৯৭ পারাঃ ২৭ 


তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য এসেছে।” (১9$ 2) 
তারপর তিনি বলেনঃ “যখন তোমার মনে কোন সন্দেহ আসবে তখন Ee 
on ১ /7-এ আয়াতটি পড়ে নিয়ো ৷” 


এ আয়াতের তাফসীরে দশেরও অধিক উক্তি রয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ) 
বলেন যে, ইয়াহইয়া বলেনঃ ৯৬ ও ১৮৬ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইলমের দিক দিয়ে 
ব্যক্ত ও গুপ্ত হওয়া । এই ইয়াহ্‌ইয়া হলেন যিয়াদ ফারার পুত্র । তার রচিত একটি 


পুস্তক রয়েছে যার নাম মাআনিল কুরআন । 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শয়নের 
সময় নিম্নলিখিত দু‘আটি পাঠ করতেনঃ 
BELA A 3B brrorbs (7? B77 75 ELA a 
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whiws 23 319, LAL 2922/7 ০/25 
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অর্থাৎ “হে আল্লাহ, হে সপ্ত আকাশ এবং বড় আরশের রব! হে আমাদের 
২ সমস্ত জিনিসের প্রতিপালক! হে তাওরাত ও ইনজীল অবতীর্ণকারী! হে দানা 
ও বিচি উদ্গীরণকারী! আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই । এমন প্রত্যেক 
জিনিসের অনিষ্ঠ হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ঝ্ঁটি 
আপনার হাতে রয়েছে। আপনিই প্রথম এবং আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না, 
আপনিই শেষ এবং আপনার পরে কিছুই থাকবে না। আপনি ব্যক্ত বা প্রকাশ্য 
ং আপনার উপর কোন কিছুই নেই, আপনি গুপ্ত এবং কোন কিছুই আপনার 
কাছে গুপ্ত নয়, আমাদের ঝণ আপনি আদায় করে দিন এবং আমাদেরকে 


দার্দ্রিযুক্ত করে দিন।”২ 


১. এটা ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ হাদীদ ৫৭ ২৯৮ পারাঃ ২৭ 


হযরত সুহায়েল (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ সালেহ (রঃ) স্বীয় 
পরিবারের লোককে এই দু‘আ শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন যে, যখন তারা শয়ন 
করবে তখন যেন ডান পাশে শুয়ে এ দু‘আটি পড়ে নেয়”? 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
নির্দেশক্রমে তার জন্যে কিবলামুখী করে বিছানা বিছিয়ে দেয়া হতো । তিনি তার 
ডান হস্ত-তালুর উপর মাথা রেখে আরাম করতেন। তারপর আস্তে আস্তে কিছু 
পাঠ করতেন। কিন্তু শেষ রাত্রে উপরোক্ত দু‘আটি উচ্চস্বরে পড়তেন। তবে 
শব্দগুলোতে কিছু হেরফের রয়েছে।” ২ 

এ আয়াতের তাফসীরে জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
একদা স্বীয় সাহাবীবর্গসহ বসেছিলেন এমতাবস্থায় তাদের উপর এক খণ্ড মেঘ 
দেখা দেয়। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “এটা কি তা তোমরা জান 
কি?” তারা জবাবে বললেনঃ “আল্লাহ এবং তার রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।” 
তিনি তখন বললেনঃ “এটাকে ‘ইনাল; বলা হয়। এটা যমীনকে সায়রাব বা 
পানিসিক্ত করে থাকে। জনগণের উপর এটা বর্ষিত হয় যারা না আল্লাহ্র 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, না তাকে ডাকে” আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“তোমাদের উপর এটা কি তা জান কি?” তারা উত্তর দিলেনঃ “আল্লাহ্‌ এবং 
তীর রাসূল (সঃ)-ই বেশী অবহিত ৷” “এটা হলো উঁচু সুরক্ষিত ছাদ ও জড়িয়ে 
ধরা তরঙ্গ ৷” বললেন তিনি । এরপর তিনি বললেনঃ “তোমাদের এবং এর মধ্যে 
কতটা ব্যবধান আছে তা কি তোমরা জান?” তারা উত্তরে বললেনঃ “এ সম্পর্কে 
আল্লাহ এবং তার রাসূল (সঃ)-এর জ্ঞানই সবচেয়ে বেশী ।” তিনি বললেনঃ 
“তোমাদের ও এর মধ্যে পাচশ’ বছরের পথের ব্যবধান ৷” তিনি পুনরায় প্রশ্র 
করলেনঃ “এর উপরে কি আছে তা কি তোমরা জান?” তারা উত্তর দিলেনঃ 
“আল্লাহ এবং তার রাসূলই (সঃ) বেশী খবর রাখেন।” তিনি বললেনঃ “এর 
উপরে দ্বিতীয় আকাশ রয়েছে। আর এই দুই আকাশের মধ্যবর্তী ব্যবধান হলো 
পাঁচশ’ বছরের পথ ।” অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাতটি আকাশের কথা 
বললেন এবং প্রত্যেকটির মাঝে এই পরিমাণ দূরত্বেরই বর্ণনা দিলেন। এরপর 
তিনি প্রশ্ব করলেনঃ “সপ্তম আকাশের উপর কি আছে তা কি তোমাদের জানা 
আছে?” সাহাবীগণ (রাঃ) জবাব দিলেনঃ “আল্লাহ এবং তার রাসূল (সঃ)-ই 
১. এটা ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি হাফিয আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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বেশী অবগত ৷” তিনি বললেনঃ “সপ্তম আকাশের উপর এই পরিমাণ দূরত্বে 
আরশ রয়েছে অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমাদের নীচে কি আছে তা 
কি তোমরা জান?” তারা জবাব দিলেনঃ “আল্লাহ এবং তার রাসূল (সঃ)-ই 
সবচেয়ে ভাল জানেন।” তিনি বললেনঃ “তাহলো যমীন” তারপর বললেনঃ 
“এর নীচে কি আছে তা কি জান?” তারা উত্তর দিলেনঃ “আল্লাহ ও তার রাসূল 
(সঃ)-এর জ্ঞানই সবচেয়ে বেশী ।” তিনি বললেনঃ “এর নীচে আর একটি যমীন 
আছে । এই দুই যমীনের মধ্যেও পাচশ’ বছরের পথের ব্যবধান ৷’ এই ভাবে 
তিনি সাতটি যমীনের কথা সমপরিমাণ দূরত্ব সহ বর্ণনা করলেন । অতঃপর তিনি 
বললেনঃ “যার হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তার শপথ! তোমরা যদি 
সর্বাপেক্ষা নিম্নতম যমীনে একটি রশি লটকিয়ে দাও তবে ওটাও আল্লাহ্‌ 
তা‘আলারই নিকট পৌঁছবে ।” অতঃপর তিনি ...... 2 NII 2 -a 
আয়াতটি পাঠ করেন”? 


কোন কোন আহলুল ইলম এই হাদীসের শরাহৃতে বলেছেন যে, এর দ্বারা 
উদ্দেশ্য হলো রশির আল্লাহ তা'আলারই ইলমে কুদরত পর্যন্ত পৌঁছা, তার সত্তা 
পর্যন্ত পৌঁছা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তা'আলার ইল্ম ও তার প্রভাব এবং তীর 
রাজত্ব নিঃসন্দেহে সব জায়গাতেই রয়েছে, কিন্তু তিনি তার জাত বা সত্তারূপে 
আরশের উপর রয়েছেন। যেমন তিনি তার এই বিশেষণ স্বীয় কিতাবের মধ্যে 
স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদেও এ হাদীসটি রয়েছে এবং তাতে দুই 
যমীনের মাঝে দূরত্ব সাত শ’ বছরের পথ বলে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে ইবনে 
আবি হাতিম এবং মুসনাদে বাযযারেও এ হাদীসটি আছে, কিন্তু মুসনাদে ইবনে 
আবি হাতিমে রশি লটকিয়ে দেয়ার বাক্যটি নেই এবং প্রত্যেক দুই যমীনের 
মাঝের দূরত্ব তাতেও পাঁচশ বছরের পথের কথা রয়েছে। ইমাম বায্যার (রঃ) 
বলেন যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) ছাড়া আর কেউই এটা নবী (সঃ) হতে 
বর্ণনা করেননি। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-ও এ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা 
করেছেন অর্থাৎ হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ “আমাদের নিকট এটা বর্ণনা করা 
হয়েছে।’”’ অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেন এবং সাহাবীর নাম উল্লেখ 
করেননি । সম্ভবতঃ এটাই সঠিক। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘'আলাই সবচেয়ে 
ভাল জানেন। 
১. ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন যে, এটা গারীব, কেননা এর 

বর্ণনাকারী হাসানের তীর উস্তাদ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে শোনা প্রমাণিত নয়। 

যেমন এটা আইয়ূব (রঃ), ইউনুস (রঃ), আলী ইবনে যায়েদ (রঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিসের উক্তি । 
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মুসনাদে বাযযার কিতাবুল আসমা এবং ওয়াস সিফাতুল বায়হাকীতে এ 
হাদীসটি হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। কিন্তু এর ইসনাদের 
ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে এবং মতনে গারাবাত ও নাকারাত 
রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) 24 2 (৬৫৪ ১২)-এর তাফসীরে 
হযরত কাতাদা (রঃ)-এর উক্তি আনয়ন করেছেন যে, আসমান ও যমীনের মাঝে 
চারজন ফেরেশতার সাক্ষাৎ হয়। তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তুমি 
কোথা হতে আসলে?” তখন একজন উত্তর দেনঃ “মহামহিমান্বিত আল্লাহ 
আমাকে সপ্তম আকাশ হতে প্রেরণ করেছেন এবং আমি সেখানে আল্লাহ 
তা'আলাকে ছেড়ে এলাম ৷” দ্বিতীয়জন বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলা আমাকে সপ্তম 
যমীন হতে প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি সেখানে ছিলেন।” তৃতীয়জন বলেনঃ 

“আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাশারিক (পূর্ব দিক) হতে প্রেরণ করেছেন এবং 

সেখানে আল্লাহ তা'আলা ছিলেন ।” চতুর্থ জন বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলা আমাকে 

মাগরিব (পশ্চিম দিক) হতে পাঠিয়েছেন এবং তথায় আমি তাকে ছেড়ে 
আসলাম ৷”? 

8৪। তিনি য় দিবসে ॥। , 25% 
er We CR rH sls Ef 
করেছেন, অতঃপর আরশে 
সমাসীন হয়েছেন। তিনি Bh 
জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ ০ ৯% 
করে ওযা তা হতে বের 2722/4 2%? 
RE Ede de Ci EAA 


word /t2 


নামে ও আকাশে যা কিছু SPT Les 
উতিত হয়। তোমরা যেখানেই ৫2, ০০০ 229, 
থাকো না কেন তিনি তোমাদের ৮ ০২! 23 = 
সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু 9/420 4 242222 
i alll 
কর আল্লাহ তা দেখেন। Op lens Ls la 
১. এ হাদীসটিও গারীব, বরং মনে হচ্ছে যে, হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণিত হাদীসটি যা উপরে 


মুরসালরূপে উল্লিখিত হলো, সম্ভবতঃ ওটাও হযরত কাতাদারই (রঃ) নিজের উক্তি হবে, 
যেমন এটা স্বয়ং তারই উক্তি । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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৫। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর * {2 AE 
Yo, lA ad -o 
সার্বভৌমত্ব তারই, আর 222 


29229 2739 


আল্লাহরই দিকে সব বিষয় ০১৫১ ৫৮ a 


প্রত্যাবর্তিত হবে । 2 
| | -") 
ও নিই কাতি করান 3 Hl 


দিবসে ৰং দিযে hh PY RI 

19% 
করান রাত্রিতে, এবং তিনি ail lh 
অন্তৰ্যামী ! 


আল্লাহ তা'আলার যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে সৃষ্টি করা এবং তার আরশে 
সমাসীন হওয়ার কথা সূরায়ে আ’রাফের তাফসীরে পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। 
সুতরাং এখানে এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্য়োজন। 

কি পরিমাণ বৃষ্টিবিন্দু আকাশ হতে যমীনে পড়ে, কতটি শস্যবীজ মাটিতে 
পতিত হয়, কতটি চারা জন্মে, কি পরিমাণ শস্য ও ফল উৎপন্ন হয় এসব খবর 
আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই রাখেন । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


dl 737 / /? cds 

CDS CAG RS WEALNIMEL S; 
PEt 223242 22 2731374 dL? 22327 
UIP SAGA Ab SEAL LLY Ls 
ae 2 

EAE EE TET RG 
জানেন না, স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে তা একমাত্র তিনিই জানেন, কোন 
পাতার পতিত হওয়ার খবরও তার অজানা নয়, যমীনের অন্ধকারের গুপ্ত শস্যবীজ 
এবং কোন সিক্ত ও শুষ্ক জিনিস এমন নেই যা প্রকাশ্য কিতাবে বিদ্যমান নেই ৷” 
(৬৪ ৫৯) সূরায়ে বাকারার তাফসীরে এটা গত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার 
নির্ধারিত ফেরেশতা বৃষ্টির এক একটি বিন্দু তার নির্দেশিত জায়গায় পৌঁছিয়ে 
দেন। আকাশে যা কিছু উত্িত হয় অর্থাৎ ফেরেশতা এবং আমলসমূহ, এ সব 
কিছুই তিনি জানেন যেমন সহীহ হাদীসে এসেছেঃ “রাত্রির আমল দিবসের পূর্বে 
এবং দিবসের আমল রাত্রির পূর্বে তার নিকট উঠিয়ে দেয়া হয়।” 
মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে 
আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন তা যেমনই হোক যা-ই হোক । 
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আর তোমরাও স্থলে থাকো বা পানিতে থাকো, রাত্রি হোক বা দিন হোক, 
তোমরা বাড়ীতে থাকো বা জঙ্গলে থাকো, সবই তার অবগতির পক্ষে সমান। 
সদা-সর্বদা তার দর্শন ও তার শ্রবণ তোমাদের সাথে রয়েছে। তোমাদের সমস্ত 
কথা তিনি শুনছেন এবং তোমাদের অবস্থা তিনি দেখছেন। তোমাদের প্রকাশ্য ও 
গোপনীয় সব খবর তিনি রাখেন । যেমন ঘোষণা করা হয়েছেঃ “তার থেকে যে 
কিছু গোপন করতে চায় তার এ চেষ্টা বৃথা, যিনি প্রকাশ্য এবং গোপনীয়, এমন 
কি অন্তরের খবরও জানেন । তার থেকে কোন কিছু কি করে গোপন করা যেতে 
পারে?” অন্য আয়াতে আছেঃ “গোপনীয় কথা এবং প্রকাশ্য কথা, রাত্রে হোক বা 
দিনে হোক, সবই তার কাছে উজ্জ্বল ও প্রকাশমান ৷” সত্যকথা এটাই যে, তিনিই 
প্রতিপালক এবং প্রকৃত ও সত্য মা’বূদ তিনিই । 


সহীহ হাদীসে এসেছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “ইহসানের অর্থ হলোঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত 
করবে যে, তুমি যেন আল্লাহকে দেখছো আর তুমি যদি তাকে না দেখো তবে এ 
বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন” 

একটি লোক এসে বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে এমন 
হিকমতের খোরাক দান করুন যাতে আমার জীবন উজ্জ্বলময় হয়।” উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তুমি আল্লাহ হতে এমনই লজ্জা করবে যেমন লজ্জা 
কর তোমার নিকটতম সৎ আত্মীয় হতে যে তোমার নিকট হতে কখনো পৃথক 
হয় না।” 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করলো সে ঈমানের স্বাদ 
গ্রহণ করলো । (এক) এক আল্লাহর ইবাদত করলো, (দুই) সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের 
মালের যাকাত আদায় করলো । যাকাতে পশু দিলে বৃদ্ধ, অক্ষম, পাতলা, দুর্বল 
এবং রোগা পশু দেয় না এবং (তিন) নিজের নফসকে পবিত্র করলো।” তখন 
একটি লোক জিজ্ঞেস করলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নফসকে পবিত্র করার 
অর্থ কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “এ কথাকে অন্তরের সাথে বিশ্বাস করা যে, সর্ব 
জায়গাতেই আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে রয়েছেন।”২ 


১. এ হাদীসটি আবূ বকর ইসমাঈলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি গারীব বা দুর্বল । 
২. এ হাদীসটি আবূ নাঈম ইবনে হাম্মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) প্রায়ই নিম্নের ছন্দটি পাঠ করতেনঃ 


Lr 07/229 N39, 3277/0 937733 7177 1 
OH SB TCE + J 0 Ln PL SbL BL 


DLN AMA N27 ord CA PE LS NE 


ct Mls Cuil, ic Malo NY, 
অর্থাৎ “যখন তুমি সম্পূর্ণরূপে একাকী ও নির্জনে থাকবে তখনো তুমি বলো 
না যে, তুমি একাকী রয়েছো। বরং বল যে, তোমার উপর একজন রক্ষক 
রয়েছেন। কোন সময়েই তুমি আল্লাহকে উদাসীন মনে করো না এবং জেনে 
রেখো যে, গোপন হতে গোপনতম কাজও তার কাছে গোপন নয়৷” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তারই এবং 
আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ তিনিই দুনিয়া ও 
আখিরাতের মালিক । যেমন তিনি বলেনঃ 


N323 27 Nad Dr 
NL iD Ub 
অর্থাৎ “আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের ৷” (৯২৪ ১৩) তার 
এই মালিকানার উপর আমাদের তার প্রশংসা করা একান্ত কর্তব্য । যেমন তিনি 
যঃ 7\97 \ 237 F973 9/78 Gl ASN 
-35Nl Nl sd Sl pV UALY Dl po, 
PED RU AA BLEU TN 
সা তারই ।” (২৮৪ ৭০) আর এক ভায়গায় বলেনঃ 
Pel 
a 27/2 CO? w wh 3, 
ECA NE OES ES ETO GES 
22122392 2 43.2 
| 2, 55) 
অর্থাৎ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে খীর মালিকানাধীন আকাশসমূহে ও 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই এবং আখিরাতেও প্রশংসা তারই । তিনি বিজ্ঞানময় 
ও (সব কিছু) সম্যক অবগত ৷” (৩৪৪ ১) সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় 
জিনিসের উপর মালিকানা রয়েছে একমাত্র তারই ৷ সারা আসমান ও যমীনের 
সৃষ্টজীব তারই দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, তারই খাদেম এবং তার সামনে 
SLL 00D SSDS SG: 


229)2/ 24 A SG 1s 3272/7 YN 2/922 
Is 2 w379 s1306 2, MR 
- dad rr 5 lS) - luc ey 
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অর্থাৎ “আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট 
উপস্থিত হবে না বান্দারূপে । তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং 
তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন, আর কিয়ামত দিবসে তাদের 
সকলেই তার নিকট আসবে একাকী অবস্থায় ।” (১৯৪ ৯৩-৯৫) 

মহান আল্লাহর উক্তিঃ ‘আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে’ তিনি 
তার মাখলূকের মধ্যে যা চান হুকুম দিয়ে থাকেন। তিনি ন্যায় বিচারক, তিনি 
অবিচার ও যুলুম করেন না । বরং এক একটি পুণ্যকে তিনি দশগুণ করে বাড়িয়ে 
দেন এবং নিজের পক্ষ হতে বড় প্রতিদান প্রদান করে থাকেন। যেমন তিনি 
বলেনঃ 
ALI D743, Go/BIL 777) 2B, 
Ee EY CE AEST SONS 


3 Nod A LH 373 


LAE 

অৰ্থাৎ ‘ধরকয়ামতের দিন আমি ন্যায়ের মানমণ্ড স্থাপন করবো, তখন কোন 

নফসের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না, কোন কিছু যদি সরিষার দানা 

পরিমাণও হয় তবুও তা আমি হাযির করবো এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহই 
যথেষ্ট” (২১৪ ৪৭) 


মহান আল্লাহ বলেনঃ “তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে 
প্রবেশ করান রাত্রিতে, আর তিনি অন্তৰ্যামী ৷” অর্থাৎ মাখলূকের মধ্যে সবকিছুর 
ব্যবস্থাপনা তিনিই করেন। দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটানো তারই কাজ । স্বীয় 
হিকমতের মাধ্যমে তিনি এ দু'টির হ্রাস-বৃদ্ধি করে থাকেন। কখনো দিন বড় 
করেন ও রাত্রি ছোট করেন এবং কখনো রাত্রি বড় করেন ও দিন ছোট করেন। 
আবার কখনো দুটোকেই সমান করে. দেন। কখনো করেন শীতকাল, কখনো 
করেন গ্রীষ্মকাল এবং কখনো করেন বর্ষাকাল, কখনো বসন্তকাল, আর কখনো 
শরৎকাল। এ সব কিছুই বান্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যেই করে থাকেন। 
তিনি অন্তৰ্যামী । তিনি অন্তরের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্ৃতম বিষয়েরও খবর রাখেন । কোন 
কিছুই তার কাছে গোপন থাকেনা । 


৭। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল Al 25 0 st -v 
(সঃ)- এর প্রতি ঈমান আন 5 ET % 
এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা 45 ৬৬০০ 
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কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন LG 
তা হতে ব্যয় কর । তোমাদের Ls ps lyiol 025 


মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় Pe 
করে, তাদের জন্যে আছে মহা O75 +l 
পুরস্কার ৮/23 294 297 

| AU unr YS ey —A 


৮। তোমাদের কি হলো যে, Le 
তোমরা আল্লাহতে ঈমান আন Ee 2 Ll EC) 
না? অথচ রাসূল (সঃ) SG BS lll: 
তোমাদেরকে তোমাদের ? 24/7 471244224 
প্রতিপালকের প্রতি ঈমান sess ed 52 pn, 


আনতে আহ্বান করছে এবং Ee 12222 
আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে 0 os mS 
অঙ্গীকার থহণ করেছেন, / NNT 
অবশ্য তোমরা যদি তাতে we de) 32 5% il 2 - ots 
বিশ্বাসী হও । PAA A ০ ।) 


৯। তিনিই তার বান্দাদের প্রতি ৩%! ET 
সুস্পষ্ট আয়াত অবতী Aw 2 2 A ১2 


‘তোমাদেরকে অন্ধকার হতে ণ fo EE 
আলোকে আনার জন্যে; ET 
জ্রাহ তো তোমাদের রতি, টিপছি 
করুণাময়, পরম দয়ালু BLE 


১০। তোমরা আল্লাহর পথে কেন RL: 
ব্যয় করবে না? আকাশমণ্ডলী SO 0 UGE 
ও পৃথিবীর মালিকানা তো » ০2/ / ৯ 2/9, 
আল্লাহরই । তোমাদের মধ্যে Et I Ab oy 
যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ELIE Ed 
করেছে ও সংগ্রাম করেছে, তারা tS 2 Sl in 
এবং পরবর্তীরা সমান নয়; +4 AR AA Ole 
তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের hn es a 
ECA [0 
অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে KE 


ELA Hed 
ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম 
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করেছে । তবে আল্লাহ উভয়ের 2 XX 227372১ As £7, 
কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। “৮ এ! এ ১০,১৪, 
তোমরা যা কর আল্লাহ তা Eos; LAA SME 
সবিশেষ অবহিত । | OG Y 


১১। কে আছে যে আল্লাহকে দিবে Ee EE 
উত্তম বণ? তাহলে তিনি Gordes Ng, Goro #9 
বহুগুণে একে বৃদ্ধি করবেন 4 4০ ৯ (৩/5 
এবং তার জন্যে রয়েছে G39 

0 ms rl 
মহাপুরস্কার । ay 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিজের উপর এবং নিজের রাসূল (সঃ)-এর 

উপর ঈমান আনয়ন ও ওর উপর দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকার 
হিদায়াত করছেন এবং তার পথে খরচ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। তিনি 
বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে মাল হস্তান্তর রূপে দিয়েছেন, তোমরা 
তার আনুগত্য হিসেবে তা ব্যয় কর এবং বুঝে নাও যে, এই মাল যেমন অন্যের 
হাত হতে তোমার হাতে এসেছে, তেমনিভাবে তোমার হাত হতে সত্বরই এটা 
অন্যের হাতে চলে যাবে। আর তোমার জন্যে রয়ে যাবে হিসাব ও শাস্তি । এতে 

এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, হয়তো তোমার উত্তরাধিকারী সৎ হবে এবং তোমার 

সম্পদকে আমার পথে খরচ করে আমার নৈকট্য লাভ করবে, আবার এ. 

সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সে অসৎ হবে এবং মন্দ কাজে ও অন্যায় পথে তোমার 

সম্পদ উড়িয়ে দিবে এবং এই অন্যায় কাজের উৎস তুমিই হবে। কারণ তুমি যদি 

এ সম্পদ ছেড়ে না যেতে তবে তোমার ওয়ারিস এটা অন্যায় কাজে উড়িয়ে 

দেয়ার সুযোগ পেতো না। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাখীর (রাঃ) তার পিতা হতে, বর্ণনা কুরে্ষ্েন 

BAY BA 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা'আলার উক্তির উদ্ধৃতি দেনঃ এ 
“প্রাচ্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।” (১০২৪ ১) 

অতঃপর তিনি বলেনঃ “ইবনে আদম বলেঃ আমার মাল, আমার মাল৷ অথচ 

“ তার মাল তো ওটাই যা সে খেয়েছে, পরেছে এবং দান খায়রাত করেছে। যা সে 

খেয়েছে তা নিঃশেষ হয়েছে, যা সে পরিধান করেছে তা পুরনো হয়ে গেছে, আর 

যা সে আল্লাহর পথে দান করেছে তা তার কাছে সঞ্চিত রয়েছে। আর যা সে 
ছেড়ে গেল তা অন্যদের মাল। সে তা লোকদের জন্যে ছেড়ে গেল৷”? 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমেও এটা বর্ণিত হয়েছে এবং 
এতে শেষের অংশটুকু 


ক্র রয়েছে। 
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এ দু'টি কাজের প্রতি আল্লাহ তা'আলা উৎসাহ প্রদান করছেন এবং খুব বড় 
পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহতে 
ঈমান আন নাঃ? অথচ রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি 
ঈমান আনতে আহ্বান করছে’ তিনি মানুষের নিকট দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন ' 
করেছেন এবং তাদেরকে মু’জিযা প্রদর্শন করছেন। সহীহ বুখারীর শরাহর 
প্রাথমিক অংশ কিতাবুল ঈমানে আমরা এ হাদীসটি বর্ণনা করে এসেছি যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার সাহাবীদেরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমাদের নিকট 
উত্তম ঈমানদার ব্যক্তি কে?” উত্তরে তারা বলেনঃ “ফেরেশতাগণ ৷” তিনি বলেনঃ 
“তারা তো আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে, সুতরাং তারা ঈমানদার হয়েছে 
এতে বিস্ময়ের কি আছে?” তখন তারা বললেনঃ “তাহলে নবীগণ ।” তিনি 
বলেনঃ “তাদের উপর তো অহী ও আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হয়, সুতরাং তারা 
তো ঈমান আনবেনই ৷” তারা তখন বলেনঃ “তাহলে আমরা ৷” তিনি বলেনঃ 
“কেন তোমরা ঈমানদার হবে না? আমি তো তোমাদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় 
বিদ্যমান রয়েছি। জেনে রেখো যে, উত্তম বিশ্বয়পূর্ণ ঈমানদার হলো এঁ লোকেরা 
যারা তোমাদের পরে আসবে তারা সহীফা ও গ্রন্থসমূহে সবকিছুই লিপিবদ্ধ 
দেখে ঈমান আনয়ন করবে৷” 

7/29 2279 


সূরায়ে বাকারার শুরুতে el 5 jl (২৪ ৩) এর তাফসীরেও 
আমরা এরূপ হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করেছি। 


এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মানুষকে তাদের কৃত অঙ্গীকারের 
কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেনঃ ‘আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ 
করেছেন’ যেমন তিনি বলেনঃ 
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অর্থাৎ ‘ ‘তোমরা আল্লাহর ওঁ নিয়ামতের কথা স্বরণ কর যা তোমাদের উপর 
রয়েছে এবং স্মরণ কর তার সাথে কৃত এঁ অঙ্গীকারকে যা তিনি তোমাদের নিকট 
হতে গ্রহণ করেছেন, যখন তোমরা বলেছিলেঃ আমরা শুনলাম ও মানলাম ৷” 
(৫৪৭) 

এর দ্বারা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করা বুঝানো 
হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এই “মীসাক’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 
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এ মীসাক বা অঙ্গীকার যা হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠে তাদের নিকট হতে 
গ্রহণ করা হয়েছিল । হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এরও এটাই মাযহাব । এসব ব্যাপারে ' 
আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহই তার বান্দার প্রতি (হযরত মুহাযন্মাদ সঃ-এর 
প্রতি) সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল আয়াতসমূহ অবতীৰ্ণ করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে 
যুলুম, অবিচার ও অন্যায়ের অন্ধ'কার হতে বের করে সুস্পষ্ট ও উজ্ছবল হিদায়াত ও 
সত্যের পথে আনয়ন করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়, 
পরম দয়ালু । 

এটা আল্লাহ তা'আলার বড় মেহেরবানী যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে সুপথ 
প্রদর্শনের জন্যে কিতাব ও রাসূল পাঠিয়েছেন, সংশয়-সন্দেহ দূর করেছেন এবং 
হিদায়াত সুস্পষ্ট করেছেন। 

আল্লাহ পাক ঈমান আনয়ন ও দান-খায়রাতের হুকুম করে, তারপর ঈমানের 
প্রতি উৎসাহিত করে এবং এটা বর্ণনা দিয়ে যে, ঈমান না আনার এখন কোন 
ওযরের সুযোগ নেই, দান-খায়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন এবং বলেনঃ 
আমার পথে খরচ করতে থাকো এবং দারিদ্রকে ভয় করো না। কারণ যার পথে 
তোমরা খরচ করছো তিনি যমীন ও আসমানের ধন-ভাণ্ডারের একাই মালিক । 
আরশ ও কুরসী তারই এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের এ 
দান-খায়রাতের প্রতিদান দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ 
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অৰ্থাৎ “তোমরা (আল্লাহর পথে) যা কিছু খরচ করেছো, তিনি তোমাদেরকে 
ওর উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন এবং তিনি উত্তম রিযকদাতা ৷” (৩৪৪ ৩৯) 
আর এক জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তোমাদের কাছে যা রয়েছে তা শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে 

যা রয়েছে তা চিরস্থায়ী (তা কখনো শেষ হবার নয়) ৷” (১৬৪ ৯৬) 


যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে খরচ করতে থাকে এবং আরশের 
মালিক হতে কমে যাওয়ার ভয় করে না, সত্বরই তিনি তাকে উত্তম বিনিময় 
TT 
তারা ইহ্‌কালে ও পরকালে অবশ্যই পাবে। 
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- এরপর মহান আল্লাহ বলছেন যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা ধন-সম্পদ খরচ 
করেছে এবং যারা তা করেনি, তারা কখনো সমান নয়, যদিও তারা মক্কা 
বিজয়ের পর খরচ করে থাকে । কারণ মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের অবস্থা 
ছিল অত্যন্ত শোচনীয় এবং শক্তি ছিল খুবই কম । আর এজন্যেও যে, এঁ সময় 
ঈমান শুধু এ লোকেরাই কবূল করতো যাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে কালিমামুক্ত 
ছিল। মন্ধা বিজয়ের পর মুসলমানদের শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, সংখ্যাও বেড়ে যায় 

ং বহু অঞ্চল বিজিত হয়। এর সাথে সাথে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থাও ভাল 
হয়। সুতরাং এ সময় ও এই সময়ের মধ্যে যেই পার্থক্য, এ সময়ের মুসলমান ও 
এই সময়ের মুসলমানদের মধ্যেও সেই পার্থক্য । এ সময়ের মুসলমানরা বড় 
রকমের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে, যদিও উভয় যুগের মুসলমানরাই প্রকৃত কল্যাণ লাভে 
অংশীদার । 

কেউ কেউ বলেন যে, এখানে বিজয় দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো 
হয়েছে । মুসনাদে আহমাদের নিম্নের রিওয়াইয়াতটি এর পৃষ্ঠপোষকতা করেঃ 

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে 
আউফ (রাঃ)-এর মধ্যে কিছু মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। হযরত খালিদ (রাঃ) হযরত 
আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-কে বলেনঃ “আপনি আমার কিছু দিন পূর্বে 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলেই আমার উপর গর্ব প্রকাশ করছেন!” রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-“এর কানে এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেনঃ “আমার সাহাবীদেরকে (রাঃ) 
আমার জন্যে ছেড়ে দাও ৷ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! যদি 
তোমরা উহ্থদ বা অন্য কোন পাহাড়ের সমান সোনা খরচ কর তবুও তাদের 
আমলের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না৷”? 


প্রকাশ থাকে যে, এটা হযরত খালিদ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পরের 
ঘটনা এবং তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত হন। আর যে মতানৈক্যের বর্ণনা এই হাদীসে রয়েছে তা বানু জুযাইমা 
গোত্রের ব্যাপারে ঘটেছিল । রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের পর হযরত খালিদ 
(রাঃ)-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য এই গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যখন তারা 
সেখানে পৌঁছেন তখন এঁ লোকগুলো বলতে শুরু করেঃ “আমরা মুসলমান 
হয়েছি” কিন্তু অজানার কারণে ‘আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি’ একথা না বলে 
‘আমরা সা’বী বা বেদ্বীন হয়েছি’ একথা বলেন। কেননা, ‘কাফিররা 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মুসলমানদেরকে একথাই বলতো । হযরত খালিদ (রাঃ) এই কালিমার ভাবার্থ . 
বুঝতে না পেরে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এমন কি তাদের যারা বন্দী 
হয় তাদেরকেও হত্যা করার আদেশ করেন। এই ঘটনায় হযরত আবদুর রহমান 
ইবনে আউফ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হযরত খালিদ 
(রাঃ)-এর বিরোধিতা করেন। এই ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপরে বর্ণিত হাদীসে 
রয়েছে। 

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার সাহাবীদেরকে 
(রাঃ) মন্দ বলো না । যীর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! তোমাদের কেউ 
যদি উহুদ পাহাড়ের সমানও সোনা (আল্লাহর পথে) খরচ করে তবুও তাদের তিন 
পাই শস্যের পুণ্যেও পৌঁছতে পারবে না। এমন কি দেড় পাই পুণ্যেও পৌছতে 
সক্ষম হবেনা ৷” 

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির 
বছর যখন আমরা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে গাসফান নামক স্থানে পৌঁছি তখন 
তিনি বলেনঃ “এমন লোকও আসবে যাদের আমলের তুলনায় তোমরা তোমাদের 
আমলকে নগণ্য মনে করবে ।” সাহাবীগণ প্রশ্ব করেনঃ “তারা কি কুরায়েশ 
হবে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “না, বরং ইয়ামনী । তাদের অন্তর হবে কোমল এবং 
চরিত্র হবে অত্যন্ত মধুর” আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তারা কি 
আমাদের চেয়ে উত্তম হবে? উত্তর দিলেন তিনিঃ “তাদের কারো কাছে যদি উল্থদ 
পাহাড়ের সমানও সোনা থাকে এবং সে তা আল্লাহর পথে খরচও করে ফেলে 
তবুও তোমাদের কারো তিন পাই, এমনকি দেড় পাই শস্য দান করার পুণ্যও সে 
লাভ করতে পারবে না। জেনে রেখো যে, আমাদের মধ্যে এবং সারা দুনিয়ার 
লোকদের মধ্যে এটাই পার্থক্য” অতঃপর তিনি ... ৪ 5 সু আয়াতটি 
তিলাওয়াত করেন” 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর 
রিওয়াইয়াতে খারেজীদের সম্পর্কে রয়েছেঃ “তোমরা তাদের নামায ও রোযার 
তুলনায় তোমাদের নামায ও রোযাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তারা দুনিয়া হতে 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

কিন্তু এ রিওয়াইয়াতটি গারীব বা দুর্বল। 
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ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে রয়েছেঃ “সত্বরই এমন এক 
কওমের আবির্ভাব হবে যে, যখন তোমরা তাদের আমলের সঙ্গে তোমাদের 
আমলের তুলনা করবে তখন তোমাদেরকে খুবই কম মনে করবে” সাহাবীগণ 
জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তারা কি কুরায়েশ হবে?” জবাবে 
তিনি বলেনঃ “না, তারা হবে সরল চিত্ত ও কোমল হৃদয়ের লোক এবং ওখানকার 
অধিবাসী ৷” অতঃপর তিনি ইয়ামনের দিকে স্বীয় হস্ত মুবারক দ্বারা ইশারা 
করেন। তারপর বলেনঃ “তারা হবে ইয়ামনী লোক । ইয়ামনবাসীদের ঈমানই 
তো প্রকৃত ঈমান এবং ইয়ামনবাসীদের হিকমতই তো প্রকৃত হিকমত ৷” 
সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “তারা কি আমাদের চেয়েও উত্তম হবে?” 
উত্তরে তিনি বলেনঃ “যার হাতে আমার জীবন রয়েছে তার শপথ! যদি তাদের 
মধ্যে কারো নিকট সোনার পাহাড়ও থাকে এবং ওটাকে সে আল্লাহর পথে দানও 
করে ফেলে তবুও সে তোমাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ এরও পর্যায়ে পৌঁছতে 
পারবে না।” অতঃপর তিনি তার অঙ্গুলিগুলো বন্ধ করেন এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি 
বাড়িয়ে দিয়ে বলেনঃ “জেনে রেখো যে, এটাই পার্থক্য হলো আমাদের মধ্যে ও 
তাদের মধ্যে ৷” অতঃপর তিনি PLETE -এ আয়াতটি তিলাওয়াত 
করেন। 

এ হাদীসে হুদায়বিয়ার উল্লেখ নেই । সুতরাং এও হতে পারে যে, মক্কা 
বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে ওটা বিজয়ের পরবর্তী খবর 
দিয়েছিলেন। যেমন মক্কা শরীফে অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলোর অন্যতম সূরা, 
সূরায়ে মুয্যামমিলে রয়েছে $ 24/2 79339 /9739,/), 

Ml Jw of 5 IF 

অর্থাৎ “কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে৷” (৭৩৪ ২০) সুতরাং 
যেমন এই আয়াতে আগামীতে সংঘটিতব্য একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, তেমনই 
এই আয়াত এবং হাদীসকেও বুঝে নিতে হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলাই 
সবচেয়ে ভাল জানেন। 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন। অর্থাৎ মন্ধা বিজয়ের পূর্বে এবং পরেও যে কেউ যা কিছু আল্লাহ 
তা'আলার পথে ব্যয় করেছে তার প্রতিদান তিনি তাকে অবশ্যই প্রদান করবেন। 
কাউকেও বেশী দেয়া হবে এবং কাউকেও কম দেয়া হবে। সেটা স্বতন্ত্র কথা । 
যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা 
আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় 
ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর 
মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ সবকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । যারা ঘরে বসে 
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন” (৪৪ ৯৫) 
অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও রয়েছেঃ “সবল মুমিন ভাল ও আল্লাহর নিকট 
অধিক প্রিয় দুর্বল মুমিন হতে, তবে কল্যাণ উভয়ের মধ্যে রয়েছে।” 
যদি এই আয়াতের এই বাক্যটি না থাকতো তবে সম্ভবতঃ মানুষ এই 
পরবর্তীদেরকে তুচ্ছ মনে করতো । এ জন্যেই পূর্ববর্তীদের ফযীলত বর্ণনা করার 
সংযোগ স্থাপন করে মূল প্রতিদানে উভয়কে শরীক করা হয়েছে। 
মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত । 
তিনি মর্যাদায় যে পার্থক্য রেখেছেন তা অনুমানে নয়, বরং সঠিক জ্ঞান দ্বারা । 
হাদীসে এসেছেঃ “এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহাম হতে বেড়ে যায়।” এটাও 
স্মরণ রাখার বিষয় যে, এই আয়াতের বড় অংশের অংশীদার হলেন হযরত আবূ 
বকর (রাঃ) ৷ কেননা, এর উপর আমলকারী সমস্ত নবীর উন্মতবর্গের ইনি নেতা । 
তিনি প্রাথমিক সংকীর্ণতার সময় নিজের সমুদয় মাল আল্লাহর পথে দান করে 
দিয়েছিলেন । এর প্রতিদান তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে চাননি । 
হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “আমি একদা দরবারে নববীতে (সঃ) 
বসেছিলাম । হযরত আবূ বকরও (রাঃ) ছিলেন। তার গায়ে একটি মাত্র পোশাক 
ছিল যার খোলা অংশ তিনি কাটা দ্বারা আটকিয়ে রেখেছিলেন। এমন সময় 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে পড়েন এবং জিজ্ঞেস করেনঃ “ব্যাপার কি? হযরত 
আবূ বকর (রাঃ)-এর গায়ে একটি মাত্র পোশাক, ' তাও আবার কাটা দিয়ে 
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আটকানো রয়েছে, কারণ কি?” উত্তরে নবী (সঃ) বললেনঃ “সে তার সমুদয় 
সম্পদ আমার কাজে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহর পথে খরচ করে ফেলেছে। 
এখন তার কাছে আর কিছুই নেই” একথা শুনে হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী 
(সঃ)-কে বললেনঃ “তাকে বলুন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সালাম দিয়েছেন 
এবং বলেছেন যে, তিনি তার দারিদ্র অবস্থায় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট?” 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করেন এবং 
তার কাছে জবাব চান। তিনি তখন আরয করেন £ “আমি আমার 
মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের উপর কি করে অসন্তুষ্ট হতে পারি? আমি আমার 
প্রতিপালকের উপর সন্তুষ্ট ।” 


অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ ‘কে আছে যে আল্লাহকে 
দিবে উত্তম খণ?’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে খরচ 
করা । কেউ কেউ বলেন যে, উদ্দেশ্য হলো ছেলে-মেয়েদেরকে খাওয়ানো, পরানো 
ইত্যাদিতে খরচ ৷ হতে পারে যে, এ আয়াতটি উমূম বা সাধারণত্বের দিক দিয়ে 
দুটো উদ্দেশ্যকেই অন্তর্ভুক্ত করে। 

এরপর আল্লাহ পাক বলেন যে, (যে আল্লাহকে উত্তম ঝণ প্রদান করবে) তার 
জন্যে তিনি ওটাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে 

G2 799/6/0G 7170 G37 পি | 

বলেনঃ 5 ++! ১ ১7555 ০০! অর্থাৎ “ওটাকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন 
এবং তার জন্যে রয়েছে মহা পুরস্কার ।” অর্থাৎ উত্তম পুরস্কার ও পবিত্র রিযক 
এবং ওটা হলো কিয়ামতের দিনে জান্নাত । 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন 
...0| 5, 33) -এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয় তখন আবুদ্‌ দাহদাহ আনসারী 
(রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের কাছে 
খণ চাচ্ছেন?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ বলেনঃ “হ্যা, হে আবুদ্‌ দাহদাহ!” তখন হযরত 
আবুদ দাহদাহ (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার হাতটি 
আমাকে দেখান (আপনার হাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিন) ৷” রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
তার হস্ত মুবারক বাড়িয়ে দিলেন। হযরত আবুদ্‌ দাহদাহ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
হাতটি নিজের মধ্যে নিয়ে বললেনঃ “আমি আমার এঁ বাগানটি আল্লাহ 
তা'আলাকে খণ স্বরূপ দিলাম যাতে ছয়শটি খেজুরের গাছ রয়েছে৷” তার স্ত্রী 
১. এ হাদীসটি আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনে মাসউদ বাগাভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সনদের দিক 

দিয়ে এ হাদসটি দুর্বল । এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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এবং ছেলে-মেয়েও এ বাগানে ছিলেন। তিনি আসলেন এবং বাগানের দরযার 
আসলেন । তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি (ছেলে-মেয়ে নিয়ে) বেরিয়ে এসো । 
আমি আমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালককে এ বাগানটি খঝণ স্বরূপ দিয়ে 
দিয়েছি” স্ত্রী খুশী হয়ে বললেনঃ “আপনি খুবই লাভজনক ব্যবসায় হাত 
দিয়েছেন।” অতঃপর ছেলে-মেয়ে ও ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসলেন । 
তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “জান্নাতী গাছ ও তথাকার বাগান যা ফলে 
পরিপূর্ণ এবং যার শাখাগুলো ইয়াকৃত ও মণিমুক্তার তা আল্লাহ তাআলা আবুদ 
দাহদাহ (রাঃ)-কে দান করলেন” 


১২। সেদিন তুমি দেখবে মুমিন 


৩১৪ পারাঃ ২৭ 


নর-নারীদেরকে তাদের সম্মুখ 
ভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের 
জ্যোতি প্রবাহিত হবে। বলা 
হবেঃ আজ তোমাদের জন্যে 
সুসংবাদ জান্নাতের যার 
পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে, 
সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে, 
এটাই মহাসাফল্য । 


১৩ । সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও 
মুনাফিক নারী মুমিনদেরকে 
বলবেঃ তোমরা আমাদের 
জন্যে একটু থামো, যাতে 
আমরা তোমাদের জ্যোতির 
কিছু গ্রহণ করতে পারি । বলা 
হবেঃ তোমরা তোমাদের 
পিছনে ফিরে যাও ও আলোর 
সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের 
মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি 
প্রাচীর যাতে একটি দরযা 
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সূরাঃ হাদীদ ৫৭ 
থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে 
রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে 
শাস্তি । 


১৪। মুনাফিকরা মুমিনদেরকে 
ডেকে জিজ্ঞেস করবেঃ আমরা 


কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? > 


তারা বলবেঃ হ্যা, কিন্তু তোমরা 
নিজেরাই নিজেদেরকে 
বিপদগ্রস্ত করেছো; তোমরা 
প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ 
পোষণ করেছিলে এবং অলীক 
আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে 
মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল 
আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত; 
আর মহাপ্রতারক তোমাদেরকে 
প্রতারিত করেছিল আল্লাহ 
সম্পর্কে । 

১৫ । আজ তোমাদের নিকট হতে 
কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে 
না এবং যারা কুফরী করেছিল 
তাদের নিকট হতেও নয়। 
জাহান্সামই তোমাদের 
আবাসস্থল, এটাই তোমাদের 
যোগ্য স্থান, কত নিকৃষ্ট এই 
পরিণাম । 
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বলেনঃ কিয়ামতের দিন তারা তাদের সৎ আমল অনুযায়ী নূর বা জ্যোতি লাভ 
করবে । এ জ্যোতি তাদের সাথে সাথে থাকবে। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, তাদের কারো কারো 


জ্যোতি হবে পাহাড়ের সমান, কারো হবে খেজুরের 


গাছের সমান এবং কারো 
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হবে দণ্ডায়মান মানুষের দেহের সমান যে পাপী মুমিনদের জ্যোতি সবচেয়ে কম 
হবে তার শুধু বৃদ্ধাঙ্জুলির উপর নূর থাকবে, যা কখনো জ্বলবে এবং কখনো নিভে 
যাবে৷” 

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কোন কোন মুমিন এমন হবে যার নূর এই পরিমাণ 
হবে যে পরিমাণ দূরত্ব মদীনা ও আদনের মাঝে রয়েছে। কারো এর চেয়ে কম 
হবে, কারো এর চেয়ে আরো কম হবে। কারো নূর এতো কম হবে যে, তার 
পদদ্বয়ের পার্শ্বই শুধু আলোকিত হবে৷” 

হযরত হুব্বাদ ইবনে উমাইয়া (রঃ) বলেনঃ হে লোক সকল! তোমাদের নাম 
পিতাসহ এবং বিশেষ নিদর্শনসহ আল্লাহ তা'আলার নিকট লিখিত রয়েছে। 
অনুরূপভাবে তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় আমলও লিখিত আছে। কিয়ামতের 
দিন নাম নিয়ে নিয়ে ডাক দিয়ে বলা হবেঃ হে অমুক! এটা তোমার জ্যোতি । হে 


LAH 22228 No 


অমুক! তোমার কোন নূর আমার কাছে নেই। অতঃপর তিনি ৬৬ ৯১০ এ 


22/7 


"4224! -এ আয়াতটি পাঠ করেন। 

হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেনঃ প্রথমে তো প্রত্যেক লোককেই নূর দেয়া হবে। 
কিন্তু যখন পুলসিরাতের উপর যাবে তখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। এ দেখে 
মুমিনরাও ভীত হয়ে পড়বে যে, না জানি হয়তো তাদেরও জ্যোতি নিভে যাবে। 
তখন তারা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করবেঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! 

হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতে বর্ণিত নূর বা জ্যোতি দ্বারা 
পুলসিরাতের উপর নূর লাভ করাকে বুঝানো হয়েছে। যাতে এ অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান 
সহজেই অতিক্ৰম করা যায়। হযরত আবু দারদা (রাঃ) ও হযরত আবূ যার 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম 
আমাকেই সিজদার অনুমতি দেয়া হবে এবং অনুরূপভাবে সর্বপ্রথম আমাকেই 
সিজদা হতে মাথা উঠাবারও হুকুম দেয়া হবে। আমি সামনে, পিছনে, ডানে ও 
বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো এবং নিজের উন্মতকে চিনে নিবো।” তখন একজন 
লোক প্ৰশ্ন করলেনঃ “হযরত নূহ্‌ (আঃ) থেকে নিয়ে আপনি পর্যন্ত সবারই উন্মত 
হাশরের মদয়ানে একত্রিত হবে। সুতরাং এতোগুলো উন্মতের মধ্য হতে আপনার 
উন্মতকে আপনি কি করে চিনতে পারবেন?” জবাবে তিনি বললেনঃ “আমার 


১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা 


করেছেন। 
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উন্মতের অযুর অঙ্গগুলো অযুর কারণে চমকাতে থাকবে, এই বিশেষণ অন্য কোন 
উন্মতের মধ্যে থাকবে না। আর আমার উন্মতকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া 
হবে এবং তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় । আর তাদের নুর বা জ্যোতি 
তাদের অগ্নে অগ্রে চলতে থাকবে এবং তাদের সন্তানরা তাদের সঙ্গে থাকবে।” 
যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, RTT ROO 


আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ 553 5 &ে?| ০5 অৰ্থাৎ “যাকে তার ডান হাতে 
কতাব (আমলনামা) দেয়া হবে (শেষ পর্যন্ত) ৷” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের, যার 
পাদদেশে নদী প্রবাহিত । সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য 


এর পরবর্তী আয়াতে কিয়ামতের মাঠের ভয়াবহ ও কম্পন সৃষ্টিকারী ঘটনার 
বর্ণনা রয়েছে যে, তথায় খীটি ঈমানদার সৎকর্মশীল লোক ছাড়া আর কেউই 
পরিত্রাণ পাবে না। 


হযরত সুলায়েম ইবনে আমির (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাবে 
দামেশকে আমরা একটি জানাযায় ছিলাম । যখন জানাযার নামায শেষ হয় এবং 
মৃতদেহ দাফন করার কাজ শুরু হয় তখন হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) 
বলেনঃ “হে জনমণ্ডলী! তোমরা এই দুনিয়ার মনযিলে সকাল-সন্ধ্যা করছো। 
তোমরা এখানে পুণ্য কার্যও করতে পার এবং পাপ কার্যও করতে পার । এরপরে 
অন্য মনযিলের দিকে তোমাদেরকে যাত্রা শুরু করতে হবে। এই কবরই হচ্ছে এ 
মনযিল যা নির্জনতা, অন্ধকার, পোকা-মাকড় এবং সংকীর্ণতার ঘর । কিন্তু যাকে 
আল্লাহ প্রশস্ততা দান করেন সেটা অন্য কথা । এরপর তোমরা কিয়ামত মাঠের 
বিভিন্ন স্থানে গমন করবে । এক জায়গায় বহু লোকের চেহারা সাদা-উজ্জ্বল হবে 

ং বহু লোকের চেহারা হবে কালো কুৎসিত । তারপর এক ময়দানে যাবে 
যেখানে হবে কঠিন অন্ধকার । সেখানে ঈমানদারদেরকে নুর বা জ্যোতি বন্টন 
করা হবে। সেখানে কাফির ও মুনাফিকদের জন্যে কোন জ্যোতি থাকবে না। 
এরই বর্ণনা নিম্নের আয়াতে রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “অথবা গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের 
উপর তরঙ্গ যার উর্ধে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত 
বের করলে তা আদোৌ দেখতে পাবে না । আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না 
তার জন্যে কোন জ্যোতিই নেই” (২৪ঃ ৪০) সুতরাং যেমন চক্ষুম্মানদের 
দৃষ্টিশক্তি দ্বারা অন্ধ ব্যক্তি কোন উপকার লাভ করতে পারে না, তেমনই মুনাফিক 
ও কাফিররা ঈমানদারদের নূর বা জ্যোতি দ্বারা কোন উপকার লাভ করতে সক্ষম 
হবে না । মুনাফিক ঈমানদারের কাছে আবেদন জানাবেঃ “তোমরা এতো বেশী 
সামনের দিকে এগিয়ে যেয়ো না, একটু থামো, যাতে আমরাও তোমাদের 
জ্যোতিকে আশ্রয় করে চলতে পারি।” দুনিয়ায় এই মুনাফিকরা যেমন 
মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করতো, তেমনই সেদিন মুসলমানরা 
মুনাফিকদেরকে বলবেঃ “তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান 
কর” এরা তখন ফিরে গিয়ে নূর বন্টনের জায়গায় হাযির হবে। কিন্তু সেখানে 
কিছুই পাবে না। এটাই আল্লাহ তাআলার প্রতারণা, যার বর্ণনা নিম্নের আয়াতে 
রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “তারা আল্লাহকে প্রতারিত করছে এবং আল্লাহও তাদেরকে 
তারিতকারী ৷” (৪8৪ ১৪২) অতঃপর তারা যখন সেখানে ফিরে যাবে তখন 
দেখবে যে, মুমিন ও তাদের মাঝে স্থাপিত হয়েছে একটি প্রাচীর যার একটি 
দরজা রয়েছে, ওর অভ্যন্তরে আছে রহমত এবং বহির্ভাগে রয়েছে শাস্তি । সুতরাং 
মুনাফিকরা নূর বন্টন হওয়ার সময় পর্যন্ত প্রতারণার মধ্যেই থাকবে। অতঃপর 
যখন মুমিনরা নূর পাবে এবং তারা পাবে না তখন রহস্য উদ্বাটিত হয়ে যাবে 
এবং তারা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে যাবে। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন অন্ধকার পূর্ণভাবে 
ছেয়ে যাবে এবং মানুষ তার হাতটিও দেখতে পাবে না তখন আল্লাহ তা'আলা 
একটা নুর প্রকাশ করবেন । মুসলমান এ দিকে যাবে, তখন মুনাফিকরাও তাদের 
পিছনে পিছনে যেতে শুরু করবে। মুমিনরা যখন সামনের দিকে অনেক বেশী 
এগিয়ে যাবে তখন মুনাফিকরা তাদেরকে ডাক দিয়ে থামতে বলবে এবং 
তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবে যে, দুনিয়ায় তারা সবাই তো এক সাথেই ছিল। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের গোপনীয়তা 
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রক্ষার্থে তাদের নাম ধরে ধরে ডাক দিবেন। মুমিনরাও নূর পাবে এবং 
মুনফিকরাও পাবে। কিন্তু পুলসিরাতের উপর তাদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হবে। 
যখন তারা পুলসিরাতের মাঝপথে পৌঁছবে তখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। 
তারা তখন সন্তুস্ত থাকবে । সবারই অবস্থা অত্যন্ত করুণ হবে। সবাই নিজ নিজ 
জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে৷ 


যে প্রাচীরের কথা এখানে বলা হয়েছে তা হলো জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে 
পাৰ্থক্যসীমা । এরই বর্ণনা ৬৬ (277 এর মধ্যে রয়েছে। সুতরাং জান্নাতে 
বিরাজ করবে রহমত ও শান্তি এবং জাহান্নামে থাকবে অশান্তি ও শাস্তি । সঠিক 
কথা এটাই ৷ কিন্তু কারো কারো উক্তি এই যে, এর দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসের 


প্রাচীরকে বুঝানো হয়েছে যা জাহান্নামের উপত্যকার নিকট থাকবে। 


হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা হলো বায়তুল 
মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকস্থ প্রাচীর, যার অভ্যন্তরে রয়েছে মসজিদ ইত্যাদি এবং 
বহির্ভাগে রয়েছে জাহানামের উপত্যকা । আরো কতক লোকও একথাই 
বলেছেন। কিন্তু এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতে নির্দিষ্টভাবে এই প্রাচীরই 
যে তাদের উদ্দেশ্য, তা নয়, বরং কাছাকাছি অর্থ হিসেবে এ আয়াতের তাফসীরে 
তীরা এটা উল্লেখ করেছেন। কেননা, জান্নাত আকাশে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে এবং 
জাহান্নাম সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে। 

হযরত কা’ব আহবার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে যে দরজার 
বর্ণনা আছে এর দ্বারা মসজিদের বাবুর রহমত উদ্দেশ্য, এটা বানী ইসরাঈলের 
রিওয়াইয়াত, যা আমাদের জন্যে সনদ হতে পারে না । সঠিক তত্ত্ব এই যে, 
দাড় করানো হবে মুমিন তো এর দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারপর 
দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর মুনাফিকরা হতবুদ্ধি হয়ে অন্ধকার ও শাস্তির মধ্যে 
ছিল। এখন এই মুনাফিকরা মুমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেঃ “দেখো, 
দুনিয়ায় আমরা তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম, জুমআর নামায জামাআতের সাথে 
আদায় করতাম, আরাফাতে ও যুদ্ধের মাঠে এক সাথে থাকতাম এবং এক সাথে 
_ অবশ্যপালনীয় কাজগুলো পালন করতাম (সুতরাং আজ আমাদেরকে তোমাদের 
সাথেই থাকতে দাও, পৃথক করে দিয়ো না)।” তখন মুমিনরা বলবেঃ “দেখো, 
কথা তোমরা ঠিকই বলছো বটে, কিন্তু নিজেদের কৃতকর্মগুলোর প্রতি একটু 
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লক্ষ্য কর তো! সারা জীবন তোমরা কুপ্রবৃত্তি ও আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ডুবে 
থেকেছো। ‘আজ তাওবা করবো, কাল মন্দ কাজ পরিত্যাগ করবো’ এ করতে 
করতেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছো এবং মুসলমানদের পরিনাম কি হয় তার দিকেই 
চেয়ে থেকেছো। কিয়ামত যে সংঘটিত হবেই এ বিশ্বাসও তোমাদের ছিল না, 
কিংবা তোমরা এই আশা পোষণ করতে যে, যদি কিয়ামত সংঘটিত হয়েও যায় 
তবে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর মৃত্যু পর্যন্ত আন্তরিকতার সাথে 
আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ার তোমরা তাওফীক লাভ করনি এবং আল্লাহ 
তা'আলা সম্পর্কে প্রতারক শয়তান তোমাদেরকে প্রতারণার মধ্যেই ফেলে 
রেখেছে। অবশেষে আজ তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করেছো ।” ভাবার্থ হলোঃ হে 
মুনাফিকের দল! দৈহিকরূপে তোমরা আমাদের সাথে ছিলে বটে, কিন্তু অন্তর ও 
নিয়তের সাথে আমাদের সঙ্গে ছিলে না। বরং সন্দেহ ও রিয়াকারীর মধ্যেই 
পড়েছিলে এবং মন লাগিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করারও সৌভাগ্য তোমরা লাভ 
করনি। 

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে বিয়ে-শাদী, 
মজলিস-সমাবেশ এবং জীবন-মরণ ইত্যাদিতে শরীক থাকতো । কিন্তু 
কিয়ামতের দিন তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেনঃ 


Ss ENG 2 2/77) DAY EEE Gl z 222 


PES SEs 2 os 2 23, A232 WH 5 3.27 


EET LLL Ee | 


ALAA 2/7 Bwis UP +9 Zs Lo A309, 3 

wl es. rl PH Se bl e055 Ss FE | 
ors 
oi 


অর্থাৎ “প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ । তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ 
ব্যক্তিরা নয়। তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে- 
তোমাদেরকে কি সে সাকারে (জাহার্নামে) নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবেঃ আমরা 
মুসন্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে আহার্য দান করতাম না 
এবং আমরা আলোচনাকারীদের সাথে আলোচনায় নিমগন থাকতাম । আমরা 


কর্মফল অস্বীকার করতাম, আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত '' (৭৪8৪ ' 


৩৮-৪৭) প্রকাশ থাকে যে, এ প্রশ্ন করা হবে শুধু তাদেরকে ধমক, শাসন গর্জন 
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এবং লজ্জিত করার জন্যে । আসলে তো প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মুসলমানরা 
পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিফহাল থাকবে । 

অতঃপর ওখানে যেমন বলা হয়েছিল যে, কারো সুপারিশ তাদের কোন 
উপকার করবে না, অনুরূপভাবে এখানে বলেনঃ আজ তোমাদের নিকট হতে 
কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট 
হতেও না, যদি তারা যমীন ভর্তি সোনাও প্রদান করে। তাদের আবাসস্থল হবে 
জাহান্নাম । এটাই তাদের যোগ্য স্থান, কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম । 


১৬। যারা ঈমান আনে তাদের ০ ০১3 ০০৯০ 
হৃদয় ভক্তি বিগলিত হবার le 17 AN 
সময় কি আসেনি, আল্লাহর 27 ৮ 2 299772 327 
স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ ৮ 4 52 4 


হয়েছে তাতে? এবং পূর্বে 322392 7 4444/2 oj 0 
যাদেরকে কিতাব দেয়া Ce ETE 


P2372 ei 


হয়েছিল তাদের মত যেন তারা 45 ০ C301 1351 Au 
53 

না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত ij NA SOE 

হয়ে গেলে যাদের অস্তঃকরণ Sis AN pgsle Js 

কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের _,, \ 209492 20572144 

অধিকাংশই সত্যত্যাগী ৷ | a! ~~ 
১৭। জেনে রেখো যে, আল্লাহই 22/১ ৬০7 

ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর AGF lel 

পুনজীবিত করেন। আমি কঠ ATU 

ul bid LO a 

বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে O Ylias Sal cy AN 

তোমরা বুঝতে পার । 

আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ মুমিনদের জন্যে কি এখন পর্যন্ত এ সময় আসেনি 
যে, তারা আল্লাহর যিকির, নসীহত, কুরআনের আয়াতসমূহ এবং নবী (সঃ)-এর 
হাদীসসমূহ শুনে তাদের হৃদয় বিগলিত হয়? তারা শুনে ও মানে, আদেশসমূহ 
পালন করে এবং নিষিদ্ধ জিনিস হতে বিরত থাকে? 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কুরআন কারীম অবতীর্ণ হতে হতে 
তেরো বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়, এরপরেও মুসলমানদের অন্তর ইসলামের প্রতি 
পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়নি, এখানে এরই অভিযোগ করা হয়েছে। 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন $ “চার বছর অতিক্রান্ত হতেই 
আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিন্দে করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।” 

সাহাবীগণ (রাঃ) দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করুন৷” তখন 48% 
০4% £514, অবতীৰ্ণ হয়। অৰ্থাৎ “(হে নবী সঃ)! আমি তোমার নিকট 
উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি।" (১২-৩) কিছুদিন পর আবার তারা এই আরজই 
করলে আল্লাহ তা'আলা ৩০১৯ ১-1 4% এ/ অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ “আল্লাহ 
উত্তম বাণী অবতীর্ণ করেছেন।' (৩৯৪ ২৩) আরো কিছুদিন পর পুনরায় তারা 
একথাই বললে আল্লাহ তা'আলা ... 1,41 ৮১১ ৬ /1-এ আয়াত অবতীৰ্ণ 
করেন। fl 

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “মানুষের মধ্য হতে প্রথম (ভাল বিষয়) যা উঠে যাবে তা হবে এই 
বিনয়-নম্ৃতা ৷” 

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ “পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল 
তাদের মত যেন এরা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ 
কঠিন হয়ে পড়েছিল ৷’ আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে ইয়াহুদী নাসারার মত হতে 
নিষেধ করছেন । তারা আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। স্বল্প মূল্যের 
বিনিময়ে ওকে বিক্রি করে দিয়েছিল । কিতাবুল্লাহকে পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে 
নিজেদের মনগড়া মত ও কিয়াসের পিছনে পড়ে গিয়েছিল । নিজেদের আবিষ্কৃত 
উক্তিগুলো তারা মানতে থাকে। আল্লাহর দ্বীনে তারা অন্যদের অন্ধ অনুকরণ 
করতে থাকে নিজেদের আলেম ও দরবেশদের সনদ বিহীন কথাগুলো তারা 
দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। এই দুঙ্কার্যের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তা'আলা 
তাদের হৃদয় কঠোর করে দেন। আল্লাহ তা'আলার হাজারো কথা শুনালেও 
তাদের অন্তর নরম হয় না। কোন ওয়াজ নসীহত তাদের উপর প্রভাব বিস্তার 
করতে পারে না। কোন প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন তাদের অন্তরকে আল্লাহর 
দিকে ফিরাতে সক্ষম হয় না। তাদের অধিকাংশই ফাসেক ও প্রকাশ্য দুষ্কৃতিকারী 
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হয়ে যায়। তাদের অন্তর অপবিত্র এবং আমল অপরিপক্ধক হয়। যেমন আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদের উপর অভিসম্পাত 
নাযিল করেছি ও তাদের অন্তর কঠোর করে দিয়েছি, তারা কথাগুলো স্বস্থান হতে 
ফিরিয়ে দেয় এবং আমার উপদেশাবলী তারা ভুলে যায়।”(৫ঃ ১৩) অর্থাৎ তাদের 
অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। তাই তারা আল্লাহর কথাগুলোর পরিবর্তন ঘটায়, 
সৎকার্যাবলী পরিত্যাগ করে এবং অসৎকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে । এ জন্যেই রাব্বুল 
আ'লামীন এই উন্মতকে সতর্ক করছেনঃ সাবধান! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের 
মত হয়ো না । সৰ্বদিক দিয়েই তাদের হতে পৃথক থাকো । 

হযরত রাবী ইবনে আবি উমাইলা (রাঃ) বলেন, কুরআন হাদীসের মিষ্টত্ব তো 
অনস্বীকার্য বটেই, কিন্তু আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে 
একটি খুবই প্রিয় ও মধুর কথা শুনেছি যা আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে। তিনি 
বলেছেনঃ “যখন বানী ইসরাঈলের আসমানী কিতাবের উপর কয়েক যুগ 
অতিবাহিত হলো তখন তারা কিছু কিতাব নিজেরাই রচনা করে নিলো এবং 
তাতে এঁ মাসআলাগুলো লিপিবদ্ধ করলো যেগুলো তাদের নিকট পছন্দনীয় ছিল। 
ওগুলো ছিল তাদের নিজেদেরই মস্তিষ্ক প্রসৃত। এখন তারা সানন্দে জিহবা ঘুরিয়ে 
ঘুরিয়ে ওগুলো পড়তে লাগলো। ওগুলোর অধিকাংশ মাসআলা আল্লাহর 
কিতাবের বিপরীত ছিল। যেসব হুকুম মানতে তাদের মন চাইতো না তা তারা 
পরিবর্তন করে দিতো এবং নিজেদের রচিত কিতাবে নিজেদের চাহিদা মত 
মাসআলা জমা করে নিতো। এগুলোর উপরই তারা আমল করতো । এখন তারা 
জনগণকেও মানতে উদ্বুদ্ধ করলো । তাদেরকে তারা এরই দাওয়াত দিলো এবং 
জোরপূর্বক মানাতে শুরু করলো। এমনকি যারা মানতে অস্বীকার করতো 
তাদেরকে তারা শাস্তি দিতো, কষ্ট দিতো, মারপিঠ করতো এবং হত্যা করে 
ফেলতেও কুণ্ঠিত হতো না । তাদের মধ্যে একজন আল্লাহওয়ালা, আলেম ও 
মুত্তাকী লোক ছিলেন । তিনি তাদের শক্তি ও বাড়াবাড়িতে ভীত হয়ে আল্লাহর ' 
কিতাবকে একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিসে লিখে একটি শিঙ্গায় ভরে দেন এবং এ 
শিঙ্গাটিকে স্বীয় ফৃন্ধে লটকিয়ে দেন। তাদের দুঙ্কার্য ও হত্যাকাণ্ড দিন দিন বেড়েই 
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চললো । শেষ পর্যন্ত তারা এ লোকদেরকে হত্যা করে ফেললো যারা আল্লাহর 
কিতাবের উপর আমলকারী ছিলেন। অতঃপর তারা পরস্পর পরামর্শ করলোঃ 
“দেখো, এভাবে এক এক করে কতজনকে আর হত্যা করতে থাকবে? এদের বড় 
আলেম, আমাদের এই কিতাবকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারকারী এবং সমস্ত বানী 
ইসরাঈলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর কিতাবের উপর আমলকারী অমুক 
আলেম রয়েছেন, তাকে ধরে নিয়ে এসো এবং তার সামনে তোমাদের এই 
কিতাব পেশ কর । যদি তিনি মেনে নেন তবে তো আমাদের জন্যে সোনায় 
সোহাগা হবে। আর যদি না মানেন তবে তাকে হত্যা করে ফেলো । তাহলে 
তোমাদের এই কিতাবের বিরোধী আর.কেউ থাকবে না। আর অন্যেরা সবাই 
আমাদের এই কিতাবকে কবূল করে নিবে এবং মানতে শুরু করবে।” এই 
পরামর্শ অনুযায়ী এ লোকগুলো আল্লাহর কিতাবের আলেম ও আমেল এ বুযুর্গ 
ব্যক্তিকে ধরে আনলো এবং বললোঃ “দেখুন, আমাদের এই কিতাবের সব কিছুই 
আপনি মানেন তো? না, মানেন না? এর উপর আপনার ঈমান আছে, না নেই?” 
উত্তরে এ আল্লাহওয়ালা আলেম লোকটি বললেনঃ “তোমরা এতে যা লিখেছো তা 
আমাকে শুনিয়ে দাও ৷” তারা শুনিয়ে দেয়ার পর বললোঃ “এটা আপনি মানেন 
তো?” এ ব্যক্তির জীবনের ভয় ছিল, এ কারণে সাহসিকতার সাথে ‘মানি না’ এ 
কথা সরাসরি বলতে পারলেন না, বরং তার এঁ শিঙ্গার দিকে ইশারা করে 
বললেনঃ “আমার এর উপর ঈমান রয়েছে।” তারা বুঝলো যে, তার ঈমান 
তাদের কিতাবের উপরই রয়েছে। তাই তারা তাকে কষ্ট দেয়া হতে রিরত 
থাকলো । তথাপিও তারা তার কাজ কারবার দেখে সন্দেহের মধ্যেই ছিল। শেষ 
পর্যন্ত যখন তার মৃত্যু হলো তখন তারা তদন্ত শুরু করলো যে, না জানি হয় তো 
তার কাছে আল্লাহর কিতাবের ও সত্য মাসআলার কোন গ্রন্থ রয়েছে। অবশেষে 
তারা তার এঁ শিঙ্গাটি উদ্ধার করলো । পড়ে দেখলো যে, ওর মধ্যে আল্লাহর 
কিতাবের আসল মাসআলাগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এখন তারা কথা বানিয়ে নিয়ে 
বললোঃ “আমরা তো কখনো এই মাসআলাগুলো শুনিনি । এরূপ কথা আমাদের 
ধর্মে নেই৷” ফলে ভীষণ হাঙ্গামার সৃষ্টি হলো। তারা বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে 
পড়লো । এই বাহাত্তরটি দলের মধ্যে যে দলটি সত্যের উপর ছিল সেটা হলো এ 
দল, যারা এ শিঙ্গাযুক্ত মাসআলাগুলোর উপর আমলকারী ছিল।” হযরত ইবনে 
মাসউদ (রাঃ) এরই ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেনঃ “হে জনমণ্ডলী! তোমাদের 
মধ্যে যারা বাকী থাকবে তারা অনুরূপ সমস্যারই সম্মুখীন হবে এবং হবে 


সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন ও নিরুপায় । সুতরাং এই অক্ষমতা, অসহায়তা ও 
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শক্তিহীনতার সময়েও তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে আল্লাহর দ্বীনের উপর স্থির ও 
অটল থাকা এবং আল্লাহদ্রোহীদেরকে ঘৃণার চক্ষে দেখা” 


ইবরাহীম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইত্রীস ইবনে উরকূব (রাঃ) 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ “হে আবদুল্লাহ 
(রাঃ)! যে ব্যক্তি ভাল কাজের আদেশ করে না এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে 
না সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে” একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ 
“ধ্বংস হবে এ ব্যক্তি যে অন্তরে ভালকে ভাল ও মন্দকে মন্দ বলে জানে না৷” 
অতঃপর তিনি বানী ইসরাঈলের উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেন।”২ 


এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘জেনে রেখো যে, আল্লাহই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর 
পুনর্জীবিত করেন৷’ এতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ের দিকে যে, আল্লাহ তা'আলা 
কঠোর হৃদয়কে কঠোরতার পরেও নরম করে দিতে সক্ষম । পথভ্রষ্টদেরকে 
তাদের পথভ্রষ্টতার পরেও তিনি সরল সঠিক পথে আনয়নের ক্ষমতা রাখেন। বৃষ্টি 
যেমন শুষ্ক ভূমিকে সিক্ত করে থাকে, তেমনই আল্লাহ তাআলা মৃত হৃদয়কে 
জীবিত করতে পারেন। অন্তর যখন গুমরাহীর অন্ধকারে ছেয়ে যায় তখন 
আল্লাহর কিতাবের আলো আকস্মিকভাবে ওঁ অন্তরকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলে। 
আল্লাহর অহী অন্তরের তালা চাবি স্বরূপ । সত্য ও সঠিক হিদায়াতকারী হলেন 
একমাত্র আল্লাহ । তিনিই পথ্ৰষ্টতার পর সরল সঠিক পথে আনয়নকারী ৷ তিনি 
যা চান তাই করে থাকেন। তিনি বিজ্ঞানময়, সূক্ষদর্শী, সম্যক অবগত এবং 
শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার অধিকারী । তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান । 


১৮ । দানশীল পুরুষ ও দানশীল ২, ১৪2/০2 ৩৪০? $ 
নারী এবং যারা আল্লাহকে Pee 000% 
উত্তম ঝ্চণ দান করে তাদেরকে #9770 2727, 
দেয়া হবে বহুগুণ বেশী এবং US Edel 
তাদের জন্যে রয়েছে Ee S/\ Ys 2 
মহাপুরস্কার । 0 mg set ins 

১৯। যারা আল্লাহ ও তার রাসূলে Lah Sova 
(সঃ) ঈমান আনে, তারাই ৮ 2 22w 
তাদের প্রতিপালকের নিকট Sn nd 


১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইমাম আবূ জা’ফর অর (Gn. FEOpdss.com 
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সত্যনিষ্ঠ ও শহীদ । তাদের TES BoA IIL, 
জন্যে রয়েছে তাদের প্রাপ্য £1" 1% 5 :১৫|, 


124, 29574, 720222297 
ক্ৰ ও জ্যো যারা |, 59,45 52 


যারা একমাত্র আল্লাহর সম্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় হালাল ধন-সম্পদ থেকে সৎ 
নিয়তে দান করে, আল্লাহ্‌ বিনিময় হিসেবে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে তাদেরকে 
প্রদান করবেন । তিনি তাদেরকে এঁ দান দশ গুণ হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত এবং 
তারও বেশী বৃদ্ধি করবেন। তাদের জন্যে রয়েছে বেহিসাব সওয়াব ও 
মহাপুরস্কার । 

আল্লাহ এবং তীর রাসূল (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরাই সিদ্দীক ও 
শহীদ । এই দুই গুণের অধিকারী শুধুমাত্র এই ঈমানদার লোকেরাই । কোন কোন 
শুরুজন *144)| কে পৃথক বাক্য বলেছেন। মোটকথা, তিন শ্রেণী হলো। (এক) 
£53447 (দানশীল), (দুই) ০৩১১৩ (সত্যনিষ্ঠ) এবং (তিন) -4% 


-(শহীদগণ)। যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ 
2 


| : 
Aw SL ow UB A307 2390770 b 377 


23 EY 
sl os pte Dl pal dl pe ILS dlls al E28 


723 4 LL ww or 
- zkall lapdls onal 

অর্থাৎ “আর যে আল্লাহ এবং রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করবে সে নবী, 
সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তাদের 
সঙ্গী হবে।” (৪৪ ৬৯) এখানেও সিদ্দীক ও শহীদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করা 
হয়েছে, যার দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এঁরা দুই শ্রেণীর লোক । সিদ্দীকের মর্যাদা 
নিঃসন্দেহে শহীদ অপেক্ষা বেশী । 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীরা তাদের উপরের প্রাসাদের জান্নাতীদেরকে 
এভাবেই দেখবে, যেমন তোমরা পূর্ব দিকের ও পশ্চিম দিকের উজ্জ্বল নক্ষত্রকে 
আকাশ প্রান্তে দেখে থাকো ৷” সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর 
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রাসূল (সঃ)! এ মর্যাদা তো শুধু নবীদের, তারা ছাড়া তো এ মর্যাদায় অন্য কেউ 
পৌছতে পারবে না?” জবাবে তিনি বললেনঃ “হ্যা, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে 
তার শপথ! এরা হলো এ সব লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং 
রাসূলদের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করেছে।”* 

একটি গারীব হাদীস দ্বারা এটাও জানা যায় যে, এই আয়াতে শহীদ ও 
সিদ্দীক এ দুটো এই মুমিনেরই বিশেষণ । 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমার উম্মতের মুমিন ব্যক্তি শহীদ ।” অতঃপর 
তিনি এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন । 

হযরত আমর ইবনে মায়মূন (রঃ) বলেনঃ “এ দু'জন কিয়ামতের দিন দুটি 
অঙ্গুলীর মত হয়ে আসবে” 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, শহীদদের রূহ সবুজ রঙ এর 
পাখীর দেহের মধ্যে থাকবে। জান্নাতের মধ্যে যথেচ্ছা পানাহার করে ঘুরে 
বেড়াবে । রাত্রে লণ্ঠনের মধ্যে আশ্রয় নিবে। তাদের প্রতিপালক তাদের উপর 
প্রকাশিত হয়ে বলবেনঃ “তোমরা কি চাও?” উত্তরে তারা বলবেঃ “আমাদেরকে 
পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আবার আপনার পথে জিহাদ করে 
শহীদ হতে পারি।” আল্লাহ তা'আলা জবাব দিবেনঃ “আমি তো এই ফায়সালা 
করেই দিয়েছি যে, দুনিয়ায় কেউ পুনরায় ফিরে যাবে না৷” 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি ৷’ 
এ নূর বা জ্যোতি তাদের সামনে থাকবে এবং তা তাদের আমল অনুযায়ী হবে। 

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “শহীদগণ চার প্রকার । (এক) এ পাকা ঈমানদার যে শক্রর মুখোমুখি 
হয়েছে এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করেছে, অবশেষে শহীদ হয়েছে। সে এমনই ব্যক্তি যে, 
(তার মর্যাদা দেখে) লোকেরা তার দিকে এই ভাবে তাকাবে” এ সময় 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার মস্তক এমনভাবে উঠান যে, তীর টুপিটি মাথা হতে নীচে 
পড়ে যায়। আর এ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় হযরত উমার (রাঃ)-এরও মাথার 
টুপি নীচে পড়ে যায়। (দুই) এঁ ব্যক্তি যে ঈমানদার বটে এবং জিহাদের জন্যে 
বেরও হয়েছে। কিন্তু অন্তরে সাহস কম আছে। হঠাৎ একটি তীর এসে তার 


১. এ হাদীসটি ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) 
বৰ্ণনা করেছেন। 
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দেহে বিদ্ধ হয় এবং দেহ হতে রূহ বেরিয়ে যায়। এ ব্যক্তি হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর 

শহীদ । (তিন) এঁ ব্যক্তি যার ভাল মন্দ আমল রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা 

তাকে পছন্দ করেছেন। সে জিহাদের মাঠে নেমেছে এবং কাফিরদের হাতে নিহত 
হয়েছে। এ ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর শহীদ । (চার) এঁ ব্যক্তি যার গুনাহ খুব বেশী 
আছে । সে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে এবং শত্রুর হাতে নিহত হয়েছে। এ হলো 
চতুৰ্থ শ্রেণীর শহীদ ।”? 

এই সৎ লোকদের পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা অসৎ 
লোকদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর নিদর্শন 
অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী । 

২০। তোমরা জেনে রেখো যে, 2) 72 26222972 
পার্থিব জীবন তো ১৮!!! এ-". 
ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, 5947,69 2459 7/28 
পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ 1834 i Coal 

? bute 1373098 77 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সম্ততিতে FSS CCH Me 
প্রাচুয লাভের প্রতিযোগিতা 27 Lor Bb /3/9 (3/23 
ব্যতীত আর কিছুই নয়; ওর SE $5 23331, Jel 

20 E8707 933 772/ 
SE মদ্ধারা চংগর Ef SE TUS Cal 

পর টা শুকিয়ে BIH Ls Lr 2 22) 

করে, অতঃপর ও Wm Ha LS 

যায়, ফলে তুমি ওটা পীতবর্ণ ০/7/১2 2০ 

দেখতে পাও, অবশেষে ওটা Sal isd 

খড় কুটায় পরিণত হয়। 
পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি 
& 2১৮2 Gs 


i 
এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি । Ll; ০ sly 


পার্থিবজীবন ছলনাময় ভোগ 1292 27-4 
ব্যতীত কিছুই নয় । ole 3 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম 

তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। 
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২১। তোমরা অগ্রণী হও ১ ১.2/1 92 ১ 
তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ০ ১৮৮ ৫! ৮5 ' 
2/7, 7837 G28 
ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে 2 ert F015 
যা প্রশ্স্তৃতায় আকাশ ও 22,8 2492) 37297 
পৃথিবীর মত, যা প্রস্তুত করা +১ fi 
হয়েছে আন্লাহ ও তার SY I | 
Y 1 
রাসূলগ'ণে বিশ্বাসীদের জন্যে । 2 2} 
এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ১} AHA ৰ 52 all 
ইচ্ছা ঠিনি এটা দান করেন; 

% + If i 
আল্লাহ মহা অনুখহশীল । 0 fi 
আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, দুনিয়ার সবকিছুই অতি ঘৃণ্য, তুচ্ছ ও 

নগণ্য । এখানে দুনিয়াবাসীর জন্যে রয়েছে শুধুমাত্র ক্রীড়া-কৌতুক, শান-শওকত, 
পারস্পরিক গর্ব ও অহংকার এবং ধন-দৌলত ও সনম্তান-সম্ততিতে প্রাচুর্য লাভের 
রসরাজ হন তা বরাতে রবে i 


Ls Gus 
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Eas OS DR HEE গবাদি পশু 
এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হয়েছে। এই 
সব ইহ্জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ, তার নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল ।'(৩৪ ১৪) 

এরপর পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এর শ্যামল-সজীবতা 
ধবংসশীল, এখানকার নিয়ামতরাশি নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী । ৬% বলা হয় এ বৃ 
যা মানুষের নৈরাশ্যের পর বর্ষিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ টু 3%; 
£5১ 2% অৰ্থাৎ ভিনিই আল্লাহ যিনি মানুষের নৈরাশোয উন বৃ 
বর্ষণ করে থাকেন। সুতরাং যেমন বৃষ্টির কারণে যমীনে শস্য উৎপাদিত হয়, 
ENE HL SO PCED IS Bone HO 
অনুক্ূপঙ্যাবে দুনিয়াবাসী দুনিয়ার মাল-ধন, পণ্যদ্রব্য এবং মূল্যবান সামগ্রী লাভ 
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করে অহংকারে ফুলে ওঠে ৷ কিন্তু পরিণাম এই দাড়ায় যে, ক্ষেতের এঁ 
সবুজ-শ্যামল ও নয়ন তৃপ্তিকর শস্য শুকিয়ে যায় এবং শেষে খড় কুটায় পরিণত 
হয়। ঠিক তদ্রুপ দুনিয়ার সজীবতা ও চাকচিক্য এবং ভোগ্যবস্তু সবই একদিন 
মাটির সাথে মিশে যাবে দুনিয়ার জীবনও তাই । প্রথমে আসে হোৌঁবন, এর পরে 
অর্ধবয়স এবং শেষে বার্ধক্যে উপনীত হয় । স্বয়ং মানুষের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ । 
তার শৈশব, কৈশর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্্‌ এবং বার্ধক্য, এসব অবস্থার কথা চিন্তা 
করলে বিস্মিত হতে হয়! কোথায় সেই যৌবনাবস্থার রক্তের গরঃা এবং শক্তির 
দাপট, আর কোথায় বার্ধক্যাবস্থার দুর্বলতা, কোমরের বক্র'চা ও অস্থির 
শক্তিহীনতা! যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ 
A/a 809 3d ode rel LB 139013707 2 Grr 
alo aad a 0 NSE HC Sd LO DEE 12 
2903 293 LIAS TL 7 3337003, 0732 io 
- 22 mall p23 ty be Glo dt 3 bas 55 

অর্থাৎ “আল্লাহ তিনিই যিনি তোমাদেরকে দুর্বলতার অবস্থায় সৃ' ষ্ট করেছেন, 
তারপর এ দুর্বলতার পরে শক্তি দান করেছেন, আবার এঁ শক্তির প''র দিয়েছেন 
দুর্বলতা ও বার্ধক্য, তিনি যা চান সৃষ্টি করে থাকেন, তিনি' সর্বজ্ঞ ও 
ক্ষমতাবান ৷''(৩০৪ ৫৪) 

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দুনিয়ার অস্থায়ীত্‌ ও নশ্বরতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা আখিরাতের দু'টি দৃশ্য প্রদর্শন করে একটি হতে ভয় 
দেখাচ্ছেন ও অপরটির প্রতি উৎসাহিত করছেন । তিনি বলেনঃ সত্বরই কিয়ামত 
সংঘটিত হতে যাচ্ছে এবং ওটা নিজের সাথে নিয়ে আসছে আল্লাহর আয !ব ও 
শাস্তি এবং তার ক্ষমা ও সন্তুষ্টি । সুতরাং তোমরা এমন কাজ কর হাদ্‌ দ্বারা 
আল্তাহর অসন্তুষ্টি হতে বাঁচতে পার এবং তার সন্তুষ্টি লাভ করতে পার, রক্ষা 
পেতে পার তার শাস্তি হতে এবং হকদার হতে পার তার ক্ষমার! দুনিয়া (তা শুধু 
প্রতারণার বেড়া । যে এর প্রতি আকৃষ্ট হয় তার অবস্থা এমনই হয় যে, এই ! দুনিয়া 
ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি সে খেয়ালই করে না। দিনরাত্রি ওরই চিন্তাতেই ॥ :স ডুবে 
থাকে। এই নশ্বর ও ধ্বংসশীল জগতকে সে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে 
থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থাও তার দাড়িয়ে যায় যে, সে আহি রাতকে 
অস্বীকার করে বসে । 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ₹ /লেছেনঃ 
“জানাতে একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া ও ওর মধ্যে যা কিছু অ ছে তার 
সব থেকে উত্তম । তোমরা পাঠ করঃ 
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2992 9773 “2 


ial [3 5 sll HA L 
অৰ্থাৎ “পার্থিব জীবন ছলনার ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়৷” 


হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে জান্নাত জুতার তাসমার (চামড়ার লম্বা অংশের) 
চেয়েও বেশী নিকটবর্তী, জাহাননামও অনুরূপ ৷” * সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, ভাল ও 
মন্দ মানুষের খুবই নিকটে রয়েছে তাই মানুষের উচিত মঙ্গলের দিকে অগ্রণী 
হওয়া এবং মন্দ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যাতে পাপ ও অন্যায় মাফ হয়ে যায় এবং 
পুণ্য ও মর্যাদা উঁচু হয়। এ জন্যেই এর পরপরই আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমরা 
অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জার্বাত লাভের প্রয়াসে যা 
প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


2522724972) 7 2332/7 D334 31 7 27) 2 
wis sl Nl SN es PO RG LIE LS 
22 092 
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অর্থাৎ “তোমরা দৌড়িয়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং 
এমন জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা হলো আকাশ ও পৃথিবী (তুল্য) যা তৈরী 
করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে (৩ ৪ ১৩৩) 

এ লোকগুলো আল্লাহ তাআলার এই অনুগ্রহ লাভের যোগ্য ছিল। এ জন্যেই 
পরম করুণাময় আল্লাহ এদের প্রতি তার পূর্ণ অনুগ্রহ দান করেছেন। 


পূর্বে একটি বিশুদ্ধ হাদীস গত হয়েছে যে, একবার মুহাজিরদের মধ্য" হতে 
দরিদ্র লোকেরা আর্য করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সম্পদশালী লোকেরা 
তো জারাতের উচ্চশ্রেণী ও চিরস্থায়ী নিয়ামত রাশির অধিকারী হয়ে গেলেন!” 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) প্রশ্ব করলেনঃ “এটা কিরূপে?” উত্তরে তারা বললেনঃ “নামায, 
রোযা তো তারা ও আমরা সবাই করি। কিন্তু মাল-ধনের কারণে তারা দান 
খায়রাত ও গোলাম আযাদ করে থাকেন। কিন্তু আমরা দারিদ্রের কারণে এ কাজ 
করতে পারি না।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেনঃ “এসো, আমি 
তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিচ্ছি, যদি তোমরা তা কর তবে 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আয়াতটির উল্লেখ ছাড়া হাদীসটি 
সহীহ গ্রন্থেও রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাংআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
২. ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম বুখারী (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
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তোমরা সবারই আগে বেড়ে যাবে। তবে তাদের উপর তোমরা প্রাধান্য লাভ 

করতে পারবে না যারা নিজেরাও এ কাজ করতে শুরু করে দিবে। তাহলো এই 

যে, তোমরা প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার 

আল্লাহু আকবার এবং তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করবে৷” কিছুদিন পর এ 

মহান ব্যক্তিবর্গ পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেনঃ 

“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের এই অযীফার খবর আমাদের ধনী 

ভাইয়েরাও পেয়ে গেছেন এবং তারাও এটা পড়তে শুরু করেছেন!” তখন 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান 
করেন।” 

২২। পৃথিবীতে অথবা BR 2 ot 2 
ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর dis leo 
যে বিপর্যয় আসে আমি তা থে 
সংঘটিত করার পূর্বেই তা Sek ll a) Ys 
লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে CL TET SLE ED) 

bes i 
এটা খুবই সহজ । £52 Ele 

২৩ । এটা এই জন্যে যে, তোমরা L 

যা হারিয়েছো তাতে যেন os IGS YY 


তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা BBG 2 LIB 7 2 

তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন aS OW: bal 

্ব / 2 22 > 2১ / 

তার জন্যে হষোৎ্ফুল্র না হও । Js 2 SS 3; 
আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত 

22/ 

ও অহংকারীদেরকে । 92” 
২৪ । যারা কার্পণ্য করে এবং L299? /99/722০56 


কানা dats rab -  ; 


ফিরিয়ে ATA 
জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তো LOC SB Hod 
অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। LG 
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আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মাখলূকাতকে . 
সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন যে, 

ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে কোন বিপর্যয় আসে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কারো উপর কোন 
Cae তার এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, ওটার হওয়া নিশ্চিতই 
ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, প্রাণসমূহ সৃষ্টি করার পূর্বেই ওদের ভাগ্য নির্ধারিত 
ছিল। কিন্তু সঠিকতম কথা এটাই যে, মাখলূককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের 
ভাগ্য নির্ধারিত ছিল। 

ইমাম হাসান (রাঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ব করা হলে তিনি বলেনঃ 
“সুবহানাল্লাহ! প্রত্যেক বিপদ বিপর্যয় যা আসমান ও যমীনে আপতিত হয় তা 
প্রাণসমূহের সৃষ্টির পূর্বেই মহান প্রতিপালকের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং 
এতে সন্দেহের কি আছেঃ?” যমীনের মসীবত হলো অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি এবং 
ব্যক্তিগত জীবনের বিপদ হলো দুঃখ, কষ্ট, রোগ ইত্যাদি । 

যে কাউকেও কোন আচড় লাগে বা পা পিছলিয়ে পড়ে কোন আঘাত লাগে 

ংবা কোন কঠিন পরিশ্রমের কারণে ঘর্ম নির্গত হয়, এসবই তার গুনাহর 
কারণেই হয়ে থাকে। আরো তো বহু গুনাহ রয়েছে যেগুলো গাফুরুর রাহীম 
আল্লাহ ক্ষমা করেই দেন। কাদরিয়া সম্প্রদায়ের মত খণ্ডনে এই আয়াত একটি 
বড় দলীল । তাদের ধারণা এই যে, পূর্ব অবগতি কোন জিনিসই নয়। আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন! 

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যমীন ও আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ 
হাজার পূর্বে তকদীর নির্ধারণ করেন। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তার আরশ 
পানির উপর ছিল” 

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ কার্য অস্তিত্বে আসার পূর্বে ওটা জেনে নেয়া, ওটা 
হওয়ার জ্ঞান লাভ করা এবং ওটাকে লিপিবদ্ধ করা আল্লাহ তা'আলার নিকট 
োঢেই কৰিল নয় । তিনিই তো ওণডলোর সৃচিকত! ৷ যা কিছু হয়েগেছে এবংয়া 
কিছু হবে, তার সীমাহীন জ্ঞান সবই অন্তর্ভুক্ত করে। 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাদেরকে এ খবর এজন্যেই দিলাম 
যে, তোমাদের উপর যে বিপদ আপদ আপতিত হয় তা কখনো টলবার ছিল না 
এ বিশ্বাস যেন তোমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়। সুতরাং বিপদের 
১. এটা ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সময় যেন তোমাদের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থিরতা এবং রূহানী শক্তি বিদ্যমান 
থাকে। তোমরা যেন হায়, হায়, হা-হুতাশ না কর এবং অধৈর্য না হয়ে পড় । 
তোমরা যেন নিশ্চিন্ত থাকো যে, এ বিপদ আসারই ছিল। অনুরূপভাবে যদি 
তোমরা ধন-সম্পদের বিজয় ইত্যাদি অযাচিতভাবে লাভ কর তবে যেন অহংকারে 
ফেটে না পড় । এমন যেন না হও যে, ধন-মাল পেয়ে আল্লাহকে ভুলে বস । এই 
সময়েও তোমাদের সামনে আমার শিক্ষা থাকবে যে, তোমাদেরকে ধন-মালের 
মালিক করে দেয়া আমারই হাতে, এতে তোমাদের কোনই কৃতিত্ব নেই । 

একটি কিরআতে $6 আছে এবং আর একটি কিরআতে বট আছে। 
দুটোই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এ জন্যেই ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে 
করে এবং অন্যের উপর গর্ব প্রকাশ করে সে আল্লাহর শত্রু । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “অশান্তি ও শান্তি এবং আনন্দ ও 
নিরানন্দ সব মানুষের উপরই আসে। আনন্দকে কৃতজ্ঞতায় এবং দুঃখকে 
ধৈ্যধারণে কাটিয়ে দাও ৷” 

মহামহিমাব্বিত আল্লাহ বলেনঃ এ লোকগুলো নিজেরাও কৃপণ ও শরীয়ত 
বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকে এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য ও শরীয়ত বিরোধী কাজের 
নির্দেশ দিয়ে থাকে । যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে 
তার কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কেননা তিনি সমস্ত মাখলূক হতে 
অভাবমুক্ত ও বেপরোয়া । তিনি তো প্রশংসার্হ । যেমন হযরত মূসা (আঃ) 
বলেছিলেনঃ 


A 
G2, A L232, 2773937 2922/7 2 


NE MC Gliese! LAS sl 
অর্থাৎ “যদি তোমরা কুফরী কর এবং সারা বিশ্বের মানুষও কাফির হয়ে যার 

(তবুও আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে না), সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তো 

অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ ।”(১৪৪ঃ ৮) 

২৫। নিশ্চয়ই আমি আমার LL BIL 375 
রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি ৮) GL D0 
স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের LEE 1 ws 
ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ ee As 
সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি EE 
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ও (272 43432// ? 
lh EUS BLS aS LOR Ll 
জন্যে বহুবিধ কল্যাণ; এটা a CHORE 
এই জন্যে যে, আল্লাহ প্রকাশ EAE ENE 
করে দিবেন কে প্রত্যক্ষ না $১ ০; 
করেও তাকে ও তাঁর $$ ৯, $৯০০2 299, 
রাসূলদেরকে সাহায্য করে। ৩53 4 ১০৮ 4০১১ 
আল্দুাহ শক্তিমান, E927 
পরাক্রমশালী । El 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি আমার রাসূলদেরকে (আঃ) মু’জিযা দিয়ে, 
স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করে এবং পূর্ণ দলীলসমূহ দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছি। সাথে 
সাথে তাদেরকে কিতাবও প্রদান করেছি যা খীটি, পরিষ্কার ও সত্য । আর দিয়েছি 
আদল ও হক, যা দ্বারা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের কথাকে কবুল করে নিতে 
স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য হয়। হ্যা, তবে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এবং বুঝেও 
বুঝতে চায় না তারা এর থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা 
বলেনঃ 


Iwo 7893977 wi Iw us \Nz Ld Id 
4 bl Gi aw 02 3 le I ssl 
অর্থাৎ “যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আয়াত বা দলীল-প্রমাণের 
sel Ci Leer Ll 
জায়গায় রয়েছেঃ 


EE dl Shs, 
অর্থাৎ “এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি 
করেছেন।”(৩০৪ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা আর এক য় বলেনঃ 
leila eds od 
অর্থাৎ “তিনি আকাশকে করেছেন সমুনুত এবং স্থাপন করেছেন 
মানদণ্ড (৫৫৪৭) সুতরাং এখানে তিনি বলেনঃ এটা এই জন্যে যে, যেন মানুষ 
সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করে এবং তার আদেশ 
পালন করে। তারা যেন রাসূল (সঃ)-এরই সমস্ত কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস 
করে। কেননা, ত তাঁর কথার মত অন্য কারো কথা সরাসরি সত্য নয়। যেমন মহান 
আল্লাহ বলেনঃ ৭০) ; উ৩ 99:3 <5) অৰ্থাৎ “তোমার প্রতিপালকের কথা 
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ন্যায়পরায়ণ ।”(৬৪ ১১৫) কারণ এটাই যে, যখন মুমিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে 
এবং নর়ণরত বে তলত গিয়া তে রর জন  বরে 


AAAI 


2% %। le STE 1) GL ds LI 


wr2 IPE 
3 bo 
' অর্থাৎ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি আমাদেরকে এর জন্যে পথ প্রদর্শন 
করেছেন, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন তবে আমরা পথ 
পেতাম না, আমাদের নিকট রাসূলগণ সত্যসহ এসেছিলেন।” (৭৪ ৪৩) 
এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ আমি সত্য 
র্‌ দমন করার লক্ষ্যে লোহা তৈরী করেছি । অর্থাৎ প্রথমে 
কিতাব, রাসূল এবং হকের মাধ্যমে হুজ্মত কায়েম করেছি। অতঃপর বক্র অন্তর 
বিশিষ্ট লোকদের বক্রতা দূর করার জন্য আমি লোহা সৃষ্টি করেছি যে, যেন এর 
দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করা যায় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ ভক্ত বান্দারা তারা 
শত্রুদের অন্তরের কাটা বের করে আনে । এই নমুনাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
জীবদ্দশায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। মক্কা শরীফে তিনি সুদীর্ঘ তেরো বছর 
মুশরিকদেরকে বুঝাতে, তাওহীদ ও সুন্নাতের দাওয়াত প্রদানে এবং তাদের বদ 
আকীদা সংশোধনকরণে কাটিয়ে দেন । তারা স্বয়ং তার উপর যেসব বিপদ আপদ 
চাপিয়ে দেয় তা তিনি সহ্য করেন। কিন্তু যখন এই হুজ্জত শেষ হয়ে গেল তখন 
শরীয়ত মুসলমানদেরকে হিজরত করার অনুমতি দিলো। তারপর আল্লাহ 
তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, এখন ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের 
বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক । তাদের গর্দান উড়িয়ে দিয়ে 
যমীনকে আল্লাহর অহীর বিরুদ্ধাচরণকারীদের হতে পবিত্র করা হোক । 


হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“কিয়ামতের পূর্বেই আমি তরবারীসহ প্রেরিত হয়েছি যে পর্যন্ত না শরীক বিহীন 
এক আল্লাহরই ইবাদত করা হয়। আর আমার রিয্‌ক আমার বর্শার ছায়ার নীচে 
রেখে দেয়া হয়েছে এবং লাঞ্ছনা ও অবমাননা এ লোকদের, যারা আমার হুকুমের 
ব্ক্রকাচর করে। NRT UTE 
একজন ৷” 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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বর্ম ইত্যাদি । এছাড়া এর দ্বারা জনগণ আরো বহু উপকার লাভ করে থাকে । 
যেমন এই লোৌহ দ্বারা তারা কুড়াল, কোদাল, দা, আরী, চাষের যন্ত্রপাতি, বয়নের 
যন্ত্রপাতি, রান্নার পাত্র, রুটির তাওয়া ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী 
করে থাকে । 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত আদম (আঃ) তিনটি 
জিনিসসহ জারাত হতে এসেছিলেন। (এক) নেহাই, (দুই) বাঁশী এবং (তিন) 
হাতুড়ী ৷” 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন 
কে প্রত্যক্ষ না করেও তাকে ও তার রাসূল (সঃ)-কে সাহায্য করে। অর্থাৎ এই 
অন্ত্র-শস্তগুলো উঠিয়ে নেক নিয়তে কে আল্লাহ ও তীর রাসূল (সঃ)-কে সাহায্য 
করতে চায় তা আল্লাহ্‌ পরীক্ষা করতে চান। আল্লাহ তো শক্তিমান, 
পরাক্রমশালী । তার দ্বীনের যে সাহায্য করবে সে নিজেরই সাহায্য করবে। 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘আলা নিজেই নিজের দ্বীনকে শক্তিশালী করেন। তিনি তো 
জিহাদের ব্যবস্থা দিয়েছেন বান্দাদেরকে শুধু পরীক্ষা করার জন্যে । বান্দার 
সাহায্যের তার কোনই প্রয়োজন নেই । বিজয় ও সাহায্য তো তীরই পক্ষ থেকে 
এসে থাকে । 


৩৩৭ পারাঃ ২৭ 


২৬। আমি নূহ (আঃ) এবং 
ইবরাহীম (আঃ)-কে 
রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম 
এবং আমি তাদের বংশধরদের 
জন্যে স্থির করেছিলাম 
নবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু 
তাদের অল্পই সৎপথ অবলন্বন 
করেছিল এবং অধিকাংশই ছিল 
স্ত্যত্যাগী । 

২৭। অতঃপর আমি তাদের 
অনুগামী করেছিলাম আমার 
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সূরাঃ হাদীদ ৫৭ 


রাসূলগণকে এবং অনুগামী 


৩৩৮ 


পারাঃ ২৭ 
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ঈসা (আঃ)-কে আর তাকে 73.0 23223 27 
দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার ০:১১ L 
অনুসারীদের অন্তুরে.. 2 / 2/42/2222, 


দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; 
কিন্তু সন্্যাসবাদ- এটা তো 
তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি 
লাভের জন্যে থবর্তন 
করেছিল; আমি তাদেরকে এর 
বিধান দেইনি অথচ এটাও 
তারা যথাযথভাবে পালন 
করেনি । তাদের মধ্যে যারা 
ঈমান এনেছিল, তাদেরকে 
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আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার এবং . 22 11994909 es 79/ 
তাদের অধিকাংশই 0 uy ~~ 2 
সত্যত্যাগী । 


আল্লাহ তা'আলা তার নবী ও রাসূল হযরত নূহ (আধ) এবং হযরত ইবরাহীম 
" (আঃ) সম্পৰ্কে খবর দিচ্ছেন যে, হযরত নূহ (আঃ) থেকে নিয়ে হ্যরত ইবরাহীম 
(আঃ) পৰ্যন্ত যত নবী এসেছেন সবাই হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধর রূপে 
রা নমা STEN 
EHTEL 2 LL 

অর্থাৎ “আমি তার বংশধরের মধ্যেই নবুওয়াত ও কিতাব রেখোঁছ।” (২৯৪ 
২৭) শেষ পৰ্যন্ত বানী ইসরাঈলের শেষ নবী হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) 
হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ শুনিয়ে দেন। সুতরাং হযরত নূহ 
(আঃ) ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরে বরাবরই রাসূলদের ক্রম জারী 
থেকেছে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত, যীকে ইঞ্জীল প্রদান করা হয় এবং যীর 
অনুসারী উন্মত কোমল হৃদয় ও নরম মিজাযরূপে পরিগণিত হয়েছে। তারা 
আল্লাহ ভীতি এবং সৃষ্টির প্রতি দয়া, এই পবিত্র গুণে গুণাধিত ছিলেন। 

এরপর খৃষ্টানদের একটি বিদআতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা তাদের শরীয়তে 
ছিল না, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের পক্ষ থেকে ওটা আবিষ্কার করে 
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সূরাঃ হাদীদ ৫৭ ৩৩৯ পারাঃ ২৭ 


নিয়েছিল । ওটা হলো সন্ন্যাসবাদ। এর পরবর্তী বাক্যের দু'টি ভাবার্থ বর্ণনা করা 
হয়েছে৷ প্রথম এই যে, তাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই 
তারা এটা প্রবর্তন করেছিল হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ), হযরত 
কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ গুরুজনের এটাই উক্তি ৷ দ্বিতীয় ভাবার্থ হলোঃ আমি তাদের 
উপর এটা ওয়াজিব করিনি, বরং আমি তাদের উপর শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ 
ওয়াজিব করেছিলাম । 

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। 
যেমনভাবে এর উপর স্থির থাকা তাদের উচিত ছিল তেমনভাবে তারা স্থির 
থাকেনি সুতরাং তারা দুটি মন্দ কাজ করলো । (এক) তারা নিজেদের পক্ষ হতে 
আল্লাহর দ্বীনে নতুন পন্থা আবিষ্কার করলো । (দুই) তারা ওর উপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকলো না। অর্থাৎ যেটাকে তারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে 
করে নিয়েছিল, শেষে ওর উপরও তারা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকলো না । 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে 
ডাক দেনঃ “হে ইবনে মাসউদ (রাঃ)!” তিনি উত্তরে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! এই তো আমি হাযির আছি।” তিনি বললেনঃ “জেনে রেখো যে, বানী 
ইসরাঈলের বাহাত্তরটি দল হয়ে গেছে যাদের মধ্যে তিন দল পরিত্রাণ পেয়েছে। 
প্রথম দলটি বানী ইসরাঈলের পথত্রষ্টতা দেখে তাদের হিদায়াতের জন্যে জীবনের 
ঝুঁকি নিয়ে তাদের বড়দের মধ্যে তাবলীগ শুরু করে দিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ 
লোকগুলো এই তাবলীগকারী দলটির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো এবং বাদশাহ 
ও আমীরগণ যারা এই তাবলীগের কারণে বড়ই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, এই 
তাবলীগী দলটির বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলো এবং এভাবে তাদেরকে 
হত্যাও করলো এবং বন্দীও করলো । এই দলটিতো মুক্তি লাভ করলো । তারপর 
দ্বিতীয় দলটি দাড়িয়ে গেল । তাদের সাথে মুকাবিলা করার শক্তি তো এদের ছিল 
না, তথাপি নিজেদের দ্বীনী শক্তির বলে এঁ উদ্ধত লোকদের দরবারে সত্যের 
বক্তৃতা শুরু করে দিলো এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর মূল মাযহাবের দিকে 
তাদেরকে দাওয়াত দিতে লাগলো । এঁ হতভাগ্যের দল এদেরকেও হত্যা করে 
দিলো, তাদেরকে আর দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করলো এবং আগুনেও জ্বালিয়ে দিলো। এর 
সবই এই দলটি ধৈর্যের সাথে বরদাশত করলো। এভাবে এ দলটিও নাজাত 
পেয়ে গেল। এরপর উঠলো তৃতীয় দলটি । এরা এদের পূর্ববর্তী দলটির চেয়েও 
দূর্বল ছিল। এদের এ শক্তি ছিল না যে, এঁ যালিমদের মধ্যে প্রকৃত দ্বীনের 
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আহকামের তাবলীগ করে । এজন্যে তারা নিজেদের দ্বীনকে রক্ষা.করার উপায় 
এটাই মনে করলো যে, তারা জঙ্গলে চলে যাবে এবং পাহাড়ে পর্বতে আরোহণ 
করবে ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যাবে। আর দুনিয়াকে পরিত্যাগ করবে৷ তাদেরই 
বৰ্ণনা 4 40 ৬১০০7, -এই আয়াতে রয়েছে” 

এই হাদীসটিই অন্য সনদেও বর্ণিত আছে। তাতে তেহাত্তর দলের বর্ণনা 
রয়েছে। তাতে এও আছেঃ তারাই পুরস্কার লাভ করবে যারা আমার উপর ঈমান 
আনবে এবং আমার সত্যতা স্বীকার করবে । তাদের মধ্যে অধিকাংশই যারা 
ফাসেক তারা হলো এ সব লোক যারা আমাকে অবিশ্বাস করবে এবং আমার 


বিরোধী হবে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে বানী 
ইসরাঈলের বাদশাহরা তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। কিন্তু 
কতকগুলো লোক ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আসল তাওরাত ও ইঞ্জীল 
তাদের হাতে থাকে যা তারা তিলাওয়াত করতো । একবার আল্লাহর কিতাবে 
' র্দবদলকারী লোকেরা তাদের বাদশাহর কাছে এই খাটি মুমিনদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করেঃ “এই লোকগুলো আল্লাহর কিতাব বলে যে কিতাব পাঠ করে 
তাতে তো আমাদেরকে গালি দেয়া হয়েছে। তাতে লিখিত আছে যে, যে কেউই 
আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফির এবং এ 
ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে। এ লোকগুলো আমাদের কাজের উপর 
দোষারোপ করে থাকে সুতরাং আপনি এদেরকে আপনার দরবারে ডাকিয়ে নিন 
এবং এদেরকে বাধ্য করুন যে, হয় এরা কিতাব এভাবে পাঠ করুক যেভাবে 
আমরা পাঠ করি এবং এরূপই আকীদা ও বিশ্বাস রাখে যেরূপ বিশ্বাস আমরা 
রাখি, না হয় তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করুন৷” 


তাদের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই খীটি মুমিনদেরকে বাদশাহর 
দরবারে আহ্বান করা হলো। তাদেরকে বলা হলোঃ “হয় তোমরা আমাদের 
ংশোধনকৃত কিতাব পাঠ কর এবং তোমাদের হাতে যে আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব 
রয়েছে তা পরিত্যাগ কর, না হয় মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং বধ্যভূমির 
' দিকে অগ্রসর হও” তখন এঁ পবিত্র দলগুলোর একটি দল বললোঃ “তোমরা 
আমাদের জন্যে একটি উঁচু প্রাসাদ তৈরী কর এবং আমাদেরকে সেখানে উঠিয়ে 
দাও। আমাদের জন্যে দড়ি ও ছড়ির ব্যবস্থা কর। অতঃপর আমাদের খাদ্য ও 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
ind.wordpress.com 
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পানীয় দ্রব্য তাতে রেখে দেবে। আমরা উপর থেকে তা টেনে উঠিয়ে নিবো। 
আমরা নীচে কখনো নামবো না এবং তোমাদের লোকালয়ে আসবো না।” আর 
একটি দল বললোঃ “আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা এখান হতে হিজরত করে 
চলে যাচ্ছি। আমরা পাহাড়ে জঙ্গলে চলে যাবো। ঝরণা, নদী-নালা এবং 
পুকুর-পুষ্করিণী হতে আমরা জানোয়ারের মত পানি পান করবো এরপরে যদি 
তোমরা আমাদেরকে তোমাদের লোকালয়ে দেখতে পাও তবে নির্ধিদায় 
আমাদেরকে হত্যা করে ফেলো ৷” তৃতীয় দলটি বললোঃ “তোমরা আমাদেরকে 
তোমাদের লোকালয়ের এক প্রান্তে কিছু ভূখণ্ড দিয়ে দাও এবং সেখানে সীমারেখা 
টেনে দাও। আমরা সেখানেই কূপ খনন করবো এবং চাষাবাদ করবো । 
তোমাদের লোকালয়ে আমরা কখনো আসবই না৷” এই আল্লাহভীরু লোকদের 
সাথে এ লোকগুলোর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল বলে তারা এদের আবেদন মঞ্জুর 
করলো এবং এ লোকগুলো নিজ নিজ ঠিকানায় চলে গেল। কিন্তু তাদের সাথে 
এমন কতগুলো লোকও গেল যাদের অন্তরে প্রকৃতপক্ষে ঈমান ছিল না। তারা 
শুধু অনুকরণ হিসেবে এদের সঙ্গী হয়েছিল। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা 

all LE EE TENE 9 ৬ ০,2 1214257-এই আয়াতটি 
অবতীৰ্ণ করেন 

তঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ 
করলেন তখন তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই বাকী ছিল। রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর রিসালাতের খবর শোনা মাত্রই খানকাহবাসীরা তাদের খানকাহ হতে, 
জঙ্গলবাসীরা জঙ্গল হতে এবং ঘেরাও আঙ্গিনায় বসবাসকারীরা তাদের এ আঙ্গিনা 
হতে বেরিয়ে আসলো এবং তার খিদমতে হাযির হয়ে তার উপর ঈমান আনয়ন 
SEI UO ORE CO SUNN I 


79252 ie 122 292 3397 77 EMAL 
ESOS ATE TICE Ll Ar er nll ol 
8 ০/ 7329774 2737/7 
el cae Ly SY ees 


অর্থাৎ “হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং 'তার রাসূল (সঃ)-এর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তার অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং 
তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে” (৫৭৪২৮) 
অর্থাৎ তাদের হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন এবং পরে হযরত 
মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন, এ কারণেই তাদের জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ 
পুরস্কার । আর নূর বা আলো হলো কুরআন ও সুন্নাহ্‌ । মহান আল্লাহ বলেনঃ 
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অর্থাৎ “এটা এই জন্যে যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহর 
সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই । অনুগ্রহ আল্লাহরই 
ইখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন । আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল ৷” 


পরবর্তী এ দুটি আয়াতের তাফসীর এই আয়াতের পরেই আসছে ইনশাআল্লাহ । 


হযরত সাহল ইবনে আবি উমামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার 
ইবনে আবদিল আযীয (রঃ)-এর খিলাফতের যুগে তিনি এবং তার পিতা 
মদীনায় হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন। এঁ সময় 
তিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। যখন তারা হযরত আনাস (রাঃ)-এর নিকট 
আসেন তখন তিনি নামায পড়ছিলেন এবং নামায পড়ছিলেন প্রায় মুসাফিরের 
নামাযের মত হালকাভাবে তিনি সালাম ফিরালে তারা তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 
“আপনি ফরয নামায পড়লেন, না নফল নামায?” উত্তরে তিনি বললেন, ফরয 
নামায ৷ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায এরূপই ছিল। আমি আমার ধারণা ও 
জানামতে এতে কোন ভুল করিনি । হ্যা, তবে যদি ভুল বশতঃ কিছু হয়ে থাকে 
তবে আমি তা বলতে পারি না । রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা তোমাদের 
জীবনের উপর কঠোরতা অবলন্বন করো না । অন্যথায় তোমাদের উপর কঠোরতা 
অবলম্বন করা হবে। এক সম্পৃদায় নিজেদের জীবনের উপর কঠোরতা অবলম্বন 
করেছিল বলে তাদের উপরও কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছিল । তাদের 
অবশিষ্টাংশ তাদের খানকাতে ও তাদের ঘরসমূহে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। 
এটাই ছিল এ কঠোরতা অর্থাৎ দুনিয়া ত্যাগ, যা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর 
ওয়াজিব করেননি ৷” দ্বিতীয়বার তারা পিতা-পুত্র হযরত আনাস (রাঃ)-কে 
বললেনঃ “আসুন, আমরা সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে চলি এবং দেখি ও শিক্ষা 
গ্রহণ করি।” হযরত আনাস (রাঃ) বললেনঃ “আচ্ছা, বেশ!” অতঃপর সবাই 
সওয়ার হয়ে চললেন । কয়েকটি বস্তী তারা দেখলেন যেগুলো একেবারে শ্যশানে 
পরিণত হয়েছিল এবং ঘরগুলো উল্টোমুখে পড়েছিল। এ দেখে তারা হযরত 
আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ “এ শহরগুলোর অবস্থা কি আপনার জানা 
আছেঃ?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “হ্যা, খুব ভাল জানা আছে। এমন কি এগুলোর 
অধিবাসীদের সম্পর্কেও আমি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাদেরকে গুদ্ধত্য ও 
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হিংসা-বিদ্বেষ ধ্বংস করে দিয়েছে। হিংসা পুণ্যের জ্যোতিকে নিভিয়ে দেয়, আর 

ওদ্ধত্য বা হঠকারিতা ওটাকে সত্যতায় রূপ দান করে বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। 

চক্ষুরও যেনা হয়, হাত, পা এবং জিহ্বারও যেনা হয়, আর লজ্জাস্থান ওটাকে 
বাস্তবে রূপায়িত করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।'” 

হযরত আইয়াস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 
বলেছেনঃ “প্রত্যেক নবী (আঃ)-এর জন্যেই সন্যাসবাদ ছিল এবং আমার উম্মতের 
সন্নযাসবাদ হলো মহামহিমান্বিত আল্লাহর পথে জিহাদ করা ।”২ 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার কাছে একজন 
লোক এসে বলেঃ “আমাকে কিছু অসিয়ত করুন৷” তিনি তাকে বলেনঃ “তুমি 
আমার কাছে যে আবেদন করলে এই আবেদনই আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
কাছে করেছিলাম । আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করছি। এটাই 
সমস্ত পুণ্য কার্যের মূল । তুমি জিহাদকে নিজের জন্যে অবশ্যকর্তব্য করে নাও । 
এটাই হলো ইসলামের সন্ন্যাসবাদ। আর আল্লাহর যিক্র এবং কুরআন পাঠকে 
তুমি নিজের উপর অবশ্যপালনীয় করে ফেলো । এটাই আকাশে তোমার রূহ 
এবং পৃথিবীতে তোমার যিক্র ৷” 

২৮। হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় _ -2/17 
কর এবং তার রাসূল (সঃ)-এর dh lel) eb -YA 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি ie 28 299 3297 33 \, 
ভার অনুখহে তোমাদেরকে iS GH dr Isl; 
দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং EEL ’ 
তিনি তোমাদেরকে দিবেন oe £2 ত Uকি 
আলো, যার সাহায্যে তোমরা +422, / 724, 


alll sd Orie 
চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ho 0S 
272 49232297 

ক্ষমা করবেন। আল্লাহ Gl 


স্কমাশীল, পরম দয়ালু । 

১. এটা হাফিয আবু ইয়ালা মুসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাফিয আবুল ইয়ালাও (রঃ) এটা বর্ণনা 
করেছেন, কিন্তু তার বর্ণনায় প্রত্যেক নবীর স্থলে প্রত্যেক উম্মত রয়েছে। 

৩. (00 কক জত গাল: যাহক দই ত সং 
সবচেয়ে ভাল জানেন। - 
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২৯। এটা এই জন্যে যে A EERE 
j ys | Xd -YA 
কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, aE 


AAA] 2 27329 29/7 


| জনুখছের ৭০ BLE si BEE 
উপরও তাদের কোন অধিকার BAER 
নেই, অনুথহ আল্লাহরই Mba Ul he 


224 52 G27 3 ?%2 
ইখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছা তাকে PAS Er EC 
তিনি তা দান করেন । আল্লাহ্‌ t 2 ff lg 
মহা অনুখহশীল ৷ 0 pba jad 


এর পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 
যে মুমিনদের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে এর দ্বারা আহলে কিতাবের 
মুমিনদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং তারা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। যেমন 
আশআআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তিন ব্যক্তিকে 
আল্লাহ্‌ দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদান করবেন। (এক) এ আহলে কিতাব, যে তার নবী 
' (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে, তারপর আমার উপরও ঈমান আনয়ন করেছে। 
সে দ্বিগুণ বিনিময় লাভ করবে । (দুই) এ গোলাম, যে আল্লাহ তা'আলার হক 
আদায় করে এবং তার মনিবের হক আদায় করে। তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ 
পুরস্কার । (তিন) এ ব্যক্তি, যে তার ক্রীতদাসীকে আদব শিক্ষা দিয়েছে এবং খুব 
ভাল আদব অর্থাৎ শরয়ী আদব শিখিয়েছে। অতঃপর তাকে আযাদ করে দিয়ে 
বিয়ে করে নিয়েছে। তার জন্যেও দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।”” 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, আহলে কিতাব যখন দ্বিগুণ 
LLL LS RE ALLY 

lis SI FAA 12111 9251 {-এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ 
কর্রেন। সুতরাং এই উন্মতকে দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদানের পর হিদায়াতের নূর 
দেয়ারও ওয়াদা দেয়া হলো এবং সাথে সাথে ক্ষমা করে দেয়ারও ওয়াদা আল্লাহ 
পাক করলেন । সুতরাং এই উন্মতকে নূর ও মাগফিরাত এ দু'টি অতিরিক্ত দেয়া 
হলো ।* যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেনঃ 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন। 
২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 
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অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ!. যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি 
তোমাদের জন্যে ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) করবেন, 
তোমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং 
আল্লাহ বড় অনুগহশীল ৷” (৮৪ ২৯) 
হযরত সাঈদ ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) বলেন যে, হযরত উমার ইবনে 
খাত্তাব (রাঃ) ইয়াহুদীদের একজন বড় আলেমকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমাদেরকে 
একটি পুণ্যের বিনিময়ে সর্বাধিক কতগুণ প্রদান করা হয়?” সে উত্তরে বলেনঃ 
“সাড়ে তিনশগুণ পর্যন্ত ৷” তখন হযরত উমার (রাঃ) আল্লাহ তাআলার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের দ্বিগুণ 
দিয়েছেন ।” হ্যরত সাঈদ (রঃ) এটা বর্ণনা করার পর মহামহিমাত্বিত আল্লাহর 
a5 oo Ni SY -এই উক্তিটিই তিলাওয়াত করেন। 


he 

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমাদের এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত হলো এ ব্যক্তির ন্যায় যে তার 
কোন একটি কাজে কতকগুলো মজুর নিয়োগ করার ইচ্ছা করলো। অতঃপর সে 
ঘোষণা করলোঃ “এমন কেউ আছে কি যে আমার নিকট হতে এক কীরাত (এক 
আউন্সের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ওজন) গ্রহণ করবে এবং এর 
বিনিময়ে ফজরের নামায হতে নিয়ে দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করবে?” তার এ 
ঘোষণা শুনে ইয়াহুদরা প্রস্তুত হয়ে গেল । সে আবার ঘোষণা করলোঃ “যে যোহর 
হতে আসর পর্যন্ত কাজ করবে তাকে আমি এক কীরাত প্রদান করবো ।” এতে 
নাসারাগণ প্রস্তুত হলো এবং কাজ করলো (ও মজুরী নিলো) । পুনরায় লোকটি : 
ঘোষণা করলোঃ “আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত যে কাজ করবে তাকে আমি দুই 
কীরাত প্রদান করবো!” তখন তোমরা (মুসলমানরা) কাজ করলে। এই ইয়াহুদী 
ও নাসারারা খুবই অসন্তুষ্ট হলো । তারা বলতে লাগলোঃ “আমরা কাজ করলাম 
বেশী এবং পারিশ্রমিক পেলাম কম, তারা কাজ করলো কম এবং পারিশ্রমিক 
পেলো বেশী” তখন তাদেরকে বলা হলোঃ তোমাদের হক কি নষ্ট করা 
হয়েছে?” তারা উত্তরে বললোঃ “না, আমাদের হক নষ্ট করা হয়নি বটে ।” তখন 
তাদেরকে বলা হলোঃ “তাহলে এটা হলো আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা এটা 
প্রদান করে থাকি ৷” 


১, এ হাদীসটি ইমাম আহমায 0) AAG dpress.com 
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বং ইয়াহনদী ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত হলো এঁ ব্যক্তির মত যে-তার কোন কাজে 
ete CEE EL sa RL CRE eal 
বললোঃ “তোমরা সারা দিন কাজ করবে।” তারা- কাজে লেগে গেল । কিন্তু 
অর্ধদিন কাজ করার পর তারা বললোঃ “আমরা আর কাজ করবো না এবং 
যেটুকু কাজ করেছি পারিশ্রমিকও নিবো না।” লোকটি তাদেরকে বুঝিয়ে বললোঃ 
“এরূপ করো না, বরং কাজ পূর্ণ কর এবং মজুরীও নিয়ে নাও!” কিন্তু তারা 
পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করলো এবং আধা কাজ ফেলে দিয়ে মজুরী না নিয়ে চলে 
গেল। সে তখন অন্য লোকদেরকে কাজে লাগিয়ে দিলো এবং বললোঃ “তোমরা 
সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করবে এবং পুরো এক দিনেরই মজুরী পাবে।” এ লোকগুলো 
কাজে লেগে গেল। কিন্তু আসরের সময়েই তারা কাজ ছেড়ে দিয়ে বললোঃ 
“আমরা আজ কাজ করতে পারবো না এবং মজুরীও নিবো না।” লোকটি খুব 
বুঝালো এবং বললোঃ “দেখো, এখন দিনের তো আর বেশী অংশ বাকী নেই । 
তোমরা কাজ কর এবং পারিশ্রমিক নিয়ে নাও!” কিন্তু তারা মানলো না এবং 
মজুরী না নিয়েই চলে গেল। লোকটি আবার অন্যদেরকে কাজে নিয়োগ করলো 
এবং বললোঃ “তোমরা মাগরিব পর্যন্ত কাজ করবে এবং পুরো দিনের মজুরী 
পাবে।” অতঃপর তারা মাগরিব পর্যন্ত কাজ করলো এবং পূর্বের দুটি দলের 
মজুরীও নিয়ে নিলো । সুতরাং এটা হলো তাদের দৃষ্টান্ত এবং এ নুরের দৃষ্টান্ত যা 
তারা কবুল করলো ।”* 

এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ এটা এই জন্যে যে, কিতাবীগণ 
যেন জানতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরেও তাদের কোন 
অধিকার নেই এবং এটাও যেন তারা জানতে পারে যে, অনুগ্রহ আল্লাহরই 
ইখতয়ারে । তাঁর অনুযহের হিসাব কেউই লাগাতে পারে না। তিনি তাঁর অনুসহ 
যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন,। আল্লাহ 

ইমাম. ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, {4 38 এখানে {4১ অৰ্থে ব্যৰহত 
হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে 450 রয়েছে। 
অনুরূপভাবে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) এবং হযরত আতা ইবনে 
আবদিল্লাহ (রঃ) হতেও এই কিরআতই বর্ণিত আছে। উদ্দেশ্য এটাই যে, 
আরবের কালামে $ শব্দটি 2 -এর জন্যে এসে থাকে, যা কালামের শুরুতে ও 
শেষে আসে এবং তখন অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য হয় না। যেমন আল্লাহ্‌ পাকেনু U৬; 
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১৯: 2 ০61 ৩5৯ / -এই উক্তিগুলোতে রয়েছে। 
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১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত 
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তার স্বামীর বিষয়ে তোমার , ১৪০০০ ৪/9 ০2 "2 
সাথে বাদানুবাদ করছে এবং $১, 5d 
আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ Woon 0000 £3 / 
করছে। আল্লাহ্‌ তোমাদের ৮5৪১৮ = এ; 4) 
কথোপকথন শুনেন, আল্লাহ্‌ 99 4039 ০/4 £ 
স্বখোতা, সর্ব্্টা or ty OL 
হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই 
জন্যে যার শ্রবণশক্তি সমস্ত শব্দকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এই 
বাদানুবাদকারিণী মহিলাটি এসে নবী (সঃ)-এর সাথে এতো চুপে চুপে কথা 
বলতে শুরু করে যে, আমি এঁ ঘরেই থাকা সত্ত্বেও মোটেই শুনতে পাইনি যে, সে 
কি বলছে! কিন্তু আল্লাহ্‌ তা‘আলা এঁ গুপ্ত কথাও শুনে নেন এবং এই আয়াত 
অবতীৰ্ণ করেন”? 
মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হাদীসটি নিম্নর্ূপে বর্ণিত আছেঃ 


হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহ্‌ কল্যাণময় যিনি উঁচু-নীচু সব শব্দই 
শুনেন। এই অভিযোগকারিণী মহিলাটি ছিল হযরত খাওলা বিনতে সা’লাবাহ্‌ 
(রাঃ) । যখন সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয় তখন এতো ফিস্ফিস 
করে কথা বলে যে, তার কোন কোন শব্দ আমার কানে আসছিল বটে, কিন্তু 
অধিকাংশ কথাই আমার কানেও পৌছেনি। অথচ আমি এ ঘরেই বিদ্যমান 
ছিলাম । সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ), ইমাম ইবনে 

মাজাহ্‌ (রঃ), ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এবং ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা 

করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুজাদালাহ্‌ ৫৮ ৩৪৮ পারাঃ ২৮ 


(সঃ)! আমার যৌবন তো তার সাথেই কেটেছে। এখন আমি বুড়ি হয়ে গেছি 
এবং আমার সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা লোপ পেয়েছে, এমতাবস্থায় আমার স্বামী 
আমার সাথে যিহার” করেছে। হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার সামনে দুঃখের কারন 
কীদছি।” তখনো মহিলাটি ঘর হতে বের হয়নি ইতিমধ্যেই হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন৷ তার স্বামীর নাম ছিল হযরত আউস ইবনে 
সামিত (রাঃ) । 

কখনো কখনো তার মাথা খারাপ হয়ে যেতো, এ সময় তিনি তার স্ত্রীর সাথে 
যিহার করে ফেলতেন ৷ তারপর যখন জ্ঞান ফিরে আসতো তখন এমন হতেন যে, 
যেন কিছুই হয়নি৷ তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট ফতওয়া নিতে এবং 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আবেদন জানাতে আসলে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত 
অবতীর্ণ করেন। 

হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন যে, হযরত উমার (রাঃ) তার খিলাফতের আমলে 
লোকদের সাথে পথ চলছিলেন, পথে একটি মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হয়। 
মহিলাটি তাকে ডেকে থামতে বলে ৷ হযরত উমার (রাঃ) তৎক্ষণাৎ থেমে যান 
এবং মহিলাটির কাছে গিয়ে আদব ও মনোযোগের সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে তার 
কথা শুনতে থাকেন নিজের ফরমায়েশ মুতাবেক কাজ করিয়ে নিয়ে মহিলাটি 
ফিরে যায় এবং হযরত উমারও (রাঃ) তার লোকদের কাছে ফিরে আসেন । তখন 
একটি লোক বলে ওঠেঃ “হে আমীরুল মুমিনীন! একটি বৃদ্ধা মহিলার কথায় 
আপনি থেমে গেলেন এবং আপনার কারণে এতোগুলো লোককে এতক্ষণ ধরে 
অপেক্ষা করতে হলো ।” একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “আফ্সোস! 
এই মহিলাটি কে তা কি তুমি জান?” উত্তরে লোকটি বলেঃ “জ্বী, না।” তখন 
তিনি বলেনঃ “ইনি এ মহিলা যাঁর আবেদন আল্লাহ্‌ তা'আলা সপ্তম আকাশের 
উপর হতে শুনেন । ইনি হলেন হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবাহ্‌ (রাঃ) । যদি 
তিনি আজ সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত, এমনকি কিছু রাত্রি পর্যন্তও কথা বলতে 
থাকতেন তবুও আমি তার খিদমত হতে সরতাম না । হ্যা, তবে নামাযের সময় 
নামায আদায় করতাম এবং তারপর আজ্ঞাবহ রূপে তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে 
যেতাম ৷”* 

১. যাহেলী যুগে আরব সমাজে যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে 241 04% 5 59 (তুমি আমার 
জন্যে আমার মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ) এ কথা বলতো তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে 
যেতো । এভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে যিহার বলে । 

২. এ হাদীসটির সনদ ছেদকাটা । তবে অন্য ধারাতেও এটা বর্ণিত আছে। 
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অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মহিলাটি ছিলেন খাওলা বিনতে সামিত 


(রঃ) এবং তার্‌ মাতার নাম ছিল মুআযাহ্‌ (রাঃ), খীর ব্যাপারে NESS? 
৩৩) এই আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয়েছিল। 


#13772 


Las ul ole AE KOE (২৪৪ 


EAA 


কিন্তু সঠিক কথা এটাই যে, মহিলাটি ছিলেন আউস ইবনে সা’মিত (রাঃ)-এর 


স্ত্রী খাওলা (রাঃ)। 


২। তোমাদের মধ্যে যারা 
নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার 
করে, তারা জেনে রাখুক যে, 
তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা নয়; 
যারা তাদেরকে জন্মদান করে 
শুধু তারাই তাদের মাতা; তারা 
তো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন 
কথাই বলে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল । 


৩। যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 
যিহার করে এবং পরে তাদের 
উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে 


একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে 


একটি দাস মুক্ত করতে হবে, 
এই নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া 
হলো । তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ 
তার খবর রাখেন। 


8। কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে 
না, একে অপরকে স্পর্শ করার 


হবে; যে তাতেও অমর্থ হবে, 
সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে 
খাওয়াবে; এটা এই জন্যে যে, 
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তোমরা যেন আল্লাহ্‌ ও তার 4,222 2/2? ১% 2০০ 
রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর। £4১১ ১৮-০. 

929 L772 2? 
=u আল্লাহ্র নিধাররিত 0 ml ls cn SU, 
বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 


হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
খুওয়াইলাহ্‌ বিনতে সা'লাবাহ্‌ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার এবং 
(আমার স্বামী) হযরত আউস ইবনে সামিত (রাঃ)-এর ব্যাপারে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সূরায়ে মুজাদালার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। আমি তার 
ঘরে ছিলাম । তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং তীর চরিত্রও ভাল ছিল না। 
AE LLM ie ST Oe 


cf AEN i RUT 
এবং কওমী মজলিসে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। অতঃপর তিনি বাড়ীতে ফিরে 
আসেন । এরপর তিনি আমার সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাইলে আমি 
বলিঃ কখনো না, যীর হাতে খুওয়াইলাহর প্রাণ রয়েছে তার শপথ! আপনার 
একথা (যিহারের কথা) বলার পর আপনি আপনার এ মনোবাসনা পূর্ণ করতে 
পারেন না যে পর্যন্ত না আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর 
ফায়সালা হয়। কিন্তু তিনি মানলেন না, বরং জোর পূর্বক তার কাম বাসনা 
চরিতার্থ করতে চাইলেন কিন্তু তিনি দুর্বল ছিলেন বলে আমি তার উপর বিজয় 
লাভ করলাম এবং তিনি পরাজিত হলেন । আমি আমার প্রতিবেশিনীর বাড়ী গিয়ে 
একটা কাপড় চেয়ে নিলাম এবং তা গায়ে দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর 
নিকট গমন করলাম । আমার স্বামীর সাথে আমার যা কিছু ঘটেছিল তা আমি 
তার সামনে নিঃসংকোচে বর্ণনা করলাম এবং তার দুশ্চরিত্রতার অভিযোগ 
করলাম । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমাকে বলতে থাকলেনঃ “হে খুওয়াইলাহ্‌ (রঃ)! 
তোমার স্বামীর ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর, সে তো অতি বৃদ্ধ হয়ে 
পড়েছে।” আল্লাহ্র কসম! আমাদের মধ্যে এসব কথাবার্তা চলতে আছে 
ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর উপর অহী অবতীর্ণ হতে শুরু হয়। শেষ হলে 
তিনি বলেনঃ গাত রত মর কেযন রর 


তা'আলা কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।” অতঃপর তিনি Js des 
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edits EINES SO bh SE es lt 
হতে £91 £12 02,5809 পৰ্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন। তারপর তিনি 
আমাকে বলেনঃ “তোমার স্বামীকে বলো যে, সে যেন একটি “গৌোঁলীস আযাদ্দ - 
করে।” আমি বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল-(সঃ)! গোলাম আযাদ করার মত 
সামর্থ্য তার নেই । তিনি বললেনঃ “তাহলে সে যেন একাদিক্ৰমে দুই মাস রোযা 
রাখে।” আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! তিনি শ্রন, অতি বৃদ্ধ । দুই মাস রোযা 
রাখার শক্তি তার নেই৷ “তাহলে সে যেন এক অসাক (প্রায় পাকি চার মণ) 
খেজুর ষাটজন মিসকীনকে খেতে দেয়।” বললেন তিনি। আমি বললামঃ হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! এ পরিমাণ খেজুরও তার কাছে নেই । তিনি বললেনঃ 
“আচ্ছা, আমি অর্ধ অসাক খেজুর তাকে দিচ্ছি।” আমি বললামঃ হে আল্লাহ্র 
রাসূল (সঃ)! ঠিক আছে, বাকী অর্ধেক আমি দিচ্ছি। তিনি বললেনঃ “বাঃ, বাঃ! 
খুবই ভাল কাজ করলে তুমি । যাও, এটা আদায় করগে। আর তোমার স্বামীর 
সাথে প্রেম-প্রীতি, শুভাকাভ্কা ও আনুগত্য সহ জীবন কাটিয়ে দাও।” আমি 
বললামঃ আমি তাই করবো ।* 


কোন কোন রিওয়াইয়াতে মহিলাটির নাম খুওয়াইলাহ্‌ এর স্থলে খাওলাহ্‌ 
রয়েছে এবং বিনতু সা'লাবাহ্‌ এর স্থলে বিনতে মালিক ইবনে সা'লাবাহ্‌ আছে। 
এসব উক্তিতে এমন কোন মতপার্থক্য নেই যে, একে অপরের রিরোধ হবে। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এই সূরার প্রাথমিক এই আয়াতগুলোর সঠিক শানে নুযূল এটাই ৷ হযরত 
সালমা ইবনে সাখ্র্‌ আনসারীর (রাঃ) ঘটনাটি যা এখনই আসছে, এ 
আয়াতগুলোতে আছে, এই হুকুমই সেখানেও দেয়া হয়েছে অর্থাৎ গোলাম আযাদ 
করা বা দুই মাস একাদিক্ৰমে রোযা রাখা অথবা ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য 
খেতে দেয়া । 

ঘটনাটি হযরত সালমা ইবনে সাখ্র্‌ আনসারী (রাঃ) নিজেই নিমনরূপে বর্ণনা 
করেছেনঃ 

“অন্যদের তুলনায় আমার স্ত্রী-সহবাসের ক্ষমতা অধিক ছিল। রমযান মাসে 
দিনের বেলায় আমি নিজেকে হয় তো সহবাস হতে বিরত রাখতে পারবো না 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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একদা রাত্রে আমার স্ত্রী আমার সেবায় লিপ্ত ছিল এমতাবস্থায় তার দেহের কোন 
এক অংশ হতে কাপড় সরে যায়। তখন আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে 
তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে পড়ি। সকাল হলে আমি আমার কওমের কাছে 
ফিরে আমার রাত্রির ঘটনাটি বর্ণনা করি এবং তাদেরকে বলিঃ তোমরা আমাকে 
নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট চল এবং তাকে আমার ঘটনাটি অবহিত কর । 

তারা সবাই আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলো এবং বললোঃ “আমরা 
তোমার সাথে যাবো না । হতে পারে যে, এ ব্যাপারে কুরআন কারীমে কোন 
আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যাবে অথবা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এমন কথা বলে দিবেন যার 
ফলে আমরা চিরদিনের জন্যে কলংকিত হবো । তুমি নিজেই যাও এবং দেখো, 
তোমার ব্যাপারে কি ঘটে ।” আমি তখন বেরিয়ে পড়লাম এবং নবী (সঃ)-এর 
দরবারে হাযির হয়ে গেলাম । অতঃপর তাকে আমি আমার খবর অবহিত 
করলাম । তিনি আমাকে বললেনঃ “তুমি এ কাজ করেছো?” আমি উত্তরে 
বললামঃ জ্রী, হ্যা, আমি এ কাজ করেছি পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “তুমি 
এ কাজ করেছো?” আমি জবাব দিলামঃ হ্যা, জনাব! আমার দ্বারা এ কাজ হয়ে 
গেছে। আবার তিনি বললেনঃ “এ কাজ করেছো তুমি?” আমি উত্তরে বললামঃ 
হ্যা, হুযুর! সত্যিই আমি এ কাজ করে ফেলেছি। সুতরাং আমার উপর আপনি 
মহামহিমানিত আল্লাহ্‌র হুকুম জারী করুন! আমি ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করবো। 
তখন তিনি বললেনঃ “তুমি একটি গোলাম আযাদ কর।” আমি তখন আমার 
গদনিে হাত রেখে বললামঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! 
আমি শুধু এরই (অর্থাৎ আমার গদানেরই) মালিক । এ ছাড়া আমি আর কিছুরই 
মালিক নই (অর্থাৎ আমার গোলাম আযাদ করার ক্ষমতা নেই) ৷ তিনি বললেনঃ 
“তাহলে একাদিক্ৰমে দুই মাস রোযা রাখো।” আমি বললামঃ হে আল্লাহ্র 
রাসূল (সঃ)! রোযার কারণেই তো আমার দ্বারা এ কাজ হয়ে গেছে (সুতরাং 
এটাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়) । তিনি বললেনঃ “যাও, তাহলে সাদকা কর” 
আমি বললামঃ আপনাকে যিনি সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! আমার কাছে 
সাদকা করার মত কিছুই নেই । এমন কি আজ রাত্রে আমার পরিবারের সবাই 
ক্ষুধার্ত রয়েছে। তাদের রাত্রির খাবার পর্যন্ত নেই! 


তিনি তখন আমাকে বললেনঃ “তুমি বানু করুযায়েক গোত্রের সাদকার 
মালিকদের কাছে যাও এবং তাদেরকে বল যে, তারা যেন তাদের সাদকার মাল 
তোমাকেই দেয়৷ তুমি ওর মধ্য হতে এক অসাক খেজুর ষাটজন মিসকীনকে 
প্রদান করবে এবং বাকীগুলো তোমার নিজের ও পরিবারের কাজে ব্যয় করবে৷” 
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রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর একথা শুনে আমি খুশী মনে ফিরে আসলাম এবং 
আমার কওমের কাছে গিয়ে বললামঃ “তোমাদের কাছে আমি পেয়েছিলাম 
সংকীৰ্ণতা ও মন্দ অভিমত । আর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পেয়েছি আমি 
প্রশস্ততা ও বরকত । তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যেন 
তোমাদের সাদকার মাল আমাকেই প্রদান কর। তারা তখন আমাকে তা দিয়ে 
দিলো”? 


বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, এটা হযরত আউস ইবনে সামিত (রাঃ) এবং 
তার স্ত্রী হযরত খুওয়াইলাহ্‌ বিনতে সা'লাবাহ্‌ (রাঃ)-এর ঘটনার পরবর্তী ঘটনা । 
যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যিহারের প্রথম ঘটনা হচ্ছে হযরত 
আউস ইবনে সামিত (রাঃ)-এর ঘটনাটি, যিনি হযরত উবাদাহ্‌ ইবনে সামিতের 
(রাঃ) ভাই ছিলেন। তার স্ত্রীর নাম ছিল খাওলা বিনতে সা’লাবাহ্‌ ইবনে মালিক । 
এই ঘটনার পর হযরত খাওলা (রাঃ)-এর এই ভয় ছিল হয়তো তালাক হয়ে 
গেছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে এসে বলেনঃ আমার স্বামী আমার সাথে 
যিহার করেছে। যদি আমরা পৃথক পৃথক হয়ে যাই তবে আমরা দু'জনই ধ্বংস 
হয়ে যাবো । আর কোন সন্তানের জন্মদান করার মত ক্ষমতা আমার নেই । 
দীর্ঘদিন ধরে আমি তার সাথে সংসার করে আসছি।” এভাবে তিনি কথা 
বলছিলেন এবং ক্রন্দন করছিলেন। এ পর্যন্ত ইসলামে যিহারের কোন হুকুম ছিল 
না। এ সময় নু 3 হতে 3 21% 050 পৰ্যন্ত আয়াতগুলো অবতীৰ্ণ 
হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত আউস ইবনে সামিত (রাঃ)-কে ডেকে বলেনঃ 
“গোলাম আযাদ করার ক্ষমতা তোমার আছে কি?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “হে 
আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আল্লাহ্র কসম! এ ক্ষমতা আমার নেই৷” রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) তখন তার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং তা দিয়ে তিনি গোলাম আযাদ 
করেন । আর এভাবে তিনি তার প্রীকে ফিরিয়ে নেন।* 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাড়াও আরো বনু গুরুজনও EE 
যে, এ আয়াতগুলো তাদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। এসব ব্যাপারে একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ্‌ (রঃ) 
বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীও (রঃ) সংক্ষিপ্তভাবে এটা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি 
এটাকে হাসান বলেছেন। 

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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94৮ শব্দটি 4 শব্দ হতে এসেছে। অজ্ঞতার যুগের লোকেরা তাদের স্ত্রীদের 
সাথে যিহার করার সময় বলতোঃ এ 4% 5% ৩৯! অর্থাৎ “তুমি আমার জন্যে 
আমার মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ ৷" শরীয়তের হুকুম এই যে, এরূপভাবে যে কোন 
অঙ্গের নাম নিবে, তাতে যিহার হয়ে যাবে। জাহেলিয়াতের যুগে যিহারকে 
তালাক মনে করা হতো । আল্লাহ্‌ তা'আলা এই উম্মতের জন্যে এতে কাফ্ফারা 
নিধরিণ করেছেন এবং এটাকে তালাক রূপে গণ্য করেননি, যেমন জাহেলিয়াতের 
যুগে এই প্রথা ছিল। পূর্বযুগীয় অধিকাংশ গুরুজন একথাই বলেছেন। হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) অজ্ঞতার যুগের এই প্রথার উল্লেখ করে বলেনঃ ইসলামে 
যখন হযরত খুওয়াইলাহ্‌ সম্পর্কীয় ঘটনাটি সংঘটিত হলো এবং স্বামী-স্ত্রী 
উভয়েই দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো তখন হযরত আউস (রাঃ) তার স্ত্রীকে 
রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করলেন । এঁ সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) চিরুণী 
করছিলেন তিনি ঘটনাটি শুনে বললেনঃ “আমাদের. কাছে এর কোন নির্দেশ 
নেই ।” ইতিমধ্যে এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং তিনি হযরত খুওয়াইলাহ 
(রাঃ)-কে সুসংবাদ প্রদান করেন । যখন গোলাম আযাদ করার কথা উল্লেখ করা 
হয় তখন তিনি বলেনঃ “আল্লাহ্র কসম! আমাদের কাছে কোন গোলাম নেই । 
আমার স্বামী গোলাম আযাদ করতে সক্ষম নন।” তারপর একাদিক্ৰমে দুই মাস 
রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হলে তিনি বলেনঃ “আল্লাহ্র কসম! আমার স্বামী যদি 
দিনে তিনবার করে পানি পান না করেন তবে তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।” 
এরপর যখন আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ ‘এতেও যে অসমর্থ, সে 
ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে ।' তখন হযরত খুওয়াইলাহ (রাঃ) বলেনঃ 
অন্যদেরকে খাওয়ানো তো বহু দূরের কথা!” একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) অর্ধ 
অসাক ত্রিশ সা’ (খাদ্য) আনিয়ে নিয়ে তাকে দিলেন এবং তার স্বামীকে নির্দেশ 
দিলেন যে, তিনি যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেন” 

আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, খাওলা বিনতে দালীজ (রাঃ) একজন 
আনসারীর স্ত্রী ছিলেন, যিনি চোখে কম দেখতেন তিনি ছিলেন খুব দরিদ্র এবং 
ভার চরিত্রও খুব ভাল ছিল না । একদিন কথায় কথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া 
হয়ে যায় এবং জাহেলিয়াত যুগের প্রথা ও রীতি অনুযায়ী স্বামী স্ত্রীর সাথে যিহার 
১. এট! ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণন৷ করেছেন। এর ইসনাদ খুবই সবল ও উত্তম । কিন্তু 

বণনার ধার! গারাবত মুক্ত নয়। 
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করে নেন। অজ্ঞতা যুগের এটাই ছিল তালাক । স্ত্রী হযরত খাওলা (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হন । এ সময় তিনি হযরত আয়েশা 
(রাঃ)-এর ঘরে ছিলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) তীর মস্তক ধৌঁত করছিলেন। 
হযরত খাওলা (রাঃ) তার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। ঘটনাটি শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) বললেনঃ “এখন আর কি হতে পারে? আমার জানা মতে তুমি তার উপর 
হারাম হয়ে গেছো।” তার একথা শুনে হযরত খাওলা (রাঃ) বললেনঃ “আমি 
আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করছি।” হযরত আয়েশী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর 
মস্তক মুবারকের এক দিক ধুয়ে দিয়ে ঘুরে অন্য দিকে গেলেন এবং ওদিকের 

ংশ ধুতে লাগলেন । তখন হযরত খাওলাও (রাঃ) ঘুরে গিয়ে ওদিকে বসে 
পড়েন এবং স্বীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেন । রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) পুনরায় এ জবাবই 
দেন। 

হযরত আয়েশা (রাঃ) লক্ষ্য করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর চেহারা 
মুবারকের রঙ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তখন তিনি হযরত খাওলা (রাঃ)-কে 
বললেনঃ “তুমি একটু সরে বসো” তিনি সরে গেলেন। ইতিমধ্যে অহী নাযিল 
হতে শুরু হয়। অহী নাযিল হওয়া শেষ হলে তিনি প্রশ্ন করেনঃ “মহিলাটি 
কোথায়?” হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে ডাকিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তখন 
তাকে বলেনঃ “যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এসো” তিনি কীদতে 
কাদতে গেলেন এবং স্বামীকে ডেকে নিয়ে এলেন স্বামী সম্পর্কে যে মন্তব্য তিনি 
করেছিলেন যে, তিনি কম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, দরিদ্র এবং দুশ্চরিত্র, নবী (সঃ) তাকে 
সেরূপই পেলেন। তখন তিনি পাঠ করলেনঃ 
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অতঃপর মহিলাটির স্বামীকে বললেনঃ “তুমি স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে গোলাম 
আযাদ করতে পার কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “না৷” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ 
“তাহলে একাদিক্ৰমে দুই মাস রোযা রাখতে কি তুমি সক্ষম হবে?” জবাবে 
তিনি বললেনঃ “যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি দিনে 
দুইবার বা তিনবার না খেলে আমার চক্ষু নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হবে।” তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) প্রশ্ন করলেনঃ “তুমি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে কি?” 
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তিনি জবাব দিলেনঃ “না, তবে যদি আপনি আমাকে সাহায্য করেন (তাহলে 
পারবো) ৷” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাঁকে সাহায্য করলেন এবং তাঁকে 'বললেনঃ 
“যাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ায়ে দাও ।” আল্লাহ্‌ তা'আলা জাহেলিয়াত যুগের 
প্রথা, তালাককে উঠিয়ে দিয়ে এটাকে যিহাররূপে নির্ধারণ করলেন” 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, ঈলা’ ও যিহার জাহেলিয়াতের 
যুগের তালাক ছিল। আল্লাহ তা'আলা ঈলায় তো চার মাস সময় নির্ধারণ করেন 
এবং যিহারে নির্ধারণ করেন কাফ্ফারা । 


‘ হযরত ইমাম মালিক (রঃ) ॥$ শব্দ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে বলেন যে, 
এখানে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, সুতরাং কাফিররা এই হুকুমের 
অন্তর্ভুক্ত নয়। জমহুরের মাযহাব এর বিপরীত ৷ তাঁরা ££ শব্দের এই জবাব 
দেন যে, প্রাধান্য হিসাবে এটা বলা বয়েছে। সুতরাং এ হিসেবে আন 
উদ্দেশ্য হতে পারে না। জমহুর ৯ ০ 2 দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, দাসীর 
সাথে যিহার হয় না এবং দাসী এই ০ বা সম্বোধনের মধ্যে দাখিলও নয়। 

আল্লাহ্‌ তা'আলার উক্তিঃ 
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(তাদের পত্নীগণ তাদের মা নয়, যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই 
তাদের মাতা) অর্থাৎ কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীকে ৫% এবি 4 
অথবা 220,84 কিংবা এগুলোর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত কথা বলার দ্বারা স্ত্রী কখনো 
তার মা হতে পারে না । বরং যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের 
মাতা । তারা তো অসংগত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পাপ 
মোচনকারী ও ক্ষমাশীল । তিনি জাহেলিয়াত যুগের এই সংকীর্ণতাকে তোমাদের 
হতে দূর করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক এ কথা যা কোন চিন্তা-ভাবনা 
ছাড়াই মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় সেটাও তিনি ক্ষমা করে দেন। যেমন 
সুনানে আবি দাউদে রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) শুনতে পান যে, একটি লোক তার 
স্ত্রীকে বলছেঃ “হে আমার বোন!” তখন তিনি লোকটিকে বলেনঃ “এটা কি 
তোমার বোন?” অর্থাৎ তার এ উক্তিকে তিনি অপছন্দ করেন এবং তাকে বাধা 
দেন। কিন্তু এ স্ত্রীকে তিনি তার জন্যে হারাম করে দিলেন না । কেননা, 
প্রকৃতপক্ষে তার এটা উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল মাত্র । 


১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অন্যথায় অবশ্যই এঁ স্ত্রী তার জন্যে হারাম হয়ে যেতো । কেননা, সঠিক উক্তি 
এটাই যে, নিজের স্ত্রীকে যে ব্যক্তি তাদের নামে স্মরণ করে যারা চির স্থায়ীভাবে 
মুহার্রামাত (যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে অবৈধ) যেমন ভগ্নী, ফুফু, খালা 
ইত্যাদি, তবে এরাও মাতার হুকুমের পর্যায়ে পড়ে যাবে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ “যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে 
নিজেদের উক্তি হতে ফিরে আসে৷” এর একটি ভাবার্থ এই বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, যিহার করলো, অতঃপর এই শব্দেরই পুনরাবৃত্তি করলো । কিন্তু এটা ঠিক 
নয়। ইমাম শাফিয়ী (রঃ)-এর উক্তি মতে এর ভাবার্থ হলোঃ যিহার করলো, 
তারপর এঁ স্ত্রীকে আটক করে রাখলো। শেষ পর্যন্ত এমন এক যামানা 
অতিবাহিত হলো যে, ইচ্ছা করলে নিয়মিতভাবে তাকে তালাক দিতে পারতো, 
কিন্তু তালাক দিলো না। 


ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, EE EE আবার ফিরে আসলো 
সহবাসের দিকে অথবা সহবাসের ইচ্ছা করলো । এটা বৈধ নয় যে পর্যন্ত না 
উল্লিখিত কাফ্‌ফারা আদায় করে। 


ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ সহবাস করার ইচ্ছা করলো 
বা তার সাথে জীবন যাপন করার দৃঢ় সংকল্প করলো। 

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, উদ্দেশ্য হলো যিহারের 
দিকে ফিরে আসা, এর হুরমত ও জাহেলিয়াত যুগের হুকুম উঠে যাওয়ার পর । 
সুতরাং এখন যে ব্যক্তি যিহার করবে তার উপর তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে যে 
পর্যন্ত না সে কাফ্‌ফারা আদায় করে। 


হযরত সাঈদ (রঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছেঃ যে বিষয়কে সে নিজের জীবনের 
উপর হারাম করে নিয়েছিল সেটা আবার সে বৈধ করতে চায় সে যেন কাফ্ফারা 
আদায় করে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, কাফ্‌ফারা আদায় করার পূর্বে 
সহবাস করা নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি গুপ্তাঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করে তবে কোন 
দোষ নেই ৷ 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রযুখ গুরুজন বলেন যে, এখানে 4 দ্বারা 
সহবাস করাকে বুঝানো হয়েছে। 

যুহ্রী (রঃ) বলেন যে, কাফফারা আদায়ের পূর্বে হাত লাগানো, ভালবাসা 
দেখানো ইত্যাদিও জায়েয নয়। 
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'আহ্‌লুস সুনান হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি 
লোক বলেঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছি 
এবং কাফ্‌ফারা আদায়ের পূর্বে তার সাথে সহবাসও করে ফেলেছি (এখন উপায় 
কিঃ?) ৷” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাকে বললেনঃ “আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি দয়া করুন, 
তুমি এটা কেন করেছো?” উত্তরে সে বলেঃ “চাঁদনী রাতে তার পীয়জোর 
(পায়ের অলংকার) আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল।” তার এ কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাকে বলেনঃ “এখন হতে আর তার নিকটবর্তী হয়ো না যে 
পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ তা'আলার নিৰ্দেশ অনুযায়ী কাফ্‌ফারা আদায় কর ৷”? 


এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ যিহারের কাফ্‌ফারার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, একটি 
দাস মুক্ত করতে হবে । দাসকে যে মুমিন হতে হবে এ শর্ত এখানে আরোপ করা 
হয়নি, যেমন হত্যার কাফ্‌ফারায় দাসের মুমিন হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। 


ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তো বলেন যে, এই অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের উপর স্থাপন 
করা হবে। অর্থাৎ হত্যার কাফ্ফারার ব্যাপারে যেমন মুমিন গোলাম আযাদ 
করার হুকুম রয়েছে, তেমনই এই যিহারের কাফ্ফারার ব্যাপারেও এ হুকুমই 
থাকবে। এর দলীল এই হাদীসটিও যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) একটি কালো রঙ এর 
দাসী সম্পর্কে বলেনঃ “একেই আযাদ বা মুক্ত করে দাও, কেননা, এটা মুমিনা 
দাসী ৷” 

উপরে বর্ণিত ঘটনায় জানা গেছে যে, যিহার করে কাফ্‌ফারা আদায় করার 
পূর্বেই স্ত্রীর সাথে সহবাসকারীকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) দ্বিগুণ কাফ্‌ফারা আদায় করার 
নির্দেশ দেননি। 

এরপর মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ এই নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হলো, অর্থাৎ 
তোমাদের ধমকানো হচ্ছে। আনল্মাহ্‌ তোমাদের কার্যের ব্যাপারে পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল । তোমাদের অবস্থা তিনি সম্যক অবগত । তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ 
তার খবর রাখেন। 


মহামহিমাধ্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ গোলাম আযাদ করার যার সামর্থ্য থাকবে না, 
একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্ৰমে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। 
যে এতেও অসমর্থ হবে, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে । 
১. ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটিকে হাসান, গারীব, সহীহ বলেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) 
ও ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটাকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) 
এটা মুরসাল হওয়াকেই সঠিক বলেছেন। 
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পূর্ববর্ণিত হাদীসগুলোর আলোকে জানা যাচ্ছে যে, আদিষ্ট প্রথম সুরতটি 
(গোলাম আযাদ করা) হলো অগ্রগণ্য, তারপর দ্বিতীয়টি (একাদিক্ৰমে দুই মাস 
রোযা রাখা) এবং এরপর তৃতীয়টি (ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো) 
যেমন সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমের এ হাদীসটিতেও রয়েছে যাতে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) রমযান মাসে স্ত্রীর সাথে সহবাসকারী লোকটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। 


মহান আল্লাহ্‌ বলেন, এই আহ্‌কাম আমি এ জন্যেই নির্ধারণ করেছি যে, যেন 
তোমরা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলে (সঃ) বিশ্বাস স্থাপন কর । এগুলো আল্লাহ্র 
নির্ধারিত বিধান । সাবধান! তোমরা তার বিধানের উল্টো কাজ করো না, তার 
নিষিদ্ধ বিষয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেয়োনা । 
মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ যারা কাফির হবে অথাৎ ঈমান আনয়ন করবে 
না, আমার আদেশ মান্য করবে না, শরীয়তের আহকামের অমর্যাদা ও অসন্মান 
করবে এবং ওর প্রতি বেপরোয়া ভাব দেখাবে, তারা আমার শাস্তি হতে বেঁচে 
যাবে এ ধারণা তোমরা কখনো পোষণ করো না । জেনে রেখো যে, তাদের জন্যে 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 
৫ । যারা ল্রাহ্‌ ও তীর (I MLL Aad 73272,99 
এর বিরুদ্ধাচরণ করে, loss lol 0 
অপদস্থ করা হবে 9 Ae 3290/3377 
যেমন । অপদস্থ করা bie Als LS LS al) 
তাদের পূর্ববর্তীদেরকে; আমি CAEL 
করেছি; কাফিরদের জন্যে PE Ya 
রয়েছে লাঞ্চছনাকর শাস্তি । EARN 
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সকলকে একত্রে পুনরুথিত Le A 
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বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌ সর্ব SAS 
বিষয়ে সম্যক দ্ৰষ্টা । “ঠা 
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৭। তুমি কি অনুধাবন কর না, 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা 
কিছু আছে আল্লাহ্‌ তা জানেন; 
তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন 
গোপন পরামর্শ হয় না যাতে - 
চতুৰ্থজন হিসাবে তিনি 
উপস্থিত থাকেন না; এবং পাচ 
ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন 
গোপন পরামর্শ হয় না যাতে 
ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত 
থাকেন না; তারা এতদপেক্ষা 
কম হোক বা বেশী হোক; 
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তারা যেখানেই থাকুক না কেন WG wo 24 IU 
আল্লাহ্‌ তাদের সঙ্গে আছেন। ,, ০2/১) ০৯ 

তারা যা করে; তিনি তাদেরকে co ISL 
কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে * CA 
দিবেন। আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে 0 mb 
সম্যক অবগত । 


যারা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সঃ)-এর বিকরুদ্ধাচরণ করে এবং শরীয়তের 
আহকাম হতে বিমুখ হয়ে যায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, 
তাদেরকে লাঙ্ছিত ও অপদস্থ করা হবে যেমন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হয়েছে 
তাদের পূর্ববর্তীঁদেরকে । 

মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ এভাবেই সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি এবং 
কেউই এগুলো অস্বীকার করতে পারে না। আর যারা এগুলো অস্বীকার করে 
তারা কাফির এবং এসব কাফিরের জন্যে এখানে রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি এবং 
এরপর পরকালেও তাদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি অপেক্ষা করছে। এখানে 
তাদেরকে তাদের অহংকার আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়া হতে বিরত রাখছে, এর 
প্রতিফল হিসেবে তাদেরকে পরকালে সীমাহীনভাবে অপদস্থ করা হবে। যেদিন 
তারা হবে চরমভাবে পদদলিত । কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা‘আলা পূর্ববর্তী ও 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুজাদালাহ্‌ ৫৮ ৩৬১ পারাঃ ২৮ 


পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একই ময়দানে একত্রিত করবেন এবং তারা দুনিয়ায় 
ভালমন্দ যা করতো তা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। যদিও তারা বিস্মৃত 
হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌ ওর হিসাব রেখেছেন। তার ফেরেশ্তামণ্ডলী ওগুলো লিখে 
রেখেছেন। না আল্লাহ্‌ হতে কোন কিছু গোপন থাকে এবং না তিনি কোন কিছু 
ভুলে যান। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ তোমরা যেখানেই থাকো এবং যে অবস্থাতেই 
থকো, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের সব কথাই শুনেন এবং তোমাদের সব 
অবস্থাই দেখেন। তার নিকট কিছুই গোপন থাকে না । তার জ্ঞান সারা দুনিয়াকে 
পরিবেষ্টন করে রয়েছে। প্রত্যেক কাল ও স্থানের খবর তার কাছে সব সময়ই 
রয়েছে। আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টির খবর তিনি রাখেন। তিনজন লোক 
মিলিত হয়ে পরস্পর অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে পরামর্শ করলেও তিনি চতুৰ্থজন 
হিসাবে তা শুনে থাকেন। সুতরাং তাদের এটা মনে করা উচিত নয় যে, তারা 
তিনজন আছে, বরং আল্লাহ্‌ তা“আলাকে চতুর্থজন হিসেবে গণ্য করা উচিত । 
অনুরূপভাবে পীচজন লোক পরস্পর গোপন পরামর্শ করলে ষষ্ঠজন আল্লাহ্‌ 
তাআলা রয়েছেন। তাদের এ ঈমান থাকতে হবে যে, তারা যেখানেই থাকুক না 
কেন তাদের সাথে আল্লাহ্‌ রয়েছেন। তিনি তাদের অবস্থা অবগত আছেন এবং 
তাদের কথা শুনছেন। আবার এর সাথে সাথে তার ফেরেশ্তামণ্ডলীও লিখতে 
রয়েছেন যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


2229 HE SE 294 2/9770 bs 3930 97. 
- dl ole a [ols ss ms is DL] als 
অর্থাৎ “তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের গোপনীয় কথা ও 
গোপন পরামর্শের খবর অবগত আছেন এবং আল্লাহ্‌ অদৃশ্যের খবর খুব ভাল 
জানেন?”(৯ঃ ৭৮) 
আর এক জায়গায় আছেঃ 


SE 
অর্থাৎ “তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন কথা ও গোপন পরামর্শ 
শুনি না? অথচ আমার প্রেরিত (ফেরেশ্তা) গণ তাদের নিকট লিখতে 
রয়েছে!”(৪৩৪ ৮০) 
অধিকাংশ গুরুজন এর উপর একমত্য পোষণ করেছেন যে, এই আয়াত দ্বারা 
উদ্দেশ্য হলো ১ = অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা সব জায়গাতেই 
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বিদ্যমান থাকা নয়, বরং তার ইলম সব জায়গায়ই বিদ্যমান রয়েছে, এটাই 
উদ্দেশ্য । তিনজনের সমাবেশে চতুর্থটি হবে তার ইল্ম। নিঃসন্দেহে এ বিষয়ের 
উপর পূর্ণ ঈমান রাখতে হবে যে, এখানে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সত্তা 
সঙ্গে থাকা উদ্দেশ্য নয়, বরং তার ইল্ম সব জায়গায় বিদ্যমান থাকাই উদ্দেশ্য । 
হ্যা, তবে এটা সুনিশ্চিত যে, তার শোনা এবং দেখাও এভাবেই তার ইল্মের 
সাথে রয়েছে। মহান আল্লাহ্‌ তার সমস্ত মাখলূকের কার্যাবলী সম্যক অবগত । 
তাদের কোন কাজই তার নিকট গোপনীয় নয়৷ সুতরাং তারা যা কিছু করছে, 
তিনি কিয়ামতের দিন তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে সম্যক 
অবগত । 
হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই 
আয়াতকে ইল্ম দ্বারাই শুরু করেছেন এবং ইল্ম দ্বারাই শেষ করেছেন। 
৮। তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য কর J 
না, যাদেরকে গোপন পরামর্শ LE DIG lf =A 
করতে নিষেধ করা হয়েছিল; 2 + ০% hr 
ঃপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই 1471104249424 
১ | 
পুনরাবৃত্তি করে এবং 0 bs 03370 0 


পাপাচরণ, সীমালংঘন ও ১৬5 
রাসূল (সঃ)-এর বিরুচদ্ধাচরণের 0 o> Ye 
জন্যে কানাকানি করে। তারা 44 EEE RAH 


pl Sigs Hla 
তখন তারা তোমাকে এমন 5 dt EP Et 
যদ্‌দ্বারা আল্লাহ তোমাকে 7. sl i fi 


pw A287 92/29 227 
মনে মনে বলেঃ আমরা যা 


Uli Yl 


আমাদেরকে শাত্তি দেন না 2907393324 4929/7 7 
কেন? জাহান্নামই তাদের Ml 


PL? 2 LEAL #5 
উপযুক্ত শাস্তি, যেথায় তারা Orso 5 oA 
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৯। হে মুমিনগণ! তোমরা যখন 
গোপন পরামর্শ কর, সে 
পরামর্শ যেন পাপাচরণ, 
সীমালংঘন ও রাসূল (সঃ)-এর 
বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। 


কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া 


অবলম্বনের পরামর্শ করো, এবং 


তত 


পারাঃ ২৮ 


31 eo Le -এ 


Fr PRESSMAN 2332/4 


cs ls WW il 
327/ ule SF SA 


Re 3 9, 


CESAAA 


J jh el nL >, 


7 3 LI072F 37 z 
ভয় কর আল্লাহকে যার নিকট EE 
সমবেত হবে তোমরা । a} 
১০। শয়তানের প্ররোচনায় হয় dis wd Co 
এই গোপন পরামর্শ 24/1227) 42 fs - 
’ Lal l 
মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার 422 +4 ৬৪ REL 
জন্যে; তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ” hi Cs os 
ব্যতীত শয়তান তাদের 
সমান্যতম ক্ষতি সাধনেও AERA hl NEE 
সক্ষম নয় । মুমিনদের কর্তব্য “24 22) 
আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা । 0 ux} 


মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা 
হয়েছিল তারা ছিল ইয়াহুদী । মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) বলেন যে, নবী 
(সঃ) ও ইয়াহুদীদের মাঝে যখন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তখন ইয়াহুদীরা এই 
কাজ করতে শুরু করে যে, যেখানেই তারা কোন মুসলমানকে দেখতো এবং 
' যেখানেই কোন মুসলমান তাদের কাছে যেতো তখন তারা এদিকে-ওদিকে 
একত্রিত হয়ে চুপে-চুপে এবং 'ইশারা-ইঙ্গিতে এমনভাবে কানাকানি করতো যে, 
যে মুসলমান একাকী তাদের ফাছে থাকতো সে ধারণা করতো যে, তারা তাকে 
হত্যা করারই চক্রান্ত করছে। তার আরো ধারণা হতো যে, তারা তার বিরুদ্ধে 
এবং অন্যান্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপন সড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। সুতরাং সে 
তাদের কাছে যেতেও ভয় কর তো । যখন সাধারণভাবে এসব অভিযোগ রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর কানে পৌছতে লাগলো তখন তিনি তাদেরকে এই ঘৃণ্য কাজে বাধা 
দিলেন এবং চরমভাবে নিষেধ করলেন। কিন্তু এর পরেও তারা আবার এ কাজে 
লেগে পড়লো । 
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হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে এবং 
তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি (তার দাদা) বলেনঃ “আমরা রাত্রে 
পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিতমতে হাযির হতাম, উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রে 
তীর কোন কাজের প্রয়োজন হলে আমরা তা করে দিবো । একদা রাত্রে যাদের 
পালা ছিল তারা এসে গেল এবং আরো কিছু লোক সওয়াবের নিয়তে এসে 
পড়লো । লোক খুব বেশী একত্রিত হওয়ার কারণে আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত 
হয়ে এদিকে-ওদিকে বসে পড়লাম । প্রত্যেক দল নিজেদের মধ্যে 
আলাপ-আলোচনা করতে লাগলো। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এসে পড়লেন । 
তিনি বললেনঃ “তোমরা কি গোপন পরামর্শ করছো? আমি কি তোমাদেরকে এর 
থেকে নিষেধ করিনি?” উত্তরে আমরা বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! 
আমরা আল্লাহ্র নিকট তাওবা করছি। আমরা মাসীহ্‌ দাজ্জালের আলোচনা 
করছিলাম । কেননা, তার ব্যাপারে আমাদের মনে খট্‌কা লাগছে। তিনি একথা 
শুনে বললেনঃ “আমি তোমাদের উপর তার চেয়েও যে বিষয়ে বেশী ভয় করি 
তার খবর কি তোমাদেরকে দিবো না?” আমরা বললামঃ হ্যা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল 
(সঃ)! আমাদেরকে আপনি এঁ খবর দিন! তিনি বললেনঃ “তা হলো গোপন 
শির্ক । তা এই ভাবে যে, একটি লোক দাড়িয়ে গেল এবং লোকদেরকে দেখাবার 
জন্যে কোন (ইবাদতের) কাজ করলো” 

এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ তারা পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূল 
(সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণের জন্যে কানাকানি করে। অর্থাৎ তারা হয়তো পাপের 
কাজের উপর কানাকানি করে যাতে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হয়, কিংবা হয়তো 
যুলুমের কাজে কানাকানি করে যাতে তারা অন্যদের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করে, 
অথবা তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণের উপর কানাকানি করে এবং তীর 
বিরুদ্ধাচরণ করতে একে অপরকে পাকিয়ে তোলে। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা ওঁ পাপী ও বদ লোকদের আর একটি জঘন্য আচরণের 
বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা সালামের শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। তারা রাসূল 
(সঃ)-কে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্‌দ্বারা আল্লাহ্‌ তাকে অভিবাদন 
করেননি । 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ গারীব এবং এতে 
কোন কোন বর্ণনাকারী দুর্বল রয়েছেন। 
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হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা কয়েকজন ইয়াহুদী 


রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলেঃ al UC EN অৰ্থাৎ 
“হে আবুল কাসেম (সঃ)! তোমার মৃত্যু হোক (তাদের উপর আল্লাহ্র লা’নত 
বর্ষিত হোক!)” তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রতি উত্তরে বলেনঃ So CGY 
অর্থাৎ “তোমাদের মৃত্যু হোক।” একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেনঃ “হে 
আয়েশা (রাঃ)! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা মন্দ বচন ও কঠোর উক্তিকে অপছন্দ 
করেন” হযরত আয়েশা (রাঃ)! তখন বলেনঃ “আপনি কি শুনেননি যে, তারা 
আপনাকে 072 বলেছে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “তুমি কি শুননি যে, আমি 
তাদেরকে bors বলেছি?” তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ... 9,4 ৩১৬ 57a 
আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।* 


সহীহ্‌ এর মধ্য অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) 


320 L234 72 


বলেছিলেন 4101721734 এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছিলেনঃ 
“তাদের ব্যাপারে আমাদের দু'আ কবূল হয়েছে এবং আমাদের ব্যাপারে তাদের 
দু'আ কবৃন্ুু হয়নি ৷” 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) তার সাহাবীবর্গসহ বসেছিলেন এমতাবস্থায় একজন ইয়াহুদী এসে 
তাদেরকে সালাম করলো । তারা তার সালামের উত্তর দিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) বললেনঃ “সে কি বললো তা কি তোমরা জান?” তারা উত্তরে বললেনঃ 
“হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! সে তো সালাম করলো।” তিনি বললেনঃ “বরং সে 
"$6 বলেছে। অর্থাৎ ‘তোমাদের ধর্ম মিটে যাক’ বা ‘তোমাদের ধর্মের 
পরাজয় ঘটুক ।” অতঃপর তিনি বললেনঃ “তাকে ডেকে আনো।” তখন. 
সহাবীগণ (রাঃ) তাকে ডেকে আনলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তখন তাঁকে বললেনঃ 
“তুমি কি £50 বলেছো?” সে উত্তরে বললোঃ “হ্যা ।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) সাহাবাদেরকে বললেনঃ “যদি আহলে কিতাবদের কেউ তোমাদেরকে 
সালাম দেয় তবে তোমরা বলবেঃ যু অৰ্থাৎ তোমরা ডাহা রান 


বললে’ ৷”* 


১. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. EO 
আয়েশা (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে 
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এ লোকগুলো নিজেদের কৃতকর্মের উপর খুশী হয়ে মনে মনে বলতোঃ ‘যদি 
ইনি সত্যি আল্লাহ্‌র নবী হতেন তবে আমাদের এই চক্রান্তের কারণে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অবশ্যই দুনিয়াতেই আমাদেরকে শাস্তি দিতেন। কেননা, আল্লাহ 
তা'আলা তো আমাদের ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ॥' 


তাই আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন যে, তাদের জন্যে পরকালের 
শাস্তিই যথেষ্ট, যেখানে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে । কত নিকৃষ্ট সেই আবাস! 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের 
শানে নুযূল হলো ইয়াহুদের এই ভাবে সালাম দেয়ার পদ্ধতি । হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকরা এভাবেই সালাম দিতো । 

এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদেরকে আদব শিক্ষা দিচ্ছেন। বলছেনঃ হে 
মুমিনগণ ! তোমরা এই মুনাফিক ও ইয়াহন্দীদের মত কাজ করো না । তোমরা 
যখন গোপনে পরামর্শ কর তখন সেই পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও 
রাসূল (সঃ)-এর বির্চদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও 
তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করবে। তোমাদের সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় করে 
চলা উচিত যীর কাছে তোমাদের সকলকেই একত্রিত হতে হবে, যিনি এ সময় 
তোমাদেরকে প্রত্যেক পুণ্য ও পাপের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। আর 
তোমাদের সমস্ত কাজ-কর্ম ও কথাবর্তা সম্পর্কে তোমাদেরকে তিনি অবহিত 
করবেন । তোমরা যদিও ভুলে গেছো, কিন্তু তার কাছে সবই রক্ষিত ও বিদ্যমান 
রয়েছে। 

হযরত সাফওয়ান (রঃ) বলেনঃ “আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার 
(রাঃ)-এর হাত ধারণ করেছিলাম এমন সময় একটি লোক এসে তাকে জিজ্ঞেস 
করলোঃ “কিয়ামতের দিন যে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে মুমিনদের কানাকানি হবে 
এ সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হতে কি শুনেছেন?” হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
উমার (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনকে নিজের কাছে ডেকে নিবেন এবং তাকে তার এমনই 
কাছে করবেন যে, স্বীয় হস্ত তার উপর রেখে দিবেন এবং লোকদের হতে তাকে 
পর্দা করবেন। অতঃপর তাকে গুনাহ্‌সমূহ স্বীকার করিয়ে নিবেন । তাকে তিনি 
জিজ্ঞেস করবেনঃ “তোমার অমুক অমুক পাপ কর্মের কথা মনে আছে কি?” 
এভাবে তিনি তাকে প্রশ্ন করতে থাকবেন এবং সে স্বীকার করতে থাকবে। আর 
সে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চিন্তায় ভীত-বিহবল হয়ে পড়বে । ইতিমধ্যে মহান আল্লাহ্‌ 
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তাকে বলবেনঃ “দেখো, দুনিয়ায় আমি তোমার এসব গুনাহ্‌ ঢেকে রেখেছিলাম 
এবং আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম” অতঃপর তাকে তার পুণ্যসমূহের 
আমলনামা প্রদান করা হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের ব্যাপারে সাক্ষীগণ 
ঘোষণা করবেঃ ‘এরা হলো এঁ সব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের উপর মিথ্যা 
আরোপ করতো, জেনে রেখো যে, অত্যাচারীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত’ ৷”* 


এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ শয়তানের প্ররোচনায় হয় 
এই গোপন পরামর্শ, মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্যে । কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই 
যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান বা অন্য কেউ তাদের সমান্যতম ক্ষতি 
সাধনেও সক্ষম নয় মুমিনরা যদি এরূপ কোন কার্যকলাপের আভাস পায় তবে 
তারা যেন 4/৬ 5% পাঠ করে ও আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তারই 
উপর ভরসা করে। এরূপ করলে ইনশাআল্লাহ্‌ শয়তান তাদের কোনই ক্ষতি 
করতে পারবে না। 


যে কানাকানির কারণে কোন মুসলমানের মনে কষ্ট হয় এবং সে তা অপছন্দ 
করে এরূপ কানাকানি হতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন 
তোমরা তিনজন থাকবে তখন যেন দুইজন একজনকে বাদ দিয়ে কানাকানি না 
করে, কেননা এতে এঁ তৃতীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট হয়।” ২ 


হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
যখন তোমরা তিনজন থাকবে তখন যেন দুইজন তৃতীয় জনের অনুমতি ছাড়া 
তাকে বাদ দিয়ে কানাকানি না করে। কেননা, এতে সে মনে দুঃখ ও ব্যথা 
পায় ।”* 


SE EAE TE BBN OD IDE 
BNE OAL NT TELL EG 
তোমাদেরকে বলা হয়ঃ 284 Aro ID 


মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে EL CY 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম 
(রঃ) তাদের সহীহ্‌ গ্রন্থে কাতাদাহ্‌ (রঃ)-এর হাদীস হতে এটা তাখরীজ করেছেন। 

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম 
(রঃ) আ’মাশ (রঃ)-এর হাদীস হতে এটা তাখরীজ করেছেন। 

৩. এ হাদীসটি আবদুর রাষয্যাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ 
করেছেন। 
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দাও, তখন তোমরা স্থান করে , ১ 

দিয়ো, আল্লাহ্‌ তোমাদের SEL oo Preece 

জন্যে স্থান প্রশস্ত করে দিবেন 29. D 

এবং যখন বলা হয়ঃ উঠে যাও |, LSS 

তখন উঠে যেয়ো । তোমাদের ১,22 3৪/9 82১ 

মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং Ps bl hl al Sr 

যাদেরকে জ্ঞান দান করা S09 229, 1 

হয়েছে আল্লাহ্‌ তাদেরকে EASE ssl 

মর্যাদায় উন্নত করবেন; G27 39777 7 Bb 

তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ সে ০072? ৬৪৯ i 

সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত । 

এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদেরকে মজলিসে বসার আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা 
দিতে গিয়ে এবং একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ 
যখন তোমরা কোন মজলিসে একত্রিত হবে এবং তোমরা বসে যাওয়ার পর কেউ 
এসে পড়বে তখন তার বসার জায়গা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা একটু একটু 
করে সরে সরে বসবে এবং এই ভাবে জায়গা কিছুটা প্রশস্ত করে দিবে। এর 
বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জন্যে স্থান প্রশস্ত করে দিবেন। কেননা 
প্রত্যেক আমলের বিনিময় এরূপই হয়ে থাকে। যেমন সহীহ্‌ হাদীসে রয়েছেঃ “যে 
বানিয়ে দিবেন ।” অন্য হাদীসে রয়েছেঃ “যে ব্যক্তি কোন লোকের কাঠিন্য সহজ 
করবে, আল্লাহ্‌ দুনিয়া ও আখিরাতে তার (বিপদ-আপদের) কাঠিন্য সহজ করে 
দিবেন । আল্লাহ্‌ তার বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যে পর্যন্ত বান্দা তার 
(মুসলমান) ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।” এই ধরনের আরো বহু হাদীস 
রয়েছে। 

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি যিকরের মজলিসের ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়। যেমন, ওয়ায্‌ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) কিছু উপদেশ বাণী প্রদান 
করছেন এবং জনগণ বসে শুনছেন। এমন সময় কেউ একজন এসে পড়লেন । 
কিন্তু কেউই নিজ জায়গা হতে একটু সরছেন না যে এ লোকটি বসতে পারেন। 
তখন আল্লাহ্‌ পাক আয়াত নাযিল করে নির্দেশ দিলেনঃ তোমরা একটু একটু করে 
সরে গিয়ে স্থান প্রশস্ত করে দাও, যাতে পরে আগমনকারীর বসার জায়গা হয়ে 
যায়। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুজাদালাহ্‌ ৫৮ ৩৬৯ পারাঃ ২৮ 


হযরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, জুমআর দিন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 
এ দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) একটি সংকীর্ণ জায়গায় ভাষণ দিচ্ছিলেন । জায়গা কম 
ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, যেসব মুহাজির ও আনসার 
বদরের বুদ্ধে তার সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে তিনি অত্যন্ত সম্মানের 
চোখে দেখতেন ৷ এঁ দিন ঘটনাক্রমে কয়েকজন বদরী সাহাবী (রাঃ) কিছু বিলম্বে 
আগমন করেন। তারা এসে নবী (সঃ)-এর নিকট দাঁড়িয়ে যান। তাকে তারা 
সালাম করেন এবং তিনিও উত্তর দেন। মজলিসের লোকদেরকেও তারা সালাম 
জানান এবং তারাও জবাব দেন। অতঃপর এ বদরী সহাবীগণ (রাঃ) এই আশায় 
দাড়িয়ে থাকেন যে, মজলিসে তাদের জন্যে একটু জায়গা করে দিলে তারা বসে 
পড়বেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাদের এ অবস্থা লক্ষ্য করে আর থামতে পারলেন না, 
নাম ধরে ধরে তিনি কতক লোককে দাড়াতে বললেন এবং এ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন 
সহাবীদেরকে এ সব জায়গায় বসার নির্দেশ দিলেন। এতে যাদেরকে উঠিয়ে দেয়া 
হলো তীরা মনে কিছু ব্যথা পেলেন এবং তাদের কাছে এটা কিছু কঠিন ঠেকলো। 
মুনাফিকরা এটাকে একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলো। তারা বলতে শুরু 
করলোঃ “দেখো, তিনি ন্যায় বিচার করার দাবীদার, অথচ যারা তার 
উপদেশবাণী শুনবার আগ্রহে পূর্বেই এসে তার পার্শ্বে জায়গা নিয়েছিল তাদেরকে 
তিনি উঠিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় বসিয়ে দিলেন এমন লোকদেরকে, যারা পরে 
এসেছে। এর চেয়ে অবিচার মূলক আচরণ আর কি হতে' পারে?” তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ “আল্লাহ্‌ এ ব্যক্তির উপর দয়া করুন যে তার ভাইয়ের 
জন্যে মজলিসে জায়গা করে দেয়।” তার এ প্রার্থনা শোনা মাত্রই সাহাবীগণ 
তাড়াতাড়ি খুশীমনে নিজ নিজ জায়গা হতে সরতে লাগলেন এবং তাদের 
ভাইয়ের জন্যে জায়গা করে দিলেন। অতঃপর জুমআর দিন এই আয়াত অবতীর্ণ 
হ্য়।” 

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ, 
“কোন মানুষ যেন কোন মানুষকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় না বসে, বরং 
তোমরা মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও ৷”* 
5 চা ছমাম ইবনে আৰি হাতিম ব্য বৰ্ণনা করেছেন। 
২: (হোলি হায় আহমাদ রেট) ও ইমস-শাকেী (5) কামা মে ইনাম বৃষ 

(রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) নাফে' (রঃ) হতে এটা সহীহাইনে তাখরী্‌ন করেছেন। 
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হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেনঃ “জুমআর দিন তোমাদের কেউ যেন তার ভাইকে তার জায়গা হতে 
উঠিয়ে না দেয়, বরং যেন বলেঃ ‘জায়গা করে দাও’ ৷”* 


কোন আগস্তুকের জন্যে দাড়ানো জায়েয কি-না এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে 
মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ এতে অনুমতি দেন না এবং দলীল হিসেবে নিম্নের 
হাদীসটি পেশ করে থাকেনঃ “যে ব্যক্তি চায় যে, লোকেরা তার সামনে সোজা 
হয়ে দাড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহারনামে তার স্থান বানিয়ে নেয়।” 

কেউ কেউ আবার এর ব্যাখ্যা করে বলেন যে, কেউ সফর হতে আসলে তার 
জন্যে এবং কোন হাকিমের জন্যে তার হুকুমতের জায়গায় দাড়ানো জায়েয । 
কেননা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) সাহাবীদেরকে (রাঃ) বলেছিলেনঃ “তোমরা তোমাদের 
নেতার জন্যে দাড়িয়ে যাও ৷” এটা তার তা'যীমের জন্যে ছিল না, বরং তার 
ফায়সালা জারী করিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । হ্যা, তবে এটাকে অভ্যাস করে 
নেয়া যে, মজলিসে যখনই কোন বড়লোক এবং মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি আসবে তার 
জন্যেই মানুষ উঠে দাড়াবে, এটা আজমীদের রীতি-নীতি ৷ সুনানের হাদীসে 
রয়েছে যে, সাহাবীদের (রঃ) নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় 
ও সম্মানিত আর কোন লোকই ছিলেন না । তথাপি তাঁকে দেখে তারা দাঁড়াতেন 
না। কারণ তারা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না । সুনানের অন্য হাদীসে 
রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এসেই মজলিসের শেষ প্রান্তে বসে পড়তেন এবং 
যেখানেই তিনি বসতেন সেটাই হয়ে যেতো সভাপতির স্থান । আর সাহাবীগণ 
নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী বসে যেতেন। প্রায়ই হযরত আবূ বকর (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর ডান দিকে বসতেন এবং হযরত উমার (রাঃ) বাম দিকে 
বসতেন । সাধারণতঃ হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) তার সামনের 
দিকে বসতেন। কেননা, তারা দু'জন ছিলেন অহীর লেখক । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
তাদেরকে যা বলতেন তারা তা লিখে নিতেন! 

সহীহ্‌ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের মধ্যে যারা 
জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি তারা যেন আমার কাছাকাছি বসে । তারপর যেন 
মর্যাদা অনুযায়ী সবাই ক্রমান্বয়ে বসতে থাকে।” এই ব্যবস্থা রাখার কারণ ছিল 
এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যা কিছু বলেন তা যেন এই জ্ঞানী লোকেরা ভালভাবে 


১. এ হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (30 EEE Fb lapress.com 
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শুনেন ও বুঝেন। সুফ্ফা যুক্ত মজলিসের বর্ণনা কিছু পূর্বেই গত হলো ঘে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) অন্যান্য লোকদেরকে সরিয়ে দিয়ে তাদের স্থানে বদরী 
সহাবীদেরকে বসিয়ে দেন। যদিও এর সাথে অন্য কারণও ছিল। যেমন এ 
লোকদের নিজেদেরই উচিত ছিল ওঁ মর্যাদাবান সহাবীদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য 
রাখা এবং নিজেরা সরে গিয়ে তাদের জায়গা করে দেয়া। কিন্তু যখন তারা 
নিজেরা তা করলেন না তখন হুকুমের মাধ্যমে তাদের দ্বারা তা করিয়ে নেয়া 
হলো । অনুরূপভাবে প্রথমে যারা এসেছিলেন তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর বহু কথা 
ও উপদেশ বাণী শুনেছেন। তারপর এই মর্যাদা সম্পন্ন লোকগণ আসলেন। তখন 
তিনি চাইলেন যে, তারাও যেন আরামের সাথে বসে গিয়ে তার উপদেশপূর্ণ কথা 
শোনার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে এই উন্মতকে এই শিক্ষা দেয়াও 
উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা যেন তীদের বড়দেরকে ইমামের পার্শ্বে বসার সুযোগ দেন 
এবং তীদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দান করেন। 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
নামাযের সফ বা সারি ঠিক করার সময় নিজেই আমাদের কাধ ধরে ধরে ঠিক 
করতেন এবং মুখেও বলতেনঃ ‘সোজাভাবে দাড়াও, বক্রভাবে দাড় হয়ো না। 
জ্ঞানী ও বিবেকবানরা আমার নিকটবর্তী হয়ে দাড়াবে । তারপর মর্যাদা অনুপাতে 
ক্রমান্বয়ে দাড়াবে’ ৷” এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর হযরত আবূ মাসউদ (রাঃ) 
বলেনঃ “বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই হুকুম সত্ত্বেও তোমরা এখনো লাইন বা 
সারিকে বক্রই করছো!” এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশমান যে, নামাযের জন্যে যখন 
এই হুকুম ছিল তখন নামায ছাড়া অন্য সময়ে তো এই হুকুমের গুরুত্ব আরো 
বেশী থাকার কথা । 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেনঃ “তোমরা লাইনগুলো ঠিক রেখো, কাধে কাধ মিলিয়ে রেখো, 
সারিগুলোর মাঝে জায়গা ফাকা রেখো না, লাইনে নিজের (মুসন্লী) ভাইদের 
কাছে কোমল হয়ে যাও, সারিতে শয়তানের জন্যে ছিদ্র ছেড়ে রেখো না। যে 
ব্যক্তি লাইন বা সারি মিলিয়ে রাখে তাকে আল্লাহ্‌ মিলিয়ে রাখেন এবং যে ব্যক্তি 
লাইন কেটে দেয়, আল্লাহ্‌ও তাকে কেটে দেন।”* 


১. ইমাম আহমাদ (রঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । সহীহ্‌ মুসলিম, সুনানে আবি দাউদ, 
সুনানে নাসাঈ ও সুনানে ইবনে মাজাহ্‌তেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। 


২. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এজন্যেই সায়্যিদুল কুররা (কারীদের নেতা) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) 
যখন নামাযে আসতেন তখন তিনি প্রথম সারিতে বা কাতারে যেতেন এবং 
সেখান হতে দুর্বল জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পিছনে সরিয়ে দিতেন এবং নিজে তার 
স্থানে দাড়িয়ে যেতেন। আর এঁ হাদীসটিকেই তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি আমার নিকটবর্তী হয়ে 
দাড়াবে এবং তারপর ক্রমান্বয়ে জ্ঞান অনুপাতে দাড়াবে ৷” 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমার (রাঃ)-কে দেখে কেউ উঠে দাড়ালে তিনি তার 
জায়গায় বসতেন না এবং এ হাদীসটি পেশ করতেন যা উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, 
কেউ যেন কাউকেও উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় না বসে । 


এখানে নমুনা হিসেবে আমরা কতকগুলো মাসআলা এবং অল্প সংখ্যক হাদীস 
লিখে সামনে অগ্রসর হচ্ছি। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জায়গা এখানে নেই এবং সেই 
সুযোগও নেই । 

সহীহ্‌ হাদীসে রয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বসেছিলেন, এমন সময় 
তিনজন লোক আসলো । একজন তো মজলিসের মাঝে শূন্য জায়গা দেখে 
সেখানে বসে পড়লো এবং দ্বিতীয়জন মজলিসের শেষ প্রান্তে স্থান নিলো । আর 
তৃতীয়জন ফিরে চলে গেল । তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “আমি কি 
তোমাদেরকে তিন ব্যক্তির খবর দিবো না? এক ব্যক্তি তো আল্লাহ্র দিকে স্থান 
নিলো এবং আল্লাহ্‌ তাকে স্থান দিলেন । দ্বিতীয়জন আল্লাহ্‌ হতে লজ্জা করলো 
এবং আল্লাহৃও তার হতে লজ্জা করলেন । আর তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং 
আল্লাহ্‌ও তার হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।” ' 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেনঃ “কারো জন্যে বৈধ নয় যে, সে দুইজনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। 
হ্যা, তবে যদি তাদের দু'জনের অনুমতিক্ৰমে হয় তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা৷”? 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন 
যে, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জিহাদের ব্যাপারে । 
' অনুরূপভাবে উঠে দাড়ানোর নির্দেশও জিহাদের ব্যাপারেই দেয়া হয়েছে। 
হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছেঃ যখন তোমাদেরকে কল্যাণ ও 
‘ভাল কাজের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তোমরা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়ো। 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা 

করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন। 
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হযরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছেঃ যখন 
তোমাদেরকে নামাযের জন্যে ডাক দেয়া হয় তখন তোমরা উঠে দাড়িয়ে যাবে। 

হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম যখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট আসতেন তখন প্রত্যেকেই চাইতেন যে, তিনিই সব 
শেষে যাবেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কোন প্রয়োজন থাকলে তিনি খুবই অস্বস্তি 
বোধ করতেন কিন্তু মানবতার খাতিরে তিনি কিছুই বলতেন না। তখন নির্দেশ 
দেয়া হয় যে, যখন ফিরে যেতে বলা হয় তখন যেন তারা ফিরে যায়। যেমন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “যদি তোমাদেরকে বলা হয়ঃ তোমরা ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে 
যাবে।”(২৪ঃ ২৮) 

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ যখন তোমাদেরকে মজলিসে জায়গা করে দেয়ার কথা 
বলা হয় তখন জায়গা দেয়ায় এবং যখন উঠে যাওয়ার কথা বলা হয় তখন উঠে 
যাওয়ায় তোমরা নিজেদের জন্যে মানহানিকর মনে করো না, বরং এর মাধ্যমে 
আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। 
তোমাদের এ পুণ্যময় কাজ তিনি বিনষ্ট করবেন না । বরং এর বিনিময়ে তিনি 
তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন । যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্‌র আহ্‌কামের উপর বিনয়ের সাথে স্বীয় গর্দান ঝুঁকিয়ে দেয়, তিনি তার 
মর্যাদা বাড়িয়ে দেন । ঈমানদার ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারীদের অভ্যাস এটাই 
যে, তারা আল্লাহ্র হুকুমের সামনে তাদের গর্দান ঝুঁকিয়ে থাকে এবং এভাবে 
‘তারা উচ্চ মর্যাদা লাভের হকদার হয়ে যায়। মর্যাদার হকদার কারা এবং কারা 
এর হকদার নয় এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত । 

হযরত আবু তুফায়েল আমির ইবনে ওয়ায়েলাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
আসফান নামক স্থানে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত নাফে' 
ইবনে হারিস (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। হযরত উমার (রাঃ) তাকে মক্কা শরীফের 
আমেল নিযুক্ত করেছিলেন। তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “মক্কায় কাকে তুমি 
তোমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছো?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “ইবনে ইবধযী 
(রাঃ)-কে আমি আমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছি” তখন হযরত উমার (রাঃ) 
তাকে বললেনঃ “সে তো আমার আযাদকৃত গোলাম! সুতরাং কি করে তাকে 
মক্কাবাসীর উপর আমীর নিযুক্ত করে আসলে?” তিনি জবাবে বললেনঃ “হে 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


৩৭৪ পারাঃ ২৮ 


সূরাঃ মুজাদালাহ্‌ ৫৮ 


আমীরুল মুমিনীন! তিনি আল্লাহ্র কিতাবের পাঠক, ফারায়েযের আলেম এবং 
একজন ভাল বক্তা ।” এ কথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “তুমি সত্য 
বলেছো। নবী (সঃ) বলেছেন- ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ এই কিতাবের কারণে এক 
কওযমকে সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করবেন এবং অন্যদেরকে অপমানিত 
ও লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের মর্যাদা কমিয়ে দিবেন’ ৷”? 
আলেমদের যে ফধীলতের কথা এই আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াত ও 
হাদীসসমূহে প্রকাশিত হয়েছে, এ সবগুলো আমি সহীহ্‌ বুখারীর কিতাবুল 
. ইলমের শারাহ্‌তে জমা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং তারই 


নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 


১২। হে মুমিনগণ! তোমরা রাসূল 
(সঃ)-এর চুপি-চুপি কথা 


বলতে চাইলে তার পূর্বে 


সাদকা প্রদান করবে, এটাই 
তোমাদের জন্যে শ্রেয় ও 
পরিশোধক; যদি তাতে অক্ষম 
হও (তবে এ জন্যে 
তোমাদেরকে অপরাধী গণ্য 
করা হবে না, কেননা), আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 

১৩। তোমরা কি চুপে-চুপে কথা 
বলার পূর্বে সাদকা প্রদানকে 
কষ্টকর মনে কর, যখন তোমরা 
সাদকা দিতে পারলে না, আর 
আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষমা করে 
দিলেন; তখন তোমরা নামায 
প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান 
কর ও তার রাসূল (সঃ)-এর 
আনুগত্য কর । তোমরা যা কর 
আল্লাহ্‌ তা সম্যক অবগত । 
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১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহ্‌ তাআলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যখন তারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর সাথে চুপি-চুপি কথা বলতে চাইবে তখন যেন কথা বলার পূর্বে তার 
পথে সাদকা প্রদান করে, যাতে তাদের অন্তর পবিত্র হয় এবং তোমরা তার নবী 
(সঃ)-এর সাথে পরামর্শ করার যোগ্য হতে পার হ্যা, তবে যদি কেউ দরিদ্র হয় 
তাহলে তার প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার দয়া ও ক্ষমা রয়েছে। অর্থাৎ তার উপর এ 
হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ হুকুম শুধুমাত্র ধনীদের উপর প্রযোজ্য । 


এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তোমরা কি চুপে-চুপে কথা 
বলার পূর্বে সাদকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর এবং ভয় কর যে, এই নির্দেশ কত 
দিনের জন্যে রয়েছে? যাক, তোমরা যদি এই সাদকা প্রদানকে কষ্টকর ও 
হবে না । আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু । তিনি তোমাদেরকে 
ক্ষমা করে দিলেন। এখন আর তোমাদেরকে এ জন্যে সাদকা প্রদান করতে হবে 
না। এখন তোমরা নামায সুপ্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাকো এবং আল্লাহ্‌ ও 
তার রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর । 

কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ .(সঃ)-এর সাথে গোপন পরামর্শ করার পূর্বে 
সাদকা প্রদান করার গৌরব শুধুমাত্র হযরত আলী (রাঃ)-ই লাভ করেন। তারপর 
এ হুকুম উঠে যায়। এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সাদকা করে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর সাথে চুপি-চুপি কথা বলেন । তিনি তাকে দশটি মাসআলা জিজ্ঞেস 
করেন। অতঃপর এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। হযরত আলী (রাঃ) হতেও এ 
ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ “এই আয়াতের উপর না 
কেউ আমার পূর্বে আমল করেছে না পরে কেউ আমল করতে পেরেছে। আমার 
কাছে একটি মাত্র দীনার ছিল। আমি ওটাকে ভাঙ্গিয়ে দশ দিরহাম পাই । এ 
দিরহাম আমি আল্লাহ্র নামে কোন একজন মিসকীনকে দান করি। তারপর 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তার সাথে চুপে-চুপে কথা 
বলি। তারপর এ হুকুম উঠে যায়। সুতরাং আমার পূর্বেও কেউ এ আয়াতের 
উপর আমল ক্রেন, এবং, পরেও কেউ আমল করতে পারেনি।” অতঃপর তিনি 


A997) 


fe 5 Ll Er A -এ আয়াতটি পাঠ করেন। 

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 
‘সাদকার পরিমাণ কি এক দীনার নিধরিণ করা উচিত?” হযরত আলী (রাঃ) 
উত্তরে বলেনঃ “এটা তো খুব বেশী হয়ে যাবে।” তিনি বললেনঃ “তাহলে অর্ধ 
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দীনার?” তিনি জবাব দেনঃ “প্রত্যেকের এটাও আদায় করার ক্ষমতা নেই ৷” 
তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ “আচ্ছা, তাহলে কত নিরধারণ করতে হবে তুমিই 
বল?” তিনি বললেনঃ “এক যব বরাবর সোনা নির্ধারণ করা হোক” তার এ 
কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সঃ) খুশী হয়ে বললেনঃ “বাঃ বাঃ! তুমি তো একজন 
সাধক ব্যক্তি ৷” হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ “সুতরাং আমারই কারণে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এই উম্মতের উপর (কাজ) সহজ ও হালকা করে দেন।”” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মুসলমানরা বরাবরই রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর সাথে চুপি-চুপি কথা বলার পূর্বে সাদকা করতো । কিন্তু যাকাত ফরয 
হওয়ার পর এ হুকুম উঠে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে খুব বেশী বেশী প্রশ্ন করতে শুরু করেন, 
ফলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর উপর তা কঠিন বোধ হয়। তখন আল্লাহ্‌ তাবারাকা 
ওয়া তা‘আলা পুনরায় এ হুকুম জারী করেন । ফলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর উপর 
হালকা হয়ে যায় ! কেননা, এরপর জনগণ প্রশ্ন করা ছেড়ে দেয়। অতঃপর পুনরায় 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা মুসলমানদের উপর প্রশস্ততা আনয়ন করেন এবং এ হুকুম রহিত 
করে দেন। হযরত ইকরামা (রাঃ) ও হযরত হাসান বসরীরও (রঃ) উক্তি এটাই 
যে, এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। হযরত কাতাদাহ্‌ (রঃ) ও হযরত মুকাতিলও (রঃ) 
এ কথাই বলেন। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, শুধু দিনের কয়েক ঘন্টা 
পর্যন্ত এ হুকুম বাকী থাকে । হযরত আলীও (রাঃ) এ কথাই বলেন যে, এই 
হুকুমের উপর শুধু আমিই আমল করতে সক্ষম হই এবং এ হুকুম নাযিল হওয়ার 
পর খুব অল্প সময়ের জন্যেই এটা বাকী থাকে, ELS 


১৪ । তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য 294,» 
করনি আল্লাহ্‌ যে সন্পৃদায়ের VEC A -\t 
7/23 / 227 
প্রতি রুষ্ট তাদের সাথে যারা pO COE IE 
বন্ধুত্ব করে? তারা তোমাদের a 2/4227 {2224 
দলভুক্ত নয়, তাদের দলভুক্তত ১৮১৯১ 4 ১, 
দয়: এবং তারা৷ জেনে গুলে, SL 
মিথ্যা শপথ করে। LG 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। জামে তিরমিযীতেও এটা বর্ণিত 
হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। 
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১৫ আল্লাহ্‌ তাদের জন্যে প্রস্তুত 


রেখেছেন কঠিন শাস্তি । তারা 
যা করে তা কত মন্দ! 


১৬। তারা তাদের শপথগুলোকে 
এভাবে তারা আল্লাহ্র পথ 
হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে; 
তাদের জন্যে রয়েছে 
লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি । 


১৭ । আল্লাহ্র শাস্তির মুকাবিলায় 
তাদের ধন-সম্পদ ও 


তারা আল্লাহ্র নিকট সেই রূপ 
শপথ করবে যেই রূপ শপথ 
তোমাদের নিকট করে এবং 
তারা মনে করে যে, এতে তারা 
উপকৃত হবে । সাবধান! তারাই 
তো মিথ্যাবাদী । 

১৯। শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব 
ভুলিয়ে দিয়েছে আন্লাহ্র 
স্মরণ । তারা শয়তানেরই দল । 
সাবধান! শয়তানের দল 
অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত । 
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এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা অন্তরে 
ইয়াহুদীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু প্রকৃত তারা এ ইয়াহুদীদেরও 
দলভুক্ত নয় এবং মুমিনদেরও দলভুক্ত নয়। তারা এদিকেরও নয়, ওদিকেরও নয় । 
তারা প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা শপথ করে থাকে । মুমিনদের কাছে এসে তারা তাদের 
পক্ষেই কথা বলে রাসূল (সঃ)-এর কাছে এসে কসম খেয়ে তারা নিজেদেরকে 
ঈমানদার হিসেবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে এবং বলে যে, তারা নিশ্চিতরূপে 
মুসলমান । অথচ অন্তরে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে। তারা যে 
মিথ্যাবাদী এটা জেনে শুনেও মিথ্যা শপথ করতে মোটেই দ্বিধা বোধ করে না। 
তাদের এই দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন 
কঠিন শাস্তি । এই প্রতারণার জন্যে তাদেরকে মন্দ প্রতিদান দেয়া হবে। তারা 
তো তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং মানুষকে তারা 
আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে। মুখে তারা ঈমান প্রকাশ করে এবং অন্তরে 
কুফরী গোপন রাখে । কসমের মাধ্যমে তারা নিজেদের ভিতরের দুষ্কৃতিকে গোপন 
করে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর তারা কসমের দ্বারা নিজেদেরকে সত্যবাদী রূপে 
পেশ করে এবং তাদেরকে তাদের প্রশংসাকারী বানিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে তারা 
তাদেরকে নিজেদের রঙে রঞ্জিত করে এবং এই ভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথ 
হতে ফিরিয়ে রাখে । মহাপ্রতাপানিত আল্লাহ বলেন যে, এই মুনাফিকদের জন্যে 
রয়েছে লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি ৷ 


মহাপ্রতাপাত্িত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ 
ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনই কাজে আসবে না, তারা জাহান্নামের অধিবাসী, 
সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কখনই তাদেরকে সেখান হতে বের করা হবে না। 


কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তাদের সকলকেই এক ময়দানে একত্রিত 
করবেন, কাউকেও বাদ রাখবেন না তখন দুনিয়ায় যেমন তাদের অভ্যাস ছিল যে, 
নিজেদের মিথ্যা কথাকে তারা শপথ করে সত্যর্লপে দেখাতো, অনুরূপভাবে এ 
দিনও তারা আল্লাহর সামনে নিজেদের হিদায়াত ও সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার 
উপর বড় বড় কসম খাবে এবং মনে করবে যে, সেখানেও বুঝি তাদের চালাকী 
ধরা পড়বে না। কিন্তু মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর কাছে কি তাদের এই ফাকিবাজি 
ধরা না পড়ে থাকতে পারে? তিনি তো তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা এ 
দুনিয়াতেও মুমিনদের নিকট বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ 
সাবধান! তারাই তো মিথ্যাবাদী । 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) নবী (সঃ) তীর 
কোন এক কক্ষের ছায়ায় বসেছিলেন এবং কিছু সাহাবায়ে কিরামও (রাঃ) তার 
নিকট ছিলেন। ছায়াযুক্ত স্থান কম ছিল কষ্ট করে তারা সেখানে আশ্রয় গ্রহণ 
করেছিলেন। তিনি সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ “দেখো, এখানে এখনই 
এমন একজন লোক আসবে যে শয়তানী দৃষ্টিতে তাকাবে । সে আসলে তোমরা 
কেউই তার সাথে কথা বলবে না!” অনল্পক্ষণের মধ্যেই একজন কয়বা চক্ষু বিশিষ্ট 
লোক আসলো । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেনঃ “তুমি এবং 
ELA কেন?” একথা শুনেই লোকটি চলে গেল 
বং রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যে কয়েকজনের নাম করেছিলেন তাদের সবাইকে সে 
La al তাদের কেউই 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে বেয়াদবী মূলক কথা বলেনি । তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ 
নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন ঃ 


7272)? AA 2x 17) 0330079973779 94 939,707 Ae 1 


< AI on 4 Ts de pol Omg pS O38 LS 

অর্থাৎ “তারা (আল্লাহ্র নিকট) সেই রূপ শপথ করবে ন শপথ 
তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, তাতে তারা উপকৃত হবে। 
সাবধান! তারাই তো মিথ্যাবাদী ।” এই 5 নই, অবস্থ, আল্লাহ্‌র দরবারে 
মুশরিকদেরও হবে যে, তারা বলবেঃ £5৮ ডি ৮&7 30 অৰ্থাৎ “আমাদের 
প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না৷” (৬৪ ২৩) 

এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে 
এবং তাদের অন্তরকে নিজের মুষ্টির মধ্যে নিয়ে ফেলেছে, ফলে তাদেরকে 
আল্লাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। 

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে 
বলতে শুনেছেনঃ “যে গ্রামে বা জঙ্গলে তিনজন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে নামায 
প্রতিষ্ঠিত করা হয় না, তাদের উপর শয়তান প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে সুতরাং 
তুমি জামাআতকে অপরিহার্য রূপে ধরে নাও । বাঘ এ বকরীকে খেয়ে ফেলে যে 
দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে৷” 

হযরত সায়েব (রঃ) বলেন যে, এখানে জামাআত দ্বারা নামাযের 
জামাআতকে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ ‘তারা 
১. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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পারাঃ ২৮ 


শয়তানেরই দল’ অর্থাৎ যাদের উপর শয়তান প্রভুত্ব বিস্তার করেছে এবং এর 
ফলে তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। 


এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ ‘সাবধান! শয়তানের দল 


অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত ৷’ 

২০। যারা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল 
(সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে 
অন্তর্ভুক্ত । 

২১। আল্লাহ্‌ সিদ্ধান্ত করেছেনঃ 
আমি এবং আমার রাসূল (সঃ) 
অবশ্যই বিজয়ী হবো । আল্লাহ্‌ 
শক্তিমান, পরাক্রমশালী । 

২২। তুমি পাবে না আল্লাহ্‌ ও 
আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন 
সম্পৃ্দায় । যারা ভালবাসে 
আল্লাহ ও তার রাসূল 
(সঃ)-এর বিরুদ্ধাচারীদেরকে, 
হোক না এই বিকুদ্ধাচারীরা 
তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা 
অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র। 
তাদের অন্তর আল্লাহ্‌ সুদৃঢ় 
করেছেন তার পক্ষ হতে রূহ্‌ 
দ্বারা । তিনি তাদেরকে দাখিল 
করবেন . জান্নাতে, যার: 
পাদদেশে নদী প্রবাহিত; 
সেখানে তারা স্থায়ী হবে; 
আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি প্রসন্ন 
এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট, 


5 224 
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তারাই আল্লাহ্র দল । জেনে ET 
রেখো যে, আল্লাহ্র দলই SLL 
সফলকাম হবে । 


আল্লাহ্‌ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, 
হিদায়াত হতে দূরে সরে পড়েছে, আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ 
করেছে এবং শরীয়তের বিধানসমূহের আনুগত্য হতে পৃথক হয়ে গেছে তারা হবে 
চরম লাঞ্ছিত । তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমত হতে ও তার করুণাপূর্ণ দৃষ্টি হতে 
হবে বঞ্চিত । তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তিনি এবং তার রাসূল (সঃ) অবশ্যই 
বিজয়ী হবেন নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিমান ও পরাক্রমশালী । যেমন অন্য 
জায়গায় রয়েছেঃ 
23/70 BAI? GILLI, 72% 94/N 7423 2777223324 4 
22 - UN p29 = sis Ll 3 Gl) pail 0) 
EAA 39/0/9337 379 Ww Gr 
- le pm os Lal [ds oie Il oY 
অর্থাৎ “আমি আমার রাসুলদেরকে ও মুমিনদেরকে সাহায্য করবো পার্থিব 
জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ.দণ্ডায়মান হবে যেদিন যালিমদের ওযর-আপত্তি 
কোন কাজে আসবে না, তাদের জন্যে রয়েছে লা’নত এবং তাদের জন্যে রয়েছে 
নিকৃষ্ট আবাস ৷"(৪০ £ ৫১-৫২) আর এখানে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
বলেনঃ “আল্লাহ্‌ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন- আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই 
বিজয়ী হবো। আল্লাহ্‌ শক্তিমান, পরাক্রমশালী ।” অর্থাৎ এ শক্তিমান ও 
পরাক্রমশালী আল্লাহ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, তিনি তার শত্রুদের উপর 
জয়যুক্ত থাকবেন । তার এ সিদ্ধান্ত অটল যে, ইহজগতে ও পরজগতে পরিণাম 
হিসেবে বিজয় ও সাহায্যলাভ মুমিনদের অংশ । 
এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি পাবে না আল্লাহ্‌ ও 
আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্পৃদায়কে, যারা ভালবাসে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল 
(সঃ)-এর বিরুদ্ধাচারীদেরকে- হোক না এই বিক্দ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, 
ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোত্র। অর্থাৎ তারা কখনো এই বিরুদ্ধাচারীদেরকে 
ভালবাসবে না । যদিও তারা তাদের নিকটতম আত্মীয় হয়। যেমন মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ্‌ অন্য জায়গায় বলেনঃ 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুজাদালাহ্‌ ৫৮ ৩৮২ পারাঃ ২৮ 


2 1/016 377/7 939" MV 37,73 \?7,38 727239 4 


BY / 
YS ly eal) al ass 3 Ct ol onl 2 be) Y 
219995 3973/0 3 MADE AAA 


- 55 pis 5 SN] Le 5 Ds bs 

অর্থাৎ “মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। 

যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে 

ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন 
কর।”(৩৪ ২৮) আর এক জায়গায় বলেনঃ 


23/7 322779 773228 3/3/7932 792 SSAA 292 


iE ri, lls Sl, sll Ost A 


Vows 10974 7/77 10g Nol AAs 3793747, EAT SESE) 


Ro rhe HE SE ee) BIS Lis We bys, 


PO sw ETI ES 294,777 / 1 


AES ds sl GY ES AS 3 ৫3+ 4 ed 
- iil 


অর্থাৎ “বল- তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্‌, তীর রাসূল (সঃ) এবং আল্লাহ্‌র 
পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, 
তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী /তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, 
তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দা পড়ার তোমরা আশংকা কর এবং 
তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান 
দা তাত হা যর লা কলত 0 


হযরত সাঈদ ইবনে আবদিল আযীম (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, ১ 2S 

sl MG ৬, এ আয়াতটি হযরত আবূ উবাইদাহ্‌ আমির 
ইবনে আবঁদিল্লাহ্‌ ইবনুল জাররাহ্‌ (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি 
তার (কাফির) পিতাকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেন । হযরত উমার (রাঃ) শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বক্ষণে যখন খিলাফতের জন্যে একটি দলকে নিধরিণ 
করেন যে, তারা মিলিতভাবে যাকে ইচ্ছা খলীফা নির্বাচন করবেন, এঁ সময় তিনি 
তবে তাকেই আমি খলীফা বানাতাম।” একথাও বলা হয়েছে যে, এক একজনের 
মধ্যে পৃথক পৃথক গুণ ছিল। যেমন হযরত আবূ উবাইদাহ্‌ (রাঃ) স্বীয় পিতাকে 
হত্যা করেছিলেন, AES Sle SSS 
করার ইচ্ছা করেছিলেন, হযরত ইবনে উমায়ের (রাঃ) তার ভ্রাতা 
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উবায়েদ ইবনে উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন এবং হযরত উমার (রাঃ), হযরত 
হামযাহ্‌ (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত উবাইদাহ্‌ ইবনে হারিস (রাঃ) 
নিজেদের নিকতম আত্মীয় উৎ্বাহ্‌, শায়বাহ্‌ এবং ওয়ালীদ ইবনে উৎবাহ্‌কে হত্যা 
করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এতে এঘটনাটি অন্তর্ভুক্ত যে, যখন রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) বদরী বন্দীদের সম্পর্কে 
মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করেন তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেনঃ 
“তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হোক যাতে মুসলমানদের অর্থিক সং 
দূর হয়ে যায় এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে যুদ্ধান্্রমমূহ সংগৃহীত হতে 
পারে। আর এর বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক । এতে বিস্ময়ের কিছুই 
নেই যে, হয়তো আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অন্তর ইসলামের দিকে ফিরিয়ে 
দিবেন। তাছাড়া তারা তো আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন বটে ৷” কিন্তু হযরত উমার 
(রাঃ) এর সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহ্‌র রাসূল 
(সঃ)! যে মুসলমানের যে আত্মীয় মুশরিক তাকে তারই হাতে সমর্পণ করে দিন 
এবং তাকে নির্দেশ দিন যে, সে যেন তাকে হত্যা করে। আমরা আল্লাহ্‌ 
তা‘আলাকে দেখাতে চাই যে, আমাদের অন্তরে মুশ্রিকদের প্রতি কোনই 
ভালবাসা নেই । আমার হাতে আমার অমুক আত্মীয়কে সমর্পণ করুন । হযরত 
আলী (রাঃ)-এর হাতে আকীলকে সঁপে দিন এবং অমুক সাহাবীর হাতে অমুক 
কাফিরকে সমর্পণ করুন!” 

এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ যারা নিজেদের অন্তর আল্লাহ্র শত্রুদের 
ভালবাসা হতে শূন্য করে এবং নিজেদের মুশ্রিক আত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা 
পরিত্যাগ করে তারা হলো পূর্ণ ঈমানদার ৷ তাদের অন্তরে ঈমানের মূল গেড়ে 
বসেছে তাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা শক্তিশালী করেছেন নিজের পক্ষ হতে রূহ্‌ 
দ্বারা । তাদের দৃষ্টিতে তিনি ঈমানকে সৌন্দর্যময় করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত । সেখানে তারা 
স্থায়ী হবে। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট । তারা 
আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এবং তাদেরকে 
এতো বেশী করে দিয়েছেন যে, তারাও তার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে। তারাই আল্লাহ্‌র 
দল এবং আল্লাহ্র দলই হবে সফলকাম ৷ এ দলটি শয়তানী দলটির সম্পূর্ণ 
বিপরীত । 
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হযরত আবূ হাযিম আ’রাজ (রঃ) হযরত যুহ্রী (রঃ)-এর নিকট লিখেনঃ 
“জেনে রাখুন যে, মাহাত্ম্য দুই প্রকার । প্রথম হলো এ মাহাত্ম্য যা আল্লাহ্‌ 
তাবারাকা ওয়া তাআলা তার ওলীদের হাতে জারী করে থাকেন, যারা সাধারণ 
লোকদের চোখে লাগেন না এবং যাদের সাধারণ কোন খ্যাতি থাকে না । যাদের 
বিশেষণ আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সঃ) এরূপে প্রকাশ করেছেনঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
ভালবাসেন এঁ সব লোককে যারা হয় নামধাম শূন্য, আল্লাহ্‌ভীরু ও সৎকর্মশীল। 
যদি তারা অনুপস্থিত থাকে তবে তাদের সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না 
এবং উপস্থিত থাকলে তাদের কোন মর্যাদা দেয়া হয় না। তাদের অন্তর হলো 
হিদায়াতের প্রদীপ, যা প্রত্যেক কালো, অন্ধকার ফিৎনা হতে বের হয়ে থাকে । 
এরাই হলো আল্লাহ্র এ আউলিয়া যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
‘এরাই আল্লাহ্র দল ৷ জেনে রেখো যে, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে’ ।”* 

হঞ্চরত হাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) দু'আ করতেনঃ 
“হে আল্লাহ্‌! কোন ফাসেক ও ফাজেরের কোন নিয়ামত ও অনুগ্রহ আমার উপর 
রাখবেন না। কেননা, আমি আমার উপর আপনার নাযিলকৃত অহীতে পাঠ 
করেছিঃ ‘তুমি পাবে না আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্পদায় যারা 
ভালবাসে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচারীদেরকে’ ৷” 

হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, পূর্বযুগীয় গুরুজনদের মতে এ 
আয়াতটি এঁ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা বাদশাহ্‌্দের সাথে মেলামেশা 
করে ।* 


১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২, এটা হযরত নাঈম ইবনে হাম্মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এটা আবূ আহমাদ আসকারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, এটা হলো সূরায়ে বানিন্‌ নাযীর । 

সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে রয়েছে যে, হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের 
(রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেনঃ "এটা হলো সূরায়ে হাশ্র ৷” 
তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি বানু নাযীর সম্প্রদায়ের 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। সহীহ্‌ বুখারীর অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত সাঈদ 


ইবনে জুবায়ের (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেনঃ 


বানী নাযীর ৷” 
দয়াময়, পর্ন দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)। 

১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা 
কিছু আছে সবই তার পবিত্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা করে, তিনি 

২! তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা 
কাফির তাদেরকে প্রথম 
সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি 
হতে বিতাড়িত করেছিলেন। 
তোমরা কল্পনাও করনি যে, 
তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা ”» 
মনে করেছিল যে, তাদের 
দূর্ভেদ্য দূর্গগুলো তাদেরকে 
রক্ষা করবে আল্লাহ্‌ হতে; কিন্তু 
আল্লাহ্র শাস্তি এমন এক দিক 
হতে আসলো যা ছিল তাদের 
ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে 
তা ত্রাসের সঞ্চার করলো । 
তারা ধ্বংস করে ফেললো 
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তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের 
হাতে এবং মুমিনদের হাতেও; 
অতএব হে চক্ষুন্মান ব্যক্তিগণ! 
তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর । 


৩। আল্লাহ্‌ তাদের নির্বাসনের 
সিদ্ধান্ত থহণ না করলে 
SS 
দিতেন; পরকালে তাদের জন্যে 
রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি । 


8৪। এটা এই জন্যে যে, তারা 
আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল 
(সঃ)-এর বিক্রদ্ধাচরণ 
করেছিল, এবং কেউ আল্লাহ্র 
বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্‌ তো 
শাস্তি দানে কঠোর । 

৫। তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলো 
কর্তন করেছো এবং যেগুলো 
কাণ্ডের উপর স্থির রেখে 
দিয়েছো, তা তো আল্লাহরই 
অনুমতিক্ৰমে; এটা এই জন্যে 
যে, আন্লাহ্‌ পাপাচারীদেরকে 
লাঞ্ছিত করবেন । 
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তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ্‌ 
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অর্থাৎ “সপ্তম আকাশ ও পৃথিবী এবং ওগুলো মধ্যে যত কিছু রয়েছে সবাই 
তীর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে । সব কিছুই তার তাসবীহ্‌ পাঠ করে 
কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্‌ পাঠ বুঝতে পার না। (১৭৪ 88) 
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তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । তিনি তার সমুদয় হুকুম ও আদেশ দানের 
ব্যাপারে বিজ্ঞানময় । তিনি আহ্‌লে কিতাবের কাফিরদেরকে অর্থাৎ বানু নাধীরকে 
আবাসস্থল হতে বিতাড়িত করেছিলেন। এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, মদীনায় 
হিজরত করার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মদীনার এই ইয়াহুদীদের সাথে সন্ধি করে 
নিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন না এবং তারাও তার সাথে যুদ্ধ 
করবে না । কিন্তু এ লোকগুলো এই চুক্তি ভঙ্গ করে দেয় যার কারণে তাদের : 
উপর আল্লাহ্র ক্রোধ পতিত হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে তাদের 
উপর বিজয় দান করেন এবং তিনি তাদেরকে এখান হতে বের করে দেন। তারা ; 
যে এখান হতে (মদীনা হতে) বের হবে এটা মুসলমানরা কল্পনাও করেনি। স্বয়ং 
ইয়াহুদীরাও ধারণা করেনি যে, তাদের সুদৃঢ় দূর্গ বিদ্যমান থাকা তাদের কোন 
ক্ষতি সাধন.করতে পারে। কিন্তু যখন তাদের উপর আল্লাহ্‌র মার পড়লো তখন 
তাদের এঁ মযবৃত দুর্গগুলো থেকেই গেল, হঠাৎ তাদের উপর এমনভাবে আল্লাহ্র 
শাস্তি এসে পড়লো যে, তারা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
তাদেরকে মদীনা হতে বের করে দিলেন। তাদের কেউ কেউ সিরিয়ার কৃষিভূমির 
দিকে চলে গেল এবং কেউ কেউ গেল খায়বারের দিকে তাদেরকে বলে দেয়া 
হয়েছিল যে, তারা তাদের ধন-সম্পদ ও আসবাব-পত্রের যা কিছু উটের উপর 
বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে যেতে পারে। এ জন্যে তারা তাদের 
নিজেদের হাতে তাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দিলো এবং যত কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে 
পারলো তা নিয়ে গেল আর যা অবশিষ্ট থাকলো তা মুসলমানদের হাতে 
আসলো । 


এই ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌ ও তার 
রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচারীদের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর এবং তা হতে শিক্ষা 
গ্রহণ কর যে, কিভাবে তাদের উপর অকস্মাৎ আল্লাহ্র আযাব এসে পড়লো এবং 
দুনিয়াতেও তারা ধ্বংস হয়ে গেল এবং পরকালেও তাদের জন্যে রয়েছে 
জাহান্নামের কঠিন শাস্তি । 

হযরত কা’ব ইবনে মালিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সাহাবীদের এক 
ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, কুরায়েশ কাফিররা ইবনে উবাই এবং তার আউস ও 
খাযরাজ গোত্রীয় মুশরিক সঙ্গীদেরকে পত্র লিখলো । এ পত্রটি রাসূলুল্লাহ্‌ 
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তোমাদের ওখানে স্থান দিয়েছো । এখন তোমরা হয় তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে 
বের করে দাও, না হয় আমরাই তোমাদেরকে বের করে দিবো এবং আমাদের 
সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে আক্রমণ করবো । অতঃপর 
তোমাদের সকল যোদ্ধা ও বীরপুরুষকে হত্যা করে ফেলবো এবং তোমাদের নারী 
ও কন্যাদেরকে দাসী বানিয়ে নিবো । আল্লাহ্র শপথ! এ কাজ আমরা অবশ্যই 
করবো। সুতরাং তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখো!” 


আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই এবং তার মূর্তিপূজক সঙ্গীরা এ পত্র পেয়ে পরস্পর 
পরামর্শ করলো এবং গোপনীয়ভাবে সর্বসম্মতিক্রমে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সাথে 
যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো । এ খবর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কর্ণগোচর হলে 
তিনি স্বয়ং তাদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে বলেনঃ “আমি অবগত 
হয়েছি যে, কুরায়েশদের পত্র তোমাদের হস্তগত হয়েছে এবং পত্রের মর্মানুযায়ী 
তোমরা তোমাদের মৃত্যুর আসবাব-পত্র নিজেদেরই হাতে তৈরী করতে শুরু 
করেছো । তোমরা নিজেদের হাতে তোমাদের সন্তানদেরকে ও ভ্রাতাদেরকে হত্যা 
করার ইচ্ছা করছো। আমি আর একবার তোমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছি যে, তোমরা 
চিন্তা-ভাবনা করে দেখে এই অসৎ সংকল্প হতে বিরত থাকো” 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর এ উপদেশ তাদের উপর ক্রিয়াশীল হলো এবং তারা 
নিজ নিজ জায়গায় চলে গেল কিন্তু কুরায়েশরা বদরের যুদ্ধ হতে ফারেগ হয়ে 
আবার পত্র লিখলো এবং পূর্বের মতই হুমকি দিলো ও নিজেদের শক্তি, সংখ্যা ও 
দুৰ্ভেদ্য দূর্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো এর ফলে মদীনার এ লোকগুলো আবার 
যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করলো । বানু নাযীর গোত্র এখন পরিষ্কারভাবে 
চুক্তি ভঙ্গের কথা ঘোষণা করলো তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে লোক 
পাঠিয়ে তাকে জানিয়ে দিলো যে, তিনি যেন ত্ৰিশজন লোকসহ তাদের দিকে 
অগ্রসর হন এবং তারাও তাদের ত্রিশজন পণ্ডিত লোককে পাঠিয়ে দিচ্ছে। উভয় 
দল এক জায়গায় মিলিত হয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করবে । যদি তাদের এ 
লোকগুলো তাকে সত্যবাদী রূপে মেনে নেয় এবং ঈমান আনয়ন করে তবে 
তারাও তার সাথে রয়েছে। 


তাদের এ চুক্তি ভঙ্গের কারণে পর দিন সকালে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) স্বীয় 
সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়ে তাদেরকে অবরোধ করেন এবং বলেনঃ “তোমরা যদি 
আবার নতুনভাবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর কর তবে তো ভাল কথা, অন্যথায় তোমাদের 
জন্যে কোন নিরাপত্তা নেই” তারা তার এ প্রস্তাব প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাখ্যান করলো _. 
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এবং যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল সুতরাং সারা দিন ধরে যুদ্ধ চললো । পরদিন 
প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বানু নাধীরকে উক্ত অবস্থাতেই ছেড়ে দিয়ে বানু 
কুরাইযার নিকট সেনাবাহিনীসহ গমন করলেন। তাদেরকেও তিনি নতুনভাবে 
সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। তারা তা মেনে নেয় এবং তাদের সাথে 
সন্ধি হয়ে যায় । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) সেখান হতে ফারেগ হয়ে পুনরায় বানু নাযীরের 
নিকট গমন করেন। আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে তারা পরাজিত হয় । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাদের মদীনা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন এবং বলেন 
“তোমরা উট বোঝাই করে যত আসবাব-পত্র নিয়ে যেতে পার নিয়ে যাও ৷” 
সুতরাং তারা ঘর-বাড়ীর আসবাব-পত্র এমন কি দরজা ও কাঠগুলোও উটের 
উপর বোঝাই করে নিয়ে সেখান হতে বিদায় গ্রহণ করে। তাদের খর্জুর-বৃক্ষগুলো 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর জন্যে বিশিষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ তা'আলা এগুলো তাকেই 
দিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ তাদের (ইয়াহুদীদের) নিকট হতে তাঁর রাসূল (সঃ)-কে যে 
ফায় দিয়েছেন, তার জন্যে তোমরা অশ্ব কিংবা উদ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি ।” 
(৫৯৪ ৬) কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এর অধিকাংশই মুহাজিরদেরকে দিয়ে দেন। 
আনসারদের মধ্যে শুধু দু'জন অভাবগ্রস্তকে অংশ দেন। এ ছাড়া সবই তিনি 
মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেন । যা বাকী থাকে ওটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর 

সাদকা যা বানু ফাতেমার হাতে এসেছিল । 


অবশ্যই আমরা সংক্ষেপে গাষ্ওয়ায়ে বানী নাযীরের ঘটনা বর্ণনা করবো এবং 
এজন্যে আল্লাহ্রই নিকট আমরা সহায্য প্রার্থনা করছি । 


আসহাবে মাগাযী ওয়াস সিয়ার এ যুদ্ধের কারণ যা বর্ণনা করেছেন তা এই 
যে, মুশরিকরা প্রতারণা করে বি’রে মাউনাহ্‌ নাক স্থানে সাহাবীদেরকে শহীদ 
করে দেয় যারা সংখ্যায় সত্তরজন ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আমর ইবনে 
উমাইয়া যামারী (রাঃ) নামক সাহাবী কোন রকমে রক্ষা পেয়ে পলায়ন করেন 
এবং মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথে সুযোগ পেয়ে তিনি বানু আমির 
গোত্রের দু'জন লোককে হত্যা করে ফেলেন, অথচ এ গোত্রটি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাদেরকে 
নিরাপত্তা দান করেছিলেন। কিন্তু হযরত আমির (রাঃ)-এর এ খবর জানা ছিল 
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না। মদীনায় পৌছে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সামনে ঘটনাটি বর্ণনা 
' করেন তখন তিনি তাকে বলেনঃ “তুমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলেছো? তাহলে 
তো এখন তাদের ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ প্রদান করা আমার অবশ্য কর্তব্য হয়ে 
দাড়িয়েছে।” বানু নাধীর ও বানু আমিরের মধ্যেও পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সন্ধি 
' ছিল। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বানু নাধীরের নিকট গমন করলেন এ উদ্দেশ্যে 
যে, রক্তপণের তারা কিছু আদায় করবে এবং তিনি কিছু আদায় করবেন আর 
এভাবে বানু আমীরকে সন্তুষ্ট করবেন। বানু নাযীর গোত্রের বস্তিটি মদীনার পূর্ব 
দিকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) সেখানে পৌছলে তারা 
তাকে বললোঃ “হে আবুল কাসিম (সঃ)! হ্যা, আমরা এ জন্যে প্রস্তুত আছি। 
এখনই আমরা আমাদের অংশ মুতাবিক সম্পদসহ আপনার খিদমতে হাযির 
হচ্ছি।” অতঃপর তারা তার নিকট হতে সরে গিয়ে পরস্পর পরামর্শ করলোঃ 
“এর চেয়ে বড় সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে? এখন তিনি আমাদের হাতের 
মুঠোর মধ্যে রয়েছেন। এসো তাকে আমরা শেষ করে (হত্যা করে) ফেলি ৷” 
তারা পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, যে দেয়াল ঘেষে তিনি বসে 
আছেন এঁ ঘরের উপর কেউ চড়ে যাবে এবং সেখান হতে সে তার উপর একটি 
বড় পাথর নিক্ষেপ করবে । এতেই তার জীবনলীলা শেষ হয়ে যাবে। 

আমর ইবনে জাহ্‌হাশ ইবনে কা’ব এই কাজে নিযুক্ত হলো । অতঃপর কার্য 
সাধনের উদ্দেশ্যে সে ছাদের উপর আরোহণ করলো । ইতিমধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে স্বীয় নবী (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন 
যে, তিনি যেন সেখান হতে চলে যান। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান হতে উঠে 
চলে গেলেন, ফলে এঁ নরাধম তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলো। এ সময় 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সাথে তার কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। যেমন হযরত 
আবু বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ । তিনি সেখান 
হতে সরাসরি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। আর ওদিকে যেসব সাহাবী তার 
সাথে ছিলেন না এবং মদীনাতেই তার জন্যে অপেক্ষমান ছিলেন, তারা তার 
বিলম্ব দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তার খৌজে বেরিয়ে পড়েন । কিন্তু একটি 
লোকের মাধ্যমে তীরা জানতে পারেন যে, তিনি মদীনায় পৌছে গেছেন। সুতরাং 
তীরা ফিরে এসে রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে তার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি 
গ্রহণের নির্দেশ দেন। 
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সহাবীগণ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান এবং আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে 
পড়েন। ইয়াহুদীরা মুসলিম সেনাবাহিনীকে দেখে তাদের দূর্গের ফটক বন্ধ করে 
দিয়ে তথায় আশ্রয় গ্রহণ করে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাদেরকে অবরোধ করেন এবং 
তাদের আশে-পাশের খেজুর বৃক্ষগুলো কেটে ফেলার ও জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ 
দেন। তখন ইয়াহুদীরা চীৎকার করে বলতে লাগলো যে, এটা হচ্ছে কি? যিনি 
অন্যদেরকে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে মন্দ 
বলেন তিনি এটা কি করতে শুরু করলেন? সুতরাং একদিকে তো তাদের এই 
খেজুর বৃক্ষ কেটে ফেলার দুঃখ এবং অপরদিকে সাহায্য আসার যে কথা ছিল 
সেদিক হতে নৈরাশ্য, এ দু'টো বিষয় তাদের কোমর একেবারে ভেঙ্গ দিলো। 


সাহায্যের ঘটনাটি এই যে, বানু আউফ ইবনে খাযরাজের গোত্রটি যার মধ্যে 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল, ওয়ালী আহ, মালিক ইবনে কূকিল, 
সুওয়ায়েদ, আ’মাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিল, তারা বানী নাযীর গোত্রকে বলে 
ছেড়ে দিয়ো না এবং আত্মসমর্পণ করো না, আমরা তোমাদের সাহায্যার্থে রয়েছি । 
তোমাদের শত্রু আমাদেরও শত্রু । আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের 
সাথে যুদ্ধ করবো । তোমরা যুদ্ধের জন্যে বের হলে আমরাও বের হবো।” কিন্তু 
তখন পর্যন্ত তাদের এ ওয়াদা পূর্ণ হয়নি। তারা ইয়াহুদীদের সাহায্যের জন্যে 
এগিয়ে আসেনি । এদিকে এই বানী নাযীর গোত্র ভীত-সন্তরস্ত হয়ে পড়েছে। 
সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট আবেদন করলো যে, তিনি যেন তাদের 
প্রাণ রক্ষা করেন । তারা মদীনা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তারা তাদের ধন-সম্পদ 
ও আসবাব-পত্রের যা কিছু তাদের উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে 
তা যেন তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন 
এবং তারা তাদের আবাসভূমি ছেড়ে চলে যায়। যাবার সময় তারা তাদের ঘরের 
দরজাগুলো পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে এগুঞ্লা সাথে নিয়ে যায় এবং ঘরগুলোও 
ভেঙ্গে ফেলে । এগুলো নিয়ে গিয়ে তারা সিরিয়া ও খায়বারে বসতি স্থাপন করে। 
তাদের অবশিষ্ট মালগুলো রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর জন্যে খাস হয়ে যায় যে, তিনি 
ইচ্ছামত ওগুলো খরচ করতে পারেন। ওগুলো তিনি এ সব লোকের মধ্যে বন্টন 
করে দেন যারা প্রথম দিকে হিজরত করেছিলেন। আনসারদের মাত্র দু'জন দরিদ্র 
লোককে তিনি কিছু অংশ দেন। তারা হলেন হযরত সাহল ইবনে হানীফ (রাঃ) 
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ও হযরত সাম্মাক ইবনে খারশাহ (রাঃ) । বানু নাযীর গোত্রের মাত্র দু'জন লোক 
মুসলমান হয় যাদের ধন-সম্পদ তাদের কাছেই থেকে যায়। একজন হলো 
ইয়ামীন ইবনে অমর ইবনে কা’ব (রাঃ), যে আমর ইবনে জাহ্‌হাশের চাচাতো 
ভাই ছিল। যে ছিল এ আমর যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে পাথর দ্বারা হত্যা করার 
ঘৃণ্য সংকল্প করেছিল । দ্বিতীয়জন হলো সা’দ ইবনে অহাব (রাঃ)। 

একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত ইয়ামীন (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ “হে 
ইয়ামীন (রাঃ)! তোমার এঁ চাচাতো ভাইটিকে দেখো, সে আমার সাথে কি 
দুর্ব্যবহারই না করেছিল এবং আমার ক্ষতি সাধনের জন্যে কি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেই না 
লিপ্ত হয়েছিল!” তার একথা শুনে হযরত ইয়ামীন (রাঃ) একটি লোকের মাধ্যমে 
তাকে হত্যা করেন। সূরায়ে হাশ্র বানু নাধীরের এই ঘটনা বর্ণনায় অবতীর্ণ হয় । 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “হাশরের ভূমি হলো সিরিয়া দেশ। এ 
ব্যাপারে যুদি কারো সন্দেহ থাকে তবে যেন সে $১ LSA 
dl ir -এ আয়াতটি পাঠ করে।” 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যখন এঁ ইয়াহুদীদেরকে বলেনঃ “তোমরা এখান হতে 
বেরিয়ে যাও ।” তখন তারা বলেঃ “আমরা কোথায় যাবো?” উত্তরে তিনি 
তাদেরকে বলেনঃ “হাশরের ভূমির দিকে” 

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যখন বানু নাযীরকে নির্বাসন 
দেন তখন বলেনঃ “এটা হলো প্রথম হাশ্র এবং আমি এর পিছনে পিছনে 
রয়েছি” 

_ বানু নাযীরের এ দৃর্গগুলোর অবরোধ মাত্র ছয়দিন পর্যন্ত ছিল। দূর্গাগুলোর 

দৃঢ়তা, ইয়াহুদীদের সংখ্যাধিক্য, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও গোপন চক্রান্ত ইত্যাদি 
CN SMES eo ON Bas 
তাড়াতাড়ি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। আর ইয়হুদীরাও গর্বিত ছিল যে, তাদের 
দূৰ্গগুলো সবদিক দিয়েই সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য। সুতরাং তারা মনে করেছিল যে, 
তাদের দৃর্গগুলো তাদেরকে অবশ্যই রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি এমন এক 
দিক হতে আসলো যা ছিল তাদের ধারণাতীত ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলার নীতি এটাই 
যে, চক্রান্তকারীরা তাদের চক্রান্তের মধ্যেই থাকে, এমতাবস্থায় তাদের অজান্তে 
আকস্মিকভাবে তাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি এসে পড়ে । তাদের অন্তরে ত্রাসের 


১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সঞ্চার হয়। আর ত্রাসের সঞ্চার হবেই না বা কেন? তাদেরকে অররোধকারী 
ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে প্রভাব দান করা 
হয়েছিল। তার নাম শুনে শত্রুদের অন্তর এক মাসের পথের ব্যবধান হতে কেপে 
উঠতো । তার প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক! 


ইয়াহ্‌দীরা তাদের নিজেদের হাতে তাদের ঘর-বাড়ীগুলো ধ্বংস করতে শুরু 
করে। ছাদের কাঠ ও ঘরের দরজাগুলো নিয়ে যাবার জন্যে ভেঙ্গে ফেলতে থাকে। 
মুমিনদের হাতেও ওগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা 
বলেনঃ অতএব, হে চক্ষুম্মান ব্যক্তিরা! তোমরা এটা হতে উপদেশ ও শিক্ষা গহণ 
কর। 


এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ যদি এঁ ইয়াহুদীদের ভাগ্যে নির্বাসন 
লিপিবদ্ধ না থাকতো এবং আল্লাহ্‌ তাদের নিব্সিনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না 
থাকতেন তবে দুনিয়ায় তিনি তাদেরকে আরো কঠিন শাস্তি দিতেন। তাদেরকে 
হত্যা করা হতো ও বন্দী করা হতো । অতঃপর তাদের জন্যে পরকালে রয়েছে 
জাহার্নামের শাস্তি । 

বানু নাযীরের এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে সংঘটিত হয়েছিল। উট 
বোঝাই করে যত মাল তারা নিয়ে যেতে পারতো তা নিয়ে যাবার অনুমতি 
তাদেরকে দেয়| হয়েছিল। কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যাবার অনুমতি তাদেরকে দেয়া 
হয়নি । তারা ছিল এঁ গোত্রের লোক যাদেরকে ইতিপূর্বে কখনো নির্বাসন্‌ দেয়া 
হয়নি। হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন যে, EB Ser 
2341 95 4, হতে 95% 2, পৰ্যন্ত আয়াতগুলো বানী নাধীরের এই 
ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় । 

‘3৮ শব্দের অর্থ ‘হত্যা’ এবং 'ধ্বংস’ও করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রতি 
তিনজনকে একটি করে উট এবং একটি করে মশক দিয়েছিলেন। এই 
ফায়সালার পরেও রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত মাসলামা (রাঃ)-কে তাদের নিকট 
পাঠিয়ে দেন এবং তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন যে, তারা যেন তিন দিনের 
মধ্যে নিজেদের আসবাব-পত্র ঠিকঠাক করে নিয়ে সেখান হতে প্রস্থান করে। 

এই পার্থিব শাস্তির পরেই পারলৌকিক শাস্তিরও বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, 
সেখানেও তাদের জন্যে জাহান্নামের আগুন অবধারিত রয়েছে। তাদের এই 
দুর্গতির প্রকৃত কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ 
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করেছে এবং একদিক দিয়ে তারা সমস্ত নবীকেই অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেছে। 
কেননা, প্রত্যেক নবীই রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এঁ 
লোকগুলো তাকে পুরোপুরিভাবে চিনতো ও জানতো । এমনকি পিতা তার পুত্রকে 
যেমন চিনে তার চেয়েও অধিক তারা শেষ নবী (সঃ)-কে চিনতো। কিন্তু 
এতদ্সত্বেও শুধু হিংসার কারণেই তাকে তারা মানতো না । এমনকি তার 
বিরুদ্ধাচরণে তারা উঠে পড়ে লেগে যায়। আর প্রকাশ্য ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা‘আলাও স্বীয় বিরুদ্ধাচারীদের উপর কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করে থাকেন। 


) বলা হয় ভাল খেজুরের গাছকে ৷ কারো কারো উক্তি মতে আজওয়াহ্‌ ও 
বিরনী এই প্রকার খেজুরগুলো লীনাহ্‌-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেউ কেউ বলেন যে, 
শুধু আযওয়াহ্‌ লীনাহ্‌-এর অন্তর্ভুক্ত নয় । আবার কারো কারো মতে সর্বপ্রকারের 
খেজুরই এর অন্তর্ভুক্ত । বুওয়াইরাহ্‌ও এর অন্তর্ভুক্ত ৷ 

ইয়াহুদীরা যে তিরস্কারের ছলে বলেছিল যে, তাদের খেজুরের গাছগুলো 
কাটিয়ে দিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) নিজের উক্তির বিপরীত কাজ করতঃ ভূ-পৃষ্ঠে 
কেন বিপর্যয় সৃষ্টি করছেন? এটা তাদের এ প্রশ্নেরই জবাব যে, যা কিছু হচ্ছে 
সবই প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে তার শকত্রদেরকে লাঞ্ছিত ও অকৃতকার্য করে 
। দেয়ার লক্ষ্যেই হচ্ছে। যেসব গাছ বাকী রেখে দেয়া হচ্ছে সেটাও তার 
অনুমতিক্ৰমেই হচ্ছে এবং যেগুলো কাটিয়ে ফেলা হচ্ছে সেটাও যৌক্তিকতার 
সাথেই হচ্ছে। 

এটাও বর্ণিত আছে যে, মুহাজিরগণ একে অপরকে এ গাছগুলো কেটে 
ফেলতে নিষেধ করছিলেন এই কারণে যে, শেষে তো ওগুলো গানীমাত হিসেবে 
মুসলমানরাই লাভ করবেন, সুতরাং ওগুলো কেটে ফেলে লাভ কি? তখন আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা এ আয়াত অবতীৰ্ণ করেন যে, বাধাদানকারীরাও একদিকে সত্যের উপর 
রয়েছে এবং কর্তনকারীরাও সত্যের উপর রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো 
মুসলমানদের উপকার সাধন করা এবং তাদের উদ্দেশ্য হলো কাফিরদেরকে 
রাগান্বিত করে তোলা এবং তাদের দুঙ্কার্যের স্বাদ গহণ করানো । এটাও এদের 
উদ্দেশ্য যে, এর ফলে এই শক্রুরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে এবং এরপর 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন তাদের মন্দ কার্যের শাস্তি হিসেবে তাদেরকে 
তরবারী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করে দেয়া হবে। 

সাহাবীগণ এ কাজ তো করলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ভয় পেলেন যে, না 
জানি হয়তো এ খৰ্জুর বৃক্ষগুলো কেটে ফেলা অথবা বাকী রেখে দেয়ার কারণে 
তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা‘আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। তাই তারা এ 
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-কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আল্লাহ্‌ তা‘আলা CA ETSE EO 


2) -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ দু'টোতেই প্রতিদান বা সওয়াব 
রয়েছে, কর্তন করার মধ্যেও এবং বাকী রেখে দেয়ার মধ্যেও ৷ 


কোন কোন রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, কেটে ফেলা এবং জ্বালিয়ে দেয়া 
উভয়েরই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল । 

এ সময় বানু কুরাইযা ইয়াহুদীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং 
তাদেরকে মদীনাতেই অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তারাও যখন 
মুকাবিলায় নেমে পড়ে তখন তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তাদেরকে 
হত্যা করা হয় এবং তাদের নারীরা, শিশুরা ও তাদের সম্পদগুলো মুসলমানদের 
মধ্যে বন্টিত হয়। হ্যা, তবে তাদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে 
হাযির হয়ে ঈমান আনয়ন করে তারা রক্ষা পায়। অতঃপর মদীনা হতে সমস্ত 
উয়াহুদীকে বের করে দেয়া হয়। বানী কাইনুকাকেও, যাদের মধ্যে হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম (রাঃ) ছিলেন এবং বানী হারিসাকেও। সমস্ত ইয়াহুদীকে 
নির্বাসন দেয়া হয়। এই সমুদয় ঘটনা আরব কবিরা তাদের কবিতার মধ্যে 
সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যা সীরাতে ইবনে ইসহাকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে 
ইসহাক (রঃ)-এর মতে এটা উহুদ ও বি’রে মাউনার পরবর্তী ঘটনা এবং উরওয়া 
(রঃ)-এর মতে এ ঘটনাটি বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে সংঘটিত হয়। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

৬ তাদের (হয় 'হুদীদের 37 A232 Md, 
বিনতে যে ফায় dy) she dle Gls, - 
রাসূল (সঃ)-কে দিয়েছেন, 3 2/0/3330, 327 
তার জন্যে তোমরা অশ্বে কিংবা EH MEMES 


উদ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ A 5) 
করনি; আল্লাহ্‌ তো যার উপর 5 ৰণ 14 


১ 
24927) SITE UE 
2 


BE LUA ale dug lle 
দান ল্লাহ্‌ G7 27424 NOD ML 
সৰ্বশক্তিমান । O23 se dl, 


৭। আল্লাহ্‌ এই জনপদবাসীদের 9 a 0 
নিকট হতে তার রাসূল se Al 
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(সঃ)-কে যা কিছু দিয়েছেন, ETA 
তা আল্লাহ্র, তার রাসূল Ss Js AS SA bol 


(সঃ)-এর, রাসূল (সঃ)-এর 43/1 
EE | 
স্বজনগণের এবং ইয়াতীমদের, +" ট Io 
অভাবগ্রসন্ত ও পথচারীদের, dBASE? | Kl 
যাতে তোমাদের মধ্যে যারা fd a ne 
f ত্তবা শুধু তাদের মধ্যেই se sel ou ss 
এশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল I CE AOE 
(সঃ) তোমাদেরকে যা দেয় তা Ee ll 
তোমরা গহণ কর এবং যা হতে _) {০/১ 294/০০ 
তোমাদেরকে নিষেধ করে তা rs ad Lal, Lb as 


হতে বিরত থাকো এবং তোমরা Liat: FBS 
আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্‌ 0. 
শাস্তি দানে কঠোর । 


ফায় কোন মালকে বলে, ওর বিশেষণ কি এবং হুকুম কি এসবের বর্ণনা 
এখানে দেয়া হচ্ছে। ফায় কাফিরদের এ মালকে বলা হয় যা তাদের সাথে যুদ্ধ 
করা ছাড়াই মুসলমানদের হস্তগত হয়। যেমন বানী নাধীরের এ মাল ছিল যার 
বর্ণনা উপরে গত হলো যে, মুসলমানরা ওর জন্যে তাদের অশ্বে কিংবা উল্টে 
আরোহণ করে যুদ্ধ করেনি। অর্থাৎ এ কাফিরদের সাথে সামনা-সামনি কোন যুদ্ধ 
হয়নি, বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে দেন এবং তারা 
তাদের দুর্গ শূন্য করে দিয়ে মুসলমানদের কর্তৃত্বে চলে আসে । এটাকেই ফায় 
বলা হয়। তাদের মাল রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর দখলে এসে যায়। তিনি ইচ্ছামত 
ওগুলো ব্যয় করেন৷ সুতরাং তিনি পুণ্য ও ভাল কাজেই ওগুলো খরচ করেন, যার 
বর্ণনা এর পরবর্তী আয়াত এবং অন্য আয়াতে রয়েছে। 

তাই এখানে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
- বানু নাযীরের নিকট হতে তার রাসূল (সঃ)-কে যে ফায় দিয়েছেন, তার জন্যে 
তোমরা (মুসলমানরা) অশ্বে কিংবা উষ্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি । আল্লাহ্‌ তো 
যার উপর ইচ্ছা তার রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করে থাকেন আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে . 
সর্বশক্তিমান । তাঁর উপর কারো কোন শক্তি নেই এবং কেউ তার কোন কাজে 
বাধাদান করারও ক্ষমতা রাখে না। বরং তিনিই সবারই উপর বিজয়ী এবং সবাই 
তার আদেশ পালনে বাধ্য 
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এরপর আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ যে জনপদ এভাবে বিজিত হবে ওর মালের হুকুম 
এটাই যে, ওটা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) নিজের দখলে নিয়ে নিবেন যার বর্ণনা এই 


আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। এটাই হলো ফায়-এর মালের খরচের . 


স্থান এবং এর খরচের হুকুম । যেমন হাদীসে এসেছে যে, বানী নাযীরের মাল 
ফায় হিসেবে খাস করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এরই হয়ে যায়। তা হতে তিনি স্বীয় 
পরিবারের লোকদেরকে সারা বছরের খরচ দিতেন এবং যা অবশিষ্ট থাকতো তা 
তিনি যুদ্ধান্ত্র ও যুদ্ধের আসবাব-পত্র ক্রয়ের কাজে ব্যয় করতেন ৷? 


হযরত মালিক ইবনে আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “একদা বেলা 
কিছুটা উঠে যাওয়ার পর আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) 
আমাকে ডেকে পাঠান । আমি তার বাড়ীতে গিয়ে দেখি যে, তিনি একটি চৌকির 
উপর বসে আছেন যার উপর কাপড়, চাদর ইত্যাদি কিছুই নেই । আমাকে দেখে 
তিনি বলেনঃ “তোমার কওমের কিছু লোক আমার কাছে এসেছিল। আমি 
তাদেরকে কিছু দিয়েছি । তুমি তা নিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও” আমি 
বললামঃ জনাব! যদি এ কাজের দায়িত্ব অন্যের উপর অর্পণ করতেন তবে খুবই 
ভাল হতো তিনি বললেনঃ “না, তোমাকেই এ দায়িত্ব দেয়া হলো।” আমি 
বললামঃ ঠিক আছে। ইতিমধ্যে (তার দ্বাররক্ষী) ইয়ারফা (রাঃ) এসে বললেনঃ 
“হে আমীরুল মুমিনীন! হযরত উসমান উবনে আফ্ফান (রাঃ), হযরত আবদুর 
রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) এবং হযরত 
সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এসেছেন। তাদেরকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি 
দিচ্ছেন কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “হ্যা, তাদেরকে আসতে বলো ৷” তারা 
আসলেন আবার ইয়ারফা (রাঃ) এসে বললেনঃ “হে আমীরুল মুমিনীন! হযরত 
আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। হযরত 
উমার (রাঃ) বললেনঃ “তাদেরকেও আসতে বলো” তারা দু'জনও আসলেন। 
হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ “হে আমীরুল মুমিনীন! আমার মধ্যে ও এর 
(হযরত আলীর রাঃ) মধ্যে মীসাংসা করে দিন!” পূর্বে যে চারজন বুযুর্গ ব্যক্তি 
এসেছিলেন তাদের মধ্য হতেও কোন একজন বললেনঃ “হ্যা, হে আমীরুল 
মুমিনীন! এ দু'জনের মধ্যে ফায়সালা করে দিন এবং তাদের শান্তি দান করুন৷” 
এ সময় আমার ধারণা হলো যে, এই দুই বুযুর্গ ব্যক্তিই এ চারজন বুযুর্গ ব্যক্তিকে 
পূর্বে পাঠিয়েছেন। হযরত উমার (রাঃ) এই দু'জনকে বললেনঃ “আপনারা 
"১, এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) ছাড়া সুনানের 
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থামুন।” অতঃপর তিনি এ চারজন সন্মানিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, যে 
আল্লাহ্‌র হুকুমে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তার কসম দিয়ে আমি 
আপনাদেরকে বলছি যে, আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) যে বলেছেনঃ ‘আমরা (নবীরা) 
কোন ওয়ারিশ রেখে যাই না, আমরা যা কিছু (মাল-ধন) ছেড়ে যাই তা 
সাদকারূপে গণ্য হয়।’ এটা কি আপনাদের জানা আছে?” তারা উত্তরে বললেনঃ 
“হ্যা (আমাদের জানা আছে) ।” অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত 
আব্বাস (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, যে আল্লাহ্‌র হুকুমে আসমান ও যমীন 
কায়েম রয়েছে তার কসম দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলছি যে, “আমরা কোন 
ওয়ারিশ রেখে যাই না, আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদকারূপে গণ্য হয়। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর এ উক্তিটি আপনাদের জানা আছে কি?” তারা জাবাবে 
বললেনঃ “হ্যা, আছে।” তখন হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তার রাসূল (সঃ)-এর জন্যে কিছু সম্পদ খাস করেছিলেন যা জনগণের মধ্যে 
কারো জন্যে খাস করেননি ।” অতঃপর তিনি . LEM 

আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ “আল্লাহ্‌ তা'আলা বানী নাধীরের মাল স্বীয় রাসূল 
(সঃ)-কে ফায় স্বরূপ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্র কসম! না আমি এতে আপনাদের 
উপর অন্য কাউকেও প্রাধান্য দিয়েছি, না আমি নিজে সবই নিয়ে নিয়েছি। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এটা হতে তার নিজের ও পরিবারবর্গের এক বছরের খরচ গ্রহণ 
করতেন এবং বাকীটা বায়তুল মালে জমা দিতেন।” তারপর তিনি এ চারজন 
মহান ব্যক্তিকে অনুরূপভাবে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ “এটা কি 
আপনাদের জানা আছে?” তারা হ্যা’ বলে উত্তরে দেন। তারপর তিনি এ দুই 
সম্মানিত ব্যক্তিকে এ রূপ কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন এবং তীরাও উত্তরে হ্যা’ 
বলেন । অতঃপর হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর ইন্তেকালের 
পর হযরত আবূ বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন। তারপর আপনারা দু'জন 
(হযরত আলী রাঃ ও হযরত আব্বাস রাঃ) তার কাছে আসেন। হে আব্বাস 
(রাঃ)! আপনি আত্মীয়তার দাবী জানিয়ে আপনার ভ্রাতুম্পুত্র (সঃ)-এর মাল হতে 
আপনার মীরাস যাজ্ঞা করেন। আর ইনি অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) নিজের 
প্রাপ্যের দাবী জানিয়ে স্বীয় স্ত্রী অর্থাৎ হ্যরত ফাতিমা (রাঃ)-এর পক্ষ হতে তার 
পিতা (সঃ)-এর মালের মীরাস চেয়ে বসেন । জবাবে হযরত আবূ বকর (রাঃ) 
আপনাদের দু'জনকে বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ ‘আমরা কোন ওয়ারিশ 
রেখে যাই না। আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই তা সাদকারূপে গণ্য হয়’ ৷” আল্লাহ্‌ 
তা'আলা খুব ভাল জানেন যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) নিশ্চিতরূপে একজন 
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সত্যবাদী, পুণ্যবান, হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যের অনুসারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 
যতদিন খলীফা ছিলেন ততদিন তিনি এ মালের জিন্মাদার ছিলেন। তার 
ইন্তেকালের পর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খলীফা নির্বাচিত হয়েছি । তারপর এ 
মাল আমার জিন্মাদারীতে চলে আসে । এরপর এক পর্যায়ে আপনারা দু'জন 
আমার নিকট আগমন করেন এবং নিজেরা এই মালের জিন্মাদার হওয়ার প্রস্তাব 
ও দাবী জানান । জবাবে আমি আপনাদেরকে বলি যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যেভাবে 
এ মাল খরচ করতেন আপনারাও এঁ ভাবে খরচ করবেন এই শর্তে যদি আপনারা 
এই মালের জিন্মাদার হতে চান তবে আমি এটা আপনাদের হাতে সমর্পণ করতে 
পারি। আপনারা এটা স্বীকার করে নেন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলাকে সাক্ষী রেখে 
আপনারা এ মালের জিনম্মাদারী গ্রহণ করেন। অতঃপর এখন আপনারা আমার 
কাছে এসেছেন, তবে কি আপনারা এছাড়া অন্য কোন ফায়সালা চান? আল্লাহ্র 
কসম! কিয়ামত পৰ্যন্ত আমি এছাড়া অন্য কোন ফায়সালা করতে পারি না। হ্যা, 
এটা হতে পারে যে, যদি আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী এই মালের 
রক্ষণাবেক্ষণ ও খরচ করতে অপারগ হন তবে এর জিন্মাদারী আমাকে ফিরিয়ে 
দেন যাতে আমি নিজেই এটাকে এ রূপেই খরচ করি যেরূপে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
খরচ করতেন এবং যেভাবে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে খরচ 
করা হতো এবং আজ পর্যন্ত হচ্ছে।”? 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “জনগণ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে তাদের গাছ ইত্যাদি প্রদান করতো । অবশেষে যখন বানী 
কুরাইযা ও বানী নাযীরের ধন-সম্পদ তার অধিকারভুক্ত হলো তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) তাকে প্রদত্ত জনগণের মালগুলো তিনি জনগণকে ফিরিয়ে দিতে শুরু 
করলেন । তখন আমার পরিবারস্থ লোকগুলো আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর 
নিকট এ কথা বলার জন্যে পাঠালো যে, তিনি যেন আমাদেরকেও আমাদের 
তাকে প্রদত্ত সম্পদগুলো ফিরিয়ে দেন। আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে একথা বললে 
তিনি ওগুলো আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি ওগুলো তার 
পক্ষ হতে হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)-কে দিয়ে রেখেছিলেন। হযরত উন্বে 
আইমান (রাঃ) যখন জানতে পারলেন যে, এগুলো তার নিকট হতে নিয়ে নেয়া 
হবে তখন তিনি আমার ঘাড়ের উপর কাপড় রেখে দিয়ে বললেনঃ “যে আল্লাহ্‌ 
ছাড়া কোন মা’বূদ নেই তার কসম! এগুলো আমি আপনাকে কখনই দিবো না। 
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এগুলো তো রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমাকে দিয়ে রেখেছেন!” রাসুলুল্লাহ (সঃ) তখন 
তাকে বললেনঃ “হে উম্মে আইমান (রাঃ)! এর বিনিময়ে আমি তোমাকে এতো 
এতো প্রদান করবো (সুতরাং তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই) ৷” কিন্তু তিনি 
মানলেন না, বরং এ কথাই বলতে থাকলেন । আবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাকে 
বললেনঃ “তোমার জন্যে এতো এতো রয়েছে।” এতেও তিনি সস্তষ্ট হলেন না, 
বরং একই কথা বলতে থাকলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) পুনরায় বললেনঃ “তোমাকে 
এই পরিমাণ, এই পরিমাণ দেয়া হবে।” আমার ধারণা হয় যে, তিনি শেষ পর্যন্ত 
বললেনঃ “তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তার প্রায় দশগুণ দেয়া হবে,” তখন তিনি 
খুশী হলেন এবং নীরবতা অবলম্বন করলেন । সুতরাং আমাদের মাল আমাদেরকে 
ফিরিয়ে দেয়া হলো।”* 

ফায়-এর এই মাল যে পাঁচ জায়গায় খরচ করা হবে, গানীমাতের মাল খরচ 
করার জায়গাও এই পাঁচটি । সূরায়ে আনফালে এর পূর্ণ তাশ্রীহ্‌ ও তাওযীহ্‌ সহ 
পরিপূর্ণ তাফসীর আল্লাহ্‌ পাকের ফযল ও করমে গত হয়েছে। এ জন্যে এখানে 
আমরা আর এর পুনরাবৃত্তি করলাম না। 

এরপর মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ ফায়-এর মালের খরচের জায়গাগুলো আমি 
এজন্যেই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলাম যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু 
তাদের মধ্যেই এশ্বর্য আবর্তন না করে শুধু মালদারদের হাতে চলে গেলে তারা 
তাদের ইচ্ছামত তা খরচ করতো এবং দরিদ্রদের হাতে তা আসতো না । 

ইরশাদ হচ্ছেঃ আমার রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে যে কাজ করতে বলে তা 
তোমরা কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো । 
তোমরা এ বিশ্বাস রাখো যে, রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে যে কাজ করার আদেশ 
করে সেটা ভাল কাজই হয় এবং যে কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা 
নিঃসন্দেহে মন্দ কাজ। 

হযরত মাসরূক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন মহিলা হযরত ইবনে 
মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ “আমার নিকট এ খবর পৌছেছে যে, 
আপনি নারীদের উদ্কি করা হতে ও চুলে চুল মিলিত করা হতে নিষেধ করে 
থাকেন, আচ্ছা বলুন তো, আপনি এটা আল্লাহ্র কিতাবে পেয়েছেন, অথবা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হতে শুনেছেন?” উত্তরে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ 
“হ্যা, এটা আমি আল্লাহ্র কিতাবেও পেয়েছি এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হতেও 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ)' বর্ণনা 
করেছেন। 
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শুনেছি।” একথা শুনে মহিলাটি বলেঃ “আমি গোটা কুরআন মাজীদ পাঠ 
করেছি, কিন্তু কোথাও তো এটা পাইনি!” তখন হযরত, ইবনে মাসউদ (রাঃ) 
IB/I ASW 20 70 7733331299 #370), 

বলেনঃ “তুমি তাতে 1445৬ ৯০ 5 ১১১১৯৩১ ১০1 501 9 (রাসূল সঃ 
তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ 
করে তা হতে বিরত থাকো) এটা কি পাওনি?” মহিলাটি জবাবে বলেঃ “হ্যা, 
তাতো পেয়েছি।” তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেনঃ “আমি শুনেছি 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) উন্ধি করা হতে, চুলে চুল মিলানো হতে এবং কপাল ও 
মুখমণ্ডলের চুল নূচা হতে নিষেধ করেছেন।” মহিলাটি তখন বললোঃ “জনাব! 
আপনার পরিবারের কোন কোন মহিলাও তো এরূপ করে থাকে?” তিনি তাকে 
বললেনঃ “তাহলে তুমি আমার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে দেখে এসো ৷” সে 
গেল এবং দেখে এসে বললোঃ “জনাব! আমাকে ক্ষমা করুন! আমি ভুল বলেছি । 
উপরোক্ত কোন দোষ আপনার পরিবারের কোন মহিলার মধ্যে আমি দেখতে 
পেলাম না ।” তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) মহিলাটিকে বললেনঃ “তুমি কি 
ভুলে গিয়েছো যে, আল্লাহ্র সৎ বান্দা (হযরত শুআয়েব আঃ) বলেছিলেনঃ ৫, 
42 40 01841 51 29 অৰ্থাৎ “আমি এটা চাই না যে, যা হতে আমি 
তোমাদেরকে বিরত রাখছি আমি নিজে তার বিপরীত করবো ।”(১১৪ ৮৮)” 


হযরত আলকামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহ্‌ তা'আলা অভিসম্পাত বর্ষণ করেন এ নারীদের 
উপর যারা উন্ধি করায় ও যারা উক্কি করে, যারা তাদের কপালের চুল নূচে এবং 
যারা নিজেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে তাদের সামনের দাতগুলোর প্রশস্ততা সৃষ্টি 
করে এবং আল্লাহ্‌র তৈরীকৃত সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায়।” তার এ কথা শুনে বানী 
আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নানী একটি মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করেঃ “আপনি 
কি এরূপ কথা বলেছেন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) যার উপর 
লা’'নত করেছেন, আমি কেন তার উপর লা’নত করবো না? আর যা কুরআন 
কারীমে বিদ্যমান রয়েছে?” মহিলাটি বললোঃ “আমি কুরআন কারীমের প্রথম 
হতে শেষ পর্যন্ত সবই পাঠ করেছি, কিন্তু আমি কোথাও তো এ হুকুম পাইনি?” 
তিনি বললেনঃ “তুমি যদি বুঝে ও চিন্তা করে পাঠ করতে তবে অবশ্যই তা 
পেতে। আল্লাহ্‌ তা'আলার 400% 44 ০93 Jd far 5; -এই 
উক্তিটি কি তুমি কুরআন কারীমে পাওনি?” সে জবাবে বললোঃ “হ্যা, এটা তো 
পেয়েছি!” তারপর তিনি তাকে এঁ হাদীসটি শুনিয়ে দেন। তখন সে তাকে 


১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা 


করেছেন। 
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বললোঃ “আমার ধারণা যে, আপনার পরিবারের লোকও এই রূপ করে থাকে ।” 
তিনি তাকে বললেনঃ “তুমি (আমার বাড়ীতে) যাও এবং দেখে এসো!” সে 
গেল, কিন্তু সে যা ধারণা করেছিল তার কিছুই দেখলো না । সুতরাং সে ফিরে 
এসে বললোঃ “আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।” তিনি তখন বললেনঃ “যদি 
আমার গৃহিণী এরূপ করতো তবে অবশ্যই আমি তাকে ছেড়ে দিতাম ৷” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আমি যখন তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই তখন তোমরা তোমাদের সাধ্যমত 
তা পালন করবে এবং যখন তোমাদেরকে কোন কিছু হতে নিষেধ করি তখন 
তোমরা তা হতে বিরত থাকবে।”২ 

হযরত উমার (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) কদুর খোলের তৈরী পাত্রে, সবুজ রং এর কলসে, আলকাতরার 
রঙ এ রঞ্জিত পাত্রে এবং কাঠে খোদাইকৃত পাত্রে নবীয তৈরী করতে অর্থাৎ 
খেজুর, , কিসৃমিসু ইত্যাদি ভিজিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। অতঃর তারা ( LR 

"1 /0| এই আয়াতটিই পাঠ করেন ।* 

UR STORET SE MN SE RACE 
জন্যে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করতঃ তার নির্দেশাবলী মেনে চল এবং তাঁর 
নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে দূরে থাকো । জেনে রেখো যে, যারা তার নাফরমানী ও 
বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন তা করে তাদেরকে তিনি 
কঠোর শাস্তি দেন এবং দুঃখের মার মারেন। 


“S22 
৮। এই সম্পদ অভাবথুস্ত Ee CEE il - 
মুহাজিরদের জন্যে যারা RE 


নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি Ab 2০% Pe 

হতে উত্খাত হয়েছে। তারা 22 2 37 213497 
৷ al Nas , Ax 

আল্লাহ্র অনুথহ ও সন্তুষ্টি 222 0 2 


/ ROE 733222724 
কামনা করে এবং আল্লাহ্‌ ও I ERE AL AGO: 
তার রাসূল (সঃ)-এর সাহায্য AS ৰ 

0 ৬+ lo 
করে । তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম 
(রঃ) তাদের সহীহ্‌ গ্রন্থদ্ধয়ে এটা তাখরীজ করেছেন। 


২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৯। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে ENE 
যারা এই নগরীতে বসবাস 744 97724 LA? 2/2 
করেছে ও ঈমান এনেছে তারা OE 2050 aE 

মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং Si Ns et MM) 

মুহাজিরদেরকে যা দেয়া 94%, ০০ ০99 

হয়েছে তার জন্যে তারা অন্তরে LANES EI > 2-০ 


আকাজ্ঞা পোষণ করে না, আর ?{(? ee 


on) 
তারা তাদেরকে নিজেদের উপর ys LE Cv J 


424 FANE OE 


প্রাধান্য দেয় নিজেরা ৩% 0s ola 8 ME 


bd শৰ ZL 2/02 
অভাবগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য ES ই 
হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে S219 
তারাই সফলকাম । O Us 


3/02 25 ১29, 


১০ । যারা তাদের পরে এসেছে, 2 ৬৪ ETE 
তারা বলেঃ হে আমাদের 3 dh 
প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং SEI bp ud 
ঈমানে অথণী আমাদের Cr AEE 0 
ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করুন এবং i CE 

2 939 v/ EAA 
মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের iE APE fe BEST 
অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন 47, +2, ids 7 322 


না। হে আমাদের প্রতিপালক! ৮১ 4 AXE Ls 
আপনি তো দয়ার্দ্, পরম E97 EAM 
দয়ালু ৷ 0m Ss 4 Le 


উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, ফায় এর মাল অর্থাৎ কাফিরদের যে মাল 
যুদ্ধক্ষেত্রে বিনা যুদ্ধেই মুসলমানদের অধিকারে আসে তা বিশিষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর মাল বলে গণ্য হয়। তিনি এ মাল কাকে প্রদান করবেন এটাও উপরে 
বর্ণিত হয়েছে। এখন এই আয়াতগুলোতেও ওরই আরো হকদারদের বর্ণনা দেয়া 
হচ্ছে যে, এই মালের হকদার হলো এ দরিদ্র মুহাজিরগণ যারা আল্লাহ্‌ 
তা‘আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নিজেদের সম্পৃদায়কে অসন্তুষ্ট করেছেন। এমনকি 
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যেতে হয়েছে । তারা আল্লাহ্র দ্বীন ও তার রাসূল (সঃ)-এর সাহায্যে সদা নিমগ্ন 
থেকেছেন। তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করেছেন। তারাই তো 
সত্যাশ্রয়ী । তারা তাদের কাজকে তাদের কথা অনুযায়ী সত্য করে দেখিয়েছেন। 
এই গুণাবলী মহান মুহাজিরদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল । 


এরপর আনসারদের প্রশংসা করা হচ্ছে। তাদের ফযীলত, শরাফত ও বুযুগী 
প্রকাশ করা হচ্ছে। তাদের অন্তরের প্রশস্ততা, আন্তরিকতা, ঈসার (নিজের 
প্রয়োজনের চেয়ে অপরের প্রয়োজনকে বেশী প্রাধান্য দেয়া) এবং দানশীলতার 
বৰ্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে (মদীনায়) 
বসবাস করেছেন ও ঈমান এনেছেন, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসেন এবং 
মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্যে তারা অন্তরে আকাঙ্তকা পোষণ করেন 
না এবং তারা তীদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেন নিজেরা 
অভাবগ্ৰস্ত হলেও । 


হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে উপদেশ দিচ্ছি 
প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরদের সাথে উত্তম অচরণের, অর্থাৎ তিনি যেন তাদের 
অগ্রাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাকে আমি আনসারদের সাথেও উত্তম 
আচরণের উপদেশ দিচ্ছি । সুতরাং তাদের মধ্যে যারা উত্তম আচরণকারী তাদের 
প্রতি এগিয়ে যাওয়ার এবং তাদের মধ্যে যারা মন্দ আচরণকারী তাদেরকে ক্ষমা 
করে দেয়ার উপদেশ দিচ্ছি ।” 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা মুহাজিরগণ বলেনঃ “হে 
আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! দুনিয়ায় আমরা আনসারদের মত এমন ভাল মানুষ আর 
দেখিনি । অল্পের মধ্যে অল্প এবং বেশীর মধ্যে বেশী তারা বরাবরই আমাদের 
উপর খরচ করছেন। বহুদিন যাবত তারা আমাদের সমুদয় বহন করছেন। তারা 
এসব করছেন অত্যন্ত সম্ভুষ্টচিত্তে ও উৎফুল্লভাবে। কখনো তাদের চেহারায় 
অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হয় না। তারা এমন আন্তরিকতার সাথে আমাদের 
খিদমত করছেন যে, আমাদের ভয় হচ্ছে না জানি হয়তো তারা আমাদের সমস্ত 
সৎ আমলের প্রতিদান নিয়ে নিবেন!” তাদের এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেনঃ 
“না, না, যে পর্যন্ত তোমরা তাদের প্রশংসা করতে থাকবে এবং তাদের জন্যে 
আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে৷”? 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
একদা আনসারদেরকে ডাক দিয়ে বলেনঃ “আমি বাহরাইল এলাকাটি তোমাদের 
নামে লিখে দিচ্ছি।” এ কথা শুনে তারা বললেনঃ “হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! যে 
পর্যন্ত আপনি আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে এই পরিমাণ না দিবেন সেই পর্যন্ত 
আমরা এটা গ্রহণ করবো না ।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ 
“তাহলে আগামীতেও তোমরা সবর করতে থাকবে । আমার পরে এমন এক 
সময় আসবে যে, অন্যদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে”? 


হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারগণ বলেনঃ “হে 
আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমাদের খেজুরের বাগানগুলো আমাদের মধ্যে এবং 
আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন!” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) উত্তরে 
বললেনঃ “না, বরং বাগানে কাজকর্ম তোমরাই করবে এবং উৎপাদিত ফলে 
আমাদেরকে শরীক করবে।” আনসারগণ জবাব দিলেনঃ “হে আল্লাহ্‌র রাসূল 
(সঃ)! আমরা আনন্দিত চিত্তে এটা মেনে নিলাম ৷” 


এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ এই আনসারগণ মুহাজিরদের 
মান-মর্যাদা ও বুযুগী দেখে অন্তরে হিংসা পোষণ করে না । মুহাজিরগণ যা লাভ 
করে তাতে তারা মোটেই ঈর্ষা করে না। 

এই অর্থেরই ইঙ্গিত বহন করে নিম্নের হাদীসটিঃ 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর সাথে বসেছিলাম এমন সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ “দেখো, 
এখনই একজন জান্নাতী লোক আগমন করবে।” অল্পক্ষণ পরেই একজন 
আনসারী (রাঃ) বাম হাতে তার জুতা ধারণ করে নতুনভাবে অযু করা অবস্থায় 
আগমন করলেন । তার দাড়ি হতে টপ-টপ করে পানি পড়ছিল । দ্বিতীয় দিনও 
আমরা অনুরূপভাবে বসেছিলাম, তখনও তিনি (নবী সঃ) এ কথাই বললেন এবং 
এ লোকটিই এঁ ভাবেই আসলেন। তৃতীয় দিনেও এঁ একই ব্যাপার ঘটলো। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যখন মজলিস হতে উঠে গেলেন তখন হ্যরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইবনুল আ’স (রাঃ) তীর (আগস্তুকের) পশ্চাদানুসরণ 
করলেন। তিনি তাকে বললেনঃ “জনাব! আজ আমার মধ্যে ও আমার পিতার 
মধ্যে কিছু বচসা হয়েছে। তাই আমি শপথ করে বসেছি যে, তিন দিন পর্যন্ত 
আমি বাড়ীতে প্রবেশ করবো না । সুতরাং যদি দয়া করে আপনি আমাকে অনুমতি 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (৪)॥রনােচardpress.com 
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দেন তবে এই দিনগুলো আমি আপনার বাড়ীতে কাটিয়ে দিবো!” তিনি বললেনঃ 
“বেশ, ঠিক আছে।” অতএব, তিন দিন আমি তার সাথে তার বাড়ীতে 
অতিবাহিত করলাম । দেখলাম যে, তিনি রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযও পড়লেন না৷ 
শুধু এতোটুকু করলেন যে, জেগে ওঠে বিছানায় শুয়ে শুয়েই আল্লাহ্র যিক্র ও 
তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে থাকলেন ৷ হ্যা, তবে এটা অবশ্যই ছিল যে, আমি তার 
মুখে ভাল কথা ছাড়া আর কিছুই শুনিনি । তিন রাত্রি অতিবাহিত হলে তার 
আমল আমার কাছে হাল্কা লাগলো । অতঃপর আমি তাকে বললামঃ জনাব! 
আমার মধ্যে ও আমার পিতার মধ্যে কোন বচসাও হয়নি এবং অসস্তুষ্টির কারণে 
আমি বাড়িও ছাড়িনি। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) উপযুঁপরি 
তিন দিন বলেন যে, এখনই একটি জান্নাতী লোক আসবে । আর তিন দিনই 
আপনারই আগমন ঘটে তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে, কয়েকদিন আপনার 
সাহচর্যে আমি কাটিয়ে দিবো । অতঃপর এটা লক্ষ্য করবো যে, আপনি কি এমন 
আমল করেন যার কারণে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) জীবিতাবস্থাতেই আপনার জার্নাতী 
হওয়ার সুসংবাদ আমাদেরকে প্রদান করলেন! তাই আমি এই কৌশল অবলম্বন 
করেছিলাম এবং তিন দিন পর্যন্ত আপনার খিদমতে থাকলাম, যেন আপনার 
আমল দেখে আমিও এরূপ আমল করে জায্নাতবাসী হতে পারি কিন্তু আমি তো 
আপনাকে কোন নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ আমল করতে দেখলাম না এবং ইবাদতেও 
তো অন্যদেরকে ছাড়িয়ে যেতে দেখলাম না? এখন আমি আপনার নিকট হতে 
বিদায় গ্রহণ করছি । কিন্তু বিদায় বেলায় আপনার নিকট আমি জানতে চাই যে, 
আর কি এমন আমল করেন যার কারণে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আপনার জান্নাতী 
হওয়ার কথা বললেন? উত্তরে তিনি আমাকে বললেনঃ “তুমি আমাকে যে আমল 
করতে দেখেছো, এ ছাড়া অন্য কোন বিশেষ ও গোপনীয় আমল আমি করি না।” 
তার এ জবাব শুনে আমি তার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করে চলতে শুরু 
করলাম । অল্প দূরে গিয়েছি ইতিমধ্যে তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেনঃ 
“আমার আর একটি আমল রয়েছে, তা এই যে, আমি কখনো কোন মুসলমানের 
প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করিনি এবং কখনো কোন মুসলমানের অমঙ্গল 
কামনা করিনি।” আমি তার এ কথা শুনে বললামঃ হ্যা, এবার আমার জানা হয়ে 
গেছে যে, আপনার এই আমলই আপনাকে এই মর্যাদায় পৌছিয়ে দিয়েছে এবং 
এটা এমনই এক আমল যে, অনেকেই এটার ক্ষমতা রাখে না”? 
১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নাসাঈও (রঃ) তার Eee 
নামক গ্রন্থে এ হাদীসটি আনয়ন 


আনয়ন করেছেন। 
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মোটকথা, আনসারদের মধ্যে এই বিশেষণ ছিল যে, মুহাজিরগণ মাল ইত্যাদি 
লাভ করলে এবং তারা তা না পেলে তারা মনক্ষুণ্ব হতেন না। বানী নাধীর 
গোত্রের মাল মুহাজিরদ্বের মূধ্যে বন্টিত হলে কোন একজন আনসারী সমালোচনা 
করেন। ওঁ সময় BEE -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
আনসারদেরকে বলেনঃ “তোমাদের মুহাজির ভাইগণ ধন-দৌলত ও 
সন্তান-সন্ততি ছেড়ে তোমাদের কাছে এসেছে।” তারা তখন বলেনঃ “হে 
আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমাদের মাল-ধন আপনি তাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে 
বন্টন করে দিন!” তিনি উত্তরে বললেনঃ “তোমরা কি এর চেয়েও বেশী ত্যাগ 
স্বীকার করতে পার নাঃ” তারা জবাব দিলেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! বলুন, 
কি ত্যাগ স্বীকার আমাদেরকে করতে হবে?” তিনি বললেনঃ “মুহাজিরগণ 
ক্ষেত-খামারের কাজ জানে না । সুতরাং তোমরাই তোমাদের ক্ষেতে ও বাগানে 
কাজ করবে এবং উৎপাদিত ফল-শস্যাদি হতে তাদেরকে অংশ দিবে” 
আনসারগণ সন্তুষ্ট চিত্তে এতে সন্মতি জানালেন। 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ তারা (আনসাররা) তাদেরকে 
(মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও । 

সহীহ্‌ হাদীসেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “যার কাছে (মালের) 
স্বল্পতা রয়েছে এবং নিজেরই প্রয়োজন আছে, এতদৃ্‌সত্ববেও সাদকা করে, তার 
সাদকা হলো উত্তম সাদকা।” এই মর্যাদা এ লোকদের মর্যাদার চেয়েও অগ্রগণ্য 
bi 


ALT Cn 8 Fl 

অথ “আহাৰ্যের প্রতি a a তারা অভাবগ্রস্ত, 2 এবং 
বন্দীকে খাদ্য ভক্ষণ করিয়ে থাকে।”(৭৬ঃ ৮) আর এক জায়গায় আছেঃ JN 
4% ৬৮ অৰ্থাৎ “মালের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা তা দান করে।” কিন্তু এই 
লোকগুলো অর্থাৎ আনসারদের নিজেদের প্রয়োজন ও অভাব থাকা সত্বেও তারা 
দান করে থাকেন। মালের প্রতি আসক্তি থাকে এবং প্রয়োজন থাকে না এ 
সময়ের দান-খায়রাত এ মর্যাদায় পৌছে না যে, প্রয়োজন ও অভাব থাকা সত্ত্বেও 
দান করা হয়। 

এই প্রকারের দান ছিল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর দান। তিনি 
তার সমস্ত মাল নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আৰু বকর (রাঃ)! তোমার পরিবারবর্ণের জন্যে কি 
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রেখে এসেছো?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “তাদের জন্যে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল 
(সঃ)-কে রেখে এসেছি ।” অনুরূপভাবে এ ঘটনাটিও এরই অন্তর্ভুক্ত যা 
ইয়ারমূকের যুদ্ধে হযরত ইকরামা (রাঃ) এবং তার সঙ্গীদের ব্যাপারে ঘটেছিল। 
যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদগণ (রাঃ) আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। পিপাসায় 
কাতর হয়ে তীরা ছট্‌ফট্‌ করছেন এবং ‘পানি পানি’ করে চীৎকার করছেন! এমন 
সময় একজন মুসলমান পানির মশক কাধে নিয়ে আসলেন। এ পানি তিনি 
আহত মুজাহিদদের সামনে পেশ করলেন। কিন্তু একজন বললেনঃ এ যে, এ 
ব্যক্তিকে দাও। তিনি এ দ্বিতীয় মুজাহিদের নিকট গেলেন। তিনি তখন তার 
পাৰ্শ্ববৰ্তী আর এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিলেন। এ মুসলমানটি তখন তৃতীয় 
মুজাহিদের নিকট গিয়ে দেখেন যে, তার প্রাণরায়ু নির্গত হয়ে গেছে! দৌড়িয়ে 
তিনি দ্বিতীয় মুজাহিদের নিকট ফিরে গিয়ে দেখতে পান যে, তারও প্রাণ পাখী 
উড়ে গেছে! তারপর তিনি প্রথম মুজাহিদের নিকট ফিরে গিয়ে দেখেন যে, 
তিনিও এই নশ্বর জগত হতে বিদায় গ্রহণ করে মহান আল্লাহ্‌র কাছে হাযির হয়ে 
গেছেন! আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন ও তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন!” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি খুবই অভাবগ্রস্ত 
ব্যক্তি । মেহেরবানী করে আমার জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন!” রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) তখন তার স্ত্রীদের বাড়ীতে লোক পাঠান । কিন্তু তাদের কারো বাড়ীতেই 
কিছুই পাওয়া গেল না। তিনি তখন জনগণকে লক্ষ্য করে বললেনঃ “রাত্রে 
আমার এই মেহ্‌মানকে নিয়ে যাবে এমন কেউ আছে কি?” একজন আনসারী 
(রাঃ) দাড়িয়ে গিয়ে বললেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমি (আছি) ।” 
তঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে বাড়ী চললেন । বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বললেনঃ 
“দেখো, ইনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর মেহ্‌মান! আজ যদি আমরা নিজেরা কিছুই 
খেতে না পাই তবুও যেন এ মেহ্‌মান অনাহারে না থাকে।” এ কথা শুনে তীর 
স্ত্রী বললেনঃ “আল্লাহ্র কসম! বাড়ীতে আজ শিশুদের খাবার ছাড়া আর কিছুই 
নেই ।” আনসারী তখন তার স্ত্রীকে বললেনঃ “শিশুদের না খাইয়েই শুইয়ে দাও । 
আর আমরা দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) তো পেটে কাপড় বেঁধে অনাহারেই রাত্রি কাটিয়ে 
দিবো। মেহ্‌মানের খাওয়ার সময় তুমি প্রদীপটি নিভিয়ে দিবে। তখন মেহ্‌মান 
মনে করবে যে, আমরা খেতে আছি ৷” স্ত্রী তাই করলেন। সকালে লোকটি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হলে তিনি বলেনঃ “মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ 
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এই ব্যক্তির EL Lb le EARS St 
হয়।” 

এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ যারা কার্পণ্য হতে 
নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম ৷ 


হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেনঃ “হে জনমণ্ডলী! তোমরা যুলুম হতে বেঁচে থাকো । কেননা, এই যুলুম 
কিয়ামতের দিন যুলমত বা অন্ধকারের কারণ হবে। হে লোক সকল! তোমরা 
কার্পণ্য ও লোভ-লালসাকে ভয় কর। কেননা, এটা এমন একটা জিনিস যা 
তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছে। এরই কারণে তারা 
পরস্পর খুনা-খুনি করেছে এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছে ।”* 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেনঃ “তোমরা যুল্ম হতে দূরে থাকো । কেননা, যুল্‌ম কিয়ামতের দিন 
অন্ধকার রূপ ধারণ করবে। আর তোমরা কটুবাক্য প্রয়োগ করা হতে বিরত 
থাকো। জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা অশ্লীলভাষীকে ও নির্লজ্জতাপূর্ণ 
কাজকে ভালবাসেন না । তোমরা লোভ-লালসা ও কার্পণ্য হতে বিরত থাকো ৷ 
কেননা, একারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। 
তারা জনগণকে যুল্ম করার নির্দেশ দিতো তখন তারা যুল্ম করতো, তারা 
পাপাচারের হুকুম করতো ফলে তারা পাপাচার করতো এবং তারা আত্মীয়তার 
সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিতো, তাই তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতো ।”* 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে 
বলতে শুনেছেনঃ “আল্লাহ্র পথের ধুলো-বালি এবং জাহার্বামের ধূঁয়া কোন 
বান্দার পেটে একত্রিত হতে পারে না (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথের ধুলো যার উপরে 
পড়েছে সে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত হয়ে গেছে) ।”8 
১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন । সহীহ্‌ মুসলিমে এ আনসারীর নাম দেয়া 
হয়েছে হযরত আবূ তালহা (রাঃ) ৷ ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রঃ) 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । সহীহ্‌ মুসলিমেও এটা বর্ণিত হয়েছে। 
৩. ইমাম আ’মাশ (রঃ) ও ইমাম শু'বা (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। 
8. ইমাম আহ্‌মাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন। 
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হযরত আসওয়াদ ইবনে হিলাল (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ “হে আৰু আৱদির রহমান রোঃ)! 
আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি।” তিনি তার একথা শুনে বলেনঃ “কেন, ব্যাপার 
কি?” লোকটি উত্তরে বলেঃ “যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই 
সফলকাম । আর আমি তো একজন কৃপণ লোক । আমি তো আমার মালের 
কিছুই খরচ করতে চাই না!” তখন হযরত আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) তাকে বললেনঃ 
“এখানে কার্পণ্য দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তুমি তোমার কোন মুসলমান ভাই-এর 
মাল যুল্ম করে ভক্ষণ করবে। হ্যা, তবে কা্পণ্যও নিঃসন্দেহে খুবই খারাপ 
জিনিস ৷”? 


হযরত আবুল হাইয়াজ আসাদী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রায়তুল্লাহ্র 
তাওয়াফ করা অবস্থায় আমি দেখলাম যে, একটি লোক শুধু 24% 
-এই দু‘আটি পাঠ করছেন অর্থাৎ “হে আল্লাহ্‌! আপনি আমাকে আমার জীবনের 
কার্পণ্য ও লোভ-লালসা হতে রক্ষা করুন!” শেষ পর্যন্ত আমি থাকতে না পেরে : 
তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ জনাব! আপনি শুধু এই প্রার্থনাই কেন করছেন? তিনি 
উত্তরে বললেনঃ “যদি এটা হতে রক্ষা পাওয়া যায় তবে ব্যভিচার হবে না, চুরি 
হবে না এবং অন্য কোন খারাপ কাজও হতে পারে না।” অতঃপর আমি তার 
দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম ৷ তখন দেখি যে, তিনি হলেন হযরত আবদুর 
রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ৷”২ 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করলো, মেহ্‌মানদারী করলো এবং আল্লাহ্র 
পথের জরুরী কাজে (মাল) প্রদান করলো সে তার নফসের কার্পণ্য ও 
লোভ-লালসা হতে দূর হয়ে গেল ।”* 


মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ যারা তাদের (মুহাজির ও আনসারদের) পরে এসেছে, 
তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের 
ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ 
রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়ার্দ, পরম দয়ালু! 


২. এটা হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) ও হযরত ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এটাও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এঁরা হলেন ফায়-এর মালের তৃতীয় প্রকার হকদার ৷ মুহাজির ও আনসারদের 
দরিদ্রদের পরে তাদের অনুসারী হলেন তাদের পরবর্তী লোকেরা । এই লোকদের 
মিসকীনরাও এই ফায়-এর মালের হকদার ৷ এঁরা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
এঁদের পূর্ববর্তী ঈমানদার লোকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন । যেমন 
দুলিযেনরালাতে রহ 
729 WIA 730, 3/3759 7 42294,2 27 
iY ; el ral oll, hl, Us Ge cll 


29/7 377 383 7 3 


- 4s 1015 ms aD 

অর্থাৎ “মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার 
সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে 
সন্তুষ্ট ।” (৯৪ ১০০) অর্থাৎ এই পরবর্তী লোকেরা এঁ পূর্ববর্তী লোকদের পদাংক 
অনুসরণকারী এবং তাদের উত্তম চরিত্রের অনুসারী ও ভাল দু'আর মাধ্যমে 
তাদেরকে স্মরণকারী। যেন তাদের ভিতর ও বাহির পূর্ববর্তীদের অনুসারী । 
এজন্যেই আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াতে কারীমায় বলেনঃ যারা তাদের পরে 
এসেছে তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী 
আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে 
হিংসা-বিদ্বেস রাখবেন না । হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়ার্দ, পরম 
দয়ালু । 

এই দু‘আ দ্বারা হযরত ইমাম মালিক (রঃ) কতই না পবিত্র দলীল গ্রহণ 
করেছেন! তিনি বলেন যে, রাফেযী সম্প্রদায়ের কোন লোককে যেন সেই সময়ের 
নেতা ফায়-এর মাল হতে কিছুই প্রদান না করেন। কেননা, তারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর সাহাবীদের জন্যে দুআ করার পরিবর্তে তাদেরকে গালি দিয়ে থাকে। 

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ “এ লোকদের প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর 
যে, কিভাবে তারা কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করছে! কুরআন হুকুম করছে যে, 
মানুষ যেন মুহাজির ও আনসারদের জন্যে দুআ করে, অথচ এ ল্ব্কগুল্োো 
(রাফেযীরা) তীদেরকে গালি দেয়।” অতঃপর তিনি ১% ১১০০ + ৬ 24, 
.. -এ আয়াতটি পাঠ করেন।* 

হযরত মাসরূক (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 
“রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সাহাবীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার তোমাদেরকে নির্দেশ 
১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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দেয়া হয়েছে, অথচ তোমরা তাদেরকে গালি দিচ্ছ! আমি তোমাদের নবী 
(সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ “এই উন্মত শেষ হবে না যে পর্যন্ত না তাদের 
পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে লা'নত করবে।"* 

A 79 - 


হযরত উমার (রাঃ) বলেন যে, . BERANE ( &7-এই আয়াতে যে 
ফায়-এর মালের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ওটা ভো গাসূলাহ্‌ (েঃ)-এর জন্যে খাস। 
তারপর পরবর্তী .. Sl bol os dT |  -এই আয়াতে যে 
মালের কথা বলা হয়েছে তা আম বা সাধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং সমস্ত 
মুসলমান এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখন একজন মুসলমানও এমন নেই যার এই 
মালের অধিকার নেই, শুধু গোলামদের ছাড়া ।* 

হযরত মালিক ইবনে আউস ইবনে হাদসান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
EO 


NAL 8220 23/7? 2" 3477/7 AANA 


/ 720 / / 2 A 372 
SEA TEEN RST 
ELL “যাকাতের হকদার তো হলো এই 

A224 A CAA ME AE 
32 
A al heen) No ES SC BE SUITE EG 
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এ আয়াতগুলো পাঠ করে বলেনঃ “ফায়-এর মালের হকদারদের বর্ণনা দেয়ার 

পর এই আয়াত সমস্ত মুসলমানকে এই ফায়-এর মালের হকদার বানিয়ে 

দিয়েছে। সবাই এই মালের হকদার । যদি আমি জীবিত থাকি তবে তোমরা 

দেখবে যে, গ্রাম-পনল্নীর রাখালদেরকেও আমি এর অংশ প্রদান করবো যাদের 
কপালে এই মাল লাভ করার জন্যে ঘর্মও দেখা দেয়নি ।”* 


১. এ হাদীসটি ইমাম বাগাভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের সনদটি ছেদকাটা। 
৩. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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১১। তুমি কি মুনাফিকদেরকে 
দেখোনি? তারা কিতাবীদের 
মধ্যে যারা কুফরী করেছে 
তাদের এঁ সব সঙ্গীকে বলে- 
তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে 
আমরা অবশ্যই তোমাদের 
সাথে দেশত্যাগী হবো এবং 
কখানো কারো কথা মানবো না 
এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও 
তবে আমরা অবশ্যই 
তোমাদেরকে সাহায্য করবো । 
কিন্তু আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, 
তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী । 


টিত তত তারা বহিষ্কৃত হলে 
মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশ 
ত্যাগ. করবে না এবং তারা 
আক্রান্ত হলে তারা তাদেরকে 
সাহায্য করবে না এবং তারা 
সাহায্য করতে আসলেও 
অবশ্যই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে, 
অতঃপর তারা কোন সাহায্যই 
পাবেনা। 

১৩। প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে 
আল্লাহ্‌ অপেক্ষা তোমরাই 
অধিকতর ভয়ংকর; এটা এই 
জন্যে যে, তারা এক নিবেধি 
সম্পৃদায় । 

১৪ । তারা সবাই সমবেতভাবেও 
তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
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সমর্থ হবে না, কিন্তু শুধু 


সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে 
অথবা দূর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে 
থেকে; পরস্পরের মধ্যে তাদের 
যুদ্ধ প্রচণ্ড । তুমি মনে কর তারা 
মিল নেই; এটা এই জন্যে যে, 
তারা এক নিবেধি সম্পৃদায় । 


১৫। তাদের তুলনা- তাদের 
অব্যবহিত পূর্বে যারা 
নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি 
আস্বাদন করেছে তারা ৷ তাদের 
জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি । 

১৬। তাদের তুলনা শয়তান- যে 
মানুষকে বলেঃ কুফরী কর । 
অতঃপর যখন সে কুফরী করে 
তখন শয়তান বলেঃ তোমার 
সাথে আমার কোন সম্পর্ক 
নেই, আমি জগতসমূহের 
প্রতিপালক আনল্লাহ্‌কে ভয় 
করি। 

১৭ । ফলে উভয়ের পরিণাম হবে 
জাহান্নাম । সেখানে তারা স্থায়ী 
হবে এবং এটাই যালিমদের 
কর্মফল । 
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আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই এবং তার মত অন্যান্য মুনাফিকদের প্রতারণা ও 
বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা ইয়াহ্‌দী বানী নাযীরের সাথে মিথ্যা 
ওয়াদা করে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। তারা তাদের সাথে 
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ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলেঃ “আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি প্রয়োজনে 
আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করবো । যদি তোমরা পরাজিত হয়ে যাও এবং 
তোমাদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কার করে দেয়া হয় তবে আমরাও তোমাদের সাথে 
এই শহর ছেড়ে চলে যাবো” কিন্তু আসলে এই ওয়াদা করার সময় তা পূরণের 
নিয়তই তাদের ছিল না। তাদের এই মনোবলই ছিল না যে, তারা এরূপ করতে 
পারে, যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং বিপদের সময় তাদের সাথে 
থাকে। বদনামের ভয়ে যদি তারা তাদের সাথে যোগও দেয়, কিন্তু তখনো তারা 
যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থাকতে পারবে না, বরং কাপুরুষতা প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। 
অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না। এটা ভবিষ্যতের জন্যে শুভ সংবাদ । 


এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে এই মুনাফিকদের 
অন্তরে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা তোমরাই অধিকতর ভয়ংকর । অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! 
এদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় অপেক্ষা তোমাদেরই ভয় বেশী আছে। যেমন আল্লাহ্‌ 
তাআলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তাদের একটি দল আল্লাহ্‌র ভয়ের মত মানুষকে ভয় করে অথবা 
আরো বেশী ভয় (অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় করার চেয়েও বেশী মানুষকে ভয় 
করে) ।”(8ঃ৪ ৭৭) 
এ জন্যেই এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ এটা এই জন্যে যে, এরা এক 
নিবেধি সম্পৃদায় । 
তাদের ভীরুতা ও কাপুরুষতার অবস্থা এই যে, তারা মুসলমানদের সাথে 
সামনা-সামনি কখনো যুদ্ধ করার সাহস রাখে না । হ্যা, যদি সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে 
বসে থেকে কিংবা মরিচার (পরিখার) মধ্যে লুকিয়ে থেকে কিছু করার সুযোগ 
পায় তবে তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে 
বীরত্ব প্রদর্শন করা তাদের জন্যে সুদূর পরাহত ৷ তারা পরস্পরই একে অপরের 
শত্ৰু। তাদের পরস্পরের মধ্যে কঠিন শত্রুতা বিদ্যমান । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তোমাদের কাউকেও তিনি কারো যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন করিয়ে 
থাকেন ।”(৬৪ ৬৫) 
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মহামহিমাৰিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি মনে কর যে, তারা 
এক্যবদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এব্যবদ্ধ নয়, বরং বিচ্ছিন্ন। তাদের মনের মিল 
নেই । মুনাফিকরা এক জায়গায় রয়েছে এবং কিতাবীরা অন্য জায়গায় রয়েছে। 
তারা একে অপরের শত্রু । কারণ এই যে, এরা এক নিবেধি সশ্পৃদায় । 


মহান আল্লাহ বলেনঃ এদের তুলনা-__ এদের অব্যবহিত পূর্বে যারা নিজেদের 
কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে তারা৷ এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুরায়েশ কাফিররাও 
হতে পারে যে, বদরের যুদ্ধের দিন তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং তারা চরম 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথবা এর দ্বারা ইয়াহ্দী বানী কাইনুকাকে বুঝানো হয়েছে। 
তারাও দুঙ্কার্যে ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় নবী 
(সঃ)-কে তাদের উপর জয়যুক্ত করেন। নবী (সঃ) তাদেরকে মদীনা হতে 
বিতাড়িত করেন। এ দু’টিই নিকট অতীতের ঘটনা । এতে এদের জন্যে উপদেশ 
ও শিক্ষা রয়েছে। তবে এখানে বানী কাইনুকার ঘটনাটি উদ্দেশ্য হওয়াই 
অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কেননা, এর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বানী কাইনুকা নামক 
ইয়াহুদী গোত্ৰটিকে নিব্সিত করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলাই 
সবচেয়ে ভাল জানেন ৷ 

আল্লাহ্‌ তা'আলার উক্তিঃ ‘এদের (মুনাফিকদের) তুলনা শয়তান- যে 
মানুষকে বলেঃ কুফরী কর, অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শয়তান বলেঃ 
‘তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই ৷’ অর্থাৎ মুনাফিকদের অঙ্গীকারের 
ভিত্তিতে এই ইয়াহুদীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হওয়া ও তাদের সাথে 
কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা, অতঃপর সুযোগমত এই মুনাফিকদের এ ইয়াহুদীদের কাজে 
না আসা, যুদ্ধের সময় তাদেরকে সাহায্য না করা এবং তাদের নির্বসিনের সময় 
এ মুনাফিকদের তাদের সঙ্গী না হওয়া, একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আল্লাহ্‌ তাবারাকা 
ওয়া তা'আলা বুঝাচ্ছেনঃ দেখো, শয়তান এই ভাবেই মানুষকে কুফরী করতে 
টিত্তেজিত করে। অতঃপর যখন সে কুফরী করে বসে তখন সে নিজেই তাকে 
তিরস্কার করতে শুরু করে এবং নিজেকে আল্লাহ্‌ ওয়ালা বলে প্রকাশ করে। এঁ 
সময় সে বলেঃ নিশ্চয়ই আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি। 


এখানে এই দৃষ্টান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বানী ইসরাঈলের একজন আবেদের 
একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে নাহীক (রাঃ) হযরত 
আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন আবেদ 
ছিলেন। তিনি ষাট বছর আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদতে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। 
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শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। 
অবশেষে সে একজন মহিলার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করে। সে তার উপর 
এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, তাকে যেন জ্বিনে ধরেছে এই লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। এদিকে এঁ মহিলাটির ভাইদেরকে সে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, এ আবেদের 
কাছেই এর চিকিৎসা হতে পারে। তারা মহিলাটিকে এ আবেদের কাছে নিয়ে 
গেল। আবেদ লোকটি তখন তার চিকিৎসা অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক, দু'আ-তাবীয 
ইত্যাদি শুরু করে দিলেন। মহিলাটি তার ওখানেই থাকতে লাগলো । একদিন 
আবেদ মহিলাটির পার্শ্বেই ছিলেন এমন সময় শয়তান তাঁর মনে কুচিন্তার উদ্রেক 
করলো । শেষ পর্যন্ত তিনি মহিলাটির সাথে ব্যভিচার করে বসলেন মহিলাটি 
গর্ভবতী হয়ে গেল । এখন এই লজ্জা নিবারণের পন্থা এ শয়তান এই বাতলিয়ে 
দিলো যে, তিনি যেন মহিলাটিকে মেরে ফেলেন, অন্যথায় রহস্য খুলে যাবে। 
সুতরাং এ আবেদ মহিলাটিকে হত্যা করে ফেললেন । ওদিকে শয়তান মহিলাটির 
ভাইদের মনে আবেদের উপর সন্দেহ জাগিয়ে তুললো । তারা আবেদের আশ্রমের 
দিকে অগ্রসর হলো। এদিকে শয়তান আবেদের কাছে এসে বললোঃ “মহিলাটির 
লোকেরা আপনার কাছে আসছে। এখন আপনার মান-সম্মানও যাবে এবং প্রাণও 
যাবে। সুতরাং এখন যদি আপনি আমাকে সন্তুষ্ট করেন এবং আমি যা বলি তা 
মেনে নেন তবে আপনার মান-সম্মান ও প্রাণ বেচে যেতে পারে।” আবেদ 
বললেনঃ “ঠিক আছে, তুমি যা বলবে আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি।” শয়তান 
তখন বললোঃ “আমাকে সিজদাহ্‌ করুন!” তিনি সিজদাহ্‌ করলেন। শয়তান 
তখন বললোঃ “হে হতভাগ্য! ধিক্‌ আপনাকে । আপনার সাথে আমার কোনই 
সম্পর্ক নেই । আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি৷”? 


অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একটি স্ত্রীলোক বকরী চরাতো এবং 
একজন পাদরীর আশ্রমের নীচে রাত্রি যাপন করতো । তার চারটি ভাই ছিল। 
একদিন শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে পাদরী এ স্ত্রীলোকটির সাথে ব্যভিচার করে 
বসলেন স্ত্রী লোকটি গর্ভবতী হয়ে গেল। শয়তান পাদরীর কাছে এসে বললোঃ 
“এটা তো বড়ই লজ্জার কথা । সুতরাং উত্তম পন্থা এটাই যে, মহিলাটিকে হত্যা 
করে কোন জায়গায় পুতে ফেলুন । আপনার সম্পর্কে মানুষের মনে কোন ধারণাই 
আসবে না । কেননা, আপনার পবিত্রতা সম্বন্ধে তারা পূর্ণ ওয়াকিফহাল ৷ আর যদি 
আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করাও হয় তবে মিথ্যা কিছু একটা বলে 
১. এ ঘটনাটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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‘ দিবেন। কে এমন আছে যে, আপনার কথা বিশ্বাস করবে নাঃ” এক রাত্রে সুযোগ 
পেয়ে শয়তানের কথামত তিনি মহিলাটিকে হত্যা করে দিলেন এবং এক 
জন-মানব হীন জঙ্গলে পুতে ফেললেন । তখন শয়তান মহিলাটির চার ভাই এর 
নিকট গমন করলো এবং স্বপ্নে প্রত্যেককে ঘটনাটি শুনিয়ে দিলো। তাকে পুঁতে 
ফেলার জায়গাটির কথাও বলে দিলো। সকালে জেগে ওঠে তাদের একজন 
বললোঃ “আজ রাত্রে আমি এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছি । কিন্তু আমার সাহস হয় 
না যে, আপনাদের সামনে এটা বর্ণনা করি!” তার ভাইয়েরা বললোঃ “না, 
অবশ্যই তোমাকে বলতে হবে।” তখন সে বলতে শুরু করলো যে, এই ভাবে 
অমুক আবেদ তাদের বোনের সাথে কুকাজ করেছিল । ফলে সে গর্ভবতী হয়েছিল, 
তাই সে তাকে হত্যা করেছে এবং অমুক জায়গায় তার মৃতদেহ পুঁতে রেখেছে। 
তার এ স্বপ্নের কথা শুনে এঁ তিন ভাইয়ের প্রত্যেকে বললোঃ “আমিও এই স্বপ্নই 
দেখেছি।” এখন সবারই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে, এ স্বপন সত্য । সুতরাং তারা 
এ খবর সরকারকে দিয়ে দিলো । বাদশাহর হুকুমে আবেদকে পাকড়াও করা হলো 
এবং যে জায়গায় সে মহিলাটির মৃতদেহ পুঁতে রেখেছিল সেখানে যাওয়া হলো । 
তারপর এ জায়গা খনন করিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো । পূর্ণ প্রমাণের পর এ 
পাদরীকে শাহী দরবারে নিয়ে যাওয়া হলো। এঁ সময় শয়তান তার সামনে 
প্রকাশিত হয়ে বললোঃ “এসব আমিই করিয়েছি। এখনও যদি আপনি আমাকে 
সন্তুষ্ট করেন তবে আমি আপনার প্রাণ রক্ষা করতে পারি।” আবেদ বললোঃ 
“বল, কি বলবে?” উত্তরে শয়তান বললোঃ “আমাকে সিজদাহ্‌ করুন ।” আবেদ 
তাকে সিজদাহ্‌ও করলো। এভাবে তাকে পূর্ণ বে-ঈমান বানিয়ে নিয়ে শয়তান 
তাকে বললোঃ “আপনার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই । আমি তো 
বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।” অতঃপর বাদশাহ্‌র নির্দেশক্রমে 
পাদরীকে হত্যা করে দেয়া হলো। 

এটা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে যে, এ পাদরীর নাম ছিল বারসীমা । হযরত আলী 
(রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত তাউস (রাঃ), হযরত 
মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে এ ঘটনাটি বিভিন্ন শব্দে কিছু 
কম-বেশীর সাথে বর্ণিত আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 

এরই সম্পূর্ণ বিপরীত হলো হযরত জুরায়েজ (রঃ) নামক আবেদের ঘটনাটি । 
একজন ব্যভিচারিণী মহিলা তার উপর অপবাদ দেয় যে, তিনি তার সাথে 
ব্যভিচার করেছেন এবং এরই ফলে তার শিশুটি জন্মগথহণ করেছে। তার এই 
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কথার উপর বিশ্বাস করে জনগণ তার ইবাদতখানাটি ঘিরে নেয় এবং গালি দিতে 
দিতে অত্যন্ত বে-আদবীর সাথে তাকে তার ইবাদতখানা হতে বের করে আনে। 
তারা তীর ইবাদতখানাটি ভেঙ্গে ফেলে। এই বেচারা হতবুদ্ধি হয়ে তাদেরকে বার 
বার বলতে থাকেনঃ “বল, ঘটনাটি কি?” কিন্তু কেউই তার কথায় কর্ণপাত 
করলো না। অবশেষে তাদের একজন বললোঃ “ওরে ভণ্ড তাপস! তাপসের 
পোশাক পরে ভণ্তামী করছো? তোমার দ্বারা এই শয়তানী কাজ সংঘটিত হলোঃ 
এই মহিলাটির সাথে তুমি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে!” হযরত জুরায়েজ (রঃ) তখন 
বললেনঃ “আচ্ছা, থামো, ধৈর্য ধর। এঁ শিশুটিকে নিয়ে এসো ।” অতঃপর দুধের 
ওঁ শিশুটিকে নিয়ে আসা হলো হযরত জুরায়েজ (রঃ) নিজের ইজ্জত রক্ষার 
জন্যে মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তিনি এঁ শিশুটিকে 
জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে শিশু! বলতো, তোমার পিতা কে?” নিজের ওলীর ইজ্জত 
‘ রক্ষার্থে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন এ অবলা শিশুকে বাকশক্তি দান করলেন। 
সুতরাং শিশুটি সুন্দর ভাষায়, উচ্চকঠ্ঠে বলে উঠলোঃ “আমার পিতা হলো এক 
রাখাল” শিশুর মুখে একথা শুনে তো বানী ইসরাঈলের লজ্জার কোন সীমা 
থাকলো 'না। এ বুযুর্গ ব্যক্তির সামনে তারা করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো । 
তখন তিনি বললেনঃ “আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও ৷” 
জনগণ তাকে বললোঃ “আমরা সোনা দ্বারা আপনার ইবাদতখানাটি বানিয়ে 
দিচ্ছি।” তিনি উত্তরে বললেনঃ “না, বরং যেমন ছিল তেমনই বানিয়ে দাও ৷” 


এরপর মহাপ্রতাপান্িত আল্লাহ্‌ বলেনঃ ফলে কুফরীকারী ও কুফরীর 
হুকুমদাতা উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম । সেখানে তারা স্থায়ী হবে আর 
যালিমদের কর্মফল এটাই । 


১৮ হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় 24 acs 4 87 
a OTT তেবে দেখুক 9 ন eH Cel NA 
রর, 
যে কালের জন্যে সে 2/54, 1% 9 270477! 
el নাসে 5 Sb hay ad 
আল্লাহ্‌কে ভয় কর; তোমরা যা ELS 
কর আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে AI8 Id r/ 

অবহিত । O Uy 
১৯। আর তাদের মত হয়ো না | +7, 05 !' 
যারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে, 2 ০% SiN 
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২০ । জাহান্নামের অধিবাসী এবং il ol Syne = 
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সফলকাম। ous 


হযরত জারীর (রাঃ) বলেনঃ “একদা সূর্য কিছু উপরে উঠার সময় আমরা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট ছিলাম । এমন সময় উলঙ্গ দেহ ও নগু পদ বিশিষ্ট 
কতকগুলো লোক সেখানে আগমন করলো । তারা শুধু ই’বা (আরব দেশীয় 
পোশাক) দ্বারা নিজেদের দেহ আবৃত করেছিল । তাদের কাধে তরবারী লটকানো 
ছিল। তাদের অধিকাংশই বরং সবাই ছিল মুযার গোত্রীয় লোক । তাদের দারিদ্র্য 
ও দুরবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি 
বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং আবার বেরিয়ে আসলেন । অতঃপর তিনি 
হযরত বিলাল (রাঃ)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আযান হলো, ইকামত 
জুলে: বং রায্য্লাহ (70). সাম 
করলেন। তিনি বললেনঃ Del SE LL SADE. 
অর্থাৎ “হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের RL ভয় কর যিনি 
তোমাদেরকে এক্‌ ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন .. ” তারপর তিনি সূরায়ে 
হাশরের 2 ৩০১ Riel tiene Se 
তিনি দান-খায়রাতের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেন। তখন জনগণ 
দান-খায়রাত করতে শুরু করেন। বহু দিরহাম (রোৌপ্যমুদ্রা), দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), 
কাপড়-চোপড়, গম, খেজুর ইত্যাদি আসতে থাকে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ভাষণ 
দিতেই থাকেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি বলেনঃ “তোমরা অর্ধেক খেজুর 
হলেও তা নিয়ে এসো ৷” একজন আনসারী (রাঃ) অর্থ বোঝাই ভারী একটি থলে 
কষ্ট করে উঠিয়ে দিয়ে আসলেন । তারপর তো লোকদের দানের পর দান 
আসতেই থাকে । শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের এক একটি স্তূপ হয়ে যায়। এর 
ফলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর বিবর্ণ চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সোনার মত 
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ঝলমল করতে থাকে । তিনি বলেনঃ “যে কেউ ইসলামের কোন ভাল কাজ শুরু 
করবে তাকে তার নিজের কাজের প্রতিদান তো দেয়া হবেই, এমনকি তার পরে 
যে কেউই এঁ কাজটি করবে, প্রত্যেকের সমপরিমাণ প্রতিদান তাকে দেয়া হবে 

ং তাদের প্রতিদানের কিছুই কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শরীয়ত 
বিরোধী কোন কাজ শুরু করবে, তার নিজের এ কাজের গুনাহ্‌ তো হবেই, 
এমনকি তার পরে যে কেউই এঁ কাজ করবে, প্রত্যেকেরই গুনাহ্‌ তার উপর 
পড়বে এবং তাদের গুনাহ্‌ কিছুই কম করা হবে না ।”* 

আয়াতে প্রথমে নির্দেশ হচ্ছেঃ আল্লাহ্‌র আযাব হতে বাচার ব্যবস্থা কর অর্থাৎ 
তীর হুকুম পালন করে এবং তীর নাফরমানী হতে দূরে থেকে তার শাস্তি হতে 
রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা কর 

এরপর আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ সময়ের পূর্বেই নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ কর । 
চিন্তা করে দেখতে থাকো যে, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্র সামনে হাযির হবে 
তখন কাজে লাগার মত কতটা সঞ্চিত আমল তোমাদের কাছে রয়েছে! 

আবার তাগীদের সাথে বলা হচ্ছেঃ আল্লাহ্‌ তা‘আলাকে ভয় করতে থাকো 
এবং জেনে রেখো যে, তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল ৷ না কোন ছোট কাজ তার কাছে গোপন আছে, না কোন বড় কাজ 
তীর অগোচরে আছে। কোন গোপনীয় এবং কোন প্রকাশ্য কাজ তার অজানা 
নেই । 

তঃপর মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বিস্মৃত 

হয়েছে, ফলে আল্লাহ্‌ তাদেরকে আত্মবিস্থৃত করেছেন। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র 
যিকিরকে ভুলে বসো না, অন্যথায় তিনি তোমাদেরকে তোমাদের এ সৎকার্যাবলী 
ভুলিয়ে দিবেন যেগুলো আখিরাতে কাজে লাগবে। কেননা, প্রত্যেক আমলের 
প্রতিদান এ শ্ৰেণীরই হয়ে থাকে। এ জন্যেই তিনি বলেনঃ তারাই তো 
UY OSes CAS 


ES s02 gr 27220 3733 io 27! 49,9" ro 
by ) BES ! 
LL 


অর্থাৎ “হে মুমিনগণ! তোমাদের এঁশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে 
আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত ।” 
(৬৩৪ ৯) 
3, এ হাদী ইমাম আহমাদ রে ব্বনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ 
করেছেন। 
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হযরত নাঈম ইবনে নামহাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর 
সিদ্দীক (রাঃ) তার এক ভাষণে বলেনঃ “তোমরা কি জান না যে, তোমরা 
উচিত যে, তোমরা তোমাদের জীবনের সময়গুলো আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কাজে 
কাটিয়ে দিবে। আর এটা আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া শুধু নিজের ক্ষমতার 
মাধ্যমে লাভ করা যায় না। যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টির কাজ ছাড়া অন্য 
কাজে লেগে যাবে তোমরা তাদের মত হয়ো না । আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে এটা হতে 
নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ “তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা 
তোমাদের পরিচিত ভাইয়েরা আজ কোথায়? তারা তাদের অতীত জীবনে যেসব 
আমল করেছিল তার প্রতিফল নেয়ার অথবা তার শাস্তি ভোগ করার জন্যে 
আল্লাহ্র দরবারে পৌছে গেছে। সেখানে তারা সৌভাগ্য লাভ করেছে অথবা 
হতভাগ্য হয়েছে যেসব টদ্ধত লোক জাকজমক পূর্ণ শহর বসিয়েছিল তারা আজ 
কোথায়? তারা এ শহরে মযবৃূত দূর্গসমূহ নিমার্ণ করেছিল । আজ তারা কবরের 
গর্তে পাথরের নীচে চাপা পড়ে রয়েছে। এটা হলো আল্লাহ্র কিতাব কুরআন 
কারীম । তোমরা এর নূর হতে আলো নিয়ে নাও। এটা কিয়ামতের দিনের 
অন্ধকারে তোমাদের কাজে আসবে। এর সুন্দর বর্ণনা হতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ 
কর এবং সুন্দর হয়ে যাও ৷ দেখো, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আঃ) ও 
তীর পরিবারবর্গের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেনঃ 


7232 Nad 33/0/9709 %777/393/7 \32/2 733 \9 29/ 224 


si Wl, bs LE Ura Trl of Ir se wl 

অর্থাৎ “নিশ্চয়ই তারা সৎকার্যে অগ্রগামী ছিল এবং বড় লোভ ও ভয়ের সাথে 
আমার কাছে প্রার্থনা করতো এবং আমার সামনে ঝুঁকে পড়তো ।”(২১৪ ৯০) 
জেনে রেখো যে, এ কথা কল্যাণশূন্য যার দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য না হয়। 
এ মাল কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ নয় যা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা হয় না। এঁ ব্যক্তি 
সৌভাগ্য হতে দূরে রয়েছে যার মূর্খতা সহনশীলতার উপর বিজয়ী হয়েছে। 
অনুরূপভাবে এঁ ব্যক্তিও পুণ্যলাভে বঞ্চিত হয়েছে যে আল্লাহ্র আহকাম পালনের 
ক্ষেত্রে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করেছে”? 


১. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিরবানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ খুবই উত্তম 
এবং এর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য । যদিও এর একজন বর্ণনাকারী নাঈম ইবনে নামহাহ্‌ 
নামক ব্যক্তি সুপরিচিত নন, কিন্তু ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানী (রঃ)-এর এই ফায়সালাই 
যথেষ্ট যে, জারীর ইবনে উসমান (রঃ)-এর সমস্ত উত্তাদই বিশ্বাসযোগ্য এবং ইনিও ভার 
একজন উত্তাদ ৷ 
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মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী 
সমান নয়। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জাহান্নামী ও জান্নাতীরা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
MESA SUD CLA ULB 
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অর্থাৎ “যারা EE EE NE ROE 
তাদেরকে ঈমান আনয়নকারী ও সৎ আমলকারীদের মত করবো? তাদের জীবিত 
ও মৃত কি সমান? তারা যা ফায়সালা করছে তা কতই না নিকৃষ্ট "(8৫৪ ২১) 
he SLE ’ 
27 49/0/97 5/29 73/7 )3/2 EAE PAA 
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2394 AA 
MAGA LAY 
অর্থাৎ “অন্ধ ও চক্ষুন্মান সমান নয় এবং মুমিন ও সৎ আমলকারী এবং 
দুষ্ার্যকারী সমান নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো ।”(৪০৪ ৫৮) 
আর এক জায়গায় বলেনঃ 


24937 27 2 27 TNE 


অর্থাৎ “যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে তাদেরকে কি আমি ভূ-পৃষ্ঠ 
বিপৰ্যয় সৃষ্টিকারীদের মত করবো অথবা আমি কি মুত্তাকীদেরকে পাপীদের মত 
করবো?”(৩৮৪ ২৮) এসব আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
তাআলা পুণ্যবানদেরকে সম্মানিত করেন এবং পাপীদেরকে লাঞ্ছিত করেন। এ 
জন্যেই এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ জান্নাতবাসীরাই সফলকাম ৷ অর্থাৎ 
মুসলমানরা আল্লাহ্‌ তা'আলার আযাব হতে পরিত্রাণ লাভকারী। 
2 7) 3/3/37 
২১। যদি আমি এই কুরআন Ee) Ge 55155 -Y\ 
পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম ++ & A CANY sy 
তবে তুমি দেখতে যে, ওটা এ ৩ =} 
2437/2 22," (Iw 
আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ IEA dis 
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য় গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত 24477 947 ০, 
হয়ে গেছে BE EE EHO 
বর্ণনা করি মানুষের জন্যে EAD 
যাতে তারা চিন্তা করে। I 


২২। তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত 72 3/03 8 ZY 
কোন মা’বৃদ নেই, তিনি oa »- 
অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; ER EE 
তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু । s 
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২৩ ।। তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত * s JLILY call alr 2 vt 
কোন মা’বূদ নেই । Ee Gc oe de ss 

তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা Seas Ge Va Gi 
বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই FA Et 
পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, DEL fe 
₹ তিনিই অতীব মহিমাৰিত, যার! dg a | 


239 974, 
তার শরীক স্থির করে আল্লাহ্‌ DE 
তা হতে পবিত্র, মহান । A. ano sg Bl 5 

২৪ । তিনিই আল্লাহ্‌, সৃজনকর্তা, $9 2 vs 
উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল 39 IS 733/347297 
উত্তম নাম ভীঁরই। আকাশ ও ০/১ [4 pal 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে, KATA 


সমস্তই তার পবিত্রতা ও মহিমা NEY ee 
ঘোষণা করে। তিনি £2249 29/2/24? 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 0 rfl yall 2s 253; 


আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআন কারীমের বুযুগী ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
এই পবিত্র কুরআন প্রকৃতপক্ষে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব। এর সামনে অন্তর 
ঝুঁকে পড়ে, লোম খাড়া হয়ে যায়, কলিজা কেঁপে ওঠে । এর সত্য ওয়াদা ও ভীতি 
প্রদর্শন প্রত্যেককে কাঁপিয়ে তোলে এবং আল্লাহ্র দরবারে সিজদায় পতিত করে। 
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মহান আল্লাহ্‌ বলেন যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম 
তবে অবশ্যই দেখা যেতো যে, ওটা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে 
গেছে। অর্থাৎ যদি মহামহিমাৰ্িত আল্লাহ্‌ এই কুরআনকে কোন কঠিন ও উঁচু 
পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতেন এবং ওকে চিন্তা ও অনুভূতি শক্তি দান করতেন 
তবে ওটাও তার ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো ৷ তাহলে মানুষের অন্তরে তো এটা 
আরো অধিক ক্রিয়াশীল হওয়া উচিত ৷ কেননা, পর্বতের তুলনায় মানুষের অন্তর 
বহুগুণে নরম ও ক্ষুদ্র এবং তাতে পূর্ণমাত্রায় বোধ ও অনুভূতি শক্তি রয়েছে। মানুষ 
যেন চিন্তা-গবেষণা করে এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা মানুষের সামনে এসব 
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উচিত আল্লাহকে ভয় করা ও 
বিনীত হওয়া ৷ 

মুতাওয়াতির হাদীসে রয়েছে যে, মিম্বর নির্মিত হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
একটি খেজুর গাছের গুঁড়ির উপর দাড়িয়ে খুৎবাহ্‌ দিতেন। অতঃপর যখন মিম্বর 
তৈরী হয়ে গেল ও বিছিয়ে দেয়া হলো তখন তিনি তার উপর দাড়িয়েই খুৎবাহ্‌ 
দিতে লাগলেন. এবং এঁ গুঁড়িটিকে সরিয়ে দেয়া হলো। এঁ সময় এঁ গুঁড়ি হতে 
কান্নার শব্দ আসতে লাগলো । শিশুর মত ওটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে থাকলো । 
কারণ এই যে, ওকে আল্লাহ্‌র যিকির ও অহী কিছু দূর থেকে শুনতে হচ্ছে। 


হযরত ইমাম বসরী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেনঃ “হে লোক 
সকল! খেজুর গাছের একটি গুঁড়ি যদি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি এতো 
আসক্ত হতে পারে তবে তো তোমাদের তার প্রতি ওর চেয়ে বহুগুণ বেশী আসক্তি 
থাকা উচিত৷ অনুরূপভাবে এই আয়াতটি যে, যদি একটি পাহাড়ের এই অবস্থা 
হয় তবে এই অবস্থায় তোমাদের এর চেয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিত ৷ কারণ 
তোমরা তো শুনছো ও বুঝছো?” অন্য জায়গায় আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
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sald wall a cabs Jah at or Uz ol, 
অৰ্থাৎ “যদি কোন কুরআন এরূপ হতো যে, ওর কারণে পর্বতরাজিকে চালিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হবে অথবা যমীনকে কেটে দেয়া হবে কিংবা মৃতকে কথা বলানো 
হবে (তবে এর যোগ্য একমাত্র এই কুরআনই ছিল, আর তখনো কিন্তু এই 
কাফিররা ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য লাভ করতো না) ।”(১৩ঃ ৩১) অন্য এক 
জায়গায় আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেনঃ 
23 3397/9997 47 79 G.429)3/2779 Br 7 9 
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অর্থাৎ “পাথরও কতক এমন যে, ওটা হতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং 
কতক এই রূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর ওটা হতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক 
এমন যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ধ্বসে পড়ে ।”(২৪ঃ ৭৪) 


এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া না কোন পালনকর্তা রয়েছে, না তার সত্তা 
ছাড়া এমন কোন সত্তা রয়েছে যে, কেউ তার কোন প্রকারের ইবাদত করতে 
পারে। আল্লাহ্‌ ছাড়া মানুষ যাদের ইবাদত করে সেগুলো সবই বাতিল । তিনি 
সারা বিশ্বের দৃশ্যের ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা । প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুই তার 
কাছে পূৰ্ণভাবে প্রকাশমান। তিনি এমন বড় ও প্রশস্ত রহমতের অধিকারী যে, 
তীর রহমত সমস্ত মাখলূকের উপর পূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি দুনিয়া ও 
আখিরাতে রহমানও বটে এবং রাহীমও বটে । আমাদের তাফসীরের শুরুতে এ 
দু'টি নামের পুরো তাফসীর গত হয়েছে। কুরআন কারীমের অন্য জায়গায় 
রয়েছে 5 ৬৯০257 অর্থাৎ “আমার রহমত সমস্ত জিনিসকে পরিবেষ্টন 
করে রয়েছে।”(৭৪ ১৫৬) 

অন্য জায়গায় আছেঃ 2০০১ 403 অৰ্থাৎ “তোমাদের 
প্রতিপালক তার নিজের উপর রহমত লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।”(৬৪ ৫৪) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণার প্রতিই তাদের সত্ুষ্ হওয়া উচিত, 
তাদের জমাকৃত জিনিস হতে এটাই উত্তম !”(১০৪ ৫৮) 


মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ছাড়া কোন মা’বূদ নেই । সমস্ত 
জিনিসের একক মালিক তিনিই । তিনিই সবকিছুকে হেরফেরকারী। সব কিছুরই 
অধিকর্তা ও অধিপতি তিনিই । তিনিই সব কিছুরই ব্যবস্থাপক । কেউই এমন 
নেই যে তার কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে বা তাকে তার ' 
কার্যসম্পাদন করা হতে বিরত রাখতে পারে। তিনিই পবিত্র। অর্থাৎ তিনিই 
প্ৰকাশমান ও কল্যাণময়। সত্তাগত ও গুণগত ক্রুটি-বিচ্যুতি হতে তিনি 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র । সমস্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশ্তা এবং অন্যান্য 
সবই তার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণায় সর্বদা রত । তিনিই অতীব মহিমান্বিত । 
তীর কোন কাজ হিকমতশূন্য নয় । তীর সমুদয় কাজকর্মেও তিনি সর্বপ্রকারের 
দোষ-ক্ৰুটি হতে পবিত্র । তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক । অর্থাৎ তিনি সমস্ত 
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মাখলুককে এ ব্যাপারে নিরাপত্তা দান করেছেন যে, তাদের উপর তার পক্ষ হতে 
কখনো কোন প্রকারের অত্যাচার হবে না । তিনি যে সত্য কথা বলেছেন, এ কথা 
বলে তিনি সকলকে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন। তিনি তার মুমিন বান্দাদের 
ঈমানের সত্যতা স্বীকার করেছেন। 
তিনিই রক্ষক অর্থাৎ তিনি তাঁর সমস্ত মাখলূকের সমস্ত আমূল সদা প্রত্যক্ষ ও 
রক্ষাকারী ৷ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 4০% £ ০) অৰ্থাৎ “আল্লাহ্‌ 
} +497 723 


সর্ববিষয়ে রক্ষক ।”(৮৫৪ ৯) আর এক জায়ৰ্গায় বলেনঃ Lose td 


738/977 
১,৮০ অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ তাদের সমস্ত আমলের উপর সাক্ষী ৷”(১০৪ ৪৬) মহান 
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আল্লাহ্‌ আরো বলেনঃ ... 4 = 5 J5 ০৪ 455 2৯ 5 ভাৰাৰ্থ এই যে, 
ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার উপর স্ব-স্ব ক্তকর্ম নিয়ে দণ্ডায়মান নয়?(১৩ঃ৪ ৩৩) 


তিনিই পরাক্রমশালী ৷ প্রত্যেক জিনিস তার আদেশ পালনে বাধ্য । প্রত্যেক 
মাখলুকের উপর তিনি বিজয়ী । সুতরাং তার মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তিমত্তা এবং 
বড়ত্ব দেখে কেউই তার মুকাবিলা করতে পারে না। তিনিই প্রবল এবং তিনিই 
মহিমান্বিত। শ্ৰেষ্ঠত্‌ ও গৌরব প্রকাশ করা শুধু তারই জন্যে শোভনীয় । অহংকার 
করা শুধু তারই সাজে যেমন সহীহ্‌ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেনঃ “বড়াই করা আমার ইযার এবং অহংকার করা আমার চাদর । সুতরাং যে 
ব্যক্তি এ দু’টোর যে কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি 
তাকে শাস্তি প্রদান করবো ।” সমস্ত কাজের সংস্কার ও সংশোধন তারই হাতে । 
তিনি প্রত্যেক কুকর্মকে ঘৃণাকারী । যারা নির্বুদ্ধিতার কারণে অন্যদেরকে আল্লাহ্র 
শরীক স্থাপন করে, আল্লাহ্‌ তা হতে পবিত্র ও মহান । তিনিই আল্লাহ্‌ সৃজনকর্তা, 
তিনিই উদ্ভাবনকর্তা । অর্থাৎ তিনিই ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং তিনিই ওটাকে জারী 
ও প্রকাশকারী । তিনি যা চান তাই নিধরিণ করেন। কেউই এমন নেই যে, ভাগ্য 
নিধারণ ও ওটাকে চালু এ দু'টোই করতে পারে। তিনি নিজের ইচ্ছামত ভাগ্য 
নিধারিণ করেন, অতঃপর ওটা অনুযায়ী ওকে চালিয়েও থাকেন। কখনো তিনি 
এতে পার্থক্য সৃষ্টি হতে দেন না। বহু পরিমাণ ও পরিমাপকারী এবং বিন্যাসকারী 
রয়েছে যারা পরিমাণ ও পরিমাপ করার পর ওটাকে জারী করতে এবং ওটা 
অনুযায়ী চালু করতে সক্ষম নয়। পরিমাণ ও পরিমাপ করার সাথে সাথে 
EN 
এবং 5 দ্বারা ১% উদ্দেশ্য । আরবে এই শব্দগুলো এই অর্থে বরাবরই দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ পেশ করার প্রচলন রয়েছে। 
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আল্লাহ্‌ তা'আলার শান বা মাহাত্ম্য এই যে, যে জিনিসকে তিনি যখন যেভাবে 
করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু হও’ বলে দেন, আর তখনই তা এঁ ভাবেই এবং এ 
আকারেই হয়ে যায় । যেমন তিনি বলেনঃ 
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অথাৎ “যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।”(৮২৪৮) 

এজন্যেই এখানে বলেনঃ তিনি রূপদাতা ৷ অর্থাৎ যাকে তিনি যেভাবে গঠন করার 


ইচ্ছা করেন সেভাবেই করে থাকেন। 


সকল উত্তম নাম তারই । সূরায়ে আ’রাফে এই বাক্যটির তাফসীর গত 
হয়েছে। তাছাড়া এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে যেটি সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ 
মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ্‌ তা'আলার নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম 
একশ’টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি ওগুলো গণনা করবে ও স্মরণ রাখবে সে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি (আল্লাহ্‌) বে-জোড় অর্থাৎ তিনি একক এবং 
বে-জোড়কে অর্থাৎ একাকীকে ভালবাসেন ৷” -জামেউত তিরমিযীতে নামগুলো 
স্পষ্টভাবে এসেছে । নামগুলো হলোঃ . 

আল্লাহ্‌, তিনি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, তিনিই (১) রহমান, (২) রাহীম, (৩) - 
মালিক, (8) কুদ্দুস, (৫) সালাম, (৬) মুমিন, (৭) মুহাইমিন, (৮) আযীয, (৯) 
জাব্বার, (১০) মুতাকাব্বির, (১১) খালিক, (১২) বারী, (১৩) মুসাব্বির, (১৪) 
গাফ্ফার, (১৫) অহৃহাব, (১৬) রাষ্যাক, (১৭) কাহ্‌হার, (১৮) ফাত্তাহ্‌, (১৯) 
আলীম, (২০) কাবিয্‌, (২১) বাসিত, (২২) খাফিয্্‌, (২৩) রাফি’, (২৪) 
মুইয্য, (২৫) মুযিল্ূল, (২৬) সামী’, (২৭) বাসীর, (২৮) হাকীম, (২৯) 
আদ্ল, (৩০) লাতীফ, (৩১) খাবীর, (৩২) হালীম, (৩৩) আধযীম, (৩৪) 
গাফুর, (৩৫) শাকূর, (৩৬) আলী, (৩৭) কাবীর, (৩৮) হাফীয্‌, (৩৯) মুকীত, 
(8৪০) হাসীব, (8১) জালীল, (৪২) কারীম, (৪৩) রাকীব, (88) মুজীব, (8৫) 
ওয়াসি, (৪৬) হাকীম, (৪৭) অদুদ, (৪৮) মাজীদ, (8৯) বাই’স (৫০) শাহীদ, 
(৫১) হাক্ক, (৫২) অকীল, (৫৩) কাবী, (৫৪) মাতীন, (৫৫) ওয়ালী, (৫৬) 
হামীদ, (৫৭) মুহসী, (৫৮) মুবদী, (৫৯) মুঈদ, (৬০) মুহ্‌ঈ, (৬১) মুমীত, 
(৬২) হাই, (৬৩) কাইয়ূম, (৬৪) ওয়াজিদ, (৬৫) মাজিদ, (৬৬) ওয়াহিদ, 
(৬৭) সামাদ, (৬৮) কাদির, (৬৯) মুকতাদির, (৭০) মুকাদ্দিম, (৭১) 
মুআখ্খির, (৭২) আওয়াল, (৭৩) আখির, (৭৪) যাহির, (৭৫) বাতিন, (৭৬) 
ওয়ালী, (৭৭) মুতাআলী, (৭৮) বারর, (৭৯) তাওয়াব, (৮০) মুনতাকিম, 
(৮১) আফু, (৮২) রাউফ, (৮৩) মালিকুল মুলক, (৮৪) যুলজালালি ওয়াল 
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ইকরাম, (৮৫) মুকসিত, (৮৬) জামি, (৮৭) গানী, (৮৮) মুগনী, (৮৯) মু'তী, 
(৯০) মানি, (৯১) যারর,- (৯২) নাফি, (৯৩) নূর, (৯৪) হাদী, (৯৫) বাদী, 
(৯৬) বাকী, (৯৭) ওয়ারিস, (৯৮) রাশীদ (৯৯) সাবূর ৷ 

সুনানে ইবনে মাজাহ্‌তেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে কিছু 
আগা-পিছা এবং কম-বেশীও রয়েছে। মোটকথা, এসব হাদীস ইত্যাদির বর্ণনা 
পূর্ণর্ূপে সূরায়ে আ’রাফের তাফসীরে গত হয়েছে। সুতরাং এখানে শুধু এটুকু 
লিখাই যথেষ্ট । বাকী সবগুলোর পুণরাবৃত্তি নিল্পুয়োজন । 


মহান আল্লাহ্‌ বলেন ঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন $ 


wos [1 137343742 23/7 293473 +2929 2) 9 Ee 0. 


EEE LOGO SES OA 3 00 LES Cee 0 =~ 


POSTADO Bg, 0423730703 NO, 2 
Be EL IE preg Ont Y OY Shae 
অর্থাৎ “সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সব কিছু তাঁরই 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংসা পবিত্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা 
অনুধাবন করতে পার না । তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।” (১৭৪ ৪৪) 


তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । অর্থাৎ তিনি তার শরীয়তের আহকামের 
ব্যাপারে অতীব জ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় । 


হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ)_হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি সকালে 3d rd Ss pall cr221 il $2 পড়ার 
পর সূরায়ে হাশ্রের শেষ তিনটি আর্ত পাঠ করবে oA 
ব্য ক্রত্োথা বেত দিলত নত হয নয় তৰ ভকতে 
মর্যাদা দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এগুলো পাঠ করে সেও অনুরূপ 
মর্যাদা লাভ করে থাকে”? 


সূরা £ হাশর -এর তাফসীর সমাপ্ত 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন । জামি তিরমিযীতেও এ 
হাদীসটি রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে গারীব বলেছেন। 
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সূরাঃ মুমতাহিনাহ্‌ মাদানী 


(আয়াত ৪ ১৩, রুকু’ ৪ ২) 


দয়াময়, পরম দয়ালু আন্রাহ্‌র নামে (শুরু করছি)। 


১। হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও 
তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করো না; তোমরা কি 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো, 
অথচ তারা তোমাদের নিকট 
যে ..সত্য এসেছে, তা 
প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসূল 


(সঃ)-কে এবং তোমাদেরকে : 


বহিষ্কৃত করেছে এই কারণে যে, 
আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর । যদি 
তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের 
জন্যে আমার পথে জিহাদের 
উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাকো, 
তবে কেন তোমরা তাদের 
সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছো? 
তোমরা যা গোপন কর এবং 
' তোমরা যা প্রকাশ কর তা 
আমি সম্যক অবগত। 
তোমাদের যে কেউ এটা করে 
সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ 
হতে । 


২। তোমাদেরকে কাবু করতে 


পারলে তারা হবে 
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সুরাঃ মুমতাহিনাহ্‌ ৬০ 
শত্রু এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা 


তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে 
এবং চাইবে যে, তোমরা কুফরী 


৪৩১ 


পারাঃ ২৮ 


টি, 2302 M3972, 
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৩। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও Yrs Se LI 
সন্তান-সম্ততি কিয়ামতের দিন Soe sar 20 LAG 
কোন কাজে আসবে না। LL 

A I87 32/ ADT STALEY 
আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্যে “1 
i [] all, 
ফায়সালা করে দিবেন; তোমরা HE 
যা কর তিনি তা দেখেন। EE 


হযরত হাতিব ইবনে আবি বুলতাআহ্‌ (রাঃ)-এর ব্যাপারে এই সূরার 
প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, হযরত হাতিব (রাঃ) 
মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার 
সন্তান-সন্ততি, মাল-ধন মক্কাতেই ছিল এবং তিনি নিজে কুরায়েশদের অন্তর্ভুক্ত 
ছিলেন না৷ শুধু তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর মিত্র ছিলেন, এ জন্যেই মক্কায় 
তিনি নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন। অতঃপর তিনি হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর সাথে মদীনায় অবস্থান করছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন মক্কাবাসী চুক্তি 
ভঙ্গ করে এবং এর ফলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মক্কা-আক্রমণের ইচ্ছা করেন তখন 
তার মনে বাসনা এই ছিল যে, আকস্মিকভাবে তিনি মক্কা আক্রমণ করবেন, 
যাতে রক্তপাত বন্ধ থাকে এবং তিনি মক্কার উপর আধিপত্যও লাভ করতে 
পারেন। এ জন্যেই তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেনঃ “হে 
আল্লাহ্‌ ! মক্কাবাসীদের নিকট যেন আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর না পৌছে।” 
এদিকে তিনি মুসলমানদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন। 

হযরত হাতিব ইবনে আবি বুলতাআহ্‌ (রাঃ) এই পরিস্থিতিতে মক্কাবাসীদের 
নামে একটি পত্র দিখেন এবং একটি মহিলার হাতে পত্রটি দিয়ে মক্কাবাসীদের 
উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। পত্রটিতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সংকল্পের কথা এবং 
মুসলমানদের মকন্ধা আক্রমণের প্রস্তুতির খবর লিখিত ছিল। হযরত হাতিব 
(রাঃ)-এর উদ্দেশ্য শুধু এটাই ছিল যে, এর মাধ্যমে কুরায়েশদের উপর কিছুটা 
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ইহ্‌সান করা হবে যার ফলে তার সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধন রক্ষিত থাকবে৷ 
রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর দুআ কবুল হয়ে গিয়েছিল বলে এটা অসম্ভব ছিল যে, কারো 
মাধ্যমে তার সংকল্পলের খবর মক্কাবাসীদের নিকট পৌছে যাবে। এজন্যে মহান 
আল্লাহ্‌ স্বীয় নবী (সঃ)-কে এই গোপন তথ্য অবহিত করেন । সুতরাং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) মহিলাটির পিছনে নিজের ঘোড়-সওয়ারদেরকে পাঠিয়ে দেন। পথে তারা 
তাকে আটক করেন এবং তার নিকট হতে পত্র উদ্ধার করেন । এই বিস্তারিত 
ঘটনা সহীহ্‌ হাদীসসমূহে পূৰ্ণভাবে এসেছে। 

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমাকে এবং 
হযরত যুবায়ের (রাঃ) ও হযরত মিকদাদ (রাঃ)-কে পাঠানোর সময় বললেনঃ 
“তোমরা যাত্রা শুরু কর, যখন তোমরা রাওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌছবে তখন 
সেখানে উষ্ত্রীর উপর আরোহিণী একজন মহিলাকে দেখতে পাবে। তার কাছে 
একটি পত্র আছে, তার নিকট হতে ওটা নিয়ে নিবে।” আমরা তিনজন ঘোড়ার 
উপর আরোহণ করে দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে চলতে লাগলাম ৷ যখন আমরা 
রাওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌছলাম তখন দেখি যে, বাস্তবিকই একটি মহিলা 
উষ্্রীার উপর আরোহণ করে চলছে। আমরা তাকে বললামঃ তোমার কাছে যে 
পত্রটি রয়েছে তা আমাদেরকে দিয়ে দাও । সে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বললো 
যে, তার কাছে কোন পত্র নেই । আমরা বললামঃ তোমার কাছে অবশ্যই পত্র 
আছে । তুমি যদি খুশী মনে আমাদেরকে পত্রটি না দাও তবে আমরা বাধ্য হয়ে 
তোমার দেহ তল্লাশী করে তা জোর পূর্বক বের করে নেবো । তখন মহিলাটি 
কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো এবং অবশেষে তার চুলের ঝুঁটি খুলে ওর মধ্য হতে 
পত্রটি বের করে দিলো। আমরা তখন পত্রটি নিয়ে সেখান হতে প্রত্যাবর্তন 
করলাম এবং মদীনায় পৌছে পত্রটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সামনে হাযির করে 
দিলাম । পত্রপাঠে জানা গেল যে, ওটা হযরত হাতিব (রাঃ) লিখেছেন এবং এর 
মাধ্যমে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সংকল্পের খবর মক্কার কাফিরদেরকে অবহিত 
করতে চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত হাতিব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“তহাতিব (রাঃ)! ব্যাপার কি?” হযরত হাতিব (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল 
(সঃ)! অনুগ্হপূর্বক তাড়াতাড়ি করবেন না, আমার মুখে কিছু শুনে নিন! আমি 
কুরায়েশদের সাথে মিলে-মিশে থাকতাম কিন্তু আমি নিজে কুরায়েশদের অন্তর্ভুক্ত 
ছিলাম না। অতঃপর আমি আপনার উপর ঈমান এনে হিজরত করে মদীনায় চলে 
আসি । এখানে যত মুহাজির রয়েছেন তাদের সবারই আত্মীয়-স্বজন মক্কায় 
রয়েছে। তারা এই মুহাজিরদের সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের রক্ষণাবেক্ষণ 
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করছে । কিন্তু আমার কোন আত্মীয়-স্বজন মক্কায় নেই যে, তারা আমার 
সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের হিফাযত করবে । তাই আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, 
কুরায়েশ কাফিরদের প্রতি কিছুটা ইহ্‌সান করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম 
করবো । তাহলে তারা আমার ধন-মাল ও সন্তান-সম্ততির হিফাযত করবে। আর 
যেভাবে এখানে অবস্থানরত মুহাজিরদের আত্মীয়তার কারণে মক্কার, কাফিরদের 
সাথে ভাল সম্পর্ক রয়েছে, তেমনিভাবে আমার তাদের প্রতি ইহ্‌সানের কারণে 
তাদের সাথে আমারও সম্পর্ক ভাল থাকবে। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (রঃ)! আমি 
কুফরী করিনি এবং ধর্মত্যাগীও হইনি ৷ ইসলাম ছেড়ে কুফরীর উপর আমি সস্তুষ্ট 
হইনি । পত্রের মাধ্যমে মক্কায় অবস্থানরত আমার সন্তান-সন্ততির হিফাযত করাই 
আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল । এছাড়া আর কিছুই নয়।” 

হযরত হাতিব (রাঃ)-এর এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) জনগণকে সম্বোধন. 
করে বললেনঃ “হে জনমণ্ডলী! হাতিব (রাঃ) যে বক্তব্য পেশ করেছে তা অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য । শুধু কিছুটা উপকার লাভের খাতিরে ভুল করে বসেছে। 
মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করা অথবা কফিরদের সাহায্য করা তার মোটেই 
উদ্দেশ্য নয়।” হযরত উমার (রাঃ) তখন বলে ওঠেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।” একথা 
শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেনঃ “তুমি কি জান না যে, এ ব্যক্তি বদরে হাযির 
হয়েছিল? আর আল্লাহ্‌ তাআলা বদরী সাহাবীদের (রাঃ) প্রতি লক্ষ্য করে 
বলেছিলেন, ‘তোমরা যা ইচ্ছা তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে 
দিয়েছি” 


এই রিওয়াইয়াতটি আরো বহু হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্‌ বুখারীর 
কিতাবুল মাগাযীর মধ্যে এটুকু আরো রয়েছে যে, এ সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা এ 
সূরাটি অবতীর্ণ করেন। কিতাবুত্‌ তাফসীরে [ আছে যে, হযরত আমর (রাঃ) 
বলেনঃ এই ব্যপারেই .. EES Ch (এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয় । 
কিন্তু আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা হযরত আমর (রাঃ)-এর নিজের, না এটা 
হাদীসে রয়েছে এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ আছে। ইমাম আলী ইবনে মাদীনী 
(রঃ) বলেন যে, হযরত সুফইয়ান (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “এ আয়াতটি 
হযরত হাতিব (রাঃ)-এর ঘটনার ব্যাপারেই কি অবতীর্ণ হয়?” উত্তরে তিনি 
বলেনঃ “এটা লোকদের কথা । আমি এটা হযরত আমর (রাঃ) হতে শুনেছি ও 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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মুখস্থ করেছি এবং একটি অক্ষরও আমি ছাড়িনি। আর আমার ধারণা এই যে, 
আমি ছাড়া অন্য কেউ এটা মুখস্থ রাখেনি ৷” 


সহীহ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমের একটি রিওয়াইয়াতে হযরত মিৎচদাদ 
(রাঃ)-এর নামের স্থলে হযরত আবু মুরসিদ (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। তাত্যে এও 
রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) একথাও বলেছিলেনঃ “এ স্ত্রীলোকটির কাছে হাতিব 
(রাঃ)-এর পত্র রয়েছে।” হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ “আমরা মহিলাটির 
সওয়ারী বসিয়ে তার কাছে পত্রটি চাইলে সে অস্বীকার করে। আমরা বারবার 
অনুসন্ধান করার পরেও কোন পত্র পেলাম না। বহু চেষ্টার পরেও যখন পত্র 
পাওয়া গেল না তখন আমরা মহিলাটিকে বললামঃ তোমার কাছে যে পত্র আছে 
এতে কোনই সন্দেহ নেই ৷ যদিও আমরা পাচ্ছি না, কিন্তু তোমার কাছে ওটা 
আছেই ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কথা যে ভুল হবে এটা অসম্ভব । যদি তুমি 
আমাদেরকে পত্রটি না দাও তবে আমরা তোমার পরিধেয় বস্তু খুলে নিয়ে 
অনুসন্ধান করবো । সে যখন বুঝতে পারলো যে, আমরা নাছোড় বান্দা হয়ে 
লেগেছি এবং তার কাছে পত্র যে আছে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তখন সে তার 
চুলের মধ্য হতে পত্রটি বের করে আমাদেরকে দিয়ে দিলো । আমরা ওটা নিয়ে 
তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করলাম এবং নবী (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে গেলাম । 
ঘটনাটি শুনে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “সে (হযরত হাতিব রাঃ) আল্লাহ্‌, 
তার রাসূল (সঃ) এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! আমাকে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার অনুমতি দিন!” 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত হাতিব (রাঃ)-কে ঘটনাটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ 
করলেন এবং তিনি উত্তর দিলেন যা উপরে বর্ণিত হলো । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
সকলকে বললেনঃ “তোমরা তাকে কিছুই বলো না৷” হযরত উমার (রাঃ)-কেও 
তিনি বললেন যে, হাতিব (রাঃ) বদরী সাহাবী, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। আর 
বদরী সাহাবীদের জন্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাত অবধারিত করেছেন। একথা 
শুনে হযরত উমার (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেনঃ “আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলই 
(সঃ) খুব ভাল জানেন।” এ হাদীসটি এসব শব্দে সহীহ্‌ বুখারীর কিতাবুল 
মাগাযীতে বদর যুদ্ধের বর্ণনায় রয়েছে। 


অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তার মক্কা অভিযানের 
সংকল্পের কথা তার কয়েকজন উচ্চ শ্রেণীর সাহাবীর (রাঃ) সামনে প্রকাশ 
করেছিলেন যীদের মধ্যে হযরত হাতিবও (রাঃ) ছিলেন । আর সর্বসাধারণের মধ্যে 
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মশহুর হয়ে ছিল যে, তারা খাইবার অভিযানে যাচ্ছেন। এই রিওয়াইয়াতে এও 
ব্রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ মহিলাটির সবকিছু অনুসন্ধান করার পরও 
যখন আমরা পত্রটি পেলাম না তখন হযরত আবূ মুরসিদ (রাঃ) বললেনঃ 
“হয়তো তার কাছে কোন পত্রই নেই?” জবাবে হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ 
“রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মিথ্যা কথা বলবেন এটা অসম্ভব । আর আমরা মিথ্যা বলবো 
এটাও সম্ভব নয় । আমরা যখন মহিলাটিকে ধমকালাম তখন সে বললোঃ 
‘তোমাদের কি আল্লাহ্র ভয় নেই? তোমরা কি মুসলমান নও’?” একটি 
রিওয়াইয়াতে আছে যে, মহিলাটি তার দেহের মধ্য হতে পত্রটি বের করেছিল। 
হযরত উমার (রাঃ)-এর উক্তির মধ্যে এও ছিলঃ “হাতিব (রাঃ) বদর যুদ্ধে শরীক 
হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের গোপনীয় সংবাদ 
শত্রুদের নিকট পৌছিয়ে দিতে চেয়েছে ৷” 


একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মহিলাটি মুযীনা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেউ 
কেউ বলেন যে, তার নাম ছিল সারা । সে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের 
আযাদকৃত দাসী ছিল । হযরত হাতিব (রাঃ) মহিলাটিকে কিছু দেয়ার অঙ্গীকারে 
মক্কার কুরায়েশদের কাছে পৌছিয়ে দেয়ার জন্যে একটি পত্র প্রদান করেছিলেন। 
পত্রটি সে তার চুলের নীচে রেখে উপর হতে চুল বেধে ফেলেছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) তার ঘোড়-সওয়ারদেরকে বলেছিলেন যে, মহিলাটির কাছে হাতিব 
(রাঃ)-এর দেয়া পত্র রয়েছে। এ খবর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট আকাশ হতে 
এসেছিল । ঘোড়-সওয়ারগণ মহিলাটিকে বানী আবি আহমাদের হুলাইফায় 
পাকড়াও করেছিলেন। মহিলাটি তাদেরকে বলেছিলঃ “তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, 
আমি বের করে দিচ্ছি।” তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে সে পত্রটি বের করে তাদের 
হাতে সমর্পণ করে। এ রিওয়াইয়াতে হযরত হাতিব (রাঃ)-এর জবাবে এও 
রয়েছেঃ “আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান 
রেখেছি। আমার ঈমানে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি।” এ ব্যাপারেই এই সূরার 
আয়াতগুলো হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনার শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। 

অন্য এক 'রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত হাতিব (রাঃ) মহিলাটিকে 
পারিশ্রমিক স্বরূপ দশ দিরহাম প্রদান করেছিলেন। আর এঁ পত্রটি উদ্ধার করার 
জন্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত উমার (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-কে 
পাঠিয়েছিলেন। জুহ্‌ফাহ্‌ নামক স্থানে ওটা পাওয়া গিয়েছিল । আয়াতগুলোর 
ভাবার্থ হচ্ছেঃ হে মুসলমানগণ! তোমরা মুশরিক ও কাফিরদেরকে কখনো 
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' বন্ধুরূপে গহণ করো না । কেননা, তারা আল্লাহ্‌, তার রাসূল (সঃ) এবং মুমিনদের 
সাথে যুদ্ধকারী । তাদের অন্তর তোমাদের প্রতি শত্রুতায় পরিপূর্ণ । যেমন আল্লাহ্‌ 
হত যো 
279° WV 37,999, 7 37 NN 4/39/79 3 477 33/\739 G27 
ua oan Ul Me: Ul srl, ১৫ Lis Yy [yl ul eL 
29? ALLL 3/7 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা হও ও নাসারাদেরকে বন্ধত, গ্রহণ 
করো না, তারা একে অপরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ।” (৫ £ ৫১) 
এটা কঠিন হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শন। আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
726 Aw I eee 2379 739 2 G77 31N)/2 9/2 
nl ) Ll | (9 0 et) Lisl nl ls Yy [ul nil eL 
A) 14999229, AY 34 7 032,13 1373 2 2233 
- G25 PAS SLI Ll, ‘ul USI, SLs Sl [ysl 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা বন্ধুরূপে গহণ করো না তোমাদের পূর্ববর্ত 
কিতাবীদেরকে ও কাফিরদেরকে, যারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও 
খেল-তামাশার উপকরণ বানিয়ে দিয়েছে, আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর যদি 
তোমরা মুমিন হও” (CEU EE TR 
AY 2879 299 2 5, #477 39/7) 90 EAE 
ug! i! 022 es) sl sl lis y [yl cal HE 
732) 3923970 ১ 2242 2/ 
bay UL Sale ab la ol 
অর্থাৎ “হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করো না, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?”(৪৪ 
১৪৪) আর এক জায়গায় আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 


\3/242772/2 237 3139 MM 7,72 \?2 7539 97237 re 
BY Jat 003 nisi 993 of Cas ag ara oo Y 
dr 22 POR G9 330797 4 73/7 


LENA bs VE kG hl os AE 

অর্থাৎ “মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না 
করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না, তবে 
কর। আর আল্লাহ্‌ তার নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন।”(৩ঃ ২৮) 
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এর উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত হাতিব (রাঃ)-এর ওযর কবূল 
করেছিলেন, কারণ তিনি তার সন্তান-সন্ততি এবং মাল-ধনের হিফাযতের 
খাতিরেই শুধু এ কাজ করেছিলেন। 

হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমাদের 
সামনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। একটি, তিনটি, পীচটি, সাতটি, নয়টি এবং 
এগারোটি । অতঃপর" শুধুমাত্র একটি দৃষ্টান্তই তিনি আমাদের সামনে 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন এবং বাকীগুলো ছেড়ে দেন। তিনি বলেনঃ “একটি 
দুর্বল ও দরিদ্র সম্পৃদায় ছিল যাদের উপর শক্তিশালী অত্যাচারী সম্প্রদায় আক্রমণ 
চালায়। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ দুৰ্বল সম্পদায়কে সাহায্য করে তাদেরকে 
তাদের শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করেন । বিজয় লাভ করে এঁ দুর্বল সম্পৃদায়টি গর্বে 
ফেটে পড়ে এবং তাদের শক্রদের উপর যুলুম করতে শুরু করে। ফলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের উপর চিরতরে অসন্তুষ্ট হয়ে যান।”” 


এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে বলেনঃ কেন তোমরা 
দ্বীনের এই শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছো? অথচ তারা তো তোমাদের 
সাথে দুর্ব্যবহার করতে কোন প্রকারের ক্রটি করে না? তোমরা কি এই নতুন 
ঘটনাটিও বিস্মৃত হয়েছো যে, তারা তোমাদেরকে এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-কেও জোর পূর্বক মাতৃভূমি হতে বহিষ্কার করেছে? তোমাদের অপরাধ তো 
এছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়েছো এবং আল্লাহ্‌ 
ও তার রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করেছো। 

যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 


2 182°" fel 32132 2337/7 7 


- ass EeAPD Los els 
অৰ্থাৎ “তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস 
করতো পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহে।” (৮৫৪ ৮) অন্য এক জায়গায় 
bs se > 70,3933437% wW/ 123 3 3939,734% | 
All by bli of NL Gx 78 2303 03 beg dl 
অর্থাৎ “যাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের দেশ হতে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু 
এই কারণে যে, তারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ ।”(২২৪ ৪০) 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ তোমরা সত্যিই যদি আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে 
বেরিয়ে থাকো এবং আমার সন্তুষ্টিকামী হও তবে কখনো এঁ কাফিরদের সাথে 
বন্ধুত্ব স্থাপন করো না যারা আমার শত্রু, আমার দ্বীনের শত্রু এবং তোমাদের 
জান ও মালের ক্ষতি সাধনকারী। এটা কতই না বড় ভুল যে, তোমরা 
গোপনীয়ভাবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে! এই গোপনীয়তা কি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কাছে গোপন থাকতে পারে যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুরই 
খবর রাখেন? অন্তরের রহস্য. এবং নফ্্‌সের কুমন্ত্রণাও যিনি পূর্ণর্ূপে অবগত । 
সুতরাং জেনে রেখো যে, যে কেউই এ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে সে সরল 
পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। 

আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তোমরা কি বুঝ না যে, এই 
কাফিররা যদি সুযোগ পায় তবে তারা তাদের হাত পা দ্বারা তোমাদের ক্ষতি 
সাধন করতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করবে না এবং মন্দ কথা বলা হতে রসনাকে 
মোটেই সংযত রাখবে না? তোমাদের ক্ষতিসাধন করতে তারা সাধ্যমত চেষ্টা 
করবে এবং সুযোগ পেলে একটুও পিছ পা হবে না। তাদের মত তোমরাও 
কাফির হয়ে যাও এ কাজে তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। কাজেই 
তোমরা যখন তাদের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা পূর্ণর্ূপে অবগত রয়েছো 
তখন কি করে তাদেরকে বন্ধু মনে করে নিজেদের পথে নিজেরাই কাটা গাড়ছো? 
মোটকথা, মুসলমানদেরকে কাফিরদের উপর ভরসা করতে এবং তাদের সাথে 
গভীরভাবে ভালবাসা স্থাপন করে মেলামেশা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা 
হচ্ছে। 

মহান আল্লাহ্‌ মুসলমানদেরকে এমন কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যা তাদেরকে 
তাদের হতে পৃথক থাকতে উদ্ধুদ্ধ করবে। তিনিধ্ললেনঃ তোমাদের আত্মীয়-স্বজন 
. ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন তোমাদের কোন কাজে আসবে না, অথচ 
চাচ্ছ! এটা তোমাদের বড়ই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় । না আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে 
আগত ক্ষতি কেউ রোধ করতে পারে এবং না তার প্রদত্ত লাভে কেউ বাধা দিতে 
পারে। নিজের আত্মীয়-স্বজনদের কুফরীর উপর যে আনুকূল্য করলো সে নিজেকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলো। আত্মীয় যেমনই হোকনা কেন, কোনই লাভ নেই । 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার (মৃত) পিতা কোথায় আছে 
(জান্নাতে, না জাহান্নামে)?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ “জাহান্নামে 
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(রয়েছে) ৷” লোকটি (বিষণ মনে) ফিরে যেতে উদ্যত হলে তিনি তাকে ডেকে 
নিয়ে বলেনঃ “আমার পিতা ও তোমার পিতা (উভয়েই) জাহান্নামে (রয়েছে) ৷” 


8৪। তোমাদের জন্যে ইবরাহীম 
(আঃ) ও তার অনুসারীদের 


G77 S270 27 7 2 


মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; 
তারা তাদের সম্প্রদায়কে 
বলেছিলঃ তোমাদের সঙ্গে এবং 
তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার 
ইবাদত কর তার সঙ্গে 
আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। 
‘আমরা তোমাদেরকে মানি না। 
(তোমাদের ও আমাদের মধ্যে 
সৃষ্টি হলো শত্ৰুতা ও বিদ্বেষ 
চিরকালের জন্যে, যদি না 
" তোমরা এক আল্লাহ্‌য় ঈমান 
মান। তবে ব্যতিক্রম তার 
পিতার প্রতি ইবরাহীম 
(আঃ)-এর উক্তিঃ আমি 
নিশ্চয়ই তোমার জন্যে ক্ষমা 
প্রার্থনা করবো এবং তোমার 
ব্যাপারে আমি আল্লাহ্র নিকট 
কোন অধিকার রাখি না। 
(ইবরাহীম আঃ ও তার 
অনুসারীগণ বলেছিলঃ) হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমরা 


তো আপনারই উপর নির্ভর ' 


করেছি, আপনারই অভিমুখী 
হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো 
আপনারই নিকট । 


ত 2779 9 ডু 


I hrs 

+ 242 
Bi 31923 72323923927 4 DD 
los os Ls Re 
22? 497 328 3/77 


এ ts PLAS 


2 St 3/03/8772 


Es lids ll 
gs 72 


ASG LT 52 


Js No AL a5 


AG 2734/7 2/7/23 ১9 


DOTS nS php 


2 ৮ / PRA 27 SE 
or Ul og SD Al os 


R32 G 2243. 45 7d” 24 
Ss dls Ct 


LAI LAIBLLA 2 


gy sa sly Cle EW 


১. এ জ্বাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ্‌ মুসলিমে ও সুনানে আবি দাউদেও 


হাদীসটি রয়েছে। 
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৫। হে৷ আমাদের প্রতিপালক! /+4%/? /3/3//+% 
আপনি আমাদেরকে কাফিরদের ls eg Yb -o 


পীড়নের পাত্র করবেন না, হে / 27/0 8/4///% ০ 29/7 
আমাদের প্রতিপালক! আপনি =! 1, 45 


আমাদেরকে ক্ষমা করুন! . 29 0A 
আপনি তো পরাক্রমশালী, 0 mS ny 
প্রজ্ঞাময় । G87 7 18/77 3// 


৬। তোমরা যারা আন্নাহ্‌ ও EE EE és 


Bord sow, 
নই আয আল অন ES 
উত্তম আদর্শ তাদের মধ্যে । 90408, 9 
কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে ১১ 2 09 2) PS 
জেলে রাখুক ছে অ্রাহ তে 5% 2 G 
অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ ।' dd a Ee 
আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার 
হিদায়াত দানের পর তাদের জন্যে তার খলীল হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও ভার 
অনুসারীদের (রাঃ) নমুনা বা আদর্শ পেশ করছেন যে, তারা স্পষ্টভাবে তা'দের 
আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে বলে দেনঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা 
আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক মেই । 
তোমাদের দ্বীন ও পদ্থাকে আমরা ঘৃণা করি। তোমরা আমাদেরকে শক্র 'মনে 
করতে থাকো যে পর্যন্ত তোমরা এই পন্থা ও মাযহাবের উপর রয়েছো। ভ্রাতৃত্বের 
কারণে যে আমরা তোমাদের কুফরী সত্ত্বেও তোমাদের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক কায়েম রাখবো এটা অসম্ভব । হ্যা, তবে যদি আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
হিদায়াত দান করেন এবং তোমরা এক ও শরীক বিহীন আল্লাহর উপর ঈযান 
আনয়ন কর ও তার একত্ববাদকে মেনে নিয়ে তার ইবাদত করতে শুরু করে দ্যাও 
এবং যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র শরীক মনে করে রেখেছো ও তাদের উপাসনায় 
লেগে রয়েছো তাদের সবকেই পরিত্যাগ করে দাও ও নিজেদের কুফরীর নীতি ও 
শির্কের পন্থা হতে সরে পড় তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা! এ অবস্থায় তোমরা 
অবশ্যই আমাদের ভাই ও বন্ধু হয়ে যাবে। অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে 
ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক নেই । আমরা তোমাদের হতে ও তোমরা আমাদের হতে 
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পৃথক । তবে হ্যা, এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার 
পিতার জন্যে যে ক্ষমা প্রার্থনা করার অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তা পূর্ণ 
করেছিলেন, এতে তার অনুসরণ করা চলবে না। কেননা, এই ক্ষমা প্রার্থনা এ 
সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যে পর্যন্ত তিনি তার পিতার আল্লাহ্‌ তা'আলার শত্রু 
হওয়ার কথা পরিষ্কারভাবে জানতে পারেননি । যখন তিনি নিশ্চিতরূপে জানতে 
পারলেন যে, তার পিতা আল্লাহ্র শত্রু তখন তিনি স্পষ্টভাবে তার প্রতি অসন্তুষ্টি 
প্রকাশ করলেন। কোন কোন মুমিন নিজের মুশরিক মাতা-পিতার জন্যে ক্ষমা 
প্রার্থনা করতেন এবং দলীল হিসেবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর তার পিতার 
জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার ঘটনাটি পেশ করতেন । তখন আল্লাহ্‌ তা‘আলা নিম্নের 
LO 


22 9 80797 2/77? 13329 3297/74 2/ em 2% 4 ৰ 
ol sl lS ls OS Liss of yl TAIT 
fo] 2 223 N27 349 37 LS A 2-¢? 
ad nl al I CG Cd ~~ os ba 
oY 72 ' ete TRAY Loss HALA A 2/25 AAT AAR 


de) las JES A sis sl ald ow Ll bl bic, HOF 

অর্থাৎ “আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং 
মুমিনদের জন্যে সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী । 
ইবরাহীম (আঃ) তার পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিল বলে। অতঃপর যখন এটা তার নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহ্র 
শত্ৰু তখন ইবরাহীম (আঃ) ওর সম্পর্ক ছিন্ন করলো । ইবরাহীম (আঃ) তো 
কোমল হৃদয় ও সহনশীল ।” (৯৪ ১১৩-১১৪) আর এই সূরায় আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেছেন যে, উম্মতে মুহাম্মাদী (সঃ)-এর জন্যে ইবরাহীম (আঃ) ও তার 
অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি 
ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তিঃ আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো 
এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না । অর্থাৎ 
মুশ্রিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার মধ্যে আদর্শ নেই । হ্যরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), কাতাদাহ্‌ (রঃ), মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ), যহ্হাক 
(রঃ) প্রমুখ শুরুজনও এই ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। 


এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, কওমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে হযরত ইবরাহীম 
(আঃ) আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছেন । তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌ 
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তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট আরয করছেনঃ হে আল্লাহ্‌! সমস্ত কাজে-কর্মে 
আমাদের ভরসা আপনার পবিত্র সত্তার উপরই রয়েছে। আমরা আমাদের সমস্ত 
কার্য আপনার. কাছেই সমর্পণ করছি। আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আপনারই 
নিকট । 


এরপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছেনঃ হে 
আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করবেন 
না। অর্থাৎ যেন এমন না হয় যে, তারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করে 
আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলে। অনুরূপভাবে যেন এরূপও না হয় যে, 
আপনার পক্ষ হতে আমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় এবং ওটা তাদের 
বিভ্রান্তির কারণ হয় যে, যদি আমরা সত্যের উপর থেকে থাকি তবে আমাদের 
উপর আল্লাহ্র আযাব আসলো কেন? তদ্রপ এও যেন না হয় যে, তারা আমাদের 
উপর বিজয়ী হয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিতে দিতে আপনার দ্বীন হৃতে আমাদেরকে 
ফিরিয়ে দেয় । 

অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করছেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমাদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন! আপনি 
তো পরাক্রমশালী । আপনার নিকট আশ্রয়প্রার্থী কখনো বিফল মনোরথ হয়ে 
ফিরে আসে না । আপনার দ্বারে করাঘাতকারী কখনো শূন্য হস্তে ফিরে না। 
আপনি আপনার কথায়, কাজে, শরীয়ত ও ভাগ্য নির্ধারণে প্রজ্ঞাময় । আপনার 
কোন কাজই হিকমত শূন্য নয় । 

এরপর গুরুত্ব হিসেবে মহান আল্লাহ্‌ পূর্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলেনঃ 
তাদের মধ্যে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যে কেউই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
উপর, কিয়ামত সংঘটনের সত্যতার উপর ঈমান রাখে তার তাদের অনুসরণে 
আগে বেড়ে পা রাখা উচিত। আর যে কেউই আল্লাহ্র আহ্‌কাম হতে মুখ 
ফিরিয়ে নেয় তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্‌ তো অভাবমুক্ত। তিনি কারো 
কোন পরোয়া করেন না। তিনি প্রশংসার্হ। মাখলূক সৃষ্টিকর্তার প্রশংসায় নিমগ্ন 
রয়েছে। যেমন তিনি বলেন 


8 ad 
G2, G42 NRAAS 27/2927 9893/2 


= op lob CEE PCE ASS fs) 
অর্থাৎ “যদি তোমরা এবং ভূ -পৃষ্ঠের সবাই কুফরী কর বা অবাধ্য হয়ে যাও 
AGA din EES EON "(১৪৪ ৮) 
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' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ££ তীকেই বলা হয় যিনি তার 
অভাবহীনতায় পরিপূর্ণ । একমাত্র আল্লাহ্রই মধ্যে এই বিশেষণ রয়েছে যে, তিনি 
সর্বপ্রকারের অভাবমুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া । অন্য কারো সত্তা এরূপ নয় । 
তার সমকক্ষ কেউই নেই । কেউই তার সাথে তুলনীয় হতে পারে না। তিনি 
পবিত্র ও একক । তিনি সবারই উপর হাকিম, সবারই উপর বিজয়ী এবং সবারই 
বাদশাহ্‌ । তিনি প্রশংসার্হ। সমস্ত সৃষ্টজীব সদা তার প্রশংসায় রত রয়েছে। অর্থাৎ 
LE ET RE RANGE 
তিনি ছাড়া কোন প্রতিপালকও নেই ৷ 


৭। যাদের সাথে তোমাদের 23/377 734 2/9), 

& [all -V 
শত্ৰুতা রয়েছে সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌ Pi £0 ea 
তাদের তোমাদের BENE SD ER AA A LI 

Le ম্যে M2 rs oad ins 
বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন; Grd a dl bas 
আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান এবং yk lly 245 alg 3 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু । He 

৮। দ্বীনের ব্যাপারে যারা 0 m2) 


এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে 4% ol 

প্রতি ~s rill od Sb 
মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় 
বিচার করতে অআন্ধাহ rs oe ETE 
তোমাদেরকে নিষেধ করেন ia 2 De 
না। আল্দুাহ্‌ তো 5 Jee hl, YEA 
ন্যায়পরায়ণদেরকে A2 2.22 2272 
ভালবাসেন । () a 

৯। আল্লাহ্‌ শুধু তাদের সাথে 5 op CEE 

বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন Ml oe 2 ~~ 
যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের 140903” ’ a 
সাথে যুদ্ধ করেছে, I ie Aedes 
তোমাদেরকে স্বদেশ 2 23 / 2? 2° 30 
বহিষ্কার করেছে এবং 
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তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য ee 3722 
করেছে। তাদের সাথে যারা HE 5 dls 
বন্ধুত্ করে তারা তো 422 DS MA ke SR 


ভত্যাচারী। a + DE 


কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞার পর এবং তাদের হিংসা-বিদ্বেষ 
ও শকত্ৰুতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা এখন বলেনঃ হতে পারে যে, অদূর 
ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিবেন । শত্রুতা, 
ঘৃণা ও বিচ্ছেদের পর হয়তো তিনি তোমাদের ও তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও 
মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন। কোন্‌ জিনিস এমন আছে যে, আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলা ওর উপর ক্ষমতা রাখেন নাঃ তিনি পৃথক পৃথক ও পরস্পর বিরোধী 
জিনিসকে একত্রিত করার ক্ষমতা রাখেন। শত্রুতার পর বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার হাত 
তীর রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় বলেনঃ 


1337/73/74 339 199/377 4/7 dar ete 2979/7, ১ 22877 
rrxrels Sl oy AUT 2s 5 Sle lca 53 


HG D7 wdlI9e rN 1189340 29 
we SL Ul BEATE 5 Ul! Re) 
EEE TOE HOG HEE তোমরা ছিলে পরস্পর 
শত্ৰু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তার অনুগ্রহে 
তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্‌ ওটা 
হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন।”(৩ঃ ১০৩) 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আনসারদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ “আমি কি 
তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি? অতঃপর আল্লাহ্‌ আমারই কারণে তোমাদেরকে 
হিদায়াত দান করেছেন। তোমরা পৃথক পৃথক ছিলে, তারপর আমারই কারণে 
আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে একত্রিত করেছেন।” আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 


4 /372/2%/? 3188/739//70// 7/3 232 3/7 2/4/24 72 


sf cil SLU hsb on Ol - sis ng ai dl 8 
2° ‘99 “(Z TOMSET 43 প্রো ++, 2 


EE SE কো ভৰি সহায় হারা 
এবং মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। আর তাদের হৃদয়ে তিনি প্রেম-প্রীতি 
ও মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ভূ-পৃষ্ঠটে যত কিছু আছে সবই যদি তুমি খরচ 
করতে তবুও তাদের হৃদয়ে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারতে না। বরং 
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আল্লাহই তাদের হৃদয়ে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি 
মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।” (৮৪ ৬২-৬৩) 


একটি হাদীসে এসেছেঃ “বন্ধুত্বের সময়ও একথা স্মরণ রেখো যে, কোন 
সময় শত্ৰুতা হয়ে যেতে পারে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই । আর শক্রতায়ও 
সীমালংঘন করে যেয়ো না। কেননা, এই শত্রুতার পরে বন্ধুত্ব হয়ে যেতে পারে 
এতেও বিস্বয়ের কিছুই নেই ।” কোন কবি বলেছেনঃ 


272379 92 G27 737 3/34 2 8797277 


- GSN ol AS gly x Ge la GT AU rns 5 
অর্থাৎ “এমন দুই জন শক্ৰ যারা একে অপর হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে 
রয়েছে এবং তারা পূর্ণর্ূপে ধারণা করেছে যে, তারা পরস্পরে কখনো মিলিত 
হবে না, এদেরকেও আল্লাহ্‌ একত্রিত করে থাকেন এবং এমনভাবে তাদেরকে 
মিলিত করেন যে, তারা যেন কখনো দুই জন ছিলই না ।” 


আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । কাফির তাওবা করলে তিনি তার তাওবা 
‘কবূল করে থাকেন। সে যখন তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে তখন তিনি তাকে নিজের 
করুণার ছায়ায় স্থান দেন, গুনাহ্‌ যত বড়ই হোক না কেন এবং গুনাহ্‌গার যেই 
" হোক না কেন। সে যখনই মালিকের দিকে ঝুঁকে পড়ে তখনই তার রহমতের 
তরঙ্গ উথলিয়ে ওঠে । | 

* হযরত মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবূ 
সুফিয়ান সাখর ইবনে হার্বের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তার কন্যা উন্মে 
হাবিবাহ্‌ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বিয়ে করে নেন। আর এই বিবাহই 
মহব্বতের কারণ হয়ে যায়। কিন্তু এ উক্তিটি মনে ধরে না। কেননা, এই বিবাহ্‌ 
মক্কা বিজয়ের বহু পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। আর সর্বসম্মত মত এই যে, হযরত 
আবু সুফিয়ান (রাঃ) মক্কা বিজয়ের রাত্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বরং এর 
চেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা ওটাই যা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
তা এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত আবূ সুফিয়ান সাখ্র ইবনে হার্বকে (রাঃ) 
ইয়ামনের কতক অংশের উপর আমিল নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর যখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ইন্তেকাল করেন তখন হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনায় 
আগমন করছিলেন। পথে যুল-খিমারের সাথে তার সাক্ষাৎ। সে মুরতাদ 
(ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল। তখন হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) তার সাথে যুদ্ধ 
করেন। সুতরাং ধর্মত্যাগীর বিরুদ্ধে প্রথম জিহাদকারী তিনিই ছিলেন। হযরত 
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ইবনে শিহাব (রঃ) বলেন যে, হ্যরত আবু সুফিয়ান, (রাঃ)-এর ব্যাপারেই 
RELA aie Gall ons Lr Pal Bat এই আয়াতটি অবতীৰ্ণ 
হয়। 

সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
আবু সুফিয়ান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে বলেনঃ “হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! আমার তিনটি আবেদন রয়েছে। যদি অনুমতি দেন তবে 
তা আরয করি।” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ “ঠিক আছে, বল ।” তখন তিনি 
বললেনঃ “আমাকে আপনি অনুমতি দিন যে, আমি কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে 
থাকবো যেমন (পূর্বে) মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতাম ৷” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বললেনঃ “হ্যা (ঠিক আছে) ৷” তিনি বললেনঃ “আমার পুত্র মুআবিয়া (রাঃ)-কে 
আপনার অহী লেখক নিযুক্ত করুন!” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ “হ্যা (তাই 
' হবে) ৷” অতঃপর তিনি বললেনঃ “আমার উত্তম আরবী কন্যা উম্মে হাবীবাহ্‌ 
(রাঃ)-কে আপনি বিয়ে করে নিন!” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এটাও মেনে নিলেন। এ 
ব্যাপারে সমালোচনা আছে যা পূর্বে গত হয়েছে। 


এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ “যেসব কাফির তোমাদের বিরুদ্ধে 
ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি এবং তোমাদেরকে বহিষ্কারও করেনি, যেমন স্ত্রীলোক 
এবং দুর্বল লোকেরা, তাদের সাথে তোমরা সদ্ব্যবহার, ইহসান এবং আদল ও 
ইনসাফ করতে থাকো । এরূপ করতে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা 
তোমাদেরকে নিষেধ করেন না । বরং তিনি তো এরূপ ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে 
ভালবাসেন । হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
“আমার মাতা মুশ্রিকা থাকা অবস্থায় আমার নিকট আগমন করে, এটা এঁ 
যুগের ঘটনা যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ও মক্কার কুরায়েশদের মধ্যে সন্ধিপত্র 
স্বাক্ষরিত ছিল। আমি তখন নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বললামঃ হে আল্লাহ্র 
রাসূল (সঃ)! আমার মাতা আমার নিকট আগমন করেছে এবং সে ইসলাম হতে 
বিমুখ। সুতরাং আমি তার সাথে (আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখে) মিলিত 
হবো?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “হ্যা, তুমি তোমার মাতার সাথে মিলিত হও (ও 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখো) ।”* 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম 

(রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন। 
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মুসনাদে আহমাদের এক রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, তার নাম ছিল কাতীলাহ্‌ । 
সে পনীর, ঘি ইত্যাদি উপঢৌকন হিসেবে আনয়ন করেছিল । কিন্তু হযরত আসমা 
(রাঃ) প্রথমে না তার মাতাকে তার বাড়ীতে স্থান দিয়েছিলেন, না তার উপঢৌকন 
গ্রহণ করেছিলেন। বরং তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তাকে এ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাকে তার বাড়ীতে স্থানও দেন। 

হযরত বাযযার (রঃ)-এর বর্ণনায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর নামও 
রয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মাতার নাম 
ছিল উন্মে রূমান এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি মদীনায় 
হিজরত করেছিলেন হ্যা, তবে হযরত আসমা (রাঃ)-এর মাতা উন্মে রুমান ছিল 
না, বরং তার মাতার নাম ছিল কাতীলা, যেমন উপরের হাদীসে বর্ণিত হলো । 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলাই সব চেয়ে ভাল জানেন। ০৬:০%-এর তাফসীর 
সূরায়ে হুজুরাতে গত হয়েছে যে, CE হলো এঁ লোকেরা যারা তাদের 
পরিবারবর্গের ব্যাপারে হলেও ন্যায় বিচার করে থাকে (এবং যদিও এঁ বিচার 
তাদের পরিবারবর্গের বিপক্ষে হয়) ৷ আল্লাহ্‌ তাআলার আরশের ডান দিকে নূরের 
মিম্বরের উপর তারা সমাসীন থাকবে। 


মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ আল্লাহ্‌ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন 
যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে 
বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। 


অতঃপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মুশরিকদের সাথে মেলা-মেশাকারী 


ও বন্ধুতবকারীদেরকে ধমকের সুরে বলছেনঃ যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা 
TOT RUT 
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তারা একে অপরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে 
তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন 
না।”(৫ঃ ৫১) 
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১০। হে মুমিনগণ! তোমাদের 
নিকট মুমিনা নারীরা 
দেশত্যাগী হয়ে আসলে 
তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা 
সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। 
যদি তোমরা জানতে পার যে, 
তারা মুমিনা তবে তাদেরকে 
কাফিরদের নিকট ফেরত 
পাঠিয়ে দিয়ো না। মুমিনা 
নারীরা কাফিরদের জন্যে বৈধ 
নয় এবং কাফিররা মুমিনা 
নারীদের জন্যে বৈধ নয়। 
কাফিররা যা ব্যয় করেছে তা 
তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে। 
অতঃপর তোমরা তাদেরকে 
বিয়ে করলে তোমাদের কোন 
অপরাধ হবে না যদি তোমরা 
তাদেরকে তাদের মহর দিয়ে 
দাও । তোমরা কাফিরা নারীদের 
সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় 
রেখো না । তোমরা যা ব্যয় 
করেছো তা ফেরত চাইবে এবং 
কাফিররা ফেরত চাইবে যা 
তারা ব্যয় করেছে। এটাই 
আন্লাহর বিধান; তিনি 


তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে 
থাকেন। অআন্লাহ সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময় । 


১১। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি 
কেউ হাত ছাড়া হয়ে 
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কাফিরদের নিকট চলে যায় 29% 00 
এবং তোমাদের যদি সুযোগ IS 8 ke; 
আসে তখন যাদের স্ত্রীরা ELL Tit 
HE হকে! rl ASO 
তারা যা ব্যয় করেছে তার 1} 47 LL 
- সমপরিমাণ অর্ল্-প্রদান করবে, E:T J 
7239 39 20/25 
ভয় কর li যাতে 0 bi sl SH 
হয়েছে। এই সন্ধিপত্রে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এবং কুরায়েশ কাফিরদের মধ্যে যেসব 
শর্ত লিপিবদ্ধ হয়েছিল ওগুলোর মধ্যে একটি শর্ত এও ছিল যে, যে কাফির 
মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট চলে যাবে তাকে তিনি মন্কাবাসীর 
নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। কিন্তু কুরআন কারীম এর মধ্য হতে এ মহিলা বা 
নারীদেরকে খাস করে নেয় যারা ঈমান আনয়ন করে এবং খীটি মুসলমান হয়ে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট চলে যাবে তাদেরকে তিনি কাফিরদের নিকট ফেরত 
পাঠাবেন না। 


কুরআন কারীম দ্বারা হাদীসকে খাস করার এটা একটা উত্তম দৃষ্টান্ত । কারো 
কারো মতে এই আয়াতটি এই হাদীসের নাসিখ বা রহিতকারী । 

এই আয়াতের শানে নুযূল এই যে, হযরত উম্মে কুলসূম বিনতে উক্রা ইবনে 
আবি মুঈত (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরত করে মদীনায় চলে যান। 
আনম্মারাহ্‌ এবং ওয়ালীদ নামক তার দুই ভ্রাতা তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয় এবং এ ব্যাপারে তার সাথে আলাপ 
আলোচনা করে। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইমতেহান বা পরীক্ষার এ আয়াতটি 
অবতীর্ণ করেন। এভাবে আল্লাহ্‌ পাক মুমিনা নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ 
করে দেন। 


হযরত আবু নাস্র আসাদী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) জিজ্ঞাসিত হনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) কি ভাবে নারীদের পরীক্ষা নিতেন?” 
উত্তরে তিনি বলেনঃ “তা এই ভাবে যে, তারা শপথ করে করে বলতো যে, তারা 
স্বামীর সাথে মনোমালিন্য হওয়ার কারণে নয় এবং শুধু আবহাওয়া ও মাটির 
পরিবর্তনের জন্যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নয়, বরং একমাত্র আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল 
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(সঃ)-এর মহব্বতে ইসলামের খাতিরেই দেশ ত্যাগ করেছে। এ ছাড়া তাদের 
আর কোন উদ্দেশ্য নেই ৷”? 


কসম দিয়ে এই প্রশ্নগুলো করা ও ভালভাবে পরীক্ষা করার দায়িত্ব হযরত 
উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর উপর অর্পিত ছিল।২ 


ইমাম আওফী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, 
তাদের পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি ছিলঃ তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন 
মা’ৰুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তার রাসূল । পরীক্ষা নেয়ার 
পর যদি বুঝা যেতো যে, তারা পার্থিব কোন স্বার্থের জন্যে হিজরত করেছে তবে 
তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হতো । যেমন জানা যেতো যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 
মনোমালিন্য হওয়ার কারণে বা কোন পুরুষের প্রেমে পড়ে স্ত্রী হিজরত করেছে 
ইত্যাদি । 

মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ ‘যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা (নারীরা) মুমিনা 
তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না৷’ এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে 
যে, কারো ঈমানদার হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত রূপে অবহিত হওয়া সম্ভব । 


এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ “মুমিনা নারীরা কাফিরদের 
জন্যে বৈধ নয় এবং কাফিররা মুমিনা নারীদের জন্যে বৈধ নয়।’ এই আয়াত এই 
কাফিরদের সাথে বৈধ ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কন্যা হযরত যায়নাব 
(রাঃ)-এর বিয়ে হয়েছিল আবুল আ’স ইবনে রাবী (রাঃ)-এর সাথে। অথচ এঁ 
সময় তিনি কুফরীর উপর ছিলেন। আর হযরত যায়নাব (রাঃ) ছিলেন মুসলমান! 
বদরের যুদ্ধে তিনিও কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এ যুদ্ধে যে কাফিররা 
মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল তিনিও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন । হযরত 
যায়নাব (রাঃ) তীর মাতা হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর হারটি তার স্বামী আবুল 
আ'স (রাঃ)-এর মুক্তিপণ হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। হারটি দেখে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় এবং তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে 
কর তবে তাকে মুক্ত করে দাও” মুসলমানরা মুক্তিপণ ছাড়াই সম্ভুষ্টচিত্তে আবুল 
আ'স (রাঃ)-কে মুক্ত করে দিতে সম্মত হন । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাকে আযাদ 
২. এটা ইমাম বাষ্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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করে দিয়ে বলেন যে, তিনি যেন তার কন্যা হযরত যায়নাব (রাঃ)-কে মদীনায় 
পাঠিয়ে দেন। আবুল আ’স (রাঃ) তা স্বীকার করেন। মক্কায় গিয়ে তিনি হযরত 
যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর সাথে হযরত যায়নাব (রাঃ)-কে মদীনায় 
পাঠিয়ে দেন। এটা হলো দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা । হযরত যায়নাব (রাঃ) 
মদীনাতেই অবস্থান করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্‌ হযরত আবুল 
আ'স (রাঃ)-কে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন এবং তিনি মুসলমান হয়ে 
যান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তার কন্যাকে পূর্বের বিবাহের উপরই নতুন মহর 
ছাড়াই হযরত আবুল আ’স (রাঃ)-এর কাছে সমর্পণ করেন। 


অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, দুই বছর পর হযরত আবুল আ’স (রাঃ) 
মুসলমান হয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তার কন্যা হযরত যায়নাব (রাঃ)-কে 
এ পূর্ব বিবাহের উপরই তার কাছে ফিরিয়ে দেন। 

এটা সঠিক কথা যে, মুমিনা নারীরা মুশ্রিক পুরুষদের উপর হারাম হওয়ার 
দুই বছর পরে হযরত আবুল আ’স (রাঃ) মুসলমান হয়েছিলেন। অন্য একটি 
রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত আবুল আ’স (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর 
আবার নতুনভাবে বিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং নতুনভাবে মহরও ধার্য করা হয়েছিল । 
ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, হযরত ইয়াযীদ (রঃ) বলেছেনঃ প্রথম হাদীসের 
বর্ণনাকারী হলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইসনাদ হিসেবে এ 
রিওয়াইয়াতটি উন্নততর । আর দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত আমর 
ইবনে শুআয়েব (রাঃ) এবং আমল এর উপরই রয়েছে। কিন্তু এটা স্মরণ রাখার 
বিষয় যে, হযরত আমর ইবনে শুয়ায়েব (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটির একজন 
বর্ণনাকারী রয়েছেন হাজ্জাজ ইবনে ইরতাত যাকে হযরত ইমাম আহমাদ (রঃ) 
প্রমুখ গুরুজন দুর্বল বলেছেন। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের জবাব জমহুর এই দেন যে, 
এটা ব্যক্তিগত ঘটনা, হয়তো তার ইদ্দত শেষই হয়নি । অধিকাংশ গুরুজনের 
মাযহাব এই যে, এই অবস্থায় যখন স্ত্রী ইদ্দত পুরো করে নিবে এবং তখন পর্যন্ত 
তার স্বামী মুসলমান না হবে তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কোন কোন 
মনীষীর মাযহাব এটাও যে, ইদ্দত পুরো করার পর স্ত্রীর স্বাধীনতা রয়েছে, ইচ্ছা 
করলে সে তার পূর্ব বিবাহ ঠিক রাখতে পারে এবং ইচ্ছা করলে ফসখ্‌ করে 
দিতেও পারে। এর উপরই তারা হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর রিওয়াইয়াতকে 
মাহ্‌মূল করে থাকেন। 
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এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ কাফির স্বামীরা তাদের এ 
মুহাজিরা স্ত্রীদের জন্যে যা ব্যয় করেছে তা তোমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে, 
যেমন মহর। 


মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ হে মুমিনগণ! এখন তোমরা হিজরতকারিণী এ 
অপরাধ হবে না ৷. ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়া, ওলী নির্ধারণ করা ইত্যাদি যেসব 
বিষয় বিয়ের জন্যে শর্ত, এসব শর্ত পূরণ করে এ মুহাজির নারীদেরকে যেসব 
মুসলমান বিয়ে করতে চায় করতে পারে। 


অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ হে মুমিনগণ! তোমরা এ নারীদের সাথে দাম্পত্য 
সম্পর্ক বজায় রেখো না যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে। অনুরূপভাবে কাফিরা 
নারীদেরকে বিয়ে করাও তোমাদের জন্যে হারাম । 


এই হুকুম অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই হযরত উমার (রাঃ) তার দু’টি কাফিরা 
স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন যাদের একজনকে হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি 
সুফিয়ান (রাঃ) বিয়ে করেন এবং অপরজনের বিয়ে হয় সাফওয়ান ইবনে 
উমাইয়ার সাথে। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) কাফিরদের সাথে সন্ধি করে ফেলেছেন এবং তখনও তিনি 
হুদায়বিয়ার নীচের অংশেই রয়েছেন এমতাবস্থায় এই আয়াত নাযিল হয় এবং 
মুসলমানদেরকে বলে দেয়া হয়ঃ “হিজরত করে যেসব নারী আসবে এবং তাদের 
খাঁটি মুমিনা হওয়া এবং আন্তরিকতার সাথে হিজরত করার অবস্থাও জানা যাবে 
তখন তোমরা তাদের কাফির স্বামীদেরকে তাদের দেয়া মহর ফিরিয়ে দিবে।” 
অনুরূপভাবে কাফিরদেরকেও এই হুকুম শুনিয়ে দেয়া হয়। এই হুকুমের কারণ এ 
চুক্তিপত্র ছিল যা সবেমাত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল । হযরত উমার (রাঃ) তার যে 
দু’টি কাফিরা স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন তাদের একজনের নাম ছিল কুরাইবা ৷১ 
সে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরার কন্যা ছিল। অপরটির নাম ছিল কুলসূম এবং 
সে ছিল আমর ইবনে জারওয়ান খুযায়ীর কন্যা । সে-ই ছিল হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
(রাঃ)-এর মাতা । তাকে আবূ জাহাম ইবনে হুযাইফা ইবনে গানিম খুযায়ী বিয়ে 
করে নিয়েছিল । এও মুশরিক ছিল। এই হুকুমের ভিত্তিতেই হযরত তালহা ইবনে 
উবাইদিল্লাহ্‌ (রাঃ) তার কাফিরা স্ত্রী আরওয়া বিনতে বাবীআহ্‌ ইবনে হারিস 
ইবনে আবদিল মুত্তালিবকে তালাক দিয়ে দেন । তাকে খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে 
আ'স বিয়ে করে। 
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মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ এরপর বলেনঃ হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের 
(কাফিরা) স্ত্রীদের উপর যা খরচ করেছো তা তোমরা কাফিরদের নিকট হতে 
নিয়ে নাও যখন তারা তাদের মধ্যে চলে যাবে। আর কাফিরদের যেসব স্ত্রী 
মুসলমান হয়ে তোমাদের নিকট চলে আসবে তাদেরকে তোমরা দিয়ে দাও যা 
তারা তাদের এই স্ত্রীদের উপর খরচ করেছে। 


এটাই আল্লাহ্র বিধান । তিনি মুমিনদের মধ্যে ফায়সালা করে থাকেন। 
আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ৷ বান্দাদের জন্যে কি যোগ্য ও উপযুক্ত তা তিনি পূর্ণরূপে 
ত্যজিল 0577 হয তক 10 বায সমতা ত 
প্রজ্ঞাময় । 


S04 20243 


54155 ১; -এই আয়াতের ভাবার্থ হযরত কাতাদা (রঃ) এই বর্ণনা 
করেনঃ হে মুমিনগণ! যে কাফিরদের সাথে তোমাদের সন্ধি ও চুক্তি হয়নি, যদি 
কোন স্ত্রী তার মুসলমান স্বামীর ঘর হতে বের হয়ে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত 
হয় তবে এটা প্রকাশমান যে, তার মুসলমান স্বামী তার উপর যা খরচ করেছে 
তা তারা ফেরত দিবে না। সুতরাং এর বিনিময়ে তোমাদেরকেও অনুমতি দেয়া 
হচ্ছে যে, যদি তাদের মধ্য হতে কোন নারী মুসলমান হয়ে তোমাদের মধ্যে চলে 
আসে তবে তোমরাও তার স্বামীকে কিছুই দিবে না, যে পর্যন্ত না তারা 
তোমাদেরকে দেয়। 


হযরত যুহ্রী (রঃ বলেন যে, মুসলমানরা তো আল্লাহ্‌ তা'আলার এই হুকুম 
পালন করেছিল এবং কাফিরদের যেসব স্ত্রী মুসলমান হয়ে হিজরত করে চলে 
মুশ্রিকরা আল্লাহ্‌ তা'আলার এই হুকুম মানতে অস্বীকার করে। তখন এই 
আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে অনুমতি দিয়ে বলা হয়ঃ যদি 
তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায় এবং 
তারা তোমাদেরকে তোমাদের খরচকৃত জিনিস না দেয় তবে যখন তাদের মধ্য 
হতে কোন নারী তোমাদের নিকট চলে আসবে তখন তোমরা তোমাদের কৃত 
খরচ বের করে দিয়ে কিছু অতিরিক্ত হলে তা তাদেরকে প্রদান করবে, অন্যথায় 
মুআমালা এখান হতেই শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদেরকে কিছুই দিতে হবেনা । 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এর ভাবার্থ বর্ণিত আছেঃ এতে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-কে হুকুম দেয়া হচ্ছে যে, যে মুসলিমা নারী কাফিরদের মধ্যে চলে যাবে 
এবং কাফিররা তার স্বামীকে তার কৃত খরচ প্রদান না করবে, তাকে তিনি 
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গানীমাতের মাল হতে তার খরচ পরিমাণ প্রদান করবেন। সুতরাং 5 -এর 
অর্থ দাড়ালোঃ হে মুমিনগণ! এর পর যদি তোমরা কুরায়েশদের হতে অথবা 
কাফিরদের অন্য কোন দল হতে গানীমাতের মাল লাভ কর তবে তোমাদের 
মধ্যে যাদের স্ত্রীরা কাফিরদের মধ্যে চলে গেছে তাদের খরচক্‌ৃত মালের 
সমপরিমাণ তাদেরকে তা হতে দিয়ে দাও । অর্থাৎ মৃহরে মিসাল প্রদান কর। এই 
উক্তিগুলোতে বৈপরীত্য কিছুই নেই । ভাবার্থ এই যে, প্রথম রূপ যদি সম্ভব হয় 
তবে তো ভাল কথা, অন্যথায় গানীমাতের মাল হতে তাদের প্রাপ্য তাদেরকে 
দিয়ে দিতে হবে । দু'টোতেই ইখতিয়ার রয়েছে এবং হুকুমের মধ্যে প্রশস্ততা 
আছে । হযরত ইবনে জারীর (রঃ) এই আনুকুল্যই পছন্দ করেছেন। সুতরাং সমস্ত 
প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলারই জন্যে । 

১২। হে নবী (সঃ)! মুমিনা “(1104410875 
নারীরা যখন তোমার নিকট a 
এসে বায়আাত করে এই মর্মে ১ ls Sal Cai 
যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোন + 2, 
শরীক স্থির করবে না, চুরি RE UE 

SDS AN Loa bs 
নিজেদের সন্তানদের হ্যা ১৮% ০০১ 
করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন ELA SIL YF ASN 
অপবাদ রচনা করে রটাবে না z 23/704 330/09700/02 425 
এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য ৬৪৮১১ ০৪% ৬৬ ১ 
করবে না তখন তাদের ENO NM EETIPES 
বায়আাত থুহণ করো এবং ১) ০, ০০০9০০০ 
তাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট fl APE ME EE 
ক্ষমা প্রার্থনা করো । আল্লাহ্‌ G349327/4, 
তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 0 m2 x DULL 


সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “যেসব 
মুসলমান নারী হিজরত করে নবী (সঃ)-এর নিকট আসতো তাদের পরীক্ষা এই 
আয়াত দ্বারাই নেয়া হতো । যারা এ কথাগুলো স্বীকার করে নিতো তাদেরকে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ “আমি তোমাদের নিকট হতে বায়আত গ্রহণ 
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করলাম ।” এটা নয় যে, তিনি তাদের হাতে হাত রাখতেন । আল্লাহ্র কসম! 
বায়আত গ্রহণের সময় তিনি কখনো কোন নারীর হাতে হাত রাখেননি । শুধু মুখে 
বলতেনঃ “আমি এই কথাগুলোর উপর তোমাদের বায়আত গ্রহণ করলাম ৷” 


হযরত উমাইমাহ্‌ বিনতে রুকাইকাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
“কয়েকজন মহিলার সাথে আমিও রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট বায়আত গ্রহণের 
জন্যে হাযির হই । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী 
আমাদের নিকট হতে আহাদ-অঙ্গীকার গ্রহণ করেন । আমরা এগুলো স্বীকার করে 
নিলে তনি বলেনঃ ‘আমরা আমাদের শক্তি ও সাধ্য অনুসারে পালন করবো’ 
একথাও বল । আমরা বললামঃ আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সঃ)-এর 
করুণা আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী । আমরা বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল 
(সঃ)! আমাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করবেন না? তিনি উত্তরে বললেনঃ 
“না, আমি বেগানা নারীদের সাথে করমর্দন করি না। আমার একজন নারীকে 
বলে দেয়া একশ’ জন নারীর জন্যে যথেষ্ট” 


মুসনাদে আহমাদে এটুকু বেশীও রয়েছে যে, হযরত উমাইমাহ্‌ (রাঃ) বলেনঃ 
“তিনি আমাদের মধ্যে কোন মহিলার সাথে মুসাফাহা করেননি।” হযরত 
উমাইমাহ্‌ নানী এই মহিলাটি হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ভগ্নী ও হযরত ফতিমা 
(রাঃ)-এর খালা হতেন। 

হযরত সালমা বিনতে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, যিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর 
খালা ছিলেন, তার সাথে দুই কিবলামুখী হয়ে নামায পড়েছেন এবং যিনি বানী 
আদী ইবনে নাজ্জার গোত্রের একজন মহিলা ছিলেন, তিনি বলেন, আনসারদের 
নারীদের সাথে বায়আত গ্রহণের জন্যে আমিও রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে 
হাযির হয়েছিলাম । যখন তিনি আমাদের উপর শর্ত করলেন যে, আমরা আল্লাহ্র 
সাথে কোন কিছুকে শরীক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, 
নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবো না, সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে 
রটাবো না এবং সৎকার্যে তাকে অমান্য করবো না, তারপর তিনি এ কথাও 
বললেনঃ “তোমরা তোমাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করবে 
না।” তখন আমরা এগুলো স্বীকার করে নিয়ে বায়আত গ্রহণ করলাম এবং ফিরে 
যেতে উদ্যত হলাম । হঠাৎ করে আমার একটি কথা স্মরণ হওয়ায় আমি একজন 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম 

ইবনে মাজাহ্‌ (রঃ) বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ্‌ বলেছেন। 
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মহিলাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট পাঠালাম এই উদ্দেশ্যে যে, স্বামীর সাথে 
বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করার অর্থ কি তা যেন সে তাকে জিজ্ঞেস করে। 
উত্তরে তিনি বললেনঃ “এর অর্থ এই যে, তুমি তোমার স্বামীর মাল গোপনে তার 
অজান্তে কাউকেও দিবে না৷”? 


হযরত আয়েশা বিনতে কুদামাহ্‌ (রাঃ) বলেনঃ “আমি আমার মাতা রায়েতাহ্‌ 
বিনতে সুফিয়ান খুযাইয়্যাহ্‌ (রাঃ)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট 
বায়আত গ্রহণকারিণীদের মধ্যে ছিলাম । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ “আমি এই 
মর্মে তোমাদের বায়আত নিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক স্থির 
করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা 
করবে না, সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকার্যে আমাকে 
অমান্য করবে না৷” নারীরা স্বীকারোক্তি করছিল। আমার মাতার নির্দেশক্রমে 
আমিও স্বীকার করলাম এবং বায়আত গ্রহণ কারিণীদের মধ্যে শামিল হয়ে 
গেলাম ।”২ 

হযরত উন্মে আতিয়্যাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমরা র ্‌ 
(সঃ);এর নিকট বায়আাত করলাম, তখন তিনি আমাদের সামনে 4৬5, 

. ₹£ -এ আয়াতটি পাঠ করলেন এবং তিনি আমাদেরকে মৃতের উপর বিলাপ 
করতেও নিষেধ করলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর বায়আাত গ্রহণকালীন সময়ের 
মাঝেই একজন মহিলা তার হাতখানা টেনে নেয় এবং বলেঃ “মৃতের উপর 
বিলাপ করা হতে বিরত থাকার উপর বায়আত করছি না। কারণ অমুক মহিলা 
আমার অমুক মৃতের উপর বিলাপ করার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। এর 
বিনিময় হিসেবে তার মৃতের উপর আমাকে বিলাপ করতেই হবে” রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) এ কথা শুনে নীরব থাকলেন, কিছুই বললেন না । অতঃপর সে চলে গেল। 
কিন্তু অল্পক্ষণ পর সে ফিরে এসে বায়আত করলো । 

সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি আছে। তাতে এও রয়েছে যে, এই শর্তটি শুধু 
এওঁ মহিলাটি এবং হযরত উন্মে সুলাইম বিনতে মুলহানই (রাঃ) পুরো 
করেছিলেন। 

সহীহ বুখারীর অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, পীচজন মহিলা এই অঙ্গীকার 
পূর্ণ করেছিলেন। তীরা হলেন উন্বে সুলাইম (রাঃ), উম্মুল আ'লা (রাঃ), আবূ 
সাবরার কন্যা ও হযরত মুআয (রাঃ)-এর স্ত্রী এবং আর দুই জন মহিলা । অথবা 
আবু সাবরার কন্যা ও হযরত মুআয (রাঃ)-এর স্ত্রী এবং আর একজন মহিলা । 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এই হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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নবী (সঃ) ঈদের দিনেও নারীদের নিকট হতে এই বিষয়গুলোর উপর 

বায়আত গ্রহণ করতেন । সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ “আমি রমযানের ঈদের নামাযে রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর 
সাথে, হযরত আষূ বকর (রাঃ)-এর সাথে, হযরত উমার (রাঃ)-এর সাথে এবং 
হযরত উসমান (রাঃ)-এর সাথে নামায পড়েছি । তারা প্রত্যেকেই খুৎ্বার পূর্বে 
নামায পড়তেন । একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) খুৎবার অবস্থায় মিন্বর হতে নেমে 
পড়েন। এখনো যেন এ দৃশ্য আমার চোখের সামনে রয়েছে। লোকদেরকে 
বসানো হচ্ছিল এবং তিনি তাদের মধ্য দিয়ে আসছিলেন। অবশেষে তিনি স্ট্রী 
লোকদের নিকট আসেন ৷ তার সাথে হযরত, বিলালও (রাঃ),ছিলেন। সেখানে 
গিয়ে তিনি . ULL LEN TE EN LL «ই আয়াতটি 
তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি নারীদেরকে প্রশ্ন করেনঃ “তোমরা এই 
অঙ্গীকারের উপর অটল থাকবে তো?” একজন স্ত্রী লোক জবাবে বললেনঃ “হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! হ্যা (আমরা এর উপ দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকবো) ৷” অন্য 
কোন স্ত্রীলোক জবাব দিলো না৷ হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত হাসান (রঃ)-এর 
জানা নেই যে, যে মহিলাটি জবাব দিয়েছিলেন তিনি কে ছিলেন। অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মহিলাদেরকে বলেনঃ “তোমরা দান-খায়রাত কর” হযরত 
বিলাল (রাঃ) তার কাপড় বিছিয়ে দিলেন । তখন নারীরা তাদের পাথর বিহীন ও 
পাথরযুক্ত আংটিগুলো আল্লাহ্র ওয়াস্তে দান করতে লাগলেন । 


মুসনাদে আহমাদের রিওয়াইয়াতে হযরত উমাইমাহ্‌ (রাঃ)-এর বায়আতের 
বর্ণনায় এ আয়াত ছাড়াও এটুকু আরো রয়েছে যে, মৃতের উপর বিলাপ না করা 
এবং অজ্ঞতার যুগের মত সাজ-সজ্জা করে অপর পুরুষকে না দেখানো । 

সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এক মজলিসে 
পুরুষদেরকেও বলেনঃ “আমার নিকট এ বিষয়গুলোর উপর বায়আাত কর যা এই 
আয়াতে রয়েছে। যে ব্যক্তি এই বায়জাতকে ঠিক রাখবে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিকট রয়েছে আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত কিছু করবে এবং তা 
মুসলিম হুকুমতের কাছে গোপন বা অপ্রকাশিত থাকবে তার হিসাব আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিকট রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন এবং ইচ্ছা করলে 
শাস্তি দিবেন।” 

হযরত উবাদাহ্‌ ইবনে সামিত (রাঃ) বলেনঃ “আকাবায়ে উলায় (প্রথম 
আকাবায়) আমরা বারজন লোক রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে বায়আাত করি এবং 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুমতাহিনাহ্‌ ৬০ 8৫৮ পারাঃ ২৮ 


তিনি আমাদের নিকট হতে এঁ বিষয়গুলোর উপর বায়আত গ্রহণ করেন যেগুলো 
এই আয়াতে রয়েছে। আর তিনি আমাদেরকে বলেনঃ “যদি তোমরা এগুলো পূর্ণ 
কর তবে তোমাদের জন্যে জান্নাত অবধারিত ।” এটা জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বের 
ঘটনা । 


ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত 
উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন নারীদেরকে 
বলে দেনঃ “রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) তোমাদের কাছে এঁ বিষয়ের উপর বায়আত নিচ্ছেন 
যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকেও শরীক করবে না।” এই বায়আতের জন্যে 
আগমনকারিণীদের মধ্যে হিন্দাও ছিল, যে ছিল উত্বা ইবনে রাবীআর কন্যা, যে 
(উহুদের যুদ্ধে) হযরত হামযা (রাঃ)-এর পেট ফেঁড়েছিল। সে নারীদের মধ্যে 
এমন অবস্থায় ছিল যে, কেউ যেন তাকে চিন্তে না পারে। ঘোষণা শুনার পর সে 
বললোঃ “আমি কিছু বলতে চাই । কিন্তু যদি আমি বলি তবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
আমাকে চিনে ফেলবেন এবং যদি তিনি চিনে নেন তবে অবশ্যই আমাকে হত্যা 
করার নির্দেশ দিবেন। আর এ কারণেই আমি এই বেশে এসেছি, যেন তিনি 
আমাকে চিনতে না পারেন।” তার এ কথায় নারীরা নীরব থাকলো এবং তার 
পক্ষ হতে কথা বলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। তখন হিন্দা অপরিচিতা 
অবস্থাতেই বললোঃ “এটা ঠিকই তো, পুরুষদেরকে যখন শির্ক করতে নিষেধ 
করা হয়েছে তখন নারীদেরকে কেন নিষেধ করা হবে না?” তার এ কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) শুধু তার দিকে তাকালেন । অতঃপর তিনি হযরত উমার 
(রাঃ)-কে বললেনঃ “বল- তারা চুরি করবে না।” তখন হিন্দা বললোঃ “আমি 
মাঝে মাঝে আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর খুবই সাধারণ জিনিস তার অজান্তে নিয়ে 
থাকি, এটাও কি চুরির মধ্যে গণ্য হবে, না হবে না?” হযরত আবু সুফিয়ান 
(রাঃ) এ মজলিসেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাকে বললেনঃ “আমার ঘর হতে 
তুমি যা কিছু নিয়েছো তা খরচ হয়েই থাকুক অথবা এখনো কিছু বাকী থাকুক, 
সবই আমি তোমার জন্যে বৈধ ঘোষণা করলাম” এ দেখে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
হেসে ফেললেন এবং তিনি তাকে চিনে নিলেন। অতঃপর তিনি তাকে ডাকলেন । 
সে এসেই তার হাত ধরে নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
তাকে বললেনঃ “তুমিই কি হিন্দা?ঃ” সে উত্তরে বললোঃ “অতীতের গুনাহ্‌ আল্লাহ্‌ 
ক্ষমা করে দিয়েছেন” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তখন তার দিক হতে ফিরে গিয়ে পুনরায় 
বায়আত প্রসঙ্গ উঠিয়ে বললেনঃ “তারা (নারীরা) ব্যভিচার করবে না।” তখন 
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হিন্দা বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন স্বাধীনা নারী কি ব্যভিচার 
করে?” জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ “না, আল্লাহ্র কসম! স্বাধীনা নারী : 
ব্যভিচার করে না।” তারপর তিনি বললেনঃ “তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা 
করবে না।” একথা শুনে হিন্দা বললোঃ “আপনি তাদেরকে বদরের যুদ্ধের দিন 
হত্যা করেছেন, সুতরাং আপনি জানেন এবং তারা জানে।” অতঃপর তিনি 
বললেনঃ “তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না৷” তারপর বললেনঃ 
“সৎকার্যে আমাকে অমান্য করবে না৷” বর্ণনাকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
নারীদেরকে মৃতের উপর বিলাপ করতেও নিষেধ করেন। অজ্ঞতাযুগের লোকেরা 
মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করতো, কাপড় চিড়তো, মুখ নুচ্‌তো, চুল কাটাতো 
এবং হায়, হায় করতো ৷ 


অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন বায়আত সম্পর্কীয় 
এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল । নবী (সঃ) সাফা পাহাড়ের উপর পুরুষদের 
বায়আত নিয়েছিলেন এবং হযরত উমার (রাঃ) নারীদের বায়আত গ্রহণ 
করেছিলেন। তাতে এও রয়েছে যে, সন্তান-হত্যার নিষেধাজ্ঞা শুনে হযরত হিন্দা 

(রাঃ) বলেছিলেনঃ “আমরা তো তাদেরকে ছোট অবস্থায় লালন-পালন করেছি, 

আপনারা বড় অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করেছেন!” একথা শুনে হযরত উমার 

(রাঃ) হাসিতে লুটিয়ে পড়েন ।* 
হযতর আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হিন্দা বিনতে উৎবাহ্‌ বায়জাত 

করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তার হাতের দিকে 
তাকিয়ে তিনি বলেনঃ “তুমি যাও এবং হাতের রঙ বদলিয়ে এসো ৷” সে গেল 
এবং মেহেদী দ্বারা হাত রাঙ্গিয়ে আসলো ৷ তিনি তখন বললেনঃ “আমি তোমার 
কাছে বায়আত নিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক করবে না।” অতঃপর 
সে তীর কাছে বায়আত করলো । এ সময় তার হাতে সোনার দু'টি কংকন ছিল। 
সে বললোঃ “এ দু'টি সম্পর্কে আপনি কি মত পোষণ করেন?” জবাবে তিনি 
বললেনঃ “এ দু'টি হলো জাহান্নামের আগুনের দু'টি অঙ্গার ৷” 

১. এই আসারটি গারীব এবং এর কতক অংশে নাকারাতও রয়েছে। কেননা, হযরত আবূ 
সুফিয়ান (রাঃ) এবং তার স্ত্রী হিন্দার ইসলাম গ্রহণের সময় তীদের রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর 
দিক হতে কোন ভয়ই ছিল না, বরং এ সময়ও তিনি আন্তরিকতা এবং প্রেম-গ্রীতি প্রকাশ 
করেছিলেন। সুতরাং এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

২. ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। 

৩. এটাও বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ)। 
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হযরত শা'বী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এমন অবস্থায় 
নারীদের নিকট হতে বায়আত গ্রহণ করেন যে, তার হাতে একখানা কাপড় ছিল 
যা তিনি তার হস্ত-তালুতে রেখেছিলেন। তিনি বলেনঃ “তোমরা তোমাদের 
সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।” তখন একজন মহিলা বলে ওঠেঃ “আপনি 
তাদের বাপ-দাদাদেরকে হত্যা করেছেন, আর আমাদেরকে তাদের সন্তানদের 
" ব্যাপারে অসিয়ত করছেন!” এটা ছিল বায়আতের প্রাথমিক রূপ । এরপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ এই নীতি চালু করেন যে, বায়আাত করার জন্যে যখন নারীরা একত্রিত 
হতো তখন তিনি সমস্ত বিষয় তাদের সামনে পেশ করতেন এবং তারা ওগুলো 
মেনে নিয়ে ফিরে যেতো । 


মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! মুমিনা নারীরা যখন তোমার নিকট 
বায়আত করার জন্যে আসে অর্থাৎ যখন তারা তোমার কাছে এসব শর্তের উপর 
রায়মাত করার জন্যে আসে তখন তুমি তাদের নিকট হতে এই মর্মে বায়আত 
গ্রহণ করো যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, অপর লোকের 
মাল চুরি করবে না, তবে হ্যা, যার স্বামী তার ক্ষমতা অনুযায়ী তার স্ত্রীকে খাদ্য 
ও পোশাক না দেয় তাহলে স্ত্রীর জন্যে এটা বৈধ যে, সে তার স্বামীর মাল হতে 
প্রথা অনুযায়ী ও নিজের প্রয়োজন মুতাবেক গ্রহণ করবে, যদিও তার স্বামী তা 
জানতে পারে। এর দলীল হচ্ছে হযরত হিন্দা সম্পর্কীয় হাদীসটি যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমার স্বামী 
আবু সুফিয়ান (রাঃ) একজন কৃপণ লোক । তিনি আমাকে এই পরিমাণ খরচ 
দেন না যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্যে যথেষ্ট হতে পারে। এমতাবস্থায় 
যদি আমি তার অজান্তে তার মাল হতে কিছু গ্রহণ করি তবে তা আমার জন্যে 
বৈধ হবে কি?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেনঃ “প্রচলিত পন্থায় তুমি তার মাল 
হতে এই পরিমাণ নিয়ে নিবে যা তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্যে যথেষ্ট 
হ্য়” 

মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ তারা ব্যভিচার করবে না । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলার 
' উক্তিঃ 
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অর্থাৎ “তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয়ই এটা নিৰ্লজ্জতাপূৰ্ণ 
কাজ ও মন্দ পথ ।”(১৭ ৪ ৩২) 


১. এ হাদীসটি সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে রয়েছে। 
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হযরত সামরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে ব্যভিচারের শাস্তি জাহান্নামের অগ্নির 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রূপে বর্ণিত হয়েছে। 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতিমা বিনতে উৎ্বাহ্‌ 
(রাঃ) যখন বায়আাত করার জন্যে আগমন করেন এবং তীর সামনে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(ec on ls TELS SIH -এ আয়াতটি পাঠ করেন 
তখন তিনি তাঁর হাতখানা তীর মাথার উপর রাখেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তার এই 
লজ্জা দেখে মুগ্ধ হন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “সবাই এই 
শর্তগুলোর উপর বায়আাত করেছে।” একথা শুনে তিনিও বায়আত করেন।* 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর বায়আত গ্রহণের পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে। 


আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ ‘তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না৷’ এই 
হুকুমটি সাধারণ ৷ ভূমিষ্ট হয়ে গেছে এরূপ সন্তানও এই হুকুমেরই আওতায় 
পড়ে। যেমন জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা তাদের এরূপ সন্তানকে পানাহারের 
ভয়ে হত্যা করতো । আর সন্তান গর্ভপাত করাও এই নিষেধাজ্ঞারই আওতাধীন, 
হয় তা এই ভাবেই হোক যে ওষধের মাধ্যমে গর্ভধারণই করবে না, না হয় গর্ভস্থ 
সন্তানকে কোন প্রকারে ফেলে দিবে। 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ ‘তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে 
রটাবে না৷’ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন এর একটি ভাবার্থ এই 
বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীর সন্তান ছাড়া অন্যের সন্তানকে তাদের 
স্বামীর সন্তান বলবে না। 

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মুলাআনার 
(স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের উপর লা’'নত করা) আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেনঃ “যে নারী (সন্তানকে) এমন কওমের মধ্যে প্রবেশ করায় 
যে এঁ কওমের নয় তার সাথে আল্লাহ্‌র কোনই সম্পর্ক নেই । আর যে পুরুষ তার 
সন্তানকে অস্বীকার করে অথচ সে তার দিকে তাকায়, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ব্যক্তি 
হতে আড়াল হয়ে যাবেন এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষের সামনে তাকে 
অপদস্থ কর্বেন।”২ 

. মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ ‘তারা সৎকার্যে তোমাকে (নবী সঃ-কে) অমান্য করবে 
না৷’ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যা নির্দেশ দিবেন তা তারা মেনে চলবে এবং যা 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আবু দা (aS Affha WGEpress.com 
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হতে নিষেধ করবেন তা হতে তারা বিরত থাকবে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় নবী 
(সঃ)-এর আনুগত্যও শুধু মা’রফ বা সৎকার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আর 
মা’'রফই হচ্ছে আনুগত্য । ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেনঃ “দেখুন, সবেত্তিম ও 
সর্বশেষ্ঠ সৃষ্টি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনুগত্য করার হুকুমও শুধু সৎকার্যেই 
রয়েছে। এই বায়আত গ্রহণের দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) নারীদের নিকট হতে মৃতের 
উপর বিলাপ না করার স্বীকৃতিও নিয়েছিলেন, যেমন হযরত উন্মে আতিয়্যা 
(রাঃ)-এর হাদীসে গত হয়েছে। 


হযরত কাতাদাহ্‌ (রঃ) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে- এই 
বায়আতে এও ছিল যে, গাইরি মুহরিম বা বিবাহ নিষিদ্ধ নয় এরূপ পুরুষ 
লোকের সঙ্গে যেন নারীরা কথা না বলে । তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে 
আউঁফ (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! কোন কোন সময় এমনও হয় 
যে, আমরা বাড়ীতে থাকি না এমতাবস্থায় আমাদের বাড়ীতে মেহমান এসে পড়ে 
(এঁ সময়ও কি আমাদের স্ত্রীরা মেহ্‌মানের সাথে কথা বলতে পারবে না?) ৷” 
উত্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ “তাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করা আমার 
উদ্দেশ্য নয় (তাদের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলতে আমি নিষেধ করছি না) ৷”? 

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এই বায়আত গ্রহণের সময় 
নারীদেরকে মুহরিম ছাড়া অন্য কোন পুরুষ লোকের সাথে কথা বলতে নিষেধ 
করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ “কোন কোন লোক এমনও আছে যে, সে বেগানা 
নারীর সাথে কথা বলে মজা উপভোগ করে থাকে, এমনকি তার উক্নচ্বয়ের 
মধ্যবর্তী অঙ্গ হতে মধী বেরিয়ে পড়ে ।”২ 


উপরে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মৃতের উপর বিলাপ না করার শর্তের উপর 
একটি নারী বলেছিলঃ “অমুক গোত্রের মহিলারা আমার বিলাপের সময় আমার 
সাথে বিলাপে যোগ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। সুতরাং তাদের বিলাপের 
সময় আমিও তাদের সাথে যোগ দিয়ে অবশ্যই বিনিময় প্রদান করবো ।” তখন 
তাকে তাদের বিলাপে যোগ দেয়ার জন্যে যেতে বলা হয়। সুতরাং সে যায় ও 
তাদের বিলাপে যোগ দেয় এবং সেখান হতে ফিরে এসে আর বিলাপ না করার 
উপর বায়আত করে। 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) । 
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উন্বে মুলায়েম (রাঃ), যার নাম এ দুই মহিলার মধ্যে রয়েছে যারা বিলাপ না 
করার বায়আত পূর্ণ করেছিলেন, তিনি হলেন মুলহানের কন্যা এবং হযরত আনাস 
(রাঃ)-এর মাতা । 


অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, যে মহিলাটি বিনিময় হিসেবে বিলাপ 
করার অনুমতি চেয়েছিল, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। 

এটাই হলো এ মা’রফ বা সৎকার্য যাতে অবাধ্যতা নিষিদ্ধ ৷ 
বায়আতকারিণীদের মধ্য হতে একজন মহিলা বলেছিলেনঃ “সৎকার্যে আমরা 
রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে অমান্য করবো না।” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ বিপদের সময় 
আমরা মুখ নুচবো না, চুল কাটাবো না, কাপড় ফাড়বো না এবং হায়, হায় 
করবোনা। 

হযরত উন্মে আতিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
যখন মদীনায় আমাদের নিকট শুভাগমন করেন তখন একদা তিনি নির্দেশ দেন 
যে, সমস্ত আনসারিয়্যাহ মহিলা যেন একটি ঘরে একত্রিত হয়। অতঃপর তিনি 
হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে তথায় প্রেরণ করেন । হযরত উমার (রাঃ) 
তখন দরযার উপর দাড়িয়ে যান এবং সালাম করেন। আমরা তার সালামের 
জবাব দিই । অতঃপর তিনি বলেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর দূতরূপে 
আপনাদের নিকট আগমন করেছি।” আমরা বললামঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
এবং তার দূতকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। তিনি বললেনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর 
নির্দেশক্রমে আমি আপনাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, আপনারা আল্লাহ্র সাথে কোন 
শরীক না করার, চুরি না করার এবং ব্যভিচার না করার বায়আাত আমার কাছে 
করবেন।” আমরা বললামঃ “আমরা প্রস্তুত আছি এবং স্বীকার করছি। অতঃপর 
তিনি বাইরে দাড়িয়েই স্বীয় হস্ত ভিতরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং আমরাও 
আমাদের হস্তগুলো ভিতরেই বাড়িয়ে দিলাম । তিনি বললেনঃ “হে আল্লাহ্‌! 
আপনি সাক্ষী থাকুন!” তারপর আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, আমরা যেন 
আমাদের খতুবতী নারীদেরকে এবং যুবতী ও কুমারী মেয়েদেরকে ঈদের মাঠে 
নিয়ে যাই । জুমআর নামায আমাদের উপর ফরয নয়। আমরা যেন জানাযার 
সাথে গমন না করি।” হাদীসের বর্ণনাকারী ইসমাঈল (রাঃ) বলেনঃ “আমি 
হযরত উন্মে আতিয়্যাহ্‌ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি- সৎকার্যে নারীরা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর অবাধ্য হবে না এ কথার অর্থ কি?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “এর অর্থ 
এই যে, তারা বিলাপ করবে না৷”? 
১, এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি বিপদের সময় গাল চাপড়ায়, চুল ছিড়ে, কাপড় ফাড়ে এবং 
জাহেলী যুগের লোকের মত হায়, হায় করে সে আমাদের মধ্যে নয়।”* 

হযরত আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলিয়াত যুগের চারটি কাজ রয়েছে যা 
তারা পরিত্যাগ করবে না । (এক) বংশের উপর গৌরব প্রকাশ করা, (দুই) 
মানুষকে তার বংশের কারণে বিদ্রপ করা, (তিন) নক্ষত্রের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা 
করা এবং (চার) মৃতের উপর বিলাপ করা ।” তিনি আরো বলেনঃ 
“বিলাপকারিণী নারী তাওবা না করে মারা গেলে তাকে কিয়ামতের দিন গন্ধকের 
জামা পরানো হবে এবং খোস-পীচড়াযুক্ত চাদর গায়ে জড়ানো হবে।”২ 

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বিলাপকারিণীর উপর এবং কান লাগিয়ে বিলাপ শ্রবণকারিণীর উপর লা’নত 
করেছেন।* 

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ‘তারা 
ELS Ele 
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১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাফিয আবু ইয়ালা (রঃ) । 

৩. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

8, ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীও (রঃ) কিতাবুত 
তাফসীরের মধ্যে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। 
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এই সূরার শুরুতে যে হুকুম ছিল ওটাই শেষে বর্ণনা করা হচ্ছে যে:” ইয়াতদী; 
নাসারা এবং অন্যান্য কাফির, যাদের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা অসস্ভুষ্ট ও য়াগারিত, ' 
যাদের উপর আল্লাহ্র লা’নত বর্ষিত হয়েছে এবং যারা তার রহমত ও ভালবাসা 
হতে দূরে রয়েছে, তাদের সাথে যেন মুসলমানরা বন্ধুত্ব স্থাপন না করে এবং 
মিলজুল না রাখে। তারা আখিরাতের পুরস্কার হতে এবং তথাকার নিয়ামত হতে 

পরবর্তী বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক অর্থ এই যে, যেমন জীবিত 
কাফিররা তাদের মৃত কবরবাসী কাফিরদের পুনজীবিন ও পুনরুথান হতে নিরাশ 
হয়েছে । দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যেমন মৃত কবরবাসী কাফিররা সমস্ত কল্যাণ হতে 
নিরাশ হয়ে গেছে। তারা মরে আখিরাতের অবস্থা অবলোকন করেছে এবং এখন 
তাদের কোন প্রকারের কল্যাণ লাভের আশা নেই। 
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হযরত আবদুৱাহ ইবনে লালায় (বায হতে রর্িত, তিনি. বলেনঃ “আমরা 
একদা পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতো যে, আল্লাহ তা‘আলার নিকট 
কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়? কিন্তু তখনো কেউ দাড়ায়নি, ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর দূত আমাদের নিকট আসলেন এবং এক এক করে প্রত্যেককে ডেকে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। আমরা সবাই একত্রিত হলে তিনি ' 
এই পূর্ণ সূরাটি আমাদেরকে পাঠ করে শুনালেন।”? 

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেনঃ “আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ 
করতে ভয় পাচ্ছিলাম ৷” তাতে এও রয়েছে যে, যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পূর্ণ 
সূরাটি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন তেমনিভাবেই এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী 
তাবেয়ীকে পাঠ করে শুনান, তাবেয়ী তার ছাত্রকে এবং তীর ছাত্র তার ছাত্রকে 
পাঠ করে শুনান। এই ভাবে শেষ পর্যন্ত উত্তাদ তার শাগরিদকে পাঠ করে শুনিয়ে 
দেন। 

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) 
বলেনঃ “আমরা বলেছিলাম যে, যদি আমরা এরূপ আমলের খবর জানতে পারি 
তবে অবশ্যই আমরা ওর উপর আমলকারী হয়ে যাবো” 

আমাকে আমার উত্তাদ শায়খুল মুসনাদ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আবি 
তালিব হাজ্জারও (রঃ) স্বীয় সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন এবং 
তাতেও ক্রমিকভাবে প্রত্যেক শিক্ষকের তার ছাত্রকে এই সূরাটি পাঠ করে 
শুনানো বর্ণিত আছে । এমনকি আমার উত্তাদও এটা তার উত্তাদ হতে শুনেছেন। 
কিন্তু তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন এবং এটাকে মুখস্থ করার সময় পাননি বলে 
আমাকে পাঠ করে শুনাননি ৷ কিন্তু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, আমার অন্য উস্তাদ 
হাফিয কাবীর আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে উসমান (রঃ) স্বীয় 
সনদে এ হাদীসটি আমাকে পড়াবার সময় এই সূরাটিও পূর্ণভাবে পাঠ করে 
শুনিয়েছেন। 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় 


ন বৰ্ণনা করেছেন । 
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৩। তোমরা যা কর না তোমাদের )y5 ol all as GS - 1 
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তি ভর SY EE oF: 

8। যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম bi ad co Sl ~t 
প্রাচীরের মত, আল্লাহ CA 
তাদেরকে ভালবাসেন । O PF 


প্রথম আয়াতের তাফসীর কয়েকবার গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি 
নিষ্প্রয়োজন ৷ 

এরপর আল্লাহ তা'আলা এ লোকদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন যারা 
এমন কথা বলে যা নিজেরা করে না এবং ওয়াদা করার পর তা পুরো করে না। 
পূর্বযুগীয় কোন কোন আলেম এই আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন 
যে, ওয়াদা পূর্ণ করা সাধারণভাবেই ওয়াজিব । যার সাথে ওয়াদা করে সে তা পূর্ণ 
করার তাগিদ করুক আর নাই করুক । তারা তাদের দলীল হিসেবে সহীহ বুখারী 
ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এ হাদীসটিও পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “মুনাফিকের নিদর্শন হলো তিনটি । (এক) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ 
করবে, (দুই) কথা বললে মিথ্যা বলবে এবং (তিন) তার কাছে আমানত রাখা 
হলে তা খিয়ানত করবে৷” অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ “চারটি অভ্যাস যার 
মধ্যে আছে সে নির্ভেজাল মুনাফিক । আর যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি 
অভ্যাস রয়েছে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি অভ্যাস রয়েছে যে পর্যস্ত 
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না সে তা পরিত্যাগ করে।” এগুলোর মধ্যে একটি অভ্যাস হলো ওয়াদা ভঙ্গ 
করা । শারহে বুখারীর শুরুতে আমরা এই হাদীসগুলো পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছি। 
সুতরাং আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা । 

এ জন্যেই এখানেও আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অত্যন্ত জোর দিয়ে 
বলেনঃ তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় 
অসন্তোষজনক ৷ 


হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমির ইবনে রাবীআহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেনঃ একদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আগমন করেন, এ সময় আমি 
নাবালক ছিলাম । খেলা করার জন্যে আমি বের হলে আমার মাতা আমাকে ডাক 
দিয়ে বললেনঃ “হে আল্লাহ্র বান্দা! এসো, তোমাকে কিছু দিচ্ছি ।” তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার মাতাকে বললেনঃ ‘সত্যি কি তুমি তোমার ছেলেকে কিছু 
দিতে চাও?’ আমার মাতা উত্তরে বললেনঃ “জ্বী হ্যা, খেজুর দিতে চাই” 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ “তাহলে ভাল, অন্যথায় জেনে রেখো যে, যদি 
কিছুই না দেয়ার ইচ্ছা করতে তবে মিথ্যা বলার পাপ তোমার উপর লিখা হতো 
(তোমাকে মিথ্যাবাদিনী হিসেবে গণ্য করা হতো) ৷” 


ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, যদি ওয়াদার সাথে ওয়াদাকৃত ব্যক্তির 
তাগীদের সম্পর্ক থাকে তবে এঁ ওয়াদা পুরো করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যেমন 
কেউ যদি কাউকেও বলেঃ “তুমি বিয়ে কর, আমি তোমাকে দৈনিক এতো এতো 
দিতে থাকবো ৷” তার কথা মত যদি এ লোকটি বিয়ে করে নেয় তবে যতদিন এ 
বিয়ে টিকে থাকবে ততদিন ওঁ ব্যক্তির উপর তার ওয়াদা মুতাবিক দিতে থাকা 
ওয়াজিব হবে। কেননা, তাতে মানুষের এমন হকের সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়ে গেছে 
যার উপর তাকে কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে জমহুরে মাযহাব এই যে, 
ওয়াদা পূরণ করা সাধারণভাবে ওয়াজিবই নয়। এই আয়াতের জবাব তারা এই 
দেন যে, যখন জনগণ তাদের উপর জিহাদ ফরয হওয়া কামনা করলো এবং তা 
তাদের উপর ফরয হয়ে গেল তখন কতক লোক ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লো 


4 3392370, 227) 


এবং জিহাদ হতে বিমুখ হয়ে গেল৷ এ সময় L১৮5 ০ oll Ll 
Bs FR 


-১+% 3 -এই আয়াতটি অবতীৰ্ণ হলো। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অৰ্থাৎ ‘তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যাদেরকে বলা হয়েছিলঃ তোমরা 
তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও? অতঃপর যখন 
তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল 
আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক, এবং বলতে লাগলোঃ হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে যুদ্ধের বিধান কেন দিলেন? আমাদেরকে 
কিছু দিনের অবকাশ দেন না? বলঃ পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তার 
জন্যে পরকালই উত্তম । তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না। 
তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি 
তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান করলেও ৷” (88 ৭৭-৭৮) আল্লাহ তা'আলা 
আর এক জায়গায় বলেনঃ 
/ 25977 22,9722 12 HG 7975 PIO NCES ANAL 2337 
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অর্থাৎ “মুমিনরা বলে- কেন তাদের উপর কোন সূরা অবতীর্ণ হয় নাঃ 
অতঃপর যখন কোন সুস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যুদ্ধের 
বর্ণনা দেয়া হয় তখন যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তাদেরকে তুমি দেখো যে, 
মৃত্যুর অজ্ঞানতা যাকে পেয়ে বসেছে তার মত তারা তোমার দিকে তাকাতে 
রয়েছে।” (৪৭৪ ২০) এই আয়াতটিও এই রূপই । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে কতক 
মুমিন বলেছিলঃ ‘যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে এমন আমল 
অবশ্যপালনীয় করতেন যা তার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় তাহলে কতই না ভাল 
হতো!’ তখন মহান আল্লাহ্‌ স্বীয় নবী (সঃ)-কে জানিয়ে দিলেনঃ ‘আমার নিকট 
সবচেয়ে পছন্দনীয় হলো ঈমান, যা সম্পূর্ণর্পে সন্দেহমুক্ত এবং বেঈমানদের 
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সাথে জিহাদ করা৷’ এটা কতক মুমিনের নিকট খুবই ভারী বোধ হলো। 
মহামহিমাৰ্িত আল্লাহ তখন বললেনঃ “তোমরা যা কর না তা কেন বল?” 
ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) 
বলেন যে, মুমিনরা বলেছিলঃ ‘কোন্‌ আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে 
প্রিয় তা যদি আমরা জানতাম তবে অবশ্যই আমরা এ আমল করতাম ৷’ তখন 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তাদেরকে এটা জানাতে গিয়ে বলেনঃ “যারা 
আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত হয়ে সংগ্রাম করে, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন” অতঃপর উহুদের দিন তাদের পরীক্ষা হয়ে যায় । 
তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ “হে 
মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল?” তিনি বলেনঃ ‘তোমাদের 
মধ্যে আমার নিকট এ ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে আমার পথে যুদ্ধ করেছে’ 


কোন কোন গুরুজন বলেন যে, এটা এ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা 
বলতোঃ ‘আমরা যুদ্ধ করেছি’, অথচ তারা যুদ্ধ করেনি, বলতোঃ ‘আমরা আহত 
হয়েছি’, অথচ আহত হয়নি, বলতোঃ ‘আমরা প্রহৃত হয়েছি’ অথচ প্রহৃত হয়নি, 
বলতোঃ ‘আমরা ধৈর্যধারণ করেছি’, অথচ ধৈর্যধারণ করেনি, বলতোঃ 
‘আমাদেরকে বন্দী করা হয়েছে’, অথচ তাদেরকে বন্দী করা হয়নি । 

ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। 
সাহায্য করতো না । যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জিহাদ 
উদ্দেশ্য । 

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যারা এসব কথা বলেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আনসারী (রাঃ)-ও একজন ছিলেন। যখন এই আয়াত 
অবতীর্ণ হলো এবং জানা গেল যে, জিহাদ হলো সবচেয়ে উত্তম আমল তখন 
তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নিজেকে আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ 
করে দিলেন। ওরই উপর তিনি কায়েম থাকেন এবং আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে 
যান। 

হযরত আবুল আসওয়াদ দাইলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ 
মূসা (রাঃ) একবার বসরার কারীদেরকে ডেকে পাঠান । তখন তিনশজন কারী 
তার নিকট আগমন করেন যারা প্রত্যেকেই ছিলেন কুরআনের পাঠক । অতঃপর 
তিনি তাদেরকে বলেনঃ “দেখুন, আপনারা হলেন বসরাবাসীদের কারী এবং 
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তাদের মৃধ্যে উত্তম লোক । জেনে রাখুন যে, আমরা একটি সূরা পাঠ করতাম যা 
৩৮১ সূরাগুলোর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত ছিল। অতঃপর তা আমাদেরকে ভুলিয়ে 


দেয়া হয়েছে। ওর মধ্য হতে শুধু এটুকু আমার স্মরণ আছেঃ 0 Vl Sl Lol 
EELS C 729° 


Iss NY ba sl অৰ্থত “হে মুমিনগণ! যা তোমরা কর না তা তোমরা কেন 
বল?” সুতরাং ওটা লিখা হবে এবং সাক্ষী হিসেবে তোমাদের গলদেশে লটকানো 
হবে । অতঃপর কিয়ামতের দিন ওটা সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। 

এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ ‘যারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম 
করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্‌ তাদেরকে ভালবাসেন ৷’ অর্থাৎ 
এটা হলো আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে সংবাদ যে, তিনি তাঁর এঁ মুমিন 
বান্দাদেরকে ভালবাসেন যারা শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় 
প্রাচীরের মত, যাতে আল্লাহ্‌র কালেমা সমুন্নত হয়, ইসলামের হিফাযত হয় এবং 
তাঁর দ্বীন সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত হয়। 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
বলেছেনঃ “তিন প্রকারের লোককে দেখে আল্লাহ্‌ তা'আলা হেসে থাকেন। (এক) 
যারা রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে, (দুই) নামাযের জন্যে যারা কাতারবন্দী 
বা সারিবদ্ধ হয় এবং (তিন) যুদ্ধের জন্যে যারা সারিবদ্ধ হয়।”” 

হযরত মাতরাফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “হযরত আবু যারের (রাঃ) 
রিওয়াইয়াতকৃত একটি হাদীস আমার নিকট পৌঁছে। আমার মনে বাসনা 
জাগলো যে, আমি স্বয়ং তার সাথে সাক্ষাৎ করে তীর মুখে হাদীসটি শুনবো। 
সুতরাং একদা আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং আমার মনের বাসনা তাঁর 
সামনে প্রকাশ করলাম । তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেনঃ 
“হাদীসটি কি?” আমি বললামঃ আল্লাহ্‌ তা‘আলা তিন ব্যক্তিকে শত্ৰু মনে করেন 
এবং তিন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব রাখেন তিনি বললেনঃ “হ্যাঁ, আমি আমার বন্ধু 
হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর কখনো মিথ্যা আরোপ' করতে পারি না। 
সত্যিই তিনি আমাদের নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।” আমি তখন জিজ্ঞেস 
করলামঃ যাদের সাথে আল্লাহ পাক বন্ধুত্ব রাখেন এ তিন ব্যক্তি কারা? তিনি 
জবাবে বললেনঃ “এক তো এ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। একমাত্র 
করে। তুমি এর সত্যতা আল্লাহর কিতাবেও দেখতে পার ।” অতঃপর তিনি এই 
আয়াতটি পাঠ করেন, তারপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন৷” মুসনাদে ইবনে আবি 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। 
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হাতিমের এ হাদীসটি এভাবে এই শব্দেই এতোটুকুই বর্ণিত হয়েছে। হ্যা, তবে 
জামে তিরমিযী ও সুনানে নাসাঈতে হাদীসটি পূর্ণভাবে রয়েছে এবং আমরাও 
এটাকে অন্য জায়গায় পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং আল্লাহরই জন্যে সমস্ত 
প্রশংসা । 

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত কা’ব আহবার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ “তুমি আমার বান্দা, আমার 
উপর নির্ভরশীল এবং আমার নিকট পছন্দনীয় । তুমি কিব ও কৰণত ৩-২ 
EA HE EEE OE EEE 
Ea a Mal CAEL Ee, A 
তাবাহ, দেশ সিরিয়া । তোমার উন্মতের সংখ্যা অধিক যারা আল্লাহর 
প্রশংসাকারী ৷ সর্বাবস্থায় ও সর্বস্থলে তারা সদা আল্লাহর প্রশংসা করে থাকে । 
সকাল বেলায় নিমনস্বরে তাদের আল্লাহর যিক্রের শব্দ সর্বদা শোনা যায়, যেমন 
মৌমাছির গুনগুন্‌ শব্দ । তারা তাদের গৌফ ছেটে থাকে ও নখ কেটে থাকে । 
তারা তাদের পদনালীর অর্ধেক পর্যন্ত তাদের লুঙ্গী লটকিয়ে থাকে। জিহাদের 
মাঠে তাদের সারি নামায়ের সারীর মত।” অতঃপর হযরত কা’ব আহবার (রাঃ) 


ds BAI -এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। 
তারপর বলেনঃ “তারা সূর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যখনই এবং যেখানেই সময় হয় 
তারা নামায আদায় করে থাকে যদিও সওয়ারীর উপরও অবস্থান করে।” 

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় 
সেনাবাহিনীকে সারিবদ্ধ না করা পর্যন্ত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ শুরু করতেন না। 
সুতরাং কাতারবন্দী বা সারিবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলার 
"পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন যে, 1, %-এর অর্থ হচ্ছেঃ 
যুদ্ধে তারা একে অপরের সাথে মিলিত অবস্থায় সারিবদ্ধ হয়। কাতাদা (রঃ) 


MED 159 433 3239/7 


০৮৮ ৩৬ ০৪-এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ তুমি কি দেখনি যে, 
অদ্টালিকা নির্মাণকারী তার অট্টালিকার কোন জায়গায় উঁচু নীচু হোক বা আকা 
বাকা হোক এটা সে চায় না । অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলাও চান না যে, তার 
কাজে মতভেদ হোক । আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং মুমিনদেরকে তাদের যুদ্ধে এবং 
তাদের নামাযে কাতারবন্দী করেছেন। সুতরাং মুমিনদের উচিত যে, তারা আল্লাহ 
ভার হুম গলেছরে যে তর হারতে চরে বহ ড়দর 
- পরিত্রাণের:উপায়।” 

‘যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ 
তাদেরকে ভালবাসেন ।' অতঃপর হযরত আবু বাহরিয়্যাহ (রঃ) বলেনঃ “যখন 
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আপনারা আমাকে দেখবেন যে, আমি কাতার বা সারির মধ্যে এদিক ওদিক 
ভ্রক্ষেপ করছি তখন আপনারা আমাকে ইচ্ছামত ভসনা ও গালিগালাজ করতে 


পারেন”? 

৫। স্মরণ কর, মূসা (আঃ) তার 
সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ হে 
আমার সম্প্রদায়! তোমরা 
আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ যখন 
তোমরা জান যে, আমি 
তোমাদের নিকট আল্লাহর 
রাসূল! অতঃপর তারা যখন 
বক্ৰপথ অবলম্বন করলো তখন 
আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র 
করে দিলেন। আন্লাহ 
পাপাচারী সম্পৃদায়কে হিদায়াত 
করেন না। 

৬। স্মরণ কর, মারইয়াম তনয় 
ঈসা (আঃ) বলেছিলঃ হে বানী 
ইসরাঈল! আমি তোমাদের 
নিকট আল্লাহর রাসূল এবং 
আমার পূর্ব হতে তোমাদের 
নিকট যে তাওরাত রয়েছে 
আমি তার সমর্থক এবং আমার 
পরে আহমাদ (সঃ) নামে যে 
রাসূল আসবেন আমি তার 
সুসংবাদদাতা । পরে সে যখন 
স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট 
আসলো তখন তারা বলতে 
লাগলোঃ এটা তো এক স্পষ্ট 
যাদু । 
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১. এটা বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)। 
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আল্লাহ তা‘আলা তীর বান্দা ও রাসূল হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ) 
সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তার কওমকে বলেনঃ “হে আমার কওযম! 
এতদসত্ববেও কেন তোমরা আমার রিসালাতকে অস্বীকার করে আমাকে কষ্ট 
দিচ্ছ?”' এর দ্বারা যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এক দিক দিয়ে সান্তনা দেয়া হচ্ছে। 
দেখা যায় যে, তাকেও যখন সন্ধার কাফিররা কষ্ট দেয় তখন তিনি বলেনঃ 
“আল্লাহ তা‘আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর রহম করুন, তাকে তো এর 
চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এর পরেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন” 
সাথে সাথে মুমিনদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নবী (সঃ)-কে 
SL EL oN ALS 
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অর্থাৎ “হে মুমিনগণ! মূসা (আঃ)-কে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের 
ন্যায় হয়ো না৷ তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত 
করেন এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান ৷” (৩৩ঃ ৬৯) 


আল্লাহ তা‘আলার উক্তিঃ ‘অতঃপর যখন তারা বক্রপথ অবলম্বন করলো তখন 
আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন’ অর্থাৎ যখন তারা জেনে শুনে সত্যের 
অনুসরণ হতে সরে গিয়ে বক্র পথে চললো তখন আল্লাহ তা‘আলাও তাদের 
অন্তরকে হিদায়াত হতে সরিয়ে দিলেন এবং ওকে সন্দেহ ও বিস্ময় দ্বারা পূর্ণ করে 
দিলেন । যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করবে তার কাছে হিদায়াত 
প্রকাশিত হবার পর এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথের অনুসরণ করবে, আমি 
তাকে এঁদিকেই ফিরিয়ে দিবো যে দিকে সে ফিরে গেছে এবং জাহান্নামে তাকে 
দগ্ধ করব, আর ওটা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল ৷” (88 ১১৫) 


এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বলেনঃ আল্লাহ পাপাচারী সম্প্দায়কে 
হিদায়াত করেন না । 


এরপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভাষণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যে ভাষণ তিনি 
বানী ইসরাঈলের সামনে দিয়েছিলেন। এঁ ভাষণে তিনি বলেছিলেনঃ ‘হে বানী 
ইসরাঈল! তাওরাতে আমার (আগমনের) শুভসংবাদ হয়েছিল, আর আমি 
দৃঢ়ভাবে এর সত্যতা অনুমোদনকারী। এখন আমি তোমাদের সামনে একজন 
রাসূল (সঃ)-এর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করছি যিনি হলেন নবী, উন্মী, মক্কী 
আহমাদে মুজতাবা, মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সঃ) ৷” সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) হলেন 
বানী ইসরাঈলের শেষ নবী এবং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) হলেন সমস্ত নবী ও 
রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল । তার পরে কোন নবীও আসবেন না এবং 
কোন রাসূলও আসবেন না । তার পরে সর্বদিক দিয়েই নবুওয়াত ও রিসালাত 
শেষ হয়ে গেছে। ইমাম বুখারী (রঃ) একটি অতি সুন্দর হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
তা হচ্ছেঃ হ্যরত জুবায়ের ইবনে মুতঈম (রাঃ) তীর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন 
যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “আমার অনেকগুলো নাম 
রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ (সঃ), আমি আহমাদ (সঃ), আমি মা'হী, যার কারণে 
আল্লাহ্‌ কুফরীকে নিশ্চিহ্ন করেছেন, আমি হা’শির, আমার পায়ের উপর লোকদের। 
হাশর হবে এবং আমি আ’কিব ৷” 

হযরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
আমাদের সামনে তার বহু নামের উল্লেখ করেছেন। ওগুলোর মধ্যে আমি 
কয়েকটি মনে রেখেছি। তিনি বলেছেনঃ “আমি মুহাম্মাদ (সঃ), আমি আহমাদ 
(সঃ), আমি হা’শির, আমি মুকাফ্‌ফা, আমি নবীউর রহমত, আমি নবীইউত 
তাওবাহ এবং আমি নবীইউল মালহামাহ্‌ ।”২ 
"১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিমও (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, । 
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অর্থাৎ “যারা ও রাসূল নবী উন্মীর অনুসরণ করে যাকে তারা তাদের কাছে 
LON EA পায়।” (৭৪ ১৫৭) অন্য জায়গায় আছেঃ 
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অর্থাৎ “স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেনঃ তোমাদেরকে 
কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে 
তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাকে 
বিশ্বাস করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেনঃ তোমরা কি স্বীকার 
করলে? এবং এই ব্যাপারে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা 
বললোঃ স্বীকার করলাম । তিনি বললেনঃ তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং 
আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম ।” (৩৪ ৮১) 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী প্রেরণ 
করেননি যার কাছে এই অঙ্গীকার নেননি যে, যদি তার জীবদ্দশায় হযরত 
মুহাম্মাদ (সঃ) প্রেরিত হন তবে তিনি তার অনুসরণ করবেন । বরং প্রত্যেক নবীর 
EL CE SRE) তিনি তাঁর উন্মত হতেও যেন 
এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। 
একদা সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! আপনি আমাদেরকে আপনার নিজের খবর দিন!” তখন তিনি বলেনঃ 
“আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ এবং হযরত ঈসা 
(আঃ)-এর শুভসংবাদ। আর আমার মাতা যখন আমাকে গর্ভে ধারণ করেন 
তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, যেন তার মধ্য হতে এমন এক নূর বা জ্যোতি বের 
হলো যার কারণে সিরিয়ার বসরা শহরের প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে 
উঠলো।”> 
১. এটা ইবনে ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ উত্তম । একে মযবৃতকারী অন্য সনদও 
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হযরত ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমি আল্লাহ তা‘আলার নিকট শেষ নবী হিসেবে ছিলাম, অথচ 
হযরত আদম (আঃ) তখন ঠাসা মাটি রূপে ছিলেন। তোমাদেরকে আমি এর 
সূচনা শুনাচ্ছি। আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দুআ, হযরত 
ঈসা (আঃ)-এর শুভসংবাদ এবং আমার মাতার স্বপন । নবীদের মাতাদেরকে 
এভাবেই স্বপু দেখানো হয়ে থাকে”? 

হযরত আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার কাজের সূচনা কি?” তিনি 
উত্তরে বলেনঃ “আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ, হযরত 
ঈসা (আঃ)-এর শুভসংবাদ এবং আমার মাতা স্বপন দেখেন যে, তার মধ্য হতে 
এক নূর বের হয় যা সিরিয়ার প্রাসাদগুলোকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে।”২ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
“আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ বাদশাহ নাজ্জাশীর দেশে প্রেরণ করেন। আমরা প্রায় 
আশিজন লোক ছিলাম যাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), 
হযরত জা’ফর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ), হযরত উসমান 
ইবনে মাষ্উন (রাঃ) এবং হযরত আবু মূসাও (রাঃ) ছিলেন। তাঁরা নাজ্জাশীর 
নিকট আসেন । আর ওদিকে কুরায়েশরা আমর ইবনুল আ’স এবং আম্মারাহ্‌ 
ইবনুল ওয়ালীদকে নাজ্জাশীর নিকট উপঢৌকন সহ প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে 
নাজ্জাশীর সামনে হাযির হয়ে তাকে সিজদাহ করে। তারপর ডানে বামে ঘুরে 
বসে পড়ে । এরপর আবেদন করেঃ “আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে কতক 
লোক আমাদের দ্বীন পরিত্যাগ করে বিপথগামী হয়েছে এবং আপনার দেশে চলে 
এসেছে। আমাদের সম্পৃদায় আমাদেরকে আপনার দরবারে এজন্যেই পাঠিয়েছে 
যে, আপনি তাদেরকে আমাদের সাথে আমাদের দেশে পাঠিয়ে দিবেন” নাজ্জাশী 
জিজ্ঞেস করলেনঃ “তারা কোথায়?” তারা জবাব দিলোঃ “এখানেই এই শহরেই 
তারা রয়েছে।” তিনি তখন সাহাবীদেরকে তার সামনে হাযির করার নির্দেশ 
দিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবীগণ শাহী দরবারে হাযির হলেন । হযরত জা’ফর 
(রাঃ) স্বীয় সঙ্গীদেরকে বললেনঃ “আমি আজ তোমাদের মুখোপাত্র।” তখন 
সবাই তার অনুসরণ করলেন । অতঃপর তিনি সভাষদবর্গকে সালাম দিলেন, কিন্তু 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে 
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তিনি সিজদাহ করলেন না । সভাষদবর্গ তখন বললোঃ “তুমি সিজদাহ করলে না 
কেন?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “আমরা মহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া কাউকেও 
সিজদাহ করি না৷” তারা প্রশ্ন করলোঃ “কেন?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “আল্লাহ 
তা‘আলা আমাদের নিকট তার রাসূল (সঃ)-কে প্রেরণ করেছেন, যিনি 
আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন নামায পড়ি, যাকাত আদায় 
করি।” এখন আমর ইবনুল আ’স (রাঃ) আর কথা না বলে থাকতে পারলেন না, 
তিনি চিন্তা করলেন যে, এসব কথা হয়তো বাদশাহ ও তার সভাষদবর্গের উপর 
ক্রিয়াশীল হয়ে যাবে। তাই তিনি বাদশাহকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে হযরত 
জা'ফর (রাঃ)-এর কথার মাঝে বলে উঠলেনঃ “জনাব! হযরত ঈসা ইবনে 
মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে এদের আকীদা বা বিশ্বাস আপনাদের আকীদার সম্পূর্ণ 
বিপরীত ৷” তখন বাদশাহ হযরত জা’ফর (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেনঃ “হযরত ঈসা 
(আঃ) ও তার মাতা সম্পর্কে তোমাদের আকীদা কি?” হযরত জা’ফর (রাঃ) 
জবাবে বললেনঃ “এ ব্যাপারে আমাদের আকীদা ওটাই যা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলা তার পবিত্র কিতাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তা এই যে, হযরত 
ঈসা (আঃ) আল্লাহর কালেমা ও তার রূহ, যা তিনি কুমারী ও সতী-সাধ্বী নারী 
হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন। তাকে কখনো কোন 
পুরুষ স্পর্শ করেনি। তার সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।” 
বাদশাহ এ ভাষণ শুনে ভূমি হতে একটি কুটা উঠিয়ে নিয়ে বললেনঃ “হে হাবশের 
অধিবাসী! হে বক্তাগণ! হে বিদ্ধানমণ্ডলী! হে দরবেশবৃন্দ! এই ব্যাপারে এই 
লোকদের (মুসলমানদের) এবং আমাদের আকীদা একই ৷ আল্লাহর কসম! এই 
ব্যাপারে এদের আকীদা এবং আমাদের আকীদার মধ্যে এই কুটা পরিমাণও 
পার্থক্য নেই । হে মুহাজিরদের দল! তোমাদের আগমন শুভ হয়েছে এবং এ 
রাসূল (সঃ)-কেও আমি মুবারকবাদ জানাচ্ছি যার নিকট হতে তোমরা এসেছো । 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল । তিনিই এঁ রাসূল যার শুভাগমনের 
ভবিষ্যদ্বাণী আমর! ইঞ্জীলে পড়েছি। ইনিই এঁ নবী যার সুসংবাদ আমাদের নবী 
হযরত ঈসা (আঃ) প্রদান করেছেন। আমার পক্ষ হতে তোমাদেরকে আমার 
দেশে তোমাদের ইচ্ছামত যে কোন জায়গায় বসবাস করার সাধারণ অনুমতি 
দেয়া হলো । আল্লাহর কসম! যদি আমার উপর দেশ পরিচালনার ঝামেলাযুক্ত 
দায়িত্ব অর্পিত না থাকতো তবে এখনই আমি এই রাসূল (সঃ)-এর খিদমতে 
হাযির হয়ে তার জুতা বহন করতাম, তার সেবা করতাম এবং তাকে অযু করিয়ে 
দিতাম” এটুকু বলে তিনি এ দুই জন কুরায়েশীকে তাদের উপঢৌকন ফিরিয়ে 
দেয়ার নির্দেশ দিলেন। 
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এই মুহাজিরদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাড়াতাড়ি 
করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হন এবং তিনি বদরের যুদ্ধেও যোগদান 
করেন তিনি ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট নাজ্জাশী বাদশাহর 
মৃত্যুর খবর পৌঁছলে তিনি তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই পূর্ণ ঘটনাটি 
হযরত জা'’ফর (রাঃ) ও হযরত উন্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। আমাদের 
তাফসীরের বিষয়বস্ই আলাদা । তাই আমরা এ ঘটনাটি এখানে সংক্ষেপে 
আলোচনা করলাম । বিস্তারিত আলোচনা সীরাতের কিতাবগুলোতে দ্রষ্টব্য । 
আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) 
সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণ (আঃ) বরাবরই ভবিষ্যদ্বাণী করতে থেকেছেন এবং তাঁরা 
নিজ নিজ উন্মতকে নিজ নিজ কিতাব হতে তাঁর গুণাবলী শুনিয়েছেন। আর 
তাদেরকে তার অনুসরণ করার ও তাকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। হ্যা, 
(আঃ)-এর দু'আর পর, যিনি সমস্ত নবীর পিতা ছিলেন। অনুরূপভাবে তাঁর আরো 
অধিক খ্যাতির কারণ হয় হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ । যে হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে তার নবুওয়াতের বিষয়টির সম্পর্ক হযরত 
খালীল (আঃ)-এর দু'আ ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদের দিকে করেছিলেন 
তার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য । এ দুটোর সাথে তার স্বীয় সম্মানিতা মাতার স্বপ্নের 
উল্লেখ করার কারণ এই ছিল যে, মক্কাবাসীর মধ্যে তার খ্যাতির সূচনার কারণ 
এই স্বপ্নই ছিল । তার উপর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক! 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘অতঃপর যখন সে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট 
আসলো তখন তারা বলতে লাগলোঃ এটা তো এক স্পষ্ট যাদু ।' অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-এর এতো খ্যাতি এবং তাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীদের ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যদ্বাণী 
সত্বেও যখন তিনি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ তাদের কাছে আসলেন তখন 
তারা অর্থাৎ কাফিররা ও বিরোধীরা বলে উঠলোঃ এটা তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই 


নয়। 
৭। খে ব্যক্তি ইসলামের AA 2 B12 /377 
la HE srl ps pl os ল 
নাতুত হয়েও আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে Br Hy 13 377 
মিথ্যা রচনা করে তার অপেক্ষা OAC L ob 
777? 17 72 A, 237 
অধিক যালিম: আর কে? rl sxe Y Dl SY 
আল্লাহ যালিম সমশ্পৃদায়কে oe 
সৎপথে পরিচালিত করেন না। 0 ull 
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৮। তারা আল্লাহর নূর ফুঁৎকারে 
আল্লাহ তার নূর পূর্ণরূপে 
উদ্ভাসিত করবেন যদিও 
কাফিররা তা অপছন্দ করে। 

৯। তিনিই তার রাসূল (সঃ)-কে 
প্রেরণ করেছেন হিদায়াত এবং 
সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের 


8৪৮০ 


পারাঃ ২৮ 


72922 2? 23 71299, 
le Lb ny —A 
32/7 222 222 337 
Hus sb pli 

EA 
CNG 
6/০2 EAGT Zz 
Jd) dl sil 2 - Ei 
2 ws 37 N 


ed Gln sal 


BE do 32w / 


উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের LH le 
জন্যে, যদিও মুশরিকরা তা BS 17 
অপছন্দ করে। পি. 


মহান আল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে এবং তার 
সাথে শরীক স্থাপন করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কেউই হতে পারে না। 
সে যদি বে-খবর হতো তবে তো একটা কথা ছিল, কিন্তু তার তো অবস্থা এই 
যে, তাকে তাওহীদ ও ইখলাসের দিকে সদা-সর্বদা আহ্বান করা হচ্ছে, সুতরাং 
যে ব্যক্তি এ ধরনের যালিম তার ভাগ্যে হিদায়াত আসবে কোথা হতে? তাদের 
চাহিদা এই যে, তারা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা হারিয়ে ফেলবে ৷ তাদের দৃষ্টান্ত ঠিক 
এ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে ব্যক্তি সূর্যের রশ্মিকে মুখের ফুঁ দ্বারা নিভিয়ে দিতে 
চায়। এটা যেমন অসম্ভব যে, তাদের মুখের ফুঁ দ্বারা সূর্যের আলো নিভে যাবে 
ঠিক তদ্রূপ এটাও অসম্ভব যে, এই কাফিরদের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন দুনিয়ার বুক 
হতে মুছে যাবে। 

কিন্তু আল্লাহ এই ফায়সালা করেছেন যে, তিনি তার নূরকে উদ্ভাসিত করবেন 
' যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। আর তিনিই তার রাসূল (সঃ)-কে প্রেরণ 
করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার 
জন্যে, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। 

_ এই দুটি আয়াতের পূর্ণ ভার সূরা রাত গত হয়ছে সত 

প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে এবং আমরা তার নিকট কৃতজ্ঞ । 
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১০। হে মুমিনগণ! আমি কি 
তোমাদেরকে এমন এক 
বাণিজ্যের সন্ধান দিবো যা 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে? 

১১। তা এই যে, তোমরা আল্লাহ 
ও তার রাসূল (সঃ) এ বিশ্বাস 
স্থাপন করবে এবং তোমাদের 
ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা 
আল্লাহর পথে জিহাদ করবে । 
এটাই তোমাদের জন্যে শ্রেয় 
যদি তোমরা জানতে! 

১২ । আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা 
করে দিবেন এবং তোমাদেরকে 
দাখিল করবেন জান্নাতে যার 
পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এবং 
স্থায়ী জান্াতের ডউত্তম 
বাসগৃহে । এটাই মহা সাফল্য । 

১৩। আর তিনি দান করবেন 
তোমাদের বাঞ্ছিত আরোও 
একটি অনুথুহঃ আল্লাহর 
সাহায্য ও আসন্ন বিজয়, 
মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ 
দাও । 


8৪৮১ 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বর্ণিত হাদীস পূর্বে গত হয়েছে যে, 
সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 
কোন আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয়?” তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে : 
আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি অবতীর্ণ করেন। এতে তিনি বলেনঃ এসো, আমি ' 
তোমাদেরকে এমন এক লাভজনক ব্যবসার কথা বলে দিই যাতে ক্ষতির কোনই 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


fun ECORYS 


সূরাঃ সাফ্‌ফ ৬১ ৪৮২ পারাঃ ২৮ 


সম্ভাবনা নেই । এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং ভয়ের কোন কারণ থাকবে না।তা 
হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহর একত্বে ও তার রাসূল (সঃ)-এর রিসালাতে 
বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে 
জিহাদ করবে। এই ব্যবসা দুনিয়ার ব্যবসা হতে বহুগুণে উত্তম । যদি তোমরা এই 
ব্যবসায়ে হাত দাও তবে তোমাদের পদস্বলন ও পাপ-অপরাধ আমি ক্ষমা করে 
দিবো । আর তোমাদেরকে দাখিল করবো এমন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী 
প্রবাহিত এবং তোমাদেরকে প্রবিষ্ট করবো স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। 
বিশ্বাস রেখো যে, মহাসাফল্য এটাই । 

আরো জেনে রেখো যে, তোমরা সদা তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলা 
করে থাকো, এই মুকাবিলার সময় আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে থাকবো 
এবং তোমাদের ঈক্সিত বিজয় দান কর্বো। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


BE RICA! LAG 3200 794 ৰ 


অর্থাৎ “হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহ 
তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলো স্থির রাখবেন ৷” (৪৭৪ 
৭) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ 


| 
9 ৰ 2 ae S049 502% IA 


EL SE UT ERE 
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী।” (২২ঃ ৪০) দুনিয়ার এই 
সাহায্য ও বিজয় এবং আখিরাতের এঁ জান্নাত ও নিয়ামত এ লোকদের জন্যে 
যারা আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের কাজে সদা লেগে থাকে এবং 
জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের খিদমত করে। তাই তো তিনি স্বীয় নবী 
(সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি আমার পক্ষ হতে মুমিনদেরকে এর 
সুসংবাদ দাও ৷ 


299223 2370/22 ‘9 4/1 


১৪। হে মুমিনগণ! আল্লাহর | Lal Iwi -\t 
দ্বীনের সাহায্যকারী হও, যেমন ME Yet 
মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ) 5১৬ LS al Le 
বলেছিল তার শিষ্যদেরকেঃ Ss 


2/7 QO, A/3 7 SB? 


আল্লাহর পথে কে আমার AD 0 
সাহায্যকারী হবে? শিষ্যগণ NOE EMA 
বলেছিলঃ আমরাই তো J Ll dsos——| 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ সাফ্‌ফ ৬১ ৪৮৩ পারাঃ ২৮ 
b 2, 3/723723 PAE 
আল্লাহর পথে সাহায্যকারী । Ll Cal 25 92 


7 3298/১ 7/2 MAA 


করলাম তাদের শত্রুদের sl nl LS 
মুকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী eT 


হলে O 2 Lol 2 


মহান আল্লাহ তার মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন 
সদা-সর্বদা জান-মাল, ইজ্জত-আবরূ, কথা এবং কাজ দ্বারা আল্লাহকে সাহায্য 
করে, আর আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ)-এর ডাকে সাড়া দেয়, যেমন হাওয়ারীগণ 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেনঃ আল্লাহর 
পথে কে আমাকে সাহায্যকারী হবে? অর্থাৎ আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজে 
কে আমার সাহায্যকারী হবে? তখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী হাওয়ারীরা 
বলেছিলঃ আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী । অর্থাৎ আল্লাহর এই দ্বীনের কাজে 
আমরাই আপনার সঙ্গী হিসেবে কাজ করবো, আপনাকে সাহায্য করবো ও 
আপনার অনুসারী হিসেবে থাকবো । তখন হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে প্রচারক 
হিসেবে সিরিয়ার শহরগুলোতে পাঠিয়ে দেন। 

হজ্তবের মৌসুমে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-ও বলেছিলেনঃ “এমন কেউ আছে কি যে 
আমাকে জায়গা দিতে পারে যাতে আমি আল্লাহর রিসালাতকে জনগণের কাছে 
পৌঁছিয়ে দিতে পারি? কুরায়েশরা তো আমাকে আমার প্রতিপালকের বাণী 
মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে" দেয়ার কাজে বাধা প্রদান করেছে।” তখন মদীনার 
অধিবাসী আউস ও খাযরাজ গোত্রীয় লোকদেরকে মহান আল্লাহ এই সৌভাগ্যের 
অধিকারী করেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। 
তারা তার কথা মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। তারা এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের বাসভূমিতে চলে যান তবে কোনক্রমেই তারা তার কোন 
ক্ষতি সাধন হতে দিবেন না । তারা তার পক্ষ হতে শক্ৰ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করবেন এবং যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে তাকে রক্ষা করবেন। অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তার সঙ্গীগণসহ হিজরত করে তাদের বাসভূমি মদীনা 
নগরীতে পৌঁছলেন তখন বাস্তবিকই তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন এবং 
তাদের কথাকে বাস্তবে রূপদান করলেন । এ কারণেই তারা ‘আনসার’ এই মহান 
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উপাধিতে ভূষিত হন ৷ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট 
রাখুন । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘অতঃপর বানী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং 
একদল কুফরী করলো’ অর্থাৎ যখন ঈসা (আঃ) তার অনুসারী হাওয়ারীদেরকে 
নিয়ে দ্বীনের তাবলীগ করতে শুরু করলেন তখন বানী ইসরাঈলের কিছু লোক 
সঠিক পথে এসে গেল, আর কিছু লোক এপথে আসলো ন! । এমনকি তারা 
তাকে এবং তার সতী-সাধ্নী মাতার প্রতি জঘন্যতম অপবাদ রচনা করলো । এই 
ইয়াহুদীদের উপর চিরতরে আল্লাহর গযব পতিত হলো । আবার যারা তাকে 
মেনে নিলো তাদের মধ্যে একটি দল মানার ব্যাপারে সীমালংঘন করলো এবং 
তাকে তার মর্যাদার চেয়েও বাড়িয়ে দিলো । এদের মধ্যেও আবার কয়েকটি দল 
হয়ে গেল । একটি দল বলতে লাগলো যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র 
(নাউযুবিল্লাহ) । অন্য একটি দল বললো যে, হযরত ঈসা (আঃ) তিনজনের 
একজন অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও রহুল কুদস । আর একটি দল তো তাকে আল্লাহ্‌ 
বলেই স্বীকার করে নিলো। এসবের আলোচনা সূরায়ে নিসায় বিস্তারিতভাবে 
রয়েছে। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ পরে আমি মুমিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের 
শ্ক্রদের মুকাবিলায় । অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের শক্ত খৃষ্টানদের উপর বিজয়ী 
করলাম । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যখন মহামহিমাব্বিত আল্লাহ হযরত ঈসা 
(আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন হযরত ঈসা (আঃ) 
গোসল করে পাক সাফ হয়ে স্বীয় সহচরদের নিকট আসলেন । এঁ সময় তার 
মাথা হতে পানির ফৌটা ঝরে পড়ছিল । তার সহচরগণ ছিলেন বারোজন । তারা 
একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন । তিনি তাদের মধ্যে এসেই বললেনঃ “তোমাদের 
মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে আমার উপর ঈমান এনেছে বটে কিন্তু পরে কুফরী 
করবে। একবার নয়, বরং বারো বার” অতঃপর তিনি বললেনঃ “তোমাদের 
মধ্যে কে এমন আছে যে এই ব্যাপারে প্রস্তুত হতে পারে যে, তাকে আমার 
চেহারার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত করে দেয়া হবে এবং আমার পরিবর্তে তাকে হত্যা 
করে দেয়া হবে, অতঃপর সে জান্নাতে আমার সাথে আমার মর্যাদায় থাকবে?” 
তার একথার জবাবে তাদের মধ্যে বয়সে যিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন তিনি বললেনঃ 
“আমি এ জন্যে প্রস্তুত আছি।” হযরত ঈসা (আঃ) তাকে বললেনঃ “তুমি বসে 
পড় ৷” অতঃপর পুনরায় তিনি তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন । এবারও এ যুবকটি 
দাড়িয়ে বললেনঃ “আমিই এজন্যে প্রস্তুত ৷” হযরত ঈসা (আঃ) এবারও তাকে 
বসে যেতে বললেন ৷ তৃতীয়বার হযরত ঈসা (আঃ) এ কথাই বললেন এবং 
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তৃতীয়বারও এঁ যুবকটিই দাড়িয়ে সন্মতি জানালেন। এবার তিনি বললেনঃ 
“আচ্ছা, বেশ!” তৎক্ষণাৎ তার আকৃতি সম্পূর্ণরূপে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত 
হয়ে গেল এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে এ ঘরের একটি ছিদ্র দিয়ে আকাশে 
উঠিয়ে নেয়া হলো। হযরত ঈসা (আঃ)-কে অনুসন্ধানকারী ইয়াহুদীরা দৌড়িয়ে 
আসলো এবং এঁ যুবকটিকে ঈসা (আঃ) মনে করে গ্রেফতার করলো ও হত্যা 
করে শূলে চড়িয়ে দিলো । হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ অবশিষ্ট 
এগারোজন লোকের মধ্য হতে কেউ কেউ বারো বার কুফরী করলো, অথচ 
ইতিপূর্বে তারা ঈমানদার ছিল। 

অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-কে মান্যকারী বানী ইসরাঈলের দলটি তিনটি 
দলে বিভক্ত হয়ে গেল । একটি দল বললোঃ “স্বয়ং আল্লাহ হযরত (হযরত ঈসা 
আঃ-এর আকৃতিতে) যতদিন ইচ্ছা করেছিলেন আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর 
তিনি আকাশে উঠে গেলেন” এই দলটিকে ইয়াকুবিয়্রাহ বলা হয় । দ্বিতীয় 
দলটি বললোঃ “আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আমাদের 
মাঝে ছিলেন, অতঃপর তিনি তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন।” এই দলটিকে 
বলা হয় নাসতুরিয়্যাহ । তৃতীয় দলটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের 
আকীদাহ বা বিশ্বাস এই যে, আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল তার ইচ্ছানুযায়ী 
তাদের মধ্যে ছিলেন, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে 
নিয়েছেন । এই দলটি হলো মুসলিম দল । 

অতঃপর এ কাফির দল দুটির শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা এ মুসলিম দলটিকে 
মেরে পিটে হত্যা ও ধ্বংস করতে শুরু করে। অবশেষে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলা স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে প্রেরণ করেন। বানী ইসরাঈলের এঁ 
মুসলিম দলটি তার উপরও ঈমান আনয়ন করে। সুতরাং এই ঈমানদার দলটিকে 
আল্লাহ তা‘আলা সাহায্য করেন এবং তাদেরকে তাদের শত্রুদের উপর জয়যুক্ত 
করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিজয়ী হওয়া এবং দ্বীন ইসলামের অন্যান্য 
দ্বীনগুলোকে পরাজিত করাই হলো তাদের বিজয়ী হওয়া ও তাদের শত্রুদের উপর 
জয়লাভ করা৷”? 

সুতরাং এই উন্মত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সদাসর্বদা বিজয়ীই থাকবে, 
শেষ পর্যন্ত কিয়ামত এসে যাবে এবং এই উন্মতের শেষের লোকগুলো হযরত 
ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গী হয়ে মাসীহ দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, যেমন সহীহ 
হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


সূরা £ঃ সাফ্‌ফ -এর তাফসীর সমাপ্ত 
১. এটা তাফসীরে ইবনে জারীরে ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে। 
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সূরাঃ জুমুআ’হ্‌ মাদানী 


(আয়াতঃ ১১, রুকু'ঃ ২) 


৪৮৬ 


শে: সংসে শ৷ শন লঞেংশ্ সে শে সমস: চস লেং সেও কেছ" 


সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) 


পারাঃ ২৮ 


9.9, 7 7922 £422 
eee las zat | Do 

Ss 2 (27/1 
Y: Ges, .\\: UI 


হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) জুমআহ্‌র নামাযে সূরায়ে জুমআ'হ্‌ ও 


সূরায়ে মুনাফিকূন পাঠ করতেন । 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)। 


১। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা 
কিছু আছে সবই পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্র, 
যিনি অধিপতি, পবিত্ৰ, 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 


২। তিনিই উন্মীদের মধ্যে তাদের 
একজনকে পাঠিয়েছেন 
রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট 
আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, 
তাদেরকে পবিত্র করে এবং 
শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; 
ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর 
বিভ্রান্তিতে । 


৩। আর তাদের অন্যান্যের 
জন্যেও যারা এখনো তাদের 
সাথে মিলিত হয়নি । আল্লাহ্‌ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 


8 । এটা আল্লাহ্রই অনুগ্রহ, যাকে 
ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন। 


আল্লাহ্‌ তো মহা অনুগ্রহশীল। 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৃষ্ট সব কিছু বাকশক্তি সম্পন্ন হোক বা 
নির্বাক হোক, সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মগন রয়েছে। 
যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


EY Iw73 2 3/7 34 9, 

ts EE Nit 02 55 
অর্থাৎ “এমন কোন জিনিস নেই যে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে না।” (১৭৪ 
88) সমস্ত মাখলুক, আসমানেরই হোক বা যমীনেরই হোক, তাঁর প্রশংসা ও 
পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল রয়েছে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ্‌ এবং এ 
দু*টির মধ্যে তিনি পূর্ণভাবে স্বীয় ব্যবস্থাপনা ও হুকুম জারীকারী ৷ তিনি সর্ব 
প্রকারের ক্রটি-বিচ্যুতি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র । তিনি দোষ মুক্ত এবং 
সমস্ত উত্তম গুণাবলী ও বিশেষণের সাথে বিশেষিত ৷ তিনি মহাপরাক্রমশালী ও 

বিজ্ঞানময়। এর তাফসীর কয়েক জায়গায় গত হয়েছে। 
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অর্থাৎ “যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বলঃ 
তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছো? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয়ই 
তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য শুধু 
প্রচার করা । আল্লাহ্‌ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা ৷” (৩৪ ২০) 
এখানে আরবের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, অনারব এর অন্তর্ভুক্ত নয়, 
বরং কারণ শুধু এটাই যে, তাদের উপর অন্যদের তুলনায় ইহ্‌সান ও ইকরাম 
ছয়ো রেল রয়েছে। মেয়ন জলাহ ত! সালা অন্য জায়গায় বলেনঃ 
27 7/092 [4 / 
SL; DI “ly 
অথাৎ “নিশ্চয়ই এটা তোমার জন্যে ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে উপদেশ I” 
(৪৩৪ 88) এখানেও কওমকে খাস করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, কুরআন সারা 


দুনিয়াবাসীর জন্যে উপদেশ৷ অনুরূপভাবে আর এক জায়গায় রয়েছেঃ 


3/973 A377 33/7 
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অর্থাৎ “তুমি ‘তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়দেরকে ভীতি প্রদর্শন কর ৷” (২৬৪ 
২১৪) এখানেও উদ্দেশ্য এটা কখনই নয় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ভীতি প্রদর্শন 
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শুধুমাত্র তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্যেই খাস, বরং তাঁর সতর্ককরণ তো 
সীখিৱিগভাে দাব্রিহ ভযনা ৷ হ বআরহি রোষণা করে) 


PO ls He ul 2d EC 
অর্থাৎ “(হে নবী সঃ!) তুমি বলঃ হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সবারই 
নিকট আল্লাহর রাসূল (রূপে এসেছি) ।” (৭৪ ১৫৮) আর এক জায়গায় আছে ৪ 


ALLEN 42S 
' ৬2% abt) 
অর্থাৎ “এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবো এবং 
তাদেরকেও, যাদের কাছে পৌঁছবে।” (৬৪ i) অনুরূপভাবে কুরআন সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন $ 
22,7 19/37 1999377 
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অর্থাৎ “সমস্ত দলের মধ্যে যে কেউই এটাকে অস্বীকার করবে তার ঠিকানা 
হবে জাহান্নাম ৷” (১১৪ ১৭) এই ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে যেগুলো দ্বারা 
স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সারা বিশ্ববাসীর জন্যে 
রাসূল । সমস্ত মাখলূকের তিনি নবী, তারা লাল হোক না কালোই হোক । সূরায়ে 
আনআ'মের তাফসীরে আমরা এটা পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি এবং বহু আয়াত ও 
হাদীসও আনয়ন করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্রই জন্যে । 

এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন যে, এ নিরক্ষর অর্থাৎ আরবদের মধ্যে তিনি 
স্বীয় রাসূল (সাঃ)-কে প্রেরণ করেন। এটা এই জন্যে যে, যেন হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর দু'আ কবূল হওয়া জানা যায়। তিনি মকঙ্কাবাসীর জন্যে আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য 
হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করে 
শুনাবেন, তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করবেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা 
দিবেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ দু'আ কবূল করেন। 

এ সময় সমস্ত মাখলুকের জন্যে আল্লাহ্র নবীর কঠিন প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছিল । আহ্‌লে কিতাবের শুধুমাত্র কতক লোক হযরত ঈসা (আঃ)-এর সত্য 
দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা ইফরাত ও তাফরীত হতে বেঁচে ছিলেন। 
তাঁরা ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সত্য দ্বীনকে ভুলে বসেছিল এবং আল্লাহ্র 
অসন্তুষ্টির কাজে জড়িয়ে পড়েছিল । এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা 
স্বীয় রাসূল (সাঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি এঁ নিরক্ষরদেরকে আল্লাহ্র 
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আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনালেন, তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করলেন এবং 
কিতাক ও হিকমত শিক্ষা দিলেন। অথচ ইতিপূর্বে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে ছিল। 

আরবরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের দাবীদার ছিল বটে, কিন্তু অবস্থা 
এই ছিল যে, তারা এ দ্বীনকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বদল করে ফেলেছিল। তারা 
এ দ্বীনের মধ্যে এতো বেশী পরিবর্তন আনয়ন করেছিল যে, তাওহীদ শিরকে এবং 
করে নিয়ে আল্লাহ্‌র দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছিল। অনুরূপভাবে আহলে 
কিতাবও তাদের কিতাবগুলো বদলিয়ে দিয়েছিল, সাথে সাথে অর্থেরও পরিবর্তন 
ঘটিয়েছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হয়রত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে আযীমুশ শান 
শরীয়ত এবং পরিপূর্ণ দ্বীনসহ দুনিয়াবাসীর নিকট প্রেরণ করেন, যেন তিনি এই 
গোলযোগ মিটিয়ে দিতে পারেন। যেন তিনি আহলে কিতাবের নিকট মহান 
আল্লাহর আসল আহকাম পৌঁছিয়ে দেন, তার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির আহকাম 
জনগণকে জানিয়ে দেন, এমন আমল তাদেরকে বাতলিয়ে দেন যা তাদেরকে 
জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভ করাবে, তিনি 
সমস্ত মাখলুকের জন্যে পথ প্রদর্শক হন, শরীয়তের মূল ও শাখা সবই শিক্ষা 
দেন, ছোট বড় কোন কথা ও কাজ না ছাড়েন, সবারই সমস্ত শক-সন্দেহ দূর 
করে দেন এবং জনগণকে এমন দ্বীনের উপর আনয়ন করেন যার মধ্যে 
সর্বপ্রকারের মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে। 

এসব মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হযরত 
মুহাম্মাদ (সঃ)-এর মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুগী একত্রিত করেন যা না তার পূর্বে 
কারো মধ্যে ছিল এবং না তার পরে কারো মধ্যে থাকতে পারে। মহান আল্লাহ 
রহ গা তাল র তদ ও বালাম বগা করতে গজন 

SAG Aig Ll ES 54০ ৮/%1/-এ আয়াতের তাফসীরে 
হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ “একদা আমরা 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পার্শ্বে বসেছিলাম এমন সময় তার উপর সূরায়ে A 
অবতীর্ণ হয়। জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 4৩ ০! 
দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?” কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তিনবার 
এই প্রশ্ন করা হয়। আমাদের মধ্যে হযরত সালমান ফারসীও (রঃ) ছিলেন। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার হাতখানা হযরত সালমান ফারসীর (রাঃ) উপর রেখে 
বললেনঃ “ঈমান যদি সারিয়্যা নক্ষত্রের নিকট হতো তাহলেও এই লোকগুলোর 
মধ্যে এক বা কয়েক ব্যক্তি এটা পেয়ে যেতো ৷” 


১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ আবদিল্লাহ বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এ রিওয়াইয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী সূরা এবং এটাও প্রমাণিত 
হচ্ছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) সারা দুনিয়াবাসীর জন্যে নবী, শুধু আরববাসীদের 
জন্যে নয়। কেননা, তিনি এই আয়াতের তাফসীরে পারস্যবাসীদের সম্পর্কে 
উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এ জন্যেই তো রাসুলুল্লাহ (সঃ) পারস্য ও রোমের 
সম্বাটদের নিকট ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মুজাহিদ 
(রঃ) প্রমুখ গুরুজনও বলেন যে, এর দ্বারা অনারবদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা 
রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে এবং তার অহীর সত্যতা স্বীকার 
করেছে। 

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ 
বলেছেনঃ “এখন হতে নিয়ে বংশানুক্রমে তিন পুরুষ (পিড়ী) পর্যন্ত আগমনকারী 
আমার উম্মতের নারী ও পুরুষরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” অতঃপর 


38797 072392 7/37 


তিনি .... (49 ৮১০4; £142 ০% এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন 


‘তিনি (আল্লাহ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ৷’ অর্থাৎ তিনি স্বীয় শরীয়ত ও 
তকদীর নির্ধারণে প্রবল পরাক্রম ও মহাবিজ্ঞানময় ৷ 


মহান আল্লাহর উক্তিঃ ‘এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা এটা তিনি দান 
করেন। আল্লাহ তো বড় অনুগ্রহশীল ৷’ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে এরূপ 
আধযীমুশ শান নবুওয়াত দান করা এবং এই মহান অনুগ্রহে অনুগৃহীত করা আল্লাহ 
তা'আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ । তিনি তার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে 
থাকেন । তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল । 


৫। যাদেরকে তাওরাতের ১,১2 ০,০, 9০০০ 
দায়িত্ৃভার অর্পণ করা 5 +> dl  -o 


যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা > 1% 

প্রতিপন্ন করে, আল্লাহ্‌ EEL Le 
অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে cll f Ah 
পরিচালিত করেন না। b EY ন 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৬। বলঃ হে ইয়াহুদীগণ! যদি RAE 
তোমরা মনে কর যে, তোমরাই Jb LH CHL i 
আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন PL HPL 0/33 377 


মানবগোষ্ঠী নয়; তবে তোমরা el: N00 SL HEE ° 
মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা HEL Tl 


sl Syl Ells 
নী uy [od Y) 
ছা ss 
৭। কিন্তু তারা তাদের হস্ত যা O Udo wx 


A 


অথ্রে প্রেরণ করেছে তার 2/97 7 APL 
কারণে কখনো মৃত্যু কামনা ৩44১ EEE Y, -Y 
করবে না । আল্লাহ যালিমদের 192720 35 2 7/ 
সম্পর্কে সম্যক অবগত । bse dees 
৮। বলঃ তোমরা যে মৃত্যু হতে _52%,/? ৬/2, 
চলকৰ বজ US NEN -A 
তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। (96949529209 ) 764 7%? 
অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত 05S MIE TG 
হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের EE L 
পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং a + J: ) ru) 
তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া 5; EE Lenn 
হবে যা তোমরা করতে । ERE \ 


এই আয়াতগুলোতে ইয়াহুদীদেরকে নিন্দে করা হচ্ছে যে, তাদেরকে তাওরাত 
প্রদান করা হয় এবং আমল করার জন্যে তারা তা গ্রহণ করে, কিন্তু আমল 
করেনি । ঘোষিত হচ্ছে যে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে পুস্তক বহনকারী গর্দভ ৷ যদি 
গর্দভের উপর কিতাবের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় তবে সে তো এটা বুঝতে 
পারবে যে, তার উপর বোঝা রয়েছে, কিন্তু কি বোঝা রয়েছে তা সে মোটেই 
বুঝতে পারবে না। অনুরূপভাবে এই ইয়াহুদীরা বাহ্যিকভাবে তো তাওরাতের 
শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করছে, কিন্তু মতলব কিছুই বুঝে না। এর উপর তারা 
আমল তো করেই না, এমন কি একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে ফেলছে । সুতরাং 
প্রকৃতপক্ষে তারা এ নির্বোধ ও অবুঝ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট । কেননা, মহান আল্লাহ 
এদেরকে বোধশক্তিই দান করেননি । কিন্তু এ লোকগুলোকে তো তিনি বোধশক্তি 
দিয়েছেন, অথচ তারাতা ব্যবহার করম কাজে গযায না-ও জনো সনা 
আয়াতে বলেছেনঃ 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ জুমুআ'’হ্‌ ৬২ ৪৯২ পারাঃ ২৮ 


7227 gs ATL 798 9 23/237 2 


lls DNL LONG I, 

অর্থাৎ “তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট! তারাই 
গাফিল।” (৭ঃ ১৭৯) 

এখানে বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে ও মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে তাদের দৃষ্টান্ত কতই না নিকৃষ্ট । তারা অত্যাচারী এবং আল্লাহ 
তা'আলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি জুমআ’হ্র দিন ইমামের খুৎবাহ দান অবস্থায় কথা বলে সে 
পুস্তক বহনকারী গ্দভের মত এবং যে ব্যক্তি তাকে বলেঃ ‘চুপ কর’ তার 
জুমআ'হ্‌ হয় না।”* 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘হে ইয়াহুদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, 
তোমরাই আল্লাহর বন্ধ, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা 
কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও ৷’ অর্থাৎ হে ইয়াহুদীদের দল! যদি তোমাদের 
দাবী এই হয় যে, তোমরা সত্যের উপর রয়েছো আর হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এবং 
তীর সহচরবৃন্দ অসত্যের উপর রয়েছেন তবে তোমরা প্রার্থনা করঃ আমাদের দুই 
দলের মধ্যে যারা অসত্যের উপর রয়েছে তাকে যেন আল্লাহ মৃত্যু দান করেন। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘কিন্তু তাদের হস্ত যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার 
কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না!” অর্থাৎ যারা যে কুফরী, যুল্ম ও পাপের 
কাজ করেছে সেই কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না । 

আল্লাহ তা‘আলা যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত । 

সূরায়ে বাকারার নিম্নের আয়াতগুলোর তাফসীরে ইয়াহুদীদের সাথে 
মুবাহালার পূর্ণ বর্ণনা গত হয়েছেঃ “বলঃ যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান 
অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যেই হয় তবে তোমরা মুত্যু 
কামনা কর- যদি সত্যবাদী হও। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্যে তারা কখনো 
ওটা কামনা করবে না এবং আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে অবহিত ৷ তুমি অবশ্যই 
তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমনকি মুশরিকদের অপেক্ষা অধিক 
লোভী দেখতে পাবে। তাদের প্রত্যেকে সহস্ু বছর বাচার আকাঙ্কা করে। কিন্তু 
দীৰ্ঘায়ু তাদেরকে শাস্তি হতে দূরে রাখতে পারবে না । তারা যা করে আল্লাহ ওর 
দৃষ্টা ৷” সূরায়ে আলে ইমরানের নিম্নের আয়াতে খৃষ্টানদের সাথে মুবাহালার বর্ণনা 
রয়েছেঃ 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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“তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে 
তাকে বলঃ এসো, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের 
নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে; অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি 
এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দিই আল্লাহর লা’নত ৷” আর মুশরিকদের সাথে 
মুবাহালার বর্ণনা রয়েছে সূরায়ে মারইয়ামের নিম্নের আয়াতে “বলঃ যারা 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ জেহেল (আল্লাহ 
তা'আলা তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন!) বলেঃ “আমি যদি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে 
কা’বার নিকট দেখতে পাই তবে অবশ্যই তার গর্দান পরিমাপ করবো।” 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেনঃ “যদি সে এরূপ 
করতো তবে অবশ্যই ফেরেশতাগণ জনগণের চোখের সামনে তাকে পাকড়াও 
যেতো এবং জাহান্নামে তাদের জায়গা দেখে নিতো । আর আল্লাহর সাথে যারা 
মুবাহালা করতে চেয়েছিল তারা যদি মুবাহালার জন্যে বের হতো তবে অবশ্যই 
তারা এমন অবস্থায় ফিরে আসতো যে, তাদের পরিবারবর্গ এবং মাল-ধন তারা 
পেতোনা ৷” 


আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার উক্তিঃ ‘বলঃ (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তোমরা যে 
মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই । অতঃপর 
তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং 
তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে ৷’ যেমন সূরায়ে নিসার মধ্যে 
আল্লাহ তা'আলার উক্তি রয়েছেঃ f be 
AA 2 2 3283/7837 72 12 9p 99337 7 72/ 
BEE BS A SANS Co 
অর্থাৎ “তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, 
সুউচ্চ ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও ৷” 
তিবরানী (রঃ)-এর মু’জাম গ্রন্থে হযরত সমরা’ (রাঃ) হতে একটি মারফ’ 
হাদীস বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি মৃত্যু হতে পলায়ন করে তার দৃষ্টান্ত হলো এ 
খেঁকশিয়াল যার কাছে ভূমি তার প্রদত্ত ঝণ চায়। তখন সে দ্রুত বেগে পালাতে 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) 
এবং ইমাম নাসাঈও (TQS HEAE.Wordpress.com 
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শুরু করে। শেষে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তার গর্তে ঢুকে পড়ে । তখন ভূমি 
তাকে বলেঃ “হে খেঁকশিয়াল! আমাকে আমার ঝণ দিয়ে দাও ৷” একথা শুনে সে 
পুনরায় লেজগুটিয়ে ভীষণ বেগে দৌড়াতে শুরু করে। অবশেষে তার গর্দান ভেঙ্গে 
' যায় এবং সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়৷” 


৯। হে মুমিনগণ! জুমআ’হ্র দিনে 
যখন নামাযের জন্যে আহ্বান 7 9, 47 ৫ 
করা হয় তখন তোমরা $2! ৩৬৫ ৮ 
আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও CA ECE 
এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, 922 » 18492722) 9-2 
এটাই তোমাদের জন্যে শ্রেয় 5 ৩ == ১১১ 2! 
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যদি তোমরা উপলব্ধি কর ৷ SHAPE 


১০ । নামায সমাপ্ত হলে তোমরা {1414 59-0. 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং 971/০9 ET 


এ 
ENS 


আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে 3 EDS 
ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ 1/3 ADIL 


ৰদে 7527) 72,9 


AY 97 
S25 Bll onl el -A 


করবে যাতে তোমরা সফলকাম A302 A 
* 8 “S 
হও । el Ed " 


12% শব্দটি ॥% শব্দ হতে বের করা হয়েছে, কারণ এই যে, এই দিনে 
মুসলমানরা বড় বড় মসজিদে ইবাদতের জন্যে জমা বা একত্রিত হয়ে থাকে । 
আর এটিও একটি কারণ যে, এই দিনে সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টি-কার্য পূর্ণ 
হয়েছিল ছয় দিনে সারা জগত বানানো হয়৷ ষষ্ঠ দিন ছিল জুমআর দিন। এই 
দিনেই হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এই দিনেই জান্নাতে তাঁর 
অবস্থান ঘটে এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়। এই 
দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এই দিনের মধ্যে এমন একটি সময় রয়েছে যে, 
এ সময়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট যা যাজ্ঞ্া করা হয় তা-ই তিনি দান করে 
থাকেন । 


হযরত সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাঁকে বলেনঃ 
“হে সালমান (রাঃ)! জুমআ’হ্র দিন কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আল্লাহ্‌ এবং 
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তাঁর রাসুলই (সঃ) ভাল জানেন” তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “জমুআ'হ্র 
দিন এমন এক দিন যে, এ দিনে তোমাদের পিতা-মাতাকে (হযরত আদম আঃ 
ও হযরত হাওয়া আঃ কে) আল্লাহ একত্রিত করেন ।” অথবা বলেনঃ “তোমাদের 
পিতাকে (হযরত আদমকে আঃ) জমা করেন।”? 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে (মাওকুফরূপেও) অনুরূপ বর্ণিত আছে। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

প্রাচীন অভিধানে এটাকে ইয়াওমুল আরূবাহ বলা হতো । পূর্ববর্তী 
উন্মতদেরকেও প্রতি সাতদিনে একটি দিন দেয়া হয়েছিল । কিন্তু জুমআর দিনের 
হিদায়াত তারা লাভ করেনি । ইয়াহুদীরা শনিবারকে পছন্দ করে যেদিন মাখলূকের 
সৃষ্টি কার্য শুরুই হয়নি। নাসারাগণ রবিবারকে পছন্দ করে যেই দিন মাখলূক 
সৃষ্টির সূচনা হয়। আর এই উম্মতের জন্যে আল্লাহ তা'আলা জুমআ'হ্‌কে পছন্দ 
করেছেন যেই দিন তিনি মাখলুকের সৃষ্টিকার্য পরিপূর্ণ করেছেন। যেমন সহীহ 
বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষে আগমনকারী, আর 
কিয়ামতের দিন আমরা সর্বাগ্রে হবো। যাদেরকে আমাদের পূর্বে (আসমানী) 
কিতাব দেয়া হয় তারা এ দিনের ব্যাপারে মতভেদ করে। আল্লাহ তা'আলা 
আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারেও তারা আমাদের 
পিছনে রয়েছে। ইয়াহুদীরা আগামী কাল এবং খৃষ্টানরা আগামী কালের পরের 
দিন।” এটা সহীহ বুখারীর শব্দ আর সহীহ মুসলিমের শব্দ হলোঃ আল্লাহ 
তা'আলা জুমআ’হ্‌ হতে ভ্ৰষ্ট করেছেন আমাদের পূর্ববর্তদেরকে ৷ ইয়াহুদীদের 
জন্যে ছিল শনিবার এবং খৃষ্টানদের জন্যে ছিল রবিবার। অতঃপর আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আনয়ন করেন এবং জুমআ'’হ্র জন্যে 
আমাদেরকে হিদায়াত দান করেন । সুতরাং তিনি রেখেছেন শুক্রবার, শনিবার ও 
রবিবার । এভাবে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কিয়ামতের দিন আমাদের পিছনে থাকবে। 
মাখলূকের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের ব্যাপারে ফায়সালা করা হবে” 


এখানে আল্লাহ তা‘আলা জুমআ’হ্র দিন স্বীয় মুসলিম বান্দাদেরকে তার 
ইবাদতের জন্যে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন ।/,১ দ্বারা এখানে দৌড়ানো 
উদ্দেশ্য নয়, বরং ভাবার্থ হচ্ছেঃ তোমরা আল্লাহর যিকর অর্থাৎ নামাযের উদ্দেশ্যে 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে সন. 
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বেরিয়ে পড়, কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে মসজিদ পানে অগ্রসর হও । যেমন মহান 
আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ 


(s 387/87 A337 dd NLL N77 L/L 377 


4 23 ee Ge EY SU ns 

অর্থাৎ “মুমিন অবস্থায় যে আখিরাতের কামনা করে এবং ওর জন্যে চেষ্টা 
সাধনা করে।” (১৭৪ ১৯) 

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাঃ)-এর কিরআত |, এর স্থলে 1/0 রয়েছে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় 
যে, নামাযের জন্যে দৌড়িয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ৷ 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা ইকামত শুনলে নামাযের জন্যে ধীরে সুস্থে 
যাবে, দৌড়াবে না । নামাযের যে অংশ (জামাআতের সাথে) পাবে তা পড়ে নিবে 
এবং যা ছুটে যাবে তা পুরো করবে ।” অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, 
একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে ছিলেন এমতাবস্থায় তিনি দরযার কাছে 
জনগণের পায়ের জোর শব্দ শুনতে পান। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 
“ব্যাপার কি?” সাহাবীগণ উত্তরে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা 
তাড়াতাড়ি করে নামাযে শরীক হয়েছি ।” তখন তিনি বললেনঃ “না, না, এরূপ 
করো না। ধীরে সুস্থে নামাযে আসবে ৷ যা পাবে পড়বে এবং যা ছুটে যাবে তা 
পুরো করে নিবে” হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ “আল্লাহর শপথ! এখানে 
এ হুকুম কখনো নয় যে, মানুষ নামাযের জন্যে দৌড়িয়ে আসবে। এটা তো 
নিষেধ ৷ বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো অত্যন্ত আগ্রহ, মনোযোগ ও বিনয়ের সাথে 
নামায পড়া । হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ স্বীয় মন ও 
আমল দ্বারা চেষ্টা কর। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ (০414 অর্থাৎ 
“যখন তিনি (হযরত ইসমাঈল আঃ) এমন বয়সে পদার্পণ করলেন যে, তার 
সাথে (হযরত ইবরাহীম আঃ এর সাথে) চলাফেরা করতে সক্ষম হলেন ।”(৩৭৪$ 
১০২) জুমআ’হ্র নামাযের জন্যে আগমনকারীর জুমআ'’হ্র পূর্বে গোসল করা 
উচিত ৷ 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের কেউ যখন জুমআ'হ্র 
জন্যে আসবে তখন যেন সে গোসল করে নেয়। এ দু’ গ্রন্থেই হযরত আবু সাঈদ 
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(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জুমআর দিন প্রত্যেক 
মুসলমানের উপর গোসল ওয়াজিব ৷” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহর হক এই যে, সে প্রতি সাত দিনে এক দিন 
গোসল করবে, যাতে সে তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে।”? 

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে প্রতি সাত দিনে একদিন গোসল রয়েছে এবং তা 
হলো জুমআর দিন।”২ 

হযরত আউস ইবনে আউস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “যে ব্যক্তি জুমআ'’হ্র দিন ভালভাবে 
গোসল করে এবং সকালেই মসজিদ পানে রওয়ানা হয়ে যায়, পায়ে হেঁটে যায়, 
সওয়ার হয় না, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে মনোযোগের সাথে খুৎবাহ শুনে 
এবং বাজে কথা বলে না, সে প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে সারা বছরের রোযা ও 
সারা বছরের কিয়ামের (রাত্রে দাড়িয়ে ইবাদত করার) পুণ্য লাভ করে।”* 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“জুমআ'’হ্র দিন যে ব্যক্তি নাপাক অবস্থার গোসলের ন্যায় গোসল করে আওয়াল 
বা প্রথম সময়ে মসজিদে গেল সে যেন একটা উট কুরবানী করলো, যে দ্বিতীয় 
সময়ে হাযির হলো সে যেন একটা গরু কুরবানী করলো, যে তৃতীয় সময়ে 
পৌঁছলো সে একটা মেষ কুরবানী করার সওয়াব পেলো, যে হাযির হলো চতুর্থ 
ওয়াক্তে সে যেন সাদকাহ করলো একটা মোরগ এবং যে হাযির হলো পঞ্চম 
ওয়াক্তে, একটা ডিম আল্লাহর পথে সাদকাহ করার মত পুণ্য সে লাভ করলো। 
অতঃপর যখন ইমাম (খুৎবাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে) বের হয় তখন ফেরেশতামণ্ডলী 
হাযির হয়ে যিক্র শুনতে থাকেন ।”8 

জুমআ’হ্র দিন স্বীয় সাধ্য অনুযায়ী ভাল পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, 
মিসওয়াক করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র হয়ে জুমআ’হ্র নামাযের 
জন্যে আসা উচিত । একটি হাদীসে গোসলের বর্ণনার সাথে সাথেই মিসওয়াক 
করা ও সুগন্ধি ব্যবহারের বর্ণনাও রয়েছে। 
১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম হিব্বান (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা 

করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি আহলে সুনানে আরবাআহ ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম 

তিরমিযী (রঃ) এটাকে খুবই উত্তম বলেছেন । 
8. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “যে ব্যক্তি জুমআ’হ্র দিন গোসল করে ও স্বীয় 
পরিবারের লোকদেরকে সুগন্ধি মাখায় যদি থাকে, অতঃপর ভাল কাপড় পরিধান 
করে মসজিদে আসে ও ইচ্ছা হলে কিছু নফল নামায পড়ে নেয় এবং কাউকেও 
কষ্ট দেয় না (অর্থাৎ কারো ঘাড়ের উপর দিয়ে যায় না ও কোন উপবিষ্ট লোককে 
উঠায় না), অতঃপর ইমাম এসে খুৎবাহ শুরু করলে নীরবে তা শুনতে থাকে, 
তার এই জুমআ’হ্‌ হতে পরবর্তী জুমআ'’হ্‌ পর্যন্ত যত পাপ হয় সবই কাফফারা বা 
মাফ হয়ে যায়”? 

সুনানে আবূ দাউদে ও সুনানে ইবনে মাজা হতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিম্বরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে 
শুনেছেনঃ “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দৈনন্দিনের পরিশ্রমের কাপড় ছাড়া দু'টি 
কাপড় ক্রয় করে নিয়ে জুমআ’হ্র নামাযের জন্যে খাস বা নির্দিষ্ট করে রাখে 
তবে ক্ষতি কি?” একথা তিনি এঁ সময় বলেন যখন দেখেন যে, জনগণ সাধারণ 
কাপড় পরিধান করে রয়েছে। তাই তিনি বলেন যে, শক্তি থাকলে কেন এরূপ 
করবে না? 

এ আয়াতে যে আযানের বর্ণনা রয়েছে ওর দ্বার এ আযান উদ্দেশ্য যা 
ইমামের মিম্বরের উপর বসার পর দেয়া হয়। নবী (সঃ)-এর যুগে এ আযান 
ছিল । যখন নবী (সঃ) বাড়ী হতে বেরিয়ে এসে মিম্বরে উপবেশন করতেন তখন 
তার সামনে এই আযান দেয়া হতো । এর পূর্ববর্তী আযান নবী (সঃ)-এর যুগে 
ছিল না। আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রাঃ) শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে 
এই আযান চালু করেন। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, নবী (সঃ), হযরত 
আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ)-এর যুগে জুমুআ’হ্র আযান শুধু এ 
সময় হতো যখন ইমাম খুৎ্বাহ দেয়ার জন্যে মিম্বরে বসতেন । হযরত উসমান 
(রাঃ)-এর যুগে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলো তখন তিনি এই দ্বিতীয় আযান 
একটি পৃথক স্থানের উপর বলিয়ে নেন। এঁ স্থানটির নাম ছিল যাওরা, মসজিদের 
নিকটবর্তী সর্বাপেক্ষা উঁচু জায়গা এটাই ছিল। 


হযরত মাকহুল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ইমাম জুমআ'হ্র খুৎ্বার 
জন্যে বেরিয়ে আসতেন তখনই শুধু মুআেযযিন আযান দিতেন। এর পর শুধু 
তাকবীর দেয়া হতো এবং মুসন্লীগণ নামাযে দাড়িয়ে যেতেন। এই সময়েই 
ক্ৰয়-বিক্ৰয় হারাম হয়ে যায়। হযরত উসমান (রাঃ) শুধু লোক জমা করবার 
জন্যেই প্রথম আযান চালু করেন। 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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জুমআ’হ্‌য় হাযির হওয়ার হুকুম শুধু আযাদ-পুরুষদের উপর রয়েছে। নারী, 
গোলাম ও শিশুদের উপর এ হুকুম নেই । রুগু, মুসাফির এবং অন্যান্য মাযুর 
ব্যক্তিদের উপরও এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। যেমন ফুরূর কিতাব সমূহের মধ্যে এর 
প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘তোমরা ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর ৷’ অর্থাৎ 
বেচা-কেনা ত্যাগ করে তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও । 


উলামায়ে কিরাম এই ব্যাপারে একমত যে, জুমআ’হ্র দিন যখন আযান হয়ে 
যাবে তখন এর পরে বেচা-কেনা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। তবে দাতা যখন 
দিবে তখন সেটাও শুদ্ধ হবে কি-না এই ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য 
রয়েছে। প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা তো এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, ওটাও শুদ্ধ হবে না। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ বেচা-কেনা ছেড়ে আল্লাহর 
যিকর ও নামাযের দিকে তোমাদের গমন তোমাদের জন্যে শ্রেয় যদি তোমরা 
উপলব্ধি কর । হ্যা, তবে যখন তোমাদের নামায পড়া হয়ে যাবে তখন সেখান 
হতে চলে যাওয়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানে লেগে পড়া তোমাদের জন্যে 
বৈধ। 


আরাক ইবনে মালিক (রাঃ) জুমআ’হ্‌্র নামায হতে ফারেগ হয়ে মসজিদের 
দরযার উপর দাড়িয়ে যেতেন এবং নিম্নের দু‘আটি পাঠ করতেনঃ 
222394 2/7377 Cr GP B2707 22035 2899, 7/7/0279 23//2 ১ - 
SHE snl LS SAS a Clos byes cal sl 
72 27/97/77 2/2 
< 085 5 Sl ad 
অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি ও আপনার হুকুম 
অনুযায়ী এই সমাবেশ হতে উঠে এসেছি (ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি), 
সুতরাং আপনি আমাকে আপনার অনুগ্রহ দান করুন, আপনি তো সর্বোত্তম 
রিযকদাতা ৷”? 
এই আয়াতকে সামনে রেখে পূর্বযুগীয় কয়েকজন মনীষী বলেছেন যে, যে 
ব্যক্তি জুমআর দিন নামাযের পরে ক্রয়-বিক্রয় করে আল্লাহ তা'আলা তাকে সত্তর 
গুণ বেশী বরকত দান করবেন। 


১. এটা ইমাম ইবনু আবি হা’তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মহান আল্লাহর উক্তিঃ নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে 
এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে। অর্থাৎ 
ক্ৰয়-বিক্ৰয়ের অবস্থাতে আল্লাহকে স্মরণ করবে। দুনিয়ার লাভের মধ্যে 
এমনভাবে নিমগু হয়ে পড়বে না যে, পরকালের লাভের কথা একেবারে ভুলে 
যাবে৷ এজন্যেই হাদীসে এসেছেঃ “যে ব্যক্তি কোন বাজারে গিয়ে পাঠ করেঃ 


2/0 wh LLLP 7 I/D 03 I IOLA AI, (3735 GN 


cd le 9 ad LIND LEY ad YLULY 


G37 
- 22 


অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার 
নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা তারই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান ৷” 
আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে এক লক্ষ পুণ্য লিখে নেন এবং এক লক্ষ পাপ ক্ষমা 
করে থাকেন। 


হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, বান্দা তখনই আল্লাহর অধিক যিকরকারী 
হতে পারে যখন সে দাড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থাতেই আল্লাহর যিকর করে। 


১১ । যখন তারা কোন ব্যবসা বা 4; 0 AE bl BN 
চযালতাম় হা দো তর ভারা ৬ ০ 6 


তোমাকে দাড়ানো অবস্থায় EG U8 | 


রেখে ওর দিকে ছুটে যায়। 22/4৫37 ৬ 74 
ll he L 

বলঃ আল্লাহর নিকট যা আছে ? I e ~ 
3s ASIA ন ৬৮ 


তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা EEE LUST EE Ue TO 


অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । আল্লাহ & +2 ge £ 
সর্বশ্রেষ্ঠ রিযকদাতা । 00552 2 


জুমআহ্‌র দিন মদীনায় ব্যবসার মাল আসার কারণে যেসব সাহাবী খুৎ্বাহ 
ছেড়ে দিয়ে উঠে গিয়েছিলেন তাদেরকে এখানে আল্লাহ তা'আলা ধমক দিচ্ছেন 
যে, এই সব লোক যখন কোন ব্যবসা ও খেল-তামাশা দেখে তখন ওদিকে ছুটে 
যায় এবং নবী (সঃ)-কে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছেড়ে দেয়। হযরত মুকাতিল ইবনে 
হিব্বান (রঃ) বলেন যে, ওটা ছিল দাহইয়া ইবনে খালফিয়্যাহ (রাঃ)-এর ব্যবসার 
মাল। তিনি জুমআ'’হ্র দিন ব্যবসার মালসহ মদীনায় আগমন করেন এবং খবর 
প্রচারের উদ্দেশ্যে ঢোল বাজাতে শুরু করেন। তিনি তখন পর্যন্ত মুসলমান হননি। 
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ঢোলের শব্দ শুনে মাত্র কয়েকজন ছাড়া সবাই মসজিদ হতে বেরিয়ে পড়েন । 
মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, মাত্র বারো জন লোক বসে থাকেন এবং বাকী 
সবাই এঁ বাণিজ্যিক কাফেলার দিকে ছুটে যান । এঁ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ 
হয়। মুসনাদে আবু ইয়ালায় হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে যে 
হাদীসটি বর্ণিত আছে তাতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যদি 
তোমরা সবাই চলে যেতে এবং তোমাদের একজনও বাকী না থাকতো তবে যার 
হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! এই উপত্যকা আগুন হয়ে তোমাদের উপর 
পতিত হতো ৷” যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট রয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে 
হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ)-ও ছিলেন। 

এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা গেল যে, জুমআ'’হ্র খুৎবা দাড়িয়ে পড়তে 
হবে ৷ সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির ইবনে সামরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
নবী (সঃ) জুমআ’হ্র দিন দুটি খুৎ্বাহ পাঠ করতেন, মাঝে বসতেন, কুরআন 
কারীম তিলাওয়াত করতেন এবং জনগণকে উপদেশ দিতেন। এখানে একথাটিও 
স্মরণ রাখার বিষয় যে, কারো কারো মতে এটা হলো এ সময়ের ঘটনা যখন নবী 
(সঃ) জুমআ’হ্র নামাযের পরে খুৎবাহ পাঠ করতেন। 

মারাসীলে আবি দাউদে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) খুৎবাহর পূর্বে জুমআ’হ্র 
নামায পড়তেন, যেমন ঈদের নামায পড়া হয়। একদা তিনি খুৎ্বাহ দিচ্ছিলেন 
এমন সময় একটি লোক এসে বললোঃ “দাহিয়্যাহ্‌ খালফিয়্যাহ (রাঃ) ব্যবসার 
মাল নিয়ে এসেছে।” একথা শোনামাত্রই কয়েকজন ছাড়া সবাই উঠে যান। 

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি জনগণকে জানিয়ে দাও 
যে, আখিরাতের সাওয়াব, যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা ক্রয়-বিক্রয় ও 
খেল-তামাশা হতে বহুগুণে উত্তম ৷ আল্লাহর উপর ভরসা করে অনুমতিযুক্ত সময়ে 
যে ব্যক্তি রিযক তলব করবে, আল্লাহ তাকে উত্তমরূপে রিযক দান করবেন । 


সূরা ৪ জুম*আ এর তাফসীর সমাপ্ত 
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সূরা ঃ মুনাফিকুন মাদানী 


(আয়াতঃ ১১, রুকু'ঃ ২) 


দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (গুরু করছি)। 

১। যখন মুনাফিকরা তোমার 
নিকট আসে তখন তারা বলেঃ 
আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর 
রাসূল । আল্লাহ জানেন যে, 
তুমি নিশ্চয়ই তার রাসূল এবং 
আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, 
মূনাফিকরা অবশ্যই 
মিথ্যাবাদী । 


২। তারা তাদের শপথগুলোকে 
ঢালরূপে ব্যবহার করে, আর 
তারা আল্লাহর পথ হতে 
মানুষকে নিবৃত্ত করে । তারা যা 
করছে তা কত মন্দ! 

৩। এটা এই জন্যে যে, তারা 
ঈমান আনবার পর কুফরী 
মোহর করে দেয়া হয়েছে, 
পরিণামে তারা বোধশক্তি 
হারিয়ে ফেলেছে । | 

8৪। তুমি যখন তাদের দিকে 
তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি 
তোমার নিকট প্রীতিকর মনে 
হয় এবং তারা যখন কথা বলে 
তখন তুমি সাগ্রহে তাদের কথা 
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" শ্রবণ কর যদিও তারা দেয়ালে YS, 7 731/929, ,33723/ 
“ঠকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ; TA Td dU 
তাক্লা যে কোন শোরগোলকে 3 \ 2977) bys, 17 L719 29 
মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে । alls “৬ Ale 
তারাই শত্রু, অতএব তাদের BSA 
সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ 05S sl 
তাদেরকে ধংস করুন! বিভ্রান্ত 

হয়ে তারা কোথায় চলেছে? 


আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, যখন 
তারা নবী (সঃ)-এর নিকট আসে তখন শপথ করে করে ইসলাম প্রকাশ করে 
এবং তার রিসালাত স্বীকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তর ইসলাম হতে 
বনু দূরে রয়েছে্‌। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর নবী এবং মুনাফিকদের 
উক্তিও এটাই ' কিন্তু তাদের অন্তরে এর কোন ক্রিয়া নেই । সুতরাং তারা 
মিথ্যাবাদী । 

মহান আল্লাহ্‌ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ এই মুনাফিকরা 
তোমার কাছে এসে কসমখয়ে খেয়ে তোমার রিসালাতের স্বীকারোক্তি করে। 
কিন্তু তুমি বিশ্বাস রেন্রখে“ যে, তাদের এই কসমের কোনই মূল্য নেই । এটা 
তাদের মিথ্যাকে সত্য বানাবার একটা মাধ্যম মাত্র । 

এর দ্বারা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো এই যে, মুমিনগণ যেন তাদের হতে 
সতর্ক থাকে৷৷ তারা যেন এই মুনাফিকদেরকে খাটি মুমিন মনে করে তাদের 
কোন কাজে তানের “অনুসরণ না করে। কেননা, ত তারা ইসলামের নামে কুফরী 
করিয়ে ফেলবে । তারা আল্লাহর পথ হতে বনু দূরে রয়েছে এবং তাদের আমল 
অতি জঘন্য । 

"ঘহহাক (রাঃ)-এর কিরআতে oll অর্থাৎ ১4% তে যের দিয়ে রয়েছে। 
তৎনন ভাবার্থ হবেঃ তারা তাদের বাহ্যিক স্বীকারোক্তিকে নিজেদের জীবন রক্ষার 
মা ধ্যম বানিয়ে নিয়েছে যে, তারা হত্যা ও কুফরীর হুকুম হতে দুনিয়ায় বেঁচে 
য'বে। তাদের অন্তরে নিফাক স্থান করে নিয়েছে। তাই তারা ঈমান হতে ফিরে 
চিয়ে কুফরীর দিকে এবং হিদায়াত হতে সরে গিয়ে গুমরাহীর দিকে চলে 
“বসেছে এখন তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে যে 
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বোধশক্তি ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। বাহ্যতঃ তো তারা মুখে মিষ্টি কথা বলে এবং 
তারা বেশ বাকপটু । কিন্তু তাদের অন্তর কালিমাময় । 


আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই 
বিরুদ্ধে ৷’ অর্থাৎ যখনই কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তখন তারা ধারণা করে নেয় 
যে, তাদের উপর হয়তো তা আপতিত হচ্ছে। তাই তারা মৃত্যুর ভয়ে হা-হুতাশ 
করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 


E) Tene ASA 7139/13, 37,7 22/7 LSA 
sl re! 55 Lk rial Si’ (Ee 
eis ue dl SAL OOS 0. TE 
EEE AE RCTS ISG TUR sl 
অর্থাৎ “তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতা বশতঃ (যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য 
করার ব্যাপারে মুনাফিকরা কৃপণতা প্রকাশ করেছিল), যখন বিপদ আসে তখন 
তুমি দেখবে, মৃত্যু ভয়ে মু্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উলটিয়ে তার' তোমার দিকে 
তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা ধনের লালসায় 
তোমাদেরকে তীক্ষু ভাষায় বিদ্ধ করে। তারা ঈমান আনেনি, এই জন্যে আল্লাহ্‌ 
তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন, আর আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ ।” (৩৩৪ ১৯) 


এ জন্যেই আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে 
তোমরা সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় 
চলেছে? 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“মুনাফিকদের বন্ু নিদর্শন রয়েছে যেগুলো দ্বারা তাদেরকে চেনা যায় । তাদের 
সালাম হলো লা’নত, তাদের খাদ্য হলো লুঠতরাজ, তাদের গানীমাত হলো 
হারাম ও খিয়ানত, তারা মসজিদের নিকটবর্তী হওয়াকে অপছন্দ করে, নামাযের 
জন্যে তারা শেষ সময়ে এসে থাকে, তারা অহংকারী ও আত্মগবী হয় এবং তারা 
নমতা ও বিনয় প্রকাশ হতে বঞ্চিত থাকে তারা নিজেরাও ভাল কাজ করে না 
এবং অন্যদেরকেও ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে না । তারা রাত্রে খড়ি 
এবং দিনে শোরগোলকারী।”’> অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তারা দিনে খুন্ই 
পানাহারকারী হয় এবং রাত্রে শুষ্ক কাঠের মত তারা পড়ে থাকে । 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
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৫। যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ 20/2 
তোমরা এসো, আল্লাহর রাসূল ০ 
(সঃ) তোমাদের জন্যে ক্ষমা Le, EE 


প্রার্থনা করবেন, তখন তারা ন yo cob070 200072099 
মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি ৯৪ ৬৪৭০ 4২) 3 49") 
তাদেরকে দেখতে পাও যে, es 
তারা দ্ভভরে ফিরে যায় । ৰ 


I94/ “ IIA AG 
৬। তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা oil le lm —"\ 
প্রার্থনা কর অথবা না কর, ০ 5১৯৫/2 /*-*// 
উভয়ই তাদের জন্যে সমান। “* TOE 


22/2? LAY L972 


আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা SAE FS all 
করবেন না । আল্লাহ পাপাচারী J Po 
সম্পদায়কে সৎপথে পরিচালিত SUL 
করেন না। 


22 127731939703 32 AS 
৭। তারাই বলেঃ আল্লাহর রাসূল EE OAR SH 
(সঃ)-এর সহচরদের জন্যে SN 2 
ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা 
সরে পড়ে । আকাশমণ্ডলী ও Srl lS leaky 
পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার তো ৰ N32 Zs ey 
আল্লাহরই । কিনু মুনাফিকরা * ০১54, ১১, 
তাবুঝেনা। SAH 
৮। তারা বলেঃ আমরা মদীনায় (2/7 Ty 337439227 
প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে all Hl aay of 00) ~A 
S. [] EL 23 27/3/2328, 
প্রবল দুূর্বলকে বহিষ্কার RAE ss 2 a2 
করবেই । কিন্তু শক্তি তো 4/5," , 
আল্লাহরই আর তার রাসূল EEN SOL EA aA 
(সঃ) ও মুমিনদের । কিন্তু E2340 43 97 93 A 
মুনাফিকরা এটা জানে না। 04d Y oil 05); 
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আল্লাহ তা‘আলা অভিশপ্ত মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেনঃ 
তাদের কৃত পাপের ব্যাপারে খাঁটি মুসলমানরা যখন তাদেরকে বলেঃ এসো, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদেক্ন পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা 
গর্বভরে মাথা দুলিয়ে থাকে। এভাবে তারা বিমুখ হয়ে যায় । এর প্রতিফল হলো 
এই যে, তাদের জন্যে ক্ষমার দরযা বন্ধ । তাদের জন্যে নবী (সঃ)-এর ক্ষমা 
প্রার্থনা তাদের কোনই উপকারে আসবে না । আল্লাহ পাপাচারী সম্পৃদায়কে 
“সৎপথে পরিচালিত করেন না। সূরায়ে বারাআাতে এই বিষয়েই আয়াত গত 
- - হয়েছে এবং সেখানে এর তাফসীর এবং সাথে সাথে এই সম্প্কীয় হাদীসসমুঁহও 
বর্ণিত হয়েছে 
মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে যে, মুনাফিক সুফইয়ান তার 
মুখখানা ডান দিকে ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং ক্রোধ ও গর্বের সাথে বাকা চোখে 
তাকাচ্ছিল। ওরই বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে। এগুলো সবই আবদুল্লাহ ইবনে 
উবাই ইবনে সালুল সম্পর্কে বর্ণনা, এরূপ মন্তব্য করেছেন পূর্বযুগীয় অধিকাংশ 
গুরুজন। যেমন এটা সত্বরই আসছে ইনশাআল্লাহ । 
সীরাতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের মধ্যে রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই 
ইবনে সালূল তার কওমের মধ্যে এক বড় সন্তান্ত ব্যক্তি ছিল । জুমআর দিন নবী 
(সঃ) যখন খুৎবাহ দেয়ার জন্যে দাড়াতেন তখন সে দাড়িয়ে গিয়ে বলতোঃ “হে 
জনমণ্ডলী! ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল (সঃ) । ইনি তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান 
রয়েছেন। এঁরই কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন। 
সুতরাং তাকে সাহায্য করা এখন তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাড়িয়েছে। 
তোমরা তাকে সম্মান করবে ও মর্যাদা দিবে এবং তিনি যা কিছু বলবেন সবই 
মেনে চলবে” এ কথা বলে সে বসে পড়তো । উহুদের যুদ্ধে তার কপটতা 
প্রকাশ পেয়ে যায়। সেখান হতে সে প্রকাশ্যভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
অবাধ্যাচরণ করে এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে মদীনায় ফিরে আসে । যুদ্ধ শেষে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় ফিরে আসেন এবং জুমআর দিনে মিম্বরের উপর 
উপবিষ্ট হন তখন অভ্যাসমত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সেদিনও দাড়িয়ে যায় এবং 
সে কথা বলতে যাবে এমতাবস্থায় কয়েক জন সাহাবী এদিক ওদিক দাড়িয়ে যান 
এবং তার কাপড় ধরে নিয়ে বলে ওঠেনঃ “ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই বসে যা। 
এখন তোর কথা বলার মুখ নেই । তুই যা কিছু করেছিস তা আর কারো কাছে 
গোপন নেই । তোর আর এ যোগ্যতা নেই যে, মন যা চাইবে তাই বলবি ।” সে 
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তখন অসন্তুষ্ট হয়ে জনগণের ঘাড়ের উপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল । সে বলতে 
বলতে গেলঃ “আমি কি কোন মন্দ কথা বলার জন্যে দাড়িয়েছিলাম? আমি তো 
কয়েক জন আনসারীর সাথে তার সাক্ষাৎ হলো । তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“ব্যাপার কি?” উত্তরে সে বললঃ “আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাজকে দৃঢ় করার 
উদ্দেশ্যেই দাঁড়িয়েছিলাম এমন সময় কয়েকজন সাহাবী আমার উপর লাফিয়ে 
পড়ে আমাকে টানা-হেঁচড়া করতে শুরু করে এবং আমাকে ধমকাতে থাকে । 
তাদের ধারণায় আমি যেন কোন মন্দ কথা বলার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। অথচ 
আমার উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, আমি তাঁর কথা ও কাজেরই পৃষ্টপোষকতা 
করবো।” একথা শুনে এ আনসারীগণ বললেনঃ “ভাল কথা, তুমি ফিরে চল। 
আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নিকট আবেদন জানাবো যে, তিনি যেন তোমার 
জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।” সে তখন বললোঃ “আমার এর কোন প্রয়োজন 
নেই।" 

₹হযরতক্লাতাদাহু (রঃ) ও হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আব্দুল্লাহ্‌ 
ইবনে উবাই এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি ছিল এই যে, তারই কওমের 
একজন যুবক মুসলমান তার.এ ধরনের কযিকলাপের কথা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর 
নিকট পৌছিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাকে ডাকিয়ে নেন। সে সরাসরি 
অস্বীকার করে। সে মিথ্যা শপথও করে। তখন আনসারীগণ এঁ সাহাবীকে 
তিরস্কার এবং শাসন-গর্জন ক্ষরেন্ন ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেন। এঁ সময় এই 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকের মিথ্যা শৃপথের 
এবং যুবক সাহাবীটির সত্যবাদীতার বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর এ মুনাফিককে 
বলা হয়ঃ “চলো, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মাধ্যমে তোমার পাপের জন্যে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিয়ে নাও।” তখন সে অস্বীকার করে এবং মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে 
যায়। 

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) 
কোন মনযিলে অবতরণ করলে সেখানে নামায না পড়া পর্যন্ত যাত্রা শুরু করতেন 
না৷ তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) খবর পেলেন যে, আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই 
বলছেঃ “আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল ও সন্মানীরা দুর্বল ও 
লাঞ্চিতদেরকে বহিষ্কার করবেই ।” অর্থাৎ আমরা এই দুর্বল ও মর্যাদাহীন 
মুহাজিরদেরকে আমাদের শহর মদীনা হতে বের করে দিবো। একথা শুনে 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) দিনের শেষ ভাগে অবতরণের পূর্বেই যাত্রা শুরু করে দেন। 
আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইকে বলা হয়ঃ ‘ ‘রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে 
তোমার SS তম্য ক্ষমা প্রার্থনা কর ৷” তখন আল্লাহ তা' আলা he Ib 


732 \22 220247 Wb III 13/337 37 37387, 


১%! হতে fl eld Bes SO his Gee ১, পৰ্যন্ত 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।? 
এই ঘটনায় হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে হিব্বান (রঃ), হযরত 
আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আবি বকর (রঃ) এবং হযরত আসিম ইবনে উমার ইবনে 
কাতাদাহ্‌ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই যুদ্ধস্থলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এক 
জায়গায় অবস্থান করছিলেন। তথায় পানির জায়গার উপর যে জনসমাবেশ ছিল 
ওর মধ্যে হযরত জাহ্‌জাহ ইবনে সাঈদ গিফারী (রঃ) ও হযরত সিনান ইবনে 
ইয়াযীদ (রাঃ)-এর মাঝে কিছু ঝগড়া হয়ে যায় । হযরত জাহ্‌জাহ্‌ (রাঃ) হযরত 
উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর একজন কর্মচারী ছিলেন। ঝগড়া চরম আকার 
ধারণ করে। হযরত সিনান (রাঃ) সাহায্যের জন্যে আনসারদেরকে আহবান 
করেন এবং হযরত জাহ্‌জাহ্‌ (রাঃ) আহ্বান করেন মুহাজিরদেরকে ৷ এঁ সময় - 
হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) প্রমুখ আনসারদের একটি দল আব্দুল্লাহ্‌ 
ইবনে উবাই এর পাশে উববিষ্ট ছিলেন। এই ফরিয়াদ শুনে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই 
বলতে শুরু করেঃ “আমাদের শহরেই এ লোকগুলো আমাদের উপর আক্রমণ 
শুরু করে দিলো? আমাদের ও এই কুরায়েশদের দৃষ্টান্ত ওটাই যাকে একজন 
বলেছে- স্বীয় কুকুরকে তুমি মোটা-তাজা কর যাতে সে তোমাকেই কামড় 
দেয় ৷’ আল্লাহ্র শপথ! আমরা মদীনায় ফিরে গেলে তথা হতে প্রবল দুর্বলকে 
বহিষ্কার করবেই ।” অতঃপর সে তার পাশে উপবিষ্ট লোকদেরকে সম্বোধন করে 
বলতে শুরু করলোঃ “সব বিপদ তোমরা নিজেরাই নিজেদের হাতে টেনে 
এনেছো। তোমরা এই মুহাজিরদেরকে তোমাদের শহরে জায়গা দিয়েছো এবং 
নিজেদের সম্পদের অধর্তশ দান করেছো । এখনো যদি তোমরা তাদেরকে আর্থিক 
সাহায্য না কর তবে তারা সংকটে পড়ে মদীনা হতে বেরিয়ে যাবে।” হযরত 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ ইবনে সীরীন 
পর্যন্ত তো সঠিক বটে, কিন্তু এটা তাবুকের ঘটনা একথা বলার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার 
অবকাশ রয়েছে, এমনকি এটা সঠিক কথাই নয়। কেননা, তাবুকের যুদ্ধে তো আব্দুল্লাহ্‌ 
ইবনে উবাই হাযিরই ছিল না, বরং সে তার একটি দল নিয়ে ফিরে গিয়েছিল কুতুবে 
মাগাযী ও সিয়ারের লেখকগণ এ মন্তব্য করেছেন যে, এ মুরীসী যুদ্ধের ঘটনা এবং ??? 
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যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) এসব কথাই শুনলেন । এঁ সময় তিনি অল্প বয়ঙ্ক 
ছিলেন। তিনি সরাসরি নবী (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা 
করলেন। এঁ সময় তাঁর নিকট হযরত উমার ইবনে খাত্তাবও (রাঃ) উপবিষ্ট 
ছিলেন। রাগাধ্বিত হয়ে তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (রঃ)! আমাকে নির্দেশ 
দিন, আমি তার গদনি উড়িয়ে দিই ৷” তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (রাঃ) তাঁকে 
বললেনঃ “এ কাজ করলে এটা প্রচারিত হয়ে পড়বে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) 
নিজের সঙ্গী-সাথীদেরকেও হত্যা করে থাকেন। এটা ঠিক হবে না৷ যাও, 
লোকদেরকে যাত্রা শুরু করার হুকুম দিয়ে দাও ৷” আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই যখন এ 
খবর পেলো যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তার কথা জেনে ফেলেছেন তখন সে 
ভীত-সন্তস্ত হয়ে পড়লো এবং তাঁর দরবারে হাযির হয়ে ওযর-আপত্তি, 
হীলা-বাহানা করতে লাগলো এবং কথা পাল্টাতে শুরু করলো । আর শপথ করে 
বলতে লাগলো যে, সে এরূপ কথা কখনো বলেনি । এই লোকটি তার 
সম্পৃদায়ের মধ্যে খুবই মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী ছিল। তাছাড়া লোকেরাও বলতে 
লাগলোঃ “হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! সম্ভবতঃ এই বালকটিই ভুল বলেছে। সে 
হয়তো ধারণা করেছে, প্রকৃত ঘটনা হয়তো এটা নয়।” রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সময়ের 
পূর্বেই এখান হতে তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিলেন। পৃথে হযরত 
উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ) তার সাথে মিলিত হন এবং তার নবুওয়াতের 
যথাযোগ্য আদবের সাথে তাঁকে সালাম করেন । অতঃপর আরয করেনঃ “হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! আজ যে সময়ের পূর্বেই যাত্রা শুরু করেছেন, ব্যাপার 
কি?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাঁকে বলেনঃ “তোমার কি জানা নেই যে, 
তোমাদের সঙ্গী আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই বলেছেঃ “মদীনায় পৌঁছে আমরা সম্মানিত 
ব্যক্তিরা লাঞ্চিত ব্যক্তিদেরকে অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে বহিষ্কার করে দিবো?” তখন 
হযরত উসায়েদ (রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! সন্মানিত তো 
আপনিই, আর লাঞ্চিত হলো তো সেই । আপনি তার কথাকে মোটেই পরোয়া 
করবেন না । আসলে মদীনায় আপনার আগমনে সে ক্রোধে ও হিংসায় জ্বলে পুড়ে 
মরছে । মদীনাবাসীরা তাকে নেতা নির্বরচন করার উপর একমত্যে পৌছেছিল 
এবং তার মাথার মুকুটও তৈরী হচ্ছিল । এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ রাব্বুল আ’লামীন 
আপনাকে এখানে আনিয়েছেন এবং রাজত্ব তার হাত হতে ছুটে গেছে। কাজেই 
আপনার উপর সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে। হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! চলতে 
থাকুন” তারা দুপুরেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। সন্ধ্যা হলো, রাত্রি হলো, সকাল 
হলো, এমনকি রোৌদ্রের প্রখরতা এসে গেলে তিনি শিবির স্থাপন করলেন, যাতে 
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জনগণ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই-এর এ কথায় মুষড়ে না পড়ে । জনগণের ক্লান্তি ও 
রাত্রি জাগরণ ছিল বলে অবতরণ করা মাত্রই সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। আর এদিকে 


এই সূরায়ে মুনাফিকূন অবতীর্ণ হয়ে গেল।* 

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমরা 
এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম । একজন মুহাজির একজন 
আনসারকে পাথর মেরে দেন। এটাকে কেন্দ্র করে কথা বেড়ে চলে এবং উভয়েই - 
নিজ নিজ দলের নিকট ফরিয়াদ জানান এবং তাঁদেরকে আহ্বান করেন। এতে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং বলেনঃ “একি অজ্ঞতার যুগের 
কাজ-কারবার শুরু করলে তোমরা? এই বেদুঈনী অভ্যাস পরিত্যাগ কর।” 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বলতে লাগলোঃ “এখন মুহাজিরগণ এরূপ 
করতে শুরু করলো? আল্লাহর কসম! মদীনায় পৌঁছেই আমরা সন্মানীরা এই 
লাঞ্ছিতদেরকে মদীনা হতে বের করে দিবো।” এঁ সময় মদীনায় আনসারদের 
ংখ্যা মুহাজিরদের অপেক্ষা বহু গুণে বেশী ছিল । তবে পরবর্তীতে মুহাজিরদের 
ংখ্যা অনেক হয়ে যায়। হযরত উমার (রাঃ) যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর 
এ কথা শুনতে পেলেন তখন তিনি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট তাকে হত্যা 
করার অনুমতি চাইলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে এ কাজ হতে বিরত 
রাখলেন” ২ 

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেনঃ “আমি তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম । আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বললোঃ “আমরা মদীনায় 
প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করবেই ।” আমি তার এ 
কথা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বর্ণনা করলাম । কিন্তু সে এসে অস্বীকার 
করে বসলো ও শপথ করলো । এ সময় আমার সম্পৃদায় আমাকে বহু কিছু গাল 
মন্দ দিলো এবং নানা প্রকারে তিরস্কার করলো যে, আমি এরূপ কেন করলাম? 
আমি দুঃখিত মনে সেখান হতে চলে আসলাম । আমার দুঃখের কোন সীমা 
থাকলো না । ইত্যবসরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেনঃ 
‘আল্লাহ তা'আলা তোমার ওযর ও সত্যবাদিতা (সম্পর্কীয় আয়াত) অবতীর্ণ 
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করেছেন।” এ সময় .... 1,453 ১/৮ ৩১ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ 
হয়” 
১. এটা সীরাতে ইসহাক নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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মুসনাদে আহমাদে এটা এভাবেও বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে 
আরকাম (রাঃ) বলেনঃ “আমি আমার চাচার সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম । আমি 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে এ দুটি কথা বলতে শুনলামঃ “আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)-এর সহচরদের জন্যে ব্যয় করো না” এবং “তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন 
করলে তথা হতে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করবেই ৷”আমি এটা আমার চাচার 
নিকট বর্ণনা করি এবং আমার চাচা তা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা 
করেন । রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালে সে সম্পূর্ণরূপে 
কথাগুলো অস্বীকার করে এবং শপথও করে নেয় । তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার 
কথা সত্য ও আমার কথা মিথ্যা বলে মেনে নেন। আমার চাচাও আমাকে বনু 
তিরস্কার করেন । আমি এতে এতো বেশী দুঃখিত ও লজ্জিত হই যে, বাড়ী হতে 
বের হওয়া পরিত্যাগ করি। শেষ পর্যন্ত এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) আমার সত্যতা স্বীকার করেন এবং সূরাটি আমাকে পড়ে শুনিয়ে দেন। 


মুসনাদে আহমাদের অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, এক সফরে সাহাবীগণ 
সংকটময় অবস্থায় পতিত হলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উপরোক্ত কথা দুটি বলে। 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে ডেকে পাঠিয়ে একথা জিজ্ঞেস করলে সে তা অস্বীকার 
করে এবং শপথ করে বলে যে, সে এরূপ কথা কখনো বলেনি । তখন জনগণ 
যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-কে মিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত করেন। এতে হযরত 
যায়েদ (রাঃ) খুবই দুঃখিত ও লজ্জিত হন৷ এঁ সময় আল্লাহ তা'আলা এ সুূরাটি 
অবতীর্ণ করেন । আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে 
তাদেরকে (মুনাফিকদেরকে) ডাকলে তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় । 


আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদেরকে দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ এই 
কারণে বলেছেন যে, তারা দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে সুন্দর ছিল। 


জামে তিরমিধীতে হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, তিনি বলেনঃ “আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বের হই । কিছু 
বেদুঈনও আমাদের সাথে ছিল। পানির জায়গায় তারা প্রথমেই পৌঁছতে 
চাইতো অনুরূপভাবে আমরাও এ চেষ্টাতেই থাকতাম । একদা একজন বেদুঈন 
গিয়ে পানি দখল করে নেয় এবং হাউয পূর্ণ করে হাউযের চতুর্দিকে সে পাথর 
রেখে দেয় এবং উপর হতে চামড়া ছড়িয়ে দেয় । একজন আনসারী এসে এ 
হাউযের মধ্য হতে নিজের উটকে পানি পান করাবার ইচ্ছা করে। বেদুঈন তাকে 
বাধা দেয়। আনসারী জোরপূর্বক পানি পান করাতে গেলে এঁ বেদুঈন লাঠি দ্বারা 
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আনসারীর মাথায় আঘাত করে। ফলে আনসারীর মাথা জখম হয়। আনসারী 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর লোক ছিল বলে সরাসরি তার কাছে চলে যায় এবং 
ঘটনাটি বর্ণনা করে। এতে সে ভীষণ রাগান্বিত হয় এবং বলেঃ “এই 
বেদুঈনদেরকে কিছুই দিয়ো না, তাহলে তারা আপনা আপনি ক্ষুধার জ্বালায় 
পালিয়ে যাবে। এই বেদুঈনরা আহারের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট 
আসতো এবং খেয়ে নিতো । আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার সঙ্গীদেরকে বললোঃ 
“তোমরা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর খাদ্য নিয়ে এমন সময় যাবে যখন এই বেদুঈনরা 
থাকবে না। তিনি তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে খাদ্য খেয়ে নিবেন এবং এরা খেতে 
পাবে না। তখন এরা না খেয়ে খেয়ে আপনা আপনি পালিয়ে যাবে। আর আমরা 
মদীনায় গিয়ে এ হীন ও ছোট লোকদেরকে মদীনা হতে বের করে দিবো ।” আমি 
আমার চাচার পিছনে বসতাম ৷ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যা কিছু বললো আমি 
তার সবই শুনলাম এবং আমার চাচার নিকট বর্ণনা করলাম । আমার চাচা তা 
রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলেন । রাসুলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে 
উবাইকে ডাকিয়ে নিলেন। সে সবকিছুই অস্বীকার করলো এবং শপথও করলো । 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে সত্যবাদী মনে করলেন এবং আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত 
করলেন । আমার চাচা আমার কাছে এসে আমাকে বললেনঃ “তুমি এটা করলেঃ? 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে 
করেছেন। অন্যান্য মুসলমানরাও তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেছে।” এ কথা 
শুনে তো আমার উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। আমি অত্যন্ত দুঃখিত 
অবস্থায় মাথা নীচু করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে চলছিলাম। অনল্পক্ষণ পরেই 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আসলেন এবং আমার কান ধরলেন । আমি ফিরে 
তাকিয়ে দেখি যে, তিনি মুচকি হাসছেন। আল্লাহর শপথ! এ সময় আমি এতো 
বেশী খুশী হয়েছিলাম যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যদি আমি দুনিয়ার 
চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতাম তবুও এতো খুশী হতে পারতাম না । অতঃপর 
হযরত আবূ বকর (রাঃ), আমার কাছে এসে আমাকে বললেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
তোমাকে কি বললেন?” আমি উত্তরে বললাম, তিনি কিছুই আমাকে বলেনি, শুধু 
মুচকি হেসে চলে গেলেন। তখন তিনি বললেনঃ “ঠিক আছে, তুমি খুশী হও ৷” 
তার চলে যাওয়ার পরেই হযরত উমার (রাঃ) আমার কাছে আসলেন এবং এ 
প্রশ্নই আমাকে করলেন। আমিও এ একই জবাব দিলাম । সকালে সূরায়ে 
মুনাফিকুন অবতীর্ণ হলো ৷” অন্য রিওয়াইয়াতে সূরাটি 531 (৫ পর্যন্ত পড়াও 
বৰ্ণিত আছে। 
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আবদুল্লাহ ইবনে লাহীআহ (রঃ) এবং মূসা ইবনে উকবাও (রঃ) এই 
হাদীসটি মাগাযীর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এ দু'জনের বর্ণনায় সংবাদদাতার 
নাম আউস ইবনে আকরাম রয়েছে, যে বানু হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রভুক্ত 
ছিল। তাহলে সম্ভবতঃ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-ও খবর 
পৌঁছিয়েছিলেন এবং হযরত আউসও (রাঃ) পৌঁছিয়েছিলেন। আবার এও হতে 
পারে যে, বর্ণনাকারী নামে ভুল করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই 
সবচেয়ে ভাল জানেন । 


মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এবং 
হযরত আমর ইবনে সাবিত আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা 
গাযওয়ায়ে মুরীসীর ঘটনা ৷ এটা এঁ যুদ্ধ যাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত খালেদ 
(রাঃ)-কে প্রেরণ করে '‘মানাত’ প্রতিমাকে ভাঙ্গিয়েছিলেন যা কিফা মুশাল্লাল ও 
সমুদ্বের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। এই যুদ্ধেই দুই জন লোকের মধ্যে ঝগড়া 
হয়েছিল । একজন ছিলেন মুহাজির এবং অন্যজন ছিলেন বাহায গোত্রের লোক । 
বাহায গোত্র আনসারদের মিত্র ছিল। বাহ্যী আনসারদেরকে এবং মুহাজির 
মুহাজিরদেরকে আহ্বান করে। উভয়পক্ষের কিছু লোক দাড়িয়ে যায় এবং তাদের 
মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। ঝগড়া শেষ হলে মুনাফিক ও রোগা অন্তরের লোকেরা 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর নিকট একত্রিত হয় এবং তাকে বলেঃ “আপনার 
কাছে তো আমরা বহু কিছু আশা করেছিলাম । আমাদের শক্রুদের ব্যাপারে 
আপনি ছিলেন আমাদের রক্ষক । এখন তো আপনি একেবারে অকেজো ও কর্ম 
বিমুখ হয়ে পড়েছেন। এখন না আছে আপনার কোন উপকারের চিন্তা, না ক্ষতির 
চিন্তা। আপনিই তো এই মুহাজিরদেরকে এতোটা উপরে উঠিয়ে দিয়েছেন? 
কথায় কথায় তারা আমাদের উপর আক্রমণ চালায় ।” নতুন মুহাজিরদেরকে 
তারা জালাবীব বলতো । আল্লাহর এঁ শত্রু জবাবে বললোঃ “আল্লাহর কসম! 
মুনাফিক মালিক ইবনে দাখশান বললোঃ “আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি যে, 
এদের সঙ্গে সুসম্পর্ক পরিত্যাগ করা হোক, তাহলে তারা আপনা আপনি বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়বে?” হযরত উমার (রাঃ) এসব কথা শুনে নেন। তিনি নবী পাক 
(সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেনঃ লোকদের মধ্যে হাঙ্গামার গোড়া 
পত্তনকারী এই লোকটির ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান 
উড়িয়ে দিই ৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “আমি যদি তোমাকে অনুমতি 
দিই তবে কি তুমি তাকে হত্যা করে ফেলবে?” জবাবে হযরত উমার (রাঃ) 
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বললেনঃ “আল্লাহর কসম! এখনই আমি তাকে নিজ হাতে হত্যা করে 
ফেলবো ৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “আচ্ছা, বসে পড় ৷” ইতিমধ্যে হযরত 
উসায়েদ ইবনে হুযায়েরও (রাঃ) এ কথা বলতে বলতে আসলেন। রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) তাকেও এঁ একই প্রশ্ন করলেন এবং তিনিও এ একই উত্তর দিলেন। 
তাকেও রাসুলুল্লাহ (সঃ) বসে যেতে বললেন । এরপর কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে 
তিনি সকলকে তথা হতে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিলেন এবং সময়ের পূর্বেই 
তাঁরা সেখান হতে রওয়ানা হয়ে গেলেন । তারা এ দিন-রাত এবং পরবর্তী দিনের 
সকাল পর্যন্ত বরাবর চলতেই থাকলেন । যখন রোদ্র প্রখর হয়ে উঠলে তখন 
অবতরণের হুকুম করলেন । দ্বিপ্রহর ঢলে পড়ার সাথে সাথেই পুনরায় তাড়াতাড়ি 
যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিলেন। এভাবে চলতে চলতে তৃতীয় দিনের সকাল 
বেলায় কিফা মুশাল্লাল হতে মদীনা শরীফে পৌছে গেলেন । হযরত উমার 
(রাঃ)-কে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা 
করার আমি নির্দেশ দিলে সত্যিই কি তুমি তাকে হত্যা করে ফেলতে?” জবাবে 
হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “নিশ্চয়ই আমি তার মাথা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে 
ফেলতাম ৷” তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “যদি তুমি সেই দিন তাকে হত্যা 
করে ফেলতে তবে বহু লোকের নাক ধূলো-মলিন হয়ে যেতো । কেননা, যদি 
আমি তাদেরকে বলতাম তবে তারাও তাকে হত্যা করতে মোটেই দ্বিধাবোধ 
করতো না। তখন লোকদের একথা বলার সুযোগ হয়ে যেতো যে, মুহাম্মাদ (সঃ) 
স্বীয় সহচরদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে থাকেন।” এই ঘটনারই বর্ণনা এই 
আয়াতগুলোতে রয়েছে।”? 


সীরাতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকে রয়েছে যে, মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে 
উবাই এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ), যিনি একজন খাটি মুসলমান ছিলেন, 
এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি শুনেছি যে, আমার পিতা যে উক্তি করেছে তার 
প্রতিশোধ হিসেবে আপনি তাকে হত্যা করতে চান । যদি এটা সত্য হয়, তবে 
তাকে হত্যা করার আদেশ আপনি অন্য কাউকেও দিবেন না। আমিই যাচ্ছি এবং 
তার কর্তিত মস্তক এনে আপনার পদতলে নিক্ষেপ করছি । আল্লাহর কসম! 
খাযরাজ গোত্রের প্রত্যেকেই জানে যে, কোন ছেলে তার পিতাকে আমার চেয়ে 
বেশী শ্রদ্ধা ও সন্মান প্রদর্শনকারী নেই । কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
১. এ বর্ণনাটি খুবই গারীব। এতে এমন কতকগুলো চমকপ্রদ কথা রয়েছে, যেগুলো অন্যান্য 
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নির্দেশক্রমে আমার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় পিতাকেও হত্যা করতে প্রস্তুত আছি। যদি 
আপনি অন্য কাউকেও নির্দেশ দেন এবং সে আমার পিতাকে হত্যা করে তবে 
আমার ভয় হচ্ছে যে, না জানি হয়তো প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় উন্যত্ত হয়ে তাকে 
হত্যা করে ফেলবো । আর যদি আমার দ্বারা এ কাজই হয়ে যায় তবে একজন 
কাফিরের বিনিময়ে একজন মুসলমানকে হত্যা করার অপরাধে আমি জাহান্নামী 
হয়ে যাবো । সুতরাং এখন আপনি আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ 
আমাকেই করুন৷” উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “না, না। আমি তাকে হত্যা 
করতে চাই না। আমি তো তার সাথে আরো উত্তম ও নম্র ব্যবহার করতে চাই 
যতক্ষণ সে আমাদের সাথে রয়েছে।” 

হযরত ইকরামা (রঃ) ও হযরত ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, 
সেনাবাহিনীসহ রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় পৌঁছেন তখন এঁ মুনাফিক 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) মদীনা শরীফের দরযার 
উপর দাড়িয়ে যান ও তরবারী তুলে ধরেন। জনগণ মদীনায় প্রবেশ করতে 
থাকেন। শেষ পর্যন্ত তার পিতা এসে পড়ে । তিনি স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করে 
বলেনঃ “দাড়িয়ে যাও, মদীনায় প্রবেশ করো না।” সে বললোঃ “ব্যাপার কি? 
আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন?” হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ “তুমি 
মদীনায় প্রবেশ করতে পার না যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ (সঃ) অনুমতি দেন। 
সন্মানিত তিনিই এবং লাঞ্চিত তুমিই ৷” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আসলেনঃ তার 
অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি সেনাবাহিনীর সর্বশেষ অংশে থাকতেন রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে দেখে এ মুনাফিক তার কাছে স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো । 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার পিতাকে 
আটক করে রেখেছো কেন?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “আল্লাহর কসম! আপনি 
অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আমার পিতাকে আমি মদীনায় প্রবেশ করতে দিবো না।” 
অতঃপর নবী (সঃ)-এর অনুমতিক্ৰমে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তার পিতাকে 
মদীনায় প্রবেশ করতে দিলেন। 

মুসনাদে হুমাইদীতে রয়ছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তার পিতাকে বলেনঃ 
“যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজের মুখে একথা না বলবে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) হলেন 
সন্মানিত এবং তুমি লাঞ্ছিত, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে আমি মদীনায় প্রবেশ 
করতে দিবো না । এর পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ' 
আরয করেছিলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার পিতার অত্যধিক গান্তীর্য ও 
প্রভাবের কারণে আজ পর্যন্ত আমি তার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিনি, কিন্তু 
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আপনি যদি তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন তবে আমাকে নির্দেশ দিন, আমি তার 
মাথা কেটে নিয়ে আপনার নিকট হাযির করছি। অন্য কাউকেও তাকে হত্যা 
করার নির্দেশ দিবেন না। এমনও হতে পারে যে, আমার পিতৃহস্তাকে আমি 


চলাফেরা অবস্থায় দেখতে পারবো না।” 


৯। হে মুমিনগণ! তোমাদের এঁশ্বর্য ? 
ও সন্তান-সন্ততি যেন 
তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে 
উদাসীন না করে- যারা 
উদাসীন হবে তারাই তো 
ক্ষতিগ্রস্ত । 


১০। আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক 
দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় 
আসার পূর্বে; অন্যথায় মৃত্যু 
আসলে সে বলবে, হে আমার 
প্রতিপালক! আমাকে আরো 
কিছু কালের জন্যে অবকাশ 
দিলে আমি সাদকা করতাম 
এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত 
হতাম! 


১১। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন 
উপস্থিত হবে, আল্লাহ কখনো 
কাউকেও অবকাশ দিবেন না। 
‘তোমরা যা কর আল্লাহ সে 
সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত । 
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আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন খুব 
বেশী বেশী করে আল্লাহর যিক্র করে এবং তাদেরকে সতর্ক করছেন যে, তারা 
যেন ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির প্রেমে পড়ে আল্লাহকে ভুলে না যায়। এরপর 
বলেনঃ যারা আল্লাহর স্মরণে উদাসীন হবে তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত । 
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অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তার আনুগত্যের কাজে মাল খরচ 
করার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন মৃত্যুর পূর্বেই তাদেরকে প্রদত্ত মাল হতে 
খরচ করে। মৃত্যুর সময়ের নিরুপায় অবস্থা দেখে মাল খরচ করতঃ শান্তি লাভের . 
আশা করা বৃথা হবে। এঁ সময় তারা চাইবে যে, যদি অল্প সময়ের জন্যেও ছেড়ে 
দেয়া হতো তবে যা কিছু ভাল কাজ আছে সবই তারা করতো এবং মন খুলে 
আল্লাহর পথে দান-খায়রাত করতো ৷ কিন্তু তখন সময় কোথায়? যে বিপদ 
আসার তা এসেই গেছে। এটা কখনো টলবার নয়। বিপদ মাথার উপর এসেই 
পড়েছে। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
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yl ALU Lp lb oD dis oli CS 2 Ah, 
Er ee aw2982/ 93/ 333313777724 5/7/47 49/ 2 4 2, 


Le dS 2 i 55S bl Es yes ES I 

- J 

অর্থাৎ “যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেই দিন সম্পর্কে তুমি মানুষঞে সতর্ক 

কর, তখন যালিমরা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছু কালের 

জন্যে অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিবো এবং রাসূলদেরকে 

Le er 
নেই?” (১৪ঃ 8৪) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ '-- 
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Ls Se bl 0 - aol 5500 EO AT EE 
LABLILS 
EO 


অর্থাৎ “শেষ পর্যন্ত তাদের কারো যখন মৃত্যু এসে যাবে তখন বলবে- হে 
আমার প্রতিপালক! আমাকে ফিরিয়ে দিন, যেন আমি ভাল কাজ করতে পারি যা 
আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম, কখনো নয়৷” (২৩ঃ ৯৯-১০০) 

এখানে মহামহিমাত্িত আল্লাহ বলেনঃ নির্ধারিত সময়কাল যখন উপস্থিত হয়ে 
যাবে, আল্লাহ কখনো কাউকেও অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ সে 
সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত । এ লোকগুলোকে যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তবে এসব 
কথা তারা ভুলে যাবে এবং পূর্বে যে কাজ করতো পুনরায় এ কাজই করতে 
থাকবে । 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “এ মালদার ব্যক্তি যে হজ্ব করেনি ও 
যাকাত দেয়নি সে মৃত্যুর সময় দুনিয়ায় ফিরে আসার আক্লাঙ্কা করবে।” একটি 
লোক তখন বললোঃ “জনাব! আল্লাহকে ভয় করুন৷ দুনিয়ায় ফিরে আসার 
আকাজ্কা তো করবে কাফির ।” তখন তিনি বললেনঃ “তাড়াতাড়ি করছো কেন? 
আমি তোমাকে কুরআন থেকে এটা পাঠ করে শুনাচ্ছি।” অতঃপর তিনি pa 
[| 9% হতে পূৰ্ণ রুকুটি পাঠ করে শুনালেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলোঃ “কি 
পরিমাণ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়?” জবাবে তিনি বলেনঃ “দুই শত এবং এর 
চেয়ে বেশী হলে” সে প্রশ্ন করলোঃ “হজ্ব কখন ফরয হয়?” তিনি উত্তর দিলেনঃ 
“যখন পথ খরচ ও সওয়ারীর শক্তি থাকে।” একটি মারফ্‌’ রিওয়াইয়াতেও 
অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এর মাওকুফটাই সঠিকতর ৷ হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) হতে বর্ণিত হযরত যহৃহাক (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে ইনকিতা’ রয়েছে। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, একদা সাহাবীগণ রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে বেশী বয়সের আলোচনা 
করেন। তখন তিনি বলেনঃ “নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ কখনো 
অবকাশ দিবেন না । বয়সের আধিক্য এই ভাবে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কোন 
বান্দাকে সুসন্তান দান করেন এবং এঁ সন্তানরা তাদের পিতার মৃত্যুর পর তার 
জন্যে দু‘'আ করতে থাকে। এ দুআ তার কবরে পৌঁছে থাকে৷” 


সূরা ঃ মুনাফিকূন এর তাফসীর সমাপ্ত 
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| সূরা ৪ তাগাবুন মাদানী 


৫১৯ 


(আয়াত ৪ ১৮, রুকূ' £ ২) 


আবার এটাকে মাক্কী সূরাও বলা হয়েছে। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে শিশু জন্মগ্রহণ করে তার মাথার জোড়ে সূরায়ে তাগাবুনের পীচটি 


আয়াত লিখিত থাকে ৷”? 
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) । 

১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা 
কিছু আছে সবই তার পবিত্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা করে, 
সার্বভৌমত্ব তারই এবং প্রশংসা 
তাঁরই, তিনি সর্ববিষয়ে 
সর্বশক্তিমান । 

২। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি 
করেছেন, অতঃপর তোমাদের 
মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং 
কেউ মুমিন । তোমরা যা কর 
আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। 

৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী 
যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে 
আকৃতি দান করেছেন- 
তোমাদের আকৃতি করেছেন 
সুশোভন, আর প্রত্যাবর্তন তো 
তীরই নিকট । 


N29 ww 2 


5 Tf 


A 
Puss 


2502 Ke 3/77 


ds ddl 
2/ ww 37393423 
Ed sia 
G7 
0 24 
Gs L227 (?2 1/9 9 YY 
2 sil - - 
sb BS 72, 157 
sd si 
Laat 20 
OHS 


Por LNG + 


27 IAA IG, wr 


I> 3 PIL 
Vr -) ‘il i APC 


১. ইমাম তিবরানী (রঃ) aa RE EE ওয়ালী ইবনে সালেহ 
এর জীবনীতে আনয়ন করেছেন। কিন্তু হাদীসটি গারীব এমনকি মুনকারও বটে ৷ 
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8৪। আকাশমণ্ডলী ও পথিবীতে যা 24? 
কিছু আছে সবই তিনি জানেন SOD ru 0 A 


এবং তিনি জানেন তোমরা যা ৮১৬১৮৮ ৮ ~~ ৬22১1, 


গোপন কর ও তোমরা যা ..-/! Ered 0 
প্রকাশ কর এবং তিনি BY) 
অন্তর্যাসী ৷ 0 34a 


সাব্বাহাতের সূরাগুলোর মধ্যে এটাই সর্বশেষ সুরা ৷ সৃষ্টি কুলের আল্লাহ্‌ 
পাকের তাসবীহ্‌ পাঠের বর্ণনা কয়েকবার দেয়া হয়েছে। রাজত্ব ও প্রশংসার 
অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌ । সব কিছুরই উপর রয়েছে তাঁর কর্তৃত্ব, প্রত্যেক কাজ 
ও প্রত্যেক জিনিসের পরিমাপ বা মূল্যায়ন নির্ধারণকারী তিনিই । তিনিই 
প্রশংসারযোগ্য ৷ যে জিনিসের তিনি ইচ্ছা করেন তা তিনি কার্যে পরিণতকারী । 
কেউই তার কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি না চাইলে কোন 
কিছুই হবে না । তিনি সারা মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা । তারই ইচ্ছায় মানবমণ্ডলীর 
কেউ হয়েছে কাফির এবং কেউ হয়েছে মুমিন । কে হিদায়াতের যোগ্য এবং কে 
গুমরাহীর যোগ্য তা তিনি সম্যক অবগত । তিনি স্বীয় বান্দাদের সমুদয় কাজকর্ম 
প্রত্যক্ষকারী । তাদেরকে তিনি তাদের সমুদয় কাজের প্রতিদান প্রদানকারী । তিনি 
আদল ও হিকমতের সাথে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষকে 
TR 


ESSA NAA I? 17239 


3- DS ITE sil AVL IE USI wl 
UES 
অর্থাৎ “হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত 
করলো? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং 
সুসমঞ্জস করেছেন, যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।” 
(৮২৪ ES HY 
ALB IAA IBY y G47 72733970 /// 2 GI 
el EO LNG 2 SY hs SH 
Nod tw 72 eG 
"ত UU 223 
অর্থাৎ “আল্লাহ তিনিই যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে শান্তির স্থল 
বানিয়েছেন এবং আসমানকে বানিয়েছেন ছাদ স্বরূপ, আর তোমাদেরকে আকৃতি 
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দান করেছেন- তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন এবং তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট 
ও পবিত্ৰ বস্তু হতে রিয্‌ক দান করেছেন।”(8৪০৪ ৬৪) 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ প্রত্যাবর্তন তো তারই নিকট । আল্লাহ 
তা'আলা যে আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় বিষয় অবগত আছেন এ সম্পর্কে খবর 
দিতে গিয়ে তিনি বলেনঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি 
জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং 
তিনি অন্তৰ্যামী ৷ 


AB: D8 7/23 Ia 


পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত? LS TG SS “l-o 


তারা তাদের কমের মন্দফল 2° 307,77 33 339/77 
আস্বাদন করেছিল এবং তাদের ১ JL LS LS 
জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক G2 97/3971 
শাস্তি । owl ols od) 


৬। তা এই জন্যে যে, তাদের EN EEA 
’ 5 ab els -" 
নিকট তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট Eck 
7 73, LL N43 222933 
নিদর্শনসহ আসতো তখন 91903 s uel tle) 
তারা বলতোঃ মানুষই কি a0 V ES 
? অতঃপর i কু i 2, SN Ef ০2/429 
করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো; ol EEE 


কিনু এতে আল্লাহর কিছু যায় es 
আসে না । আল্লাহ অভাবমুক্ত, 0 > 
প্রশংসার্হ । 


এখানে পূর্ববর্তী কাফিরদের কুফরী এবং তাদের মন্দ শান্তি ও নিকৃষ্ট 
বিনিময়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের 
নিকট কি তোমাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত নেই? তারা রাসূলদের 
বির্ুদ্ধাচরণ করেছিল ও সত্যকে অস্বীকার করেছিল । তারা দুনিয়া ও আখিরাতে 
ধ্বংস হয়ে গেছে। দুনিয়াতেও তারা আল্লাহর কোপানলে পতিত হয়েছে এবং 
আখিরাতের শাস্তি তাদের জন্যে বাকী রয়েছে। এঁ শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক । এর 
একমাত্র কারণ এটাই যে, রাসূলগণ তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে 
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স্পষ্ট দলীল ও উজ্জবল নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, কিন্তু তারা ওগুলো 
অবিশ্বাস করেছিল । একজন মানুষ যে নবী হতে পারেন তা তারা অসম্ভব মনে 
করেছিল তাই তারা নবীদেরকে স্বীকার করেনি এবং সৎ আমলও পরিত্যাগ 
করেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে পরোয়া করেননি । কারণ তিনি 
তো সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ । 
৭। কাফিররা ধারণা করে যে, তারা 
কখনো পুনরুথিত হবে না। 


ad 
240237 287 223,77 


SEN) iS dss A 


বলঃ নিশ্চয়ই হবে, আমার 
প্রতিপালকের শপথ! তোমরা 
অবশ্যই পুনরুখিত হবে । 
অতঃপর তোমরা যা করতে 
তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে 
অবশ্যই অবহিত করা হবে । 
এটা আল্লাহর পক্ষ হতে 
সহজ । 

৮। অতএব তোমরা আল্লাহ, তার 
রাসূল ও যে জ্যোতি আমি 


ব্যক্তি আল্লাহে বিশ্বাস করে ও 


এটাই মহা সাফল্য । 


LL 


GAT 00g 4 Ne AE 
ss 1S ins 
+4297 Ss ua G2 A 
Wi, = Li 
G3 7 
2877 
A hy Ll ~A 
Up p- Yb adel 
Soles) i Wt sll 
97 
O 


NS 2297 3/7/37 4 
Tag tan tte 4 


oH 03 3 nl pp DS 


) 
wy | ee 2/27 
2S, ei 
227 :) wR? 


dl 


. 


CA 


Soe 4 2/2 Ca 


ua 531 hos st 


‘3 2242 


orbit dy Ww i i 
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১০। কিন্তু যারা কুফরী করে এবং 28/4/7997 / ০2.8, 
আমার নিদর্শনসমূহকে LCE iS 2 LEE 
অস্বীকার করে তারাই 27 AY 
EE bY 
জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় + “55 
তারা স্থায়ী হবে। কত মন্দ এ 6% 47 6 
স্থল! Oral mi 4d n> 15 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, কাফির, মুশরিক ও মুলহিদরা মৃত্যুর পরে 
পুনরুথানকে অবিশ্বাস করছে, তাই তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ হে নবী 
(সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই 
পুনরুথিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই 
অবহিত করা হবে। জেনে রেখো যে, তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা, 
তোমাদের বিনিময় প্রদান করা ইত্যাদি কাজ আল্লাহ তা'আলার পক্ষে খুবই 
সহজ । 
এটা হচ্ছে তৃতীয় আয়াত যাতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা স্বীয় নবী 
(সঃ)-কে কসম খেয়ে কিয়ামতের সত্যতা বর্ণনা করতে বলেছেন। প্রথম সূরায়ে 


ইউনুসে রয়েছেঃ 


tf 
732 312 nl ETE Tw ? 29> 22 2 77 3327377 


- ny Fl bs GE SL G03 SLE Pp ol Diniz 
অর্থাৎ “তারা তোমার নিকট জানতে চায় যে, এটা কি সত্য? বল- হ্যা, 
আমার প্রতিপালকের শপথ! এটা অবশ্যই সত্য । আর তোমরা এটা ব্যর্থ করতে 
পারবে না।” (0080ত যয বত গাবত বয় 


ce FRNA 


sl BD EE & বব EEE JG, 
অর্থাৎ ফিরা বলে * আমানের, রিযনত ভাসে রা বলল কিরে 
শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবেই ৷” (৩৪৪ 
৩) আর তৃতীয় হলো এই আয়াতটিঃ 


129 7 7 Ds lhrd 2 9972097 2uwor 1/4? 20%, 42 EE EA 
22 BOL 
S24 dh Al; 


অর্থাৎ “‘কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুখিত হবে না । বল- 
নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুতিত হবে। 
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অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। 
এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ ।” 


এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ অতএব তোমরা ঈমান আনয়ন কর আল্লাহর উপর, 
তার রাসূলের উপর এবং যে নূর আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তার উপর অর্থাৎ 
কুরআনের উপর । আর তোমাদের কোন গোপন আমলও আল্লাহর নিকট অজানা 
নয়, বরং তিনি সব কিছুরই খবর রাখেন। 


মহান আল্লাহর উক্তিঃ সমাবেশের দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এদিন আল্লাহ তাআলা সকলকে একত্রিত 


করবেন বলেই এ দিনকে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনকে £4172 বলা হয়েছে। 
যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


29224097 7 2 L200 91992 0G, ) 
- +৫০ 2 s,s Ola Ge po US 
অর্থাৎ “ওটা লোকদেরকে একত্রিত করার ও হাযির করার দিন৷” (১১৪ 
১০৩) আর' এক জায়গায় বলেনঃ 


13274 37 + NO 23309837/ 723 27/7307) 272 


- rie ss ll sd - 2), oN Sl BS 
অর্থাৎ “বলঃ নিশ্চয় পূৰ্ববৰ্তগণ ও পরবর্তীগণ সকলকে একত্রিত করা হবে 
এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে ৷” (৫৬৪ eg -৫০) 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 4651 7 হলো কিয়ামতের একটি 
5 RCo TRG জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে 
ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করবে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ এর চেয়ে বড় 
তাগাবুন বা ক্ষতি কি হতে পারে যে, জান্নাতীদের সামনে তাদেরকে জাহান্নামে 
নিয়ে যাওয়া হবে? এর পরবর্তী আয়াতই যেন এর তাফসীর ৷ মহান আল্লাহ্‌ 
বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপ মোচন 
করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জার্বাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় 
তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য ৷ কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার 
নিদৰ্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী 
হবে। কত মন্দ সে প্রত্যাবর্তন স্থল! 


22 AANA 
১১ । আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে IE Cn 
কোন 'বিপদই আপতিত হয় না iW 22> 
এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস AUG 3 i 
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করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে 
পরিচালিত করেন । আন্লাহ 
সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত । 


১২। আল্লাহর আনুগত্য কর এবং 
তার রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য 


৫২৫ 


পারাঃ ২৮ 
20 27 
ii JS be 

(G7 

0 ke 


2 rw ef 7? 4 
Lbs Sl bl 


কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে 


9 29829, +52 4 294, 


নাও, তবে আমার রাসূলের 0 ০» ০5 J, 
দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার os CA LIL NS 
করা। EE Um sc 


FAL NE 


১৩ আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন 4 57523109 


মা’বৃদ নেই; সুতরাং মুমিনরা 


যেন আল্লাহর. উপরই নির্ভর Hl 
করে। 


সূরায়ে হাদীদেও এ বিষয়টি গত হয়েছে যে, যা কিছু হয় তা আল্লাহ্‌র হুকুমেই 
হয়। তাঁর ইচ্ছা ও নির্ধারণ ছাড়া কিছুই হয় না। এখন কোন লোকের উপর কোন 
বিপদ আপতিত হলে তার এটা বিশ্বাস করা উচিত যে, এ বিপদ আল্লাহ্‌র 
ফায়সালা ও নির্ধারণক্রমেই আপতিত হয়েছে। সুতরাং তার উচিত ধৈর্যধারণ করা 
এবং আল্লাহর মর্জির উপর স্থির থাকা । আর সে যেন পুণ্য ও কল্যাণের আশা 
রাখে । সে যেন আল্লাহ্র ফায়সালাকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয় । তাহলে আল্লাহ্‌ 
তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তার অন্তরে হিদায়াত দান করবেন । সে তখন সঠিক 
বিশ্বাসের ওজ্জবল্য স্বীয় অন্তরে দেখতে পাবে। আবার কোন কোন সময় এমনও 
হয় যে, এঁ বিপদের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই অফুরন্ত কল্যাণ দান 
করে থাকেন । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার ঈমান দৃঢ় হয়ে যায়। 
সে বিশ্বাস রাখে যে, যে বিপদ তার উপর আপতিত হয়েছে তা আপতিত 
হওয়ারই ছিল এবং যা আপতিত হয়নি তা হওয়ারই ছিল না । 

হযরত আলকামা (রাঃ)-এর সামনে এ আয়াতটি পাঠ করা হয় এবং তাঁকে 
এর ভাবার্থ জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি বলেনঃ “এর দ্বারা এ ব্যক্তিকে বুঝানো 
হয়েছে যে প্রত্যেক বিপদের সময় এই বিশ্বাস রাখে যে, এঁ বিপদ আল্লাহ্‌র পক্ষ 
হতে এসেছে। অতঃপর সন্তুষ্ট চিত্তে সে তা সহ্য করে।”* 
১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে 

বৰ্ণনা করেছেন। 
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হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) ও হযরত মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রঃ) 
বলেনঃ এর ভাবার্থ এই যে, সে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পাঠ 
করে। 


“মুত্তাফাকুন আলাইহি’ এর হাদীসে রয়েছেঃ মু’মিনের জন্যে বিস্মিত হতে হয় 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জন্যে যে ফায়সালাই করেন তা তার জন্যে 
কল্যাণকরই হয়ে থাকে৷ তার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে সে সবর করে, 
সুতরাং তা হয় তার জন্যে কল্যাণকর । আবার তার জন্যে আনন্দদায়ক কোন 
ব্যাপার ঘটলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সেটাও হয় তার জন্যে কল্যাণকর । 
এটা মু’মিন ছাড়া আর কারো জন্যে নয়৷” 


হযরত উবাদাহ্‌ ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে এসে বললোঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! কোন্‌ 
আমল সর্বোত্তম?” উত্তরে তিনি বললেন £ “আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা, তাঁর 
" সত্যতা বিশ্বাস করা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা ।” লোকটি বললোঃ “হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) আমি এর চেয়ে কোন সহজ আমল কামনা করছি।” তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ “তোমার ভাগ্যে যে ফায়সালা করে দেয়া হয়েছে এ 
ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে তিরস্কার বা নিন্দে করবে না (বরং তাতেই সন্তুষ্ট 
থাকবে) ।”* 

এরপর মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূল 
(সঃ)-এর আনুগত্য কর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যা করার আদেশ 
করেছেন তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকো । 

অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌ বলেনঃ যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, 
(তবে জেনে রেখো যে,) আমার রাসুল (সঃ)-এর দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার 
করা । অর্থাৎ যদি তোমরা মান্য না কর তবে তোমাদের আমলের জন্যে আল্লাহ্র 
রাসূল (সঃ) মোটেই দায়ী হবেন না । তাঁর দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করে 
দেয়া এবং তাঁর এ দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন। এখন তোমাদের 
দুঙ্র্মের শান্তি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। 

এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ ‘আল্লাহ্‌, তিনি ছাড়া কোন 
মা’বুদ নেই, সুতরাং মু’মিনরা যেন আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করে’ প্রথম বাক্যে 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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তাওহীদের খবর দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো তলব, অর্থাৎ আল্লাহ্র তাওহীদকে 
মেনে নাও এবং ইখলাসের সাথে শুধু তাঁরই ইবাদত কর । 

যেহেতু নির্ভরযোগ্য একমাত্র আল্লাহ্‌ সেই হেতু মু’মিনদের উচিত একমাত্র 
তাঁরই উপর নির্ভর করা । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


297/37 7,99 N0৮ 
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অর্থাৎ “তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন মা'’বূদ নেই, 
অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর কর্ম বিধায়করূপে ৷” (৭৩৪ ৯) 


১৪ হে মু’মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী 
ও সন্তান-সম্ততিদের মধ্যে 
কেউ কেউ তোমাদের শক্রু, 
অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা 
সতর্ক থেকো । তোমরা যদি 
তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের 
দোমষ-ক্ৰটি উপেক্ষা কর এবং 
জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 

১৫। তোমাদের সম্পদ ও 
সন্তান-সম্ততে তো তোমাদের 
জন্যে পরীক্ষা; আল্লাহ্রই 
‘নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার । 

১৬ । তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য 
ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর ও 
কল্যাণে; যারা অন্তরের কার্পণ্য 
হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম । 


১৭। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম 
খণ দান কর তবে তিনি 
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তোমাদের জন্যে ওটা বহু গুণ ৯:24 2,247,422 ) & //- 
বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি IAs ina 
তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন । 0 EO 
আল্লাহ্‌ গুণগ্ৰাহী, সহনশীল । ANG Nn 
১৮ । তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের sl c—l pr —\A 
পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, EY 222372 
প্রজ্ঞাময় । | py 


Ee ER a 2 
স্ত্রী তাদের স্বামীদেরকে এবং কতক সন্তান তাদের পিতা-মাতাদেরকে আল্লাহ্র 
স্মরণ ও নেক আমল হতে দূরে সরিয়ে রাখে যা প্রকৃতপক্ষে শত্রুতাই বটে । যেমন 
NA AA ad 
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অর্থাৎ “হে মু’মিনগণ! তোমাদের ওঁশ্র্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে 
আল্লাহ্‌র স্বরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত ।” 
(৬৩৪ ৯ 

EE Ne SEIT TEE ESE RTE 
দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণকে তাদের প্রয়োজন ও ফরমায়েশ পূর্ণ করার উপর প্রাধান্য 
দিবে। মানুষ স্ত্রী, ছেলে মেয়ে এবং মাল-ধনের খাতিরে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন 
করে ফেলে এবং আল্লাহ্র নাফরমানী করে বসে । তাদের প্রেমে পড়ে আহকামে 
ইলাহীকে পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মক্কাবাসী কতক লোক ইসলাম কবূল 
করে নিয়েছিল, কিন্তু স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের প্রেমে পড়ে হিজরত করেনি। অতঃপর 
যখন ইসলামের খুব বেশী প্রকাশ ঘটে তখন তারা হিজরত করে আল্লাহ্র নবী 
(সঃ)-এর নিকট চলে যায় । গিয়ে দেখে যে, যাঁরা পূর্বে হিজরত করেছিলেন তাঁরা 
বহু কিছুর জ্ঞান লাভ করেছেন। তখন এই লোকদের মনে হলো যে, তারা তাদের 
সন্তান-সন্ততিকে শাস্তি প্রদান করবে । তখন আল্লাহ্‌ তা‘'আলা ঘোষণা করলেনঃ 
তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা কর এবং 
তাদেরকে ক্ষমা কর তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । অর্থাৎ 
এখন তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদেরকে ক্ষমা করে দাও, ভবিষ্যতের জন্যে 
সতৰ্ক থাকবে । 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্যে 
পরীক্ষা, আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরসন্কার ।' অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা‘আলা 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন যে, এগুলো 
পেয়ে কে নাফরমানীতে জড়িয়ে পড়ছে এবং কে আনুগত্য করছে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিকট যে মহাপুরস্কার রয়েছে সেদিকে মানুষের খেয়াল রাখা উচিত৷ 
যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
i ad Cs tds lS 
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Ta FEA OES Me NAA 
এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি, মানুষের নিকট মনোরম করা হয়েছে। এই 
সব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ্‌, তাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল ৷” (৩৪ 
১৪) আরো, যা এর পরে রয়েছে। 

হযরত আবু বুরাইদাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
খুৎ্বাহ্‌ দিচ্ছিলেন এমন সময় হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ) লঙ্বা 
লম্বা জামা পরিহিত হয়ে এসে পড়লেন । তাঁরা জামার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন 
বলে বাধা লেগে লেগে পড়ছিলেন ও উঠছিলেন, এই ভাবে আসছিলেন তাঁরা 
তো তখন শিশু! জামাগুলো লাল রঙএর ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর দৃষ্টি তাঁদের 
এবং নিজের সামনে বসিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি বলতে লাগলেনঃ “আল্লাহ 
তা'আলা সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-ও সত্য কথা বলেছেন, তা হলোঃ 
“তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্যে পরীক্ষা ।” এই দুই শিশুকে 
পড়ে উঠে আসতে দেখে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। তাই খুৎ্বাহ্‌ ছেড়ে এদেরকে 
উঠিয়ে নিয়ে আসতে হলো ৷” 

হযরত আশআস ইবনে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “কিনদাহ 
গোত্রের প্রতিনিধি দলের মধ্যে শামিল হয়ে আমিও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
খিদমতে হাযির হলাম । রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমার 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটিকে হাসান 
গারীব বলেছেন। 
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সন্তান-সন্ততি আছে কি?” আমি উত্তরে বললামঃ জ্বী হ্যা, আপনার খিদমতে 
' হাযির হওয়ার উদ্দেশ্যে বের হবার সময় আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মথৃহণ 
করেছে । যদি তার স্থলে একটি বন্য জন্তু হতো তবে ওটাই আমার জন্যে ভাল 
ছিল। তিনি একথা শুনে বললেনঃ “না, না, এরূপ কথা বলো না । এরাই হলো 
চক্ষু ঠাণ্ডাকারী এবং এরা মারা গেলেও পুণ্য রয়েছে।” তারপর তিনি বললেনঃ 
“তবে হ্যা, এরা আবার ভীরুতা ও দুঃখেরও কারণ হয়ে থাকে ।”* 

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“সন্তান অন্তরের ফল বটে, কিন্তু আবার সম্তানই কাপুরুষতা, কৃপণতা ও 
দুঃখেরও কারণ হয়৷” ২ 

হযরত আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “শুধু এ ব্যক্তি তোমার শত্রু নয় যে, (সে কাফির বলে) তুমি (যুদ্ধে) 
তাকে হত্যা কর তবে ওটা হবে তোমার জন্যে সফলতা, আর যদি তুমি নিহত 
হও তবে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে । বরং সম্ভবতঃ তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু 
হলো তোমার সন্তান, যে তোমার পৃষ্ঠ হতে বের হয়েছে। অতঃপর তোমার আর 
একটি চরম শত্রু হলো তোমার মাল, যার মালিক হয়েছে তোমার দক্ষিণ 
হস্ত ৷” 

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর ৷” অর্থাৎ 
তোমরা তোমাদের শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর। যেমন সহীহ 
বুখারী ও'সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদেশ করবো তখন 
তোমরা যথাসাধ্য তা পালন করবে এবং যখন নিষেধ করবো (কোন কিছু হতে) 
তখন তা হতে বিরত থাকবে৷” 

‘কোন কোন মুফাসসির বলেছেন যে, এই আয়াতটি সূরায়ে আলে ইমরানের 
নিম্নের আয়াতটিকে রহিতকারীঃ 

722 143997 2903777 73477 22 3/N79 9 2 
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অর্থাৎ “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা 
আত্মসমর্পণ না করে কোন অবস্থায় মরো না।” (৩৪ ১০২) অর্থাৎ প্রথমে 
বলেছিলেনঃ ‘তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর।’ আর পরে বললেনঃ 
‘তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর ৷” 
২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিবরানী (রঃ)। 
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হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বলেছেন, প্রথম আয়াতটি জনগণের 
কাছে খুবই কঠিন ঠেকেছিল। তারা নামাযে এতো দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে থাকতেন 
যে, তাদের পা ফুলে যেতো । আর তারা সিজদায় এতো দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়ে 
থাকতেন যে, তাদের কপালে ক্ষত হয়ে যেতো । তখন আল্লাহ তা'আলা এই 
দ্বিতীয় আয়াতটি নাযিল করে তীদের উপর হালকা করে দিলেন। আরো কিছু 
মুফাসসিরও একথাই বলেছেন যে, দ্য আয়াতটি মানু লং রত 
আয়াতটি নাসেখ। 0 


অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমৰা আনাৰ ও ভার রতন সন 
অনুগত হয়ে যাও। তাদের আনুগত্য হতে এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক ওদিক 
হয়ো না। আগেও বেড়ে যেয়ো না এবং পিছনেও সরে এসো না । আর আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদেরকে যা দিয়ে রেখেছেন তা হতে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনকে 
ফকীর-মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদেরকে দান করতে থাকো । আল্লাহ তা‘আলা 
তোমাদের প্রতি যে ইহ্‌সান করেছেন এ ইহ্‌সান তোমরা তার সৃষ্টজীবের প্রতি 
করে যাও । তাহলে এটা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর । আর যদি এটা না কর 
তবে দুনিয়ার ধ্বংস তোমরা নিজেরাই নিজেদের হাতে টেনে আনবে । 


2/22 7/232 A 


{25 ০5৩৮ ৩9 "এর তাফসীর সূরায়ে হাশরের মমা ভজ! 
সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঝণ দান কর 
তবে তিনি তোমাদের জন্যে ওটা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে 
ক্ষমা করবেন । অর্থাৎ তোমাদের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের উপর খরচ করাই হলো 
আল্লাহ তা‘আলাকে উত্তম খণ দেয়া । সূরায়ে বাকারাতেও এটা গত হয়েছে। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন । অর্থাৎ তোমাদের 
অপরাধসমূহ তিনি মার্জনা করবেন । এ জন্যেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
এখানে বলেনঃ আল্লাহ গুণগ্রাহী অর্থাৎ তিনি অল্প সৎকাজের বেশী পুণ্য দান 
করেন এবং তিনি সহনশীল অর্থাৎ তিনি পাপ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করে থাকেন 
এবং স্বীয় বান্দাদের পাপ দেখেও দেখেন না । অর্থাৎ ক্ষমার চক্ষে দেখেন। 


তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । এর তাফসীর 
ইতিপূর্বে কয়েকবার গত হয়েছে। 


সূরা £ঃ তাগাবুন এর তাফসীর সমাপ্ত 
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‘52 


(আয়াত £ ১২, রুকু’ 8 ২) : oy ZU 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)। ly te Eo) 


১। হে নবী (সঃ)! তোমরা যখন »»2 
ele SO 
দিতে ইচ্ছা কর তবে তাদেরকে EE 
' তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি s ILS 3! 
লক্ষ্য রেখে, ইদ্দতের হিসাব ৷ 8 a EE 
রেখো এবং তোমাদের _ _,, » PH 
প্রতিপালক আন্লাহ্‌কে ভয় (৮ ০৯১৮-2) 
করো; তোমরা তাদেরকে ss A382 G 122 
তাদের বাসগৃহ হতে বহিষ্কার ERE 


24 


করো না এবং তারাও যেন বের UE; চং RHC 
না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় +, 

28 3477 RS 22322 
স্পষ্ট অশ্লীলতায়; এগুলো ES 2 25 al Slo 
আল্লাহর বিধান; যে আল্লাহর ০ _, ৯০০০/০7/77 ১ 


বিধান লংঘন করে সে NR 


A 


নিজেরই উপর অত্যাচার করে। V7 2 3 270 
এর পর কোন উপায় করে bt 
দিবেন। es 


প্রথমতঃ নবী (সঃ)-কে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে সম্বোধন করা হয়েছে, 
অতঃপর এরই অনুসরণে তার উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে 
তালাকের মাসআলা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাফসা 
(রাঃ)-কে তালাক দেন। তখন তিনি তার পিতা-মাতার বাড়ীতে চলে যান। এ 
সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হয়ঃ “তাকে 
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(হযরত তাফসা রাঃ-কে) ফিরিয়ে নাও । সে খুব বেশী রোযাব্রত পালনকারিণী ও 
অধিক নামায আদায়কারিণী । সে দুনিয়াতেও তোমার স্ত্রী এবং জান্নাতেও তোমার 
স্ত্রীদেরই অন্তর্ভুক্ত থাকবে।”? অন্যান্য সনদেও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
হযরত হাফসা (রাঃ)-কে তালাক দিয়েছিলেন, অতঃপর র্ুষু করেছিলেন বা 
ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার স্ত্রীকে 
মাসিক খতুর অবস্থায় তালাক দেন। হযরত উমার (রাঃ) ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) অসন্তুষ্ট হন এবং বলেনঃ “সে 
যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং ঝতু হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীরূপেই 
রেখে দেয়। অতঃপর পুনরায় ঝতুবতী হওয়ার পর যখন পবিত্র হবে তখন ইচ্ছা 
হলে এই পবিত্র অবস্থায় সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এটাই এঁ ইদ্দত যার 
হুকুম আল্লাহ তা‘আলা দিয়েছেন ।”* 

হযরত আবু যুবায়ের (রঃ) ইযযাহর মাওলা হযরত আবদুর রহমান ইবনে 
আয়মান (রঃ) হতে শুনেছেন যে, তিনি হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস 
করেনঃ “যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক দেয় তার ব্যাপারে 
আপনার অভিমত কিঃ” তিনি উত্তরে বললেনঃ “তাহলে শুনো! হযরত ইবনে 
উমার (রাঃ) অর্থাৎ তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় তার স্ত্রীকে 
খতুর অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে নির্দেশ দেন 
যে, তিনি যেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেন। তখন হযরত ইবনে উমার (রাঃ) তাকে 
HT LUE ol LEAVE A 


pS 5 ong 6) NE RE Tees 
RL -এর ভাবার্থ করা হয়েছেঃ “যে তোহর বা পবিত্রাবস্থায় সহবাস 
করা হয়নি এ তোহরে তালাক দেয়া ৷’ বহু লোকই এটাই বলেছেন হযরত 
ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ হায়েযের অবস্থায় তালাক দিয়ো 
না এবং এ তোহরেও তালাক দিয়ো না যাতে স্ত্রীসহবাস করেছো, বরং এঁ সময় 
পর্যন্ত ছেড়ে রেখো যে, আবার তার হায়েয হবে এবং এঁ হায়েয হতে আবার 
পবিত্রতা লাভ করবে। এ পবিত্র অবস্থায় একটি তালাক দিয়ে দাও । 

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়াইয়াতটিই ইমাম 


ইবনে জারীরও (রঃ) মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। এটাও আরো বহু হাদীস গ্রন্থে বহু সনদে বর্ণিত 


হয়েছে। 
৩. সহীহ মুসলিমে এটা বর্ণিত হয়েছে। 
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হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, ইদ্দত দ্বারা তোহর উদ্দেশ্য । কুরু দ্বারা 
উদ্দেশ্য হলো হায়েয । অথবা হামল বা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দাও, যখন 
হামল প্রকাশিত হয়ে যাবে। যে তোহরে সহবাস করেছো এ তোহরে তালাক 
দিয়ো না৷ কেননা, এর দ্বারা স্ত্রীর হামল হলো কি না তা জানা যায় না। 


এখান হতেই বিজ্ঞ আলেমগণ তালাকের আহকাম গ্রহণ করেছেন এবং 
তালাকের দুই প্রকার করেছেন। তালাকে সুন্নাত ও তালাকে বিদআত । তালাকে 
সুন্নাত তো এটাই যে, এমন তোহরে বা পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে যাতে 
স্ত্রী-সহবাস করেনি অথবা হামলের অবস্থায় তালাক দিবে। আর তালাকে 
বিদআত এই যে, হায়েযের অবস্থায় তালাক দিবে অথবা এমন তোহরে তালাক 
দিবে যাতে স্ত্রী-সহবাস করেছে এবং হামল হয়েছে কি-না তা জানা যায়নি । 
তালাকের তৃতীয় প্রকারও রয়েছে যা তালাকে সুন্নাত নয় এবং তালাকে 
বিদআতও নয় ওটা হচ্ছে নাবালেগা বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের তালাক এবং এ স্তর 
লোকের তালাক যার হায়েযই হয় না এবং এঁ নারীর তালাক যার সাথে মিলন 
হয়নি । এসবের আহকাম ও বিস্তারিত আলোচনার জায়গা হচ্ছে ফুরূর 
কিতাবগুলো, তাফসীর নয়। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
ইদ্দতের হিসাব রাখবে ৷ এমন যেন না হয় যে, ইদ্দতের দীর্ঘতার কারণে স্ত্রীর 
অন্য স্বামী গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। আর এই ব্যাপারে 
তোমরা প্রকৃত মা’বুদ আল্লাহকে ভয় করবে ইদ্দতের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত 
তালাকপ্রাপ্তা নারীর বসবাসের জায়গা দেয়ার দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত থাকবে। 
স্বামী তাকে তার বাড়ী হতে বের করে দিবে না এবং সে নিজেও বের হয়ে যাবে 
না । কেননা, সে স্বামীর অধিকারে আবনদ্ধা রয়েছে। 

$54, 0 ব্যভিচারকেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং এটাও এর মধ্যে শামিল যে, 
< বলবে, তার বিরোধিতা করবে, তাকে কষ্ট দিবে, তার সাথে 
দুর্ব্যবহার এবং স্বামীর পরিবারের লোকদেরকে কষ্ট দিবে। এরূপ অবস্থায় স্বামীর 
তার স্ত্রীকে বাড়ী হতে বের করে দেয়া জায়েয । 

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ এগুলো আল্লাহর বিধান অর্থাৎ তার 
শরীয়ত ও সীমারেখা । যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজেরই উপর 
অত্যাচার করে। আল্লাহ হয়তো এরপর কোন উপায় করে দিবেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা 
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কেউই জানতে পারে না৷ ইদ্দতের সময়কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নারীর তার 
স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করা, এটা আল্লাহর হুকুম । এর মধ্যে এই যৌক্তিকতা 
রয়েছে যে, হয়তো এই ইদ্দতের মধ্যে তার স্বামীর মত পরিবর্তন হয়ে যাবে। সে 
হয়তো তালাক দেয়ার কারণে লজ্জিত হবে। তার অন্তরে হয়তো স্ত্রীকে ফিরিয়ে 
নেয়ার খেয়াল জেগে উঠবে এবং সে স্ত্রীকে রাজআত করেও নিবে। অতঃপর 
স্বামী-স্ত্রী সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করতে থাকবে৷ নতুন কোন উপায় উদ্ভাবন 
করা ৱা ৫0 বাজত কেই বৃথা হয এর ততে ৰত পূব খায় 
গুরুজন এবং তাদের অনুসারীদের যেমন হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) 
প্রমুখের মাযহাব এই যে, 532 নারী অর্থাৎ এ তালাকপ্রাপ্তা নারী যাকে 
রাজআত করার অধিকার স্বামীর বাকী নেই, এর ইদ্দত পূর্ণ হবার সময় পর্যন্ত 
বসবাসের জায়গা দেয়া স্বামীর দায়িত্ব নয় । অনুরূপভাবে যে নারীর স্বামী মারা 
যাবে তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সময় পর্যন্ত তাকে স্থান দেয়া স্বামীর ওয়ারিশদের 
উপর ওয়াজিব নয় । তাদের দলীল হলো হযরত ফাতিমা বিনতু ফাহরিয়্যাহ (রাঃ) 
সম্পর্কীয় হাদীসটি । তা এই যে, যখন তার স্বামী হযরত আবূ আমর ইবনে 
হাফস (রাঃ) তাকে তৃতীয় ও সর্বশেষ তালাক দিয়ে দেন তখন তিনি তার স্ত্রীর 
নিকট বিদ্যমান ছিলেন না । বরং এঁ সময় তিনি ইয়ামনে ছিলেন। সেখান হতেই 
তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। তখন তার ওয়াকীল তার স্ত্রীর নিকট সামান্য 
যব পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, এটা তাকে খোরাক হিসেবে দেয়া হলো । এতে : 
এ নারী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ওয়াকীল তাকে বললেনঃ “অসন্তুষ্ট হচ্ছ কেন? 
তোমার খরচ বহন করার দায়িত্‌ আমাদের নয়।” মহিলাটি তখন রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট গমন করে এটা জিজ্ঞেস করেন । উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“হ্যা, ঠিকই বটে । তোমার খরচ বহন করার দায়িত্‌ তোমার এই স্বামীর উপর 
নয়।” সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, তাকে তিনি বলেনঃ “তোমাকে বসবাসের 
জন্যে ঘর দেয়াও তোমার এ স্বামীর দায়িত্ব নয়।” অতঃপর তাকে নির্দেশ দিলেন 
যে, তিনি যেন উন্বে শুরায়েক (রাঃ)-এর বাড়ীতে তাঁর ইদ্দতের দিনগুলো 
অতিবাহিত করেন। তারপর বলেনঃ “সেখানে তো আমার অধিকাংশ সাহাবী 
যাতায়াত করে থাকে । তুমি বরং আবদুল্লাহ ইবনে উন্মে মাকতুম (রাঃ)-এর গৃহে 
ইন পালন কর। লে অন্ধ মানুষ । তুমি পেখানে তোযার কাপড়ও রেখে দিতে 
পারবে (শেষ পর্যন্ত) ৷” 

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, এ মহিলাটির স্বামীকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন 
এক যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখান হতেই তার স্ত্রীকে তালাক পাঠিয়ে দেন। 
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তার স্বামীর ভাই তখন তাকে তার স্বামীর বাড়ী হতে চলে যেতে বলেন। 
মহিলাটি তখন তার স্বামীর ভাইকে বলেনঃ “আমার ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত 
আমার পানাহার ও বাসস্থানের দায়িত্‌ আমার স্বামীর ৷” তার স্বামীর ভাই এটা 
অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত এ ঘটনাটির খবর নবী (সঃ)-এর নিকট পৌঁছে 
যায়। তিনি ফাতিমা নামী এ মহিলাটিকে বলেনঃ “তোমার ভরণ-পোষণ ও 
বাসস্থানের দায়িত্‌ তোমার স্বামীর উপর এ সময় রয়েছে যখন তোমাকে 
রাজআত করার অধিকার তার আছে। এটা যখন নেই তখন ওটাও নেই । তুমি 
এখান হতে চলে যাও এবং অমুক স্ত্রীলোকের বাড়ীতে তোমার ইদ্দত পালন 
কর” অতঃপর বললেনঃ “সেখানে তো আমার সাহাবীরা যাতায়াত করে থাকে! 
' তুমি বরং ইবনে উন্মে মাকতুম (রাঃ)-এর বাড়ীতে তোমার ইদ্দতের দিনগুলো 
উস ততম তোমাক দত খত লগ 
পৰ্যন্ত) ৷” 

আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ফাতিমা বিনতু 
কায়েস (রাঃ) হযরত যহৃহাক ইবনে কায়েস কারাশীর (রাঃ) ভগ্নী ছিলেন । তার 
স্বামী ছিলেন হযরত আবূ আমর ইবনে হাফস ইবনে মুগীরাহ আল মাখষূমী 
(রাঃ) । হযরত ফাতিমা (রাঃ) বলেনঃ “আমার স্বামী সেনাবাহিনীর সাথে ইয়ামন 
গিয়েছেন। সেখান হতে তিনি আমাকে তালাক পাঠিয়েছেন। আমি তখন আমার 
স্বামীর ওলীদের কাছে আমার ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান প্রার্থনা করলে তারা 
বলেনঃ “তোমার স্বামী আমাদের কাছে কিছুই পাঠায়নি এবং আমাদেরকে কোন 
অসিয়তও করেনি।'' আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে তাকে 
বললাম ঃ আমার স্বামী আমর ইবনে হাফস (রাঃ) আমাকে তালাক পাঠিয়েছেন। 
আমি তখন তার ওলীদের নিকট আমার বাসস্থান ও খাওয়া খরচ প্রার্থনা করলে 
তারা বলেন যে, তিনি তাদের কাছে কোন কিছু পাঠানওনি এবং তাদেরকে কোন 
অসিয়তও করেননি । তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “এমন 'স্্রীর জন্যে বাসস্থান ও 
খাওয়া খরচের দায়িত্ব স্বামীর উপর রয়েছে যাকে রাজআত করার অধিকার তার 
স্বামীর উপর রয়েছে। অতঃপর অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত যে স্ত্রী তার স্বামীর 
et OE ope BL 2 


২। তাদের ইদ্দত পূরণের কাল EE cl 
আসন্ন হলে তোমরা হয় ১, ০ 3 ৮" 
যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে 2 $ 
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না হয় তাদেরকে যথাবিধি 29 24/2 39397 L392 
gly Bm PSS 


পরিত্যাগ করবে এবং 


তোমাদের মধ্য হতে দুই জন 2? 72224 2/4 2 
| | J 
ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী el pS) BY 51 
রাখবে; তোমরা আল্লাহর জন্যে a Bo AL Se 
সঠিক সাক্ষ্য দিয়ো । এটা দ্বারা HU ৮ 

2/7 BIA I 
তোমাদের মধ্যে যে কেউ de C8 iso 
আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস 2; > 
Rl 1 dG 2531 
হচ্ছে। যে কেউ আল্লাহকে ভয় A 
করে আল্লাহ তার পথ করে 0 bs 
| LL? 2 1239/2 


। আর তাকে তার ধারণাতীত 


উৎস হতে দান করবেন রিয্ক; L375 ন EE 
যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর pL | 


করে তার জন্যে আল্লাহই 
যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ 


5” (237 SAMA 


327 ws BY 7 2 


করবেনই, আল্লাহ সবকিছুর LEE 
জন্যে স্থির করেছেন নির্দিষ্ট 25% 
মাত্রা । 014 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ইদ্দত বিশিষ্টা নারীদের ইদ্দতের সময়কাল যখন পূর্ণ 
হওয়ার নিকটবর্তী হবে তখন তাদের স্বামীদের দুটো পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ 
করা উচিত ৷ হয় তাদেরকে যথাবিধি স্ত্রীরূপেই রেখে দিবে, অর্থাৎ যে তালাক 
তাদেরকে দিয়েছিল তা হতে রাজআত করে তাদেরকে যথা নিয়মে তাদের বিবাহ 
বন্ধনে রেখে দিয়ে তাদের সাথে স্ত্রীরূপে বসবাস করবে, না হয় তাদেরকে তালাক 
দিয়ে দিবে। কিন্তু তাদেরকে গাল মন্দ দিবে না, শাসন গর্জন করবে না, বরং 
ভালভাবে তাদেরকে পরিত্যাগ করবে । 


এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ যদি তোমরা তোমাদের 
স্ত্রীদেরকে রাজআত করে নাও তবে তোমাদের মধ্য হতে অর্থাৎ মুসলমানদের 
মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে । যেমন সুনানে আবি দাউদ 
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ও সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন 
(রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “একটি লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, অতঃপর 
তার সাথে সহবাস করেছে। অথচ না সে তালাকের উপর সাক্ষী রেখেছে, না 
রাজআতের উপর সাক্ষী রেখেছে। এর হুকুম কি হবে?” উত্তরে তিনি বলেন ঃ 
“সে সুন্নাতের বিপরীত তালাক দিয়েছে এবং সুন্নাতের বিপরীত রাজআত 
করেছে। তার উচিত ছিল তালাকের উপরও সাক্ষী রাখা এবং রাজআতের উপরও 
সাক্ষী রাখা। সে ভবিষ্যতে আর যেন এর পুনরাবৃত্তি না করে।” হযরত আতা 
(রঃ) বলেন যে, বিবাহ, তালাক এবং রাজআত দুই জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া 
জায়েয নয়। যেমন আল্লাহ পাকের নির্দেশ রয়েছে। তবে নিরুপায়ভাবে হয়ে 
গেলে সেটা অন্য কথা । 


মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ সাক্ষী নির্ধারণ করার ও সত্য সাক্ষ্য দেয়ার 
নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হচ্ছে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে। যারা 
শরীয়তের পাবন্দ ও আখিরাতের শাস্তিকে ভয়কারী ৷ 


ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর একটি উক্তি এই যে, রাজআতের উপর সাক্ষী রাখা 
ওয়াজিব ৷ অনুরূপভাবে তার মতে বিবাহেও সাক্ষী রাখা ওয়াজিব ৷ অন্য একটি 
জামাআতেরও এটাই উক্তি । এই মাসআলাকে স্বীকারকারী উলামায়ে কিরামের 
এ দলটি একথাও বলেন যে, মুখে উচ্চারণ করা ছাড়া রাজআত সাব্যস্ত হয় না। 
কেননা, সাক্ষী রাখা জরুরী ৷ আর যে পর্যন্ত রাজআতের কথা মুখে উচ্চারণ না 
করবে সে পর্যন্ত কিভাবে সাক্ষী নির্ধারণ করা যাবে? 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ 
করে দিবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরীয়তের আহকাম পালন করবে, আল্লাহ্র 
হারামকৃত জিনিস হতে দূরে থাকবে, তিনি তার মুক্তির পথ বের করে দিবেন। 
EE OT TT 


তআৰু যৱ রাঃ LT #73 ত, তিনি বলেঃ 377 # 27/7 সেঃ) 


eee 2 2 1 ক আয়ত দুটি 
পাঠ করতে শুরু করেন। পাঠ শেষে তিনি বলেনঃ “হে আবূ যার (রাঃ)! যদি 
সমস্ত মানুষ শুধু এটা হতেই গ্রহণ করে তবে তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে।” 
তঃপর বারবার তিনি এগুলো পড়তে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আমার তন্ত্র 
আসতে লাগলো । তারপর তিনি বললেনঃ “হে আবু যার (রাঃ)! যখন তোমাকে 
মদীনা হতে বের করে দেয়া হবে তখন তুমি কি করবে?” আমি জবাবে বললামঃ 
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আমি আরো বেশী প্রশস্ততা ও রহমতের দিকে চলে যাবো । অর্থাৎ মক্কা শরীফে 
চলে যাবো এবং আমি মক্কার কবুতররূপে থাকবো। তিনি আবার জিত্তেঃস 
করলেনঃ “তোমাকে যখন মকন্ধা হতেও বের করে দেয়া হবে তখন তুমি কি 
করবে?” আমি উত্তর দিলামঃ তখন আমি সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতে চলে যাবো। 
তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ “তোমাকে যখন সিরিয়া হতেও বের করে দেয়া হৃবে 
তখন তুমি কি করবে?” আমি উত্তরে বললামঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ 
করেছেন তার শপথ! আমি তখন আমার তরবারী কাধে রেখে মুকাবিলায় নেমে 
পড়বো । তিনি বললেনঃ “আমি তোমাকে এরচেয়ে উত্তম পন্থা বলে দিবো কি?” 
আমি বললামঃ অবশ্যই বলে দিন। তিনি বললেনঃ “তুমি শুনবে, মানবে, যদিও 
হাবশী গোলামও (নেতা) হয়।”> 


মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “কুরআন কারীমের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক আয়াত হলো 
soy dll 5 fri | (১৬৪ ৯০)- এই আয়াতটি এবং প্রশস্তুতম ওয়াদার 
আয়াত হলো £2 বি $9 এই আয়াতটি । 

মুসনাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি খুব বেশী ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা 
করতে থাকে তাকে আল্লাহ সর্বপ্রকারের চিন্তা ও দুঃখ হতে মুক্তি দিয়ে থাকেন 
এবং সর্বপ্রকারের সংকীৰ্ণতা হতে প্রশস্ততা দান করেন, আর তাকে তার 
ধারণাতীত উৎস হতে রিয্‌ক দান করে থাকেন।” 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এর ভাবার্থ 
হচ্ছেঃ আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা হতে মুক্তি 
দান করবেন । হযরত রাবী (রঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছেঃ মানুষের উপর যে কাজ 
কঠিন হয়, আল্লাহ তা সহজ করে দেন। হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এর 
ভাবার্থ হচ্ছেঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার স্ত্রীকে তালাক দিবে, 
আল্লাহ তাকে মুক্তি দান করবেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন 
বলেনঃ সে জানে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে দিবেন না। 
আর তিনি এমন জায়গা হতে দিবেন যা সে জানে না । হযরত কাতাদা বলেন যে, 
এর ভাবার্থ হলোঃ আল্লাহ তাকে সন্দেহযুক্ত বিষয় ও মৃত্যুর সময়ের কষ্ট হতে 
রক্ষা করবেন। আর তাকে এমন জায়গা হতে রিয্ক দান করবেন যা তার 
কল্পনাতীত । 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
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হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এখানে আল্লাহ হতে ভয় করার অর্থ হলো 
সুন্নাত অনুযায়ী তালাক দেয়া ও সুন্নাত অনুযায়ী রাজআত করা । 

বর্ণিত আছে যে, হযরত আউফ ইবনে মালিক আশযায়ী (রাঃ) নামক 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর একজন সাহাবীর এক ছেলেকে কাফিররা গ্রেফতার করে 
নিয়ে যায় এবং জেলখানায় বন্দী করে দেয়। এরপর হযরত আউফ ইবনে মালিক 
(রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসতেন এবং তার পুত্রের অবস্থা, প্রয়োজন 
এবং বিপদ আপদ ও কষ্টের কথা বর্ণনা করতেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে 
ধৈৰ্যধারণের উপদেশ দিতেন এবং বলতেনঃ “'সত্বরই আল্লাহ তা'আলা তার 
মুক্তির পথ বের করে দিবেন!” অল্পদিন মাত্র অতিবাহিত হয়েছে, ইতিমধ্যে তার 
পুত্ৰ শত্রুদের মধ্য হতে পলায়ন করেন। পথে তিনি শত্রুদের ছাগলের পাল পেয়ে 
যান। ছাগলগুলো তিনি হাঁকিয়ে নিয়ে পিতার নিকট হাযির হন। এঁ সময় 
Pp IA 33, 2 839395 G37 6939/2770 BS 75 

লৰ) ৬০ ০৩ 3১73-০০০ 4) ১০2০ ৭1 3 ৩৭9 -এই আয়াত নাযিল 
হয়৷”? 


হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“নিশ্চয়ই বান্দা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে রিযৃক হতে বঞ্চিত হয়, দুআ ছাড়া 
অন্য কিছু তকদীর ফিরায় না এবং নেক কাজ ও সদ্ব্যবহার ছাড়া অন্য কিছু হায়াত 
বৃদ্ধি করে না।”২ 


মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মালিক আশযায়ীর 
(রাঃ) পুত্র হযরত আউফ (রাঃ) যখন কাফিরদের হাতে বন্দী ছিলেন তখন তিনি 
(হযরত মালিক আশযায়ী রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসেন (এবং তাকে 
এটা অবহিত করেন) রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “তুমি তাকে বলে পাঠাও 
যে, সে যেন খুব বেশী বেশী ৬ 3139 3; 4/"7 বু পাঠ করতে থাকে ৷” 
কাফিররা হযরত আউফ (রাঃ)-কে বেঁধে রেখেছিল। একদা হঠাৎ করে তার 
বন্ধন খুলে যায় এবং তিনি সেখান হতে পালাতে শুরু করেন ৷ বাইরে এসে তিনি 
তাদের একটি উন্ত্রী দেখতে পান এবং ওর উপর সওয়ার হয়ে বাড়ী অভিমুখে 
রওয়ানা হয়ে যান। পথে তিনি কাফিরদের উটের পাল দেখে সবগুলো হাঁকিয়ে 
নিয়ে যান। কাফিররা তার পশ্চাদ্বাবন করে। কিন্তু তখন তিনি তাদের নাগালের 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা 

করেছেন। 
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বাইরে । অবশেষে তিনি তার বাড়ীর দরযার উপর এসে ডাক দেন। ডাক শুনে 
তার পিতা বলেনঃ “কা’বার প্রতিপালকের শপথ! এটা তো আউফ (রাঃ)-এর 
কণ্ঠ ৷” এ কথা শুনে তার মা বলেনঃ “হায় কপাল! এটা আউফ (রাঃ)-এর কণ্ঠ 
কি করে হতে পারে? সে তো কাফিরদের হাতে বন্দী! অতঃপর পিতা, মাতা এবং 
খাদেম বাইরে এসে দেখেন যে, সত্যিই তিনি আউফ (রাঃ) । গোটা প্রাঙ্গন উটে 
ভর্তি হয়ে যায়। পিতা তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “এ উটগুলো কেমন?” উত্তরে তিনি 
ঘটনাটি বর্ণনা করেন। পিতা বলেনঃ “আচ্ছা, থামো। আমি এটা সম্পর্কে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করে আসি৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) একথা শুনে 
বললেনঃ “এগুলো সবই তোমার মাল। তোমার মনে যা চায় তাই করতে 
পার।” ও সময় LL I EL CEL Ll Et -এই 
আয়াত অবতীৰ্ণ হয় ৷”> 

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি সব দিকের সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ 
তার সব কাঠিন্যে তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান এবং তার ধারণাতীত উৎস হতে 
তাকে রিযিক দান করে থাকেন । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ হতে সরে গিয়ে দুনিয়ার 
হয়ে যায়, আল্লাহ তাকে দুনিয়ার হাতেই সঁপে দেন ।”২ 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-এর সওয়ারীতে তার পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এঁ সময় রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
তাকে বলেনঃ “হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি 
আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাহলে আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করবেন। তুমি আল্লাহর 
হুকুমের হিফাযত করবে, তাহলে তুমি আল্লাহকে তোমার পাশে এমনকি তোমার 
সামনে পাবে। কিছু চাইতে হলে আল্লাহর কাছেই চাবে। সাহায্য প্রার্থনা করতে 
হলে তার কাছেই করবে । সমস্ত উন্মত মিলিত হয়ে যদি তোমার উপকার করতে 
চায় এবং তা যদি আল্লাহ না চান তবে তারা তোমার সামান্যতম উপকারও 
করতে পারবে না । অনুরূপভাবে সবাই মিলিত হয়ে যদি তোমার ক্ষতি করতে 
চায় তবে তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না, তোমার ভাগ্যে আল্লাহ্‌ যা লিখে 
রেখেছেন তা ছাড়া । কলম উঠে গেছে এবং কাগজ শুকিয়ে গেছে।”৩. 
১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। | 
২. এটাও ইমাম ইবনে আবি হাতিমই (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীস ইমাম আহমদ (ে) বর্ণনা করেছেন । জানে িরমিবীত৫ এ হাট কেছ 

বং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। 
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হ'ঘরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে পড়ে এবং সে তা জনগণের সামনে 
তুলে ধারে, খুব সম্ভব সে কঠিন অবস্থায় পড়ে যাবে, তার কাজ হালকা হবে না। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন আল্লাহ্র নিকট নিয়ে যায়, আল্লাহ অবশ্য 
অবশ্যই’ তার প্রয়োজন পুরো করে থাকেন এবং তার উদ্দেশ্য সফল করেন। 
হয়তো তাড়াতাড়ি এই দুনিয়াতেই পুরো করেন, না হয় মৃত্যুর পর আখিরাতে 
পুরো ক?াবেন ৷” 

মহান" আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই ৷ অর্থাৎ তিনি স্বীয় 
আহকাম যেমনভাবে চান তার মাখলূকের মধ্যে পুরো করে থাকেন। 

আল্লাহ সব কিছুর জন্যে স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা । যেমন তিনি অন্য 
জায়গায় বলেছেনঃ 220772 3722 

Br) Ms sot SSS 


অৰ্থাৎ ‘ ‘তার বিধানে প্রর্ত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে।' SE) 


/ 234977 5924 LAA 
oT Anbd 


SE EMAL | 


মাস এবং যারা এখনো 
রজস্বলা হয়নি তাদেরও এবং 


গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল 
সন্তান প্রসব পর্যন্ত । আল্লাহকে 
যে ভয়৷ করে আল্লাহ তার 


৫ । এটা 'মাল্লাহর বিধান যা তিনি 
তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ 
করেেহন; আল্লাহকে যে ভয় 
করে তিনি তার পাপ মোচন 
করবেন এবং তাকে দিবেন 
মহাপু:রস্কার । 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 


Ja oNES ra 
2747 EM EE 2 DAA 
242253737 oe > 


292, Vt 


2237/9 237 
olsl 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ তালাক ৬৫ ৫৪৩ পারাঃ ২৮ 


যেসব নারীর বয়স বেশী হয়ে যাওয়ার কারণে মাসিক খতু বন্ধ হয়ে গেছে 
এখানে তাদের ইদ্দতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস, 
যেমন ঝতুমতী নারীদের ইদ্দত হলো তিন হায়েয ৷ যেমন সূরায়ে বাকারার 
আয়াত এটা প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে যেসব অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের এখনো 
রজস্বলা হয়নি তাদেরও ইদ্দত তিন মাস। 


‘যদি তোমরা সন্দেহ কর’ এর তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। এক তো এই 
যে, তারা রক্ত দেখলো এবং এতে সন্দেহ থাকলো যে, এটা হায়েযের রক্ত, না 
ইসতাহাযা রোগের রক্ত । আর দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তাদের ইদ্দতের হুকুমের 
ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং সেটা জানা যায় না। তাহলে সেটা হবে তিন মাস। এই 
দ্বিতীয় উক্তিটিই বেশী প্রকাশমান। এই রিওয়াইয়াতটিও এর দলীল যে, হযরত 
উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ) বলেছিলেনঃ “হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! বহু স্ত্রীলোকের 
ইদ্দত এখনো বৰ্ণনা করা হয়নি । যেমন নাবালেগ মেয়ে, বৃদ্ধা এবং গর্ভবতী 
স্ত্রীলোকদের (ইদ্দতের বর্ণনা দেয়া হয়নি) ৷” তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 


অতঃপর গর্ভবতীর ইদ্দত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তার ইদ্দত হলো সন্তান ভূমিষ্ট 
হওয়া । হয় এটা তালাক, না হয় স্বামীর মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরেই হোক । 
যেমন এটা কুরআনের এই আয়াত ও হাদীসে নববী (সঃ) দ্বারা প্রমাণিত । আর 
জমহুর উলামা এবং পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় আলেমদের উক্তি এটাই । তবে হ্যরত 
আলী (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে 
বাকারার আয়াত এবং এই আয়াতটি মিলিত করে তাদের ফতওয়া হলোঃ এই 
দুটোর মধ্যে যেটা বেশী দেরীতে শেষ হবে এঁ ইদ্দতই সে গণনা করবে । অর্থাৎ 
যদি সন্তান তিন মাসের পূর্বেই ভূমিষ্ট হয়ে যায় তবে তার ইদ্দত হবে তিন মাস। 
আর যদি তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সন্তান ভূমিষ্ট না হয় তবে সন্তান 
ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময় ইদ্দত রূপে গণ্য হবে। 


হযরত আবূ সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন লোক হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে। এঁ সময় হযরত আবু হুরাইরাও (রাঃ) 
তার নিকট বিদ্যমান ছিলেন। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস 
করেঃ “যে মহিলার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সন্তান ভূমিষ্ট হয় তার ব্যাপারে 
আপনার ফতওয়া কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “দুটো ইদ্দতের মধ্যে শেষের 
ইদ্দতটি সে পালন করবে অর্থাৎ এই অবস্থায় তার ইদ্দত হবে তিন মাস ৷” 
হযরত আবূ সালমা (রাঃ) তখন বলেনঃ “কুরআন কারীমে তো রয়েছে যে, 
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গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত হলো সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়কাল পর্যন্ত?” 
হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) তখন বলেনঃ “আমিও আমার চাচাতো ভাই হযরত 
আবূ সালমা (রাঃ)-এর সাথে রয়েছি। অর্থাৎ আমার ফতওয়াও এটাই ৷” 
তৎক্ষণাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তার গোলাম কুরাইব (রাঃ)-কে হযরত 
উম্মে সালমা (রাঃ)-এর নিকট এই মাসআলা জানার জন্যে প্রেরণ করেন। হযরত 
উন্মে সালমা (রাঃ) বলেন যে, হযরত সুবাইআহ আসলামিয়্যাহ (রাঃ)-এর স্বামী 
যখন নিহত হন তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান প্রসব 
করেন । তখনই বাগদাতার আগমন ঘটে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার বিয়ে পড়িয়ে 
দেন। বাগদানকারীদের মধ্যে হযরত আবুস সানাবিলও (রাঃ) ছিলেন।”* 


বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উৎ্বাহ (রাঃ) হযরত উমার ইবনে 
আবদিল্পাহ ইবনে আরকাম যুহরীর (রাঃ) কাছে পত্র লিখেন যে, তিনি যেন 
সুবাইআহ বিনতু হারিস আসলামিয়্যাহ (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাকে তার 
ঘটনাটি জিজ্ঞেস করেন এবং তা জেনে নিয়ে তার কাছে পত্র লিখেন। তার 
কথামত হযরত উমার ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হযরত সুবাইআহ (রাঃ)-এর 
কাছে গমন করেন এবং তার নিকট হতে তার ঘটনাটি জেনে নিয়ে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে উৎবাহ (রাঃ)-এর কাছে পত্র লিখেন যে, হযরত সুবাইআহ 
(রাঃ)-এর স্বামী ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে খাওলাহ (রাঃ) ৷ তিনি বদরী সাহাবী 
ছিলেন। বিদায় হজ্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এঁ সময় তাঁর স্ত্রী হযরত 
সুবাইআহ (রাঃ) গর্ভবতী ছিলেন। অন্পদিন পরেই তার সন্তান ভূমিষ্ট হয়। নিফাস 
হতে পবিত্র হওয়ার পর তিনি ভাল কাপড় পরিহিতা হয়ে সাজ-সজ্জা করে বসে 
পড়েন । হযরত আবুস সানাবিল বা’কাফ যখন তার নিকট আসেন তখন তাকে এ 
অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেনঃ “তুমি যে এভাবে বসে রয়েছো, তুমি কি বিয়ে 
"করতে চাও? আল্লাহর কসম! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি 
বিয়ে করতে পার না৷” তিনি একথা শুনে চাদর গায়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
খিদমতে হাযির হন এবং তাকে এ মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
তাকে বলেনঃ “সন্তান প্রসবের পরেই তোমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং 
এখন তুমি ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পার ।”২ 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন । এটা কিছু দীর্ঘতার সাথে অন্যান্য কিতাবেও 
বৰ্ণিত হয়েছে। 


২. এ হাদীসটি সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে এই হাদীসটি আনয়ন করার পর এও 
রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রাঃ) এক মজলিসে ছিলেন। যেখানে 
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ লাইলাও (রাঃ) ছিলেন, যাকে তার সঙ্গী 
সাথীরা খুবই সম্মান প্রদর্শন করতেন । তিনি গর্ভবতী নারীর ইদ্দতের সময়কাল 
বলতে গিয়ে বলেন যে, ওটা দুই ইদ্দতের মধ্যে শেষটি ৷ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন 
(রঃ) তখন তাকে সুবাইআহ বিনতু হারিস (রাঃ)-এর হাদীসটি শুনিয়ে দেন। 
তখন তার কোন এক সাথী মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ)-কে কিছু তিরস্কার 
করেন। ইবনে সীরীন তখন বলেনঃ “তাহলে তো যদি আমি আবদুল্লাহ্‌ 
(রাঃ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিই তবে আমার তার উপর বড়ই বাহাদুরী 
দেখানো হবে, অথচ তিনি এখনো কুফার এক প্রান্তে জীবিত বিদ্যমান রয়েছেন।” 
তখন তিনি কিছু লজ্জিত হলেন এবং বললেনঃ “কিন্তু তার চাচা তো একথা 
বলেন না৷” ইবনে সীরীন (রঃ) বলেনঃ “আমি তখন হযরত আবূ আতিয়্যাহ 
মালিক ইবনে আমির (রঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম । তিনি আমাকে সুবাইআহ 
(রাঃ)-এর হাদীসটি পূর্ণভাবে শুনালেন। আমি তাকে বললামঃ এ ব্যাপারে আপনি 
হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে কিছু শুনেছেন কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ আমরা 
হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকটে ছিলাম । তিনি বলেনঃ “তোমরা কি তার 
উপর কঠোরতা অবলম্বন করছো এবং তাকে অবকাশ দিচ্ছ না?” তখন সূরায়ে 
নিসা অবতীর্ণ হয় । সূরায়ে কাসরা অর্থাৎ সূরায়ে তালাক সূরায়ে নিসা তুলার পরে 
অবতীর্ণ হয়। আর এতে বলা হয়েছে যে, গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হলো 
সন্তান প্রসব পর্যন্ত 

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “যে মুলাআনাহ (পরস্পর অভিশাপ) করতে চায়, আমি 
তার সাথে মুলাআনাহ করতে প্রস্তুত আছি। অর্থাৎ আমার ফতওয়ার বিপরীত যে 
ফতওয়া দেয় সে যেন আমার সাথে মুকাবিলা করতে আসে এবং মিথ্যাবাদীর 
উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হওয়ার দুআ করে। আমার ফতওয়া এই যে, 
গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত । প্রথমে হুকুম ছিল এই যে, 
যেসব নারীর স্বামী মারা যাবে তারা যেন চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করে। 
তারপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হলো সন্তান 
প্রসব পর্যন্ত । সুতরাং এই নারীগুলো এ নারীগুলো হতে বিশিষ্টা হয়ে গেল । এখন 
মাসআলা এটাই থাকলো যে, যে নারীর স্বামী মারা যাবে সে গর্ভবতী হলে তার 
সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরেই তার ইদ্দতকাল পূর্ণ হয়ে যাবে।” 
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মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) 
একথা এঁ সময় বলেছিলেন যখন তিনি জানতে পারেন যে, হযরত আলী 
(রাঃ)-এর ফতওয়া হলোঃ গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল দুই ইদ্দতের শেষ ইদ্দত । 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 

(সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল যে সন্তান প্রসব পর্যন্ত, 

এটা কি তিন তালাক দেয়া হয়েছে এরূপ নারীদের ইদ্দতকাল, না যাদের স্বামী 

মারা গেছে তাদের ইদ্দতকাল?” LE hl “এটা উভয়েরই 
ইদ্দতকাল ।”* 

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান 
সহজ করে দেন। যে কোন বিপদ আপদ ও কষ্ট হতে তাকে শান্তি দান করে 
থাকেন। 

এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি বান্দাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাধ্যমে 
অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং 
তাকে দান করবেন মহাপুরস্কার । 

৬। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য SG SSE SDA 
অনুযায়ী যেই স্থানে বাস কর লি ত ০৫ ০৯৮5০1 =") 
তাদেরকে সেই স্থানে বাস CN BOOS 
করতে দিয়ো; তাদেরকে ma Ys 02 
উত্যক্ত করো না সংকটে We Ab be Efe 
ফেলার জন্যে, তারা গর্ভবতী ESTA EEO 
হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব 5,০৮ 2 2/4 
পর্যন্ত তাদের জন্যে ব্যয় ৬৫৮ 4% EG LL SN 
করবে, যদি তারা তোমাদের , 47 Ei Ss 
সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে ৩৮১৬৫৮ ৬-৯: > 
তবে তাদেরকে , পারিশ্রমিক ya 7,227 79 

দিবে এবং সন্তানের কল্যান $৪ 


সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে '£771?+* 2s $ 
নিজেদের মধ্যে পরামর্শ : hs P22 


১. এ হাদীসটি খুবই গারীব, এমনকি মুনকারও বটে কেননা, এর ইসনাদের মধ্যে মুসার্না 
ইবনে সাবাহ রয়েছে যার হাদীস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য । কিনতু এর অন্য সনদও রয়েছে। 
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করবে; তোমরা যদি নিজ নিজ +2 2/ 2০92, 
দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে SS I ——~ 
' অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান ৯ We 22/7 
[€) 2 
করবে। Cit nit ct rE 


> Zz 37 +4222 Eo 


৭ । বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী sn 8 G3 Gi) —Y 
ব্যয় করবে এবং যার ০2০? ০০৪০০ 
জীবনোপকরণ সীমিত সে $5 45) $4 25 + 
‘-আল্লাহ যা দান করেছেন তা ০) ০,১১ ৪)! % - 
হতে ব্যয় করবে । আন্লাহ AEA FUFO TES 


যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন ১, 2//৯/॥ ০৫% 

তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি (FEATS TE 

তার উপর চাপান না । আল্লাহ EE f22 127272 

কষ্টের পর দিবেন স্বপ্তি। Le coal Ee td 

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে হুকুম করছেন যে, যখন তাদের মধ্যে কেউ 
তার স্ত্রীকে -তালাক দিবে তখন যেন্‌ তার ইদ্দতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত. তাকে 
তার বসবাসের জায়গা দেয়। এ জায়গা তার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী হবে। 
এমনকি হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, যদি সে খুবই সংকীর্ণ অবস্থার লোক 
হয় তবে যেন তার ঘরের এক কোণাতেই তাকে স্থান দেয়। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা তাদেরকে সংকটে ফেলার উদ্দেশ্যে উত্যক্ত 
করো না । তাদেরকে কষ্ট দিয়ে এমন সংকটময় অবস্থায় ফেলে দিয়ো না যে, 
তারা সহ্য করতে না পেরে বাড়ী ছেড়ে চলে যায় । অথবা তোমাদের হাত হতে 
রক্ষা পাওয়ার জন্যে তারা তাদের প্রাপ্য মোহর ছেড়ে দেয়। কিংবা তোমরা ' 
তাদেরকে এমনভাবে তালাক দিবে না যে, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দুই একদিন পূর্বে 
রাজআত করার ঘোষণা দিবে, এরপর আবার তালাক দিবে এবং ইদ্দত পূর্ণ 
হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে রাজআত করে নিবে। 

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি গর্ভবতী হয় তবে তার 
খাওয়া-খরচের দায়িত্ব তার স্বামীর । অধিকাংশ আলেমের মতে এই হুকুম এ 
মহিলাদের জন্যে খাস করে বর্ণনা করা হচ্ছে যাদেরকে শেষের তালাক দিয়ে দেয়া 
হয়েছে। যাদেরকে রাজআত করার অধিকার স্বামীর নেই । কেননা, যাকে 
রাজআত করার অধিকার স্বামীর উপর রয়েছে তার খরচাদি বহন করার দায়িত্ব 
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তো স্বামীর উপর রয়েছেই সে গর্ভবতী হোক আর না-ই হোক । অন্যান্য 
আলেমগণ বলেন যে, এটা এঁ নারীদেরও হুকুমের বর্ণনা যাদেরকে রাজআত 
করার অধিকার স্বামীদের রয়েছে। কেননা, উপরেও এদের বর্ণনা ছিল। এটাকে 
পৃথকভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, সাধারণতঃ গর্ভবতীর ইদ্দত কাল দীর্ঘ 
হয়ে থাকে সুতরাং কেউ যেন এটা ধারণা না করে যে, ইদ্দতের সময়কাল পর্যন্ত 
তো তার স্ত্রীর খরচ বহনের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত, তার পরে নয়। এজন্যেই 
পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে যে, রাজয়ী তালাক দেয়ার সময় যদি স্ত্রী 
গর্ভবতী হয় তবে সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার খরচ বহনের দায়িত্্‌ স্বামীর 
উপর অর্পিত । এ ব্যাপারেও আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে যে, এই খরচ 
তার জন্যে গর্ভের মাধ্যমে, না গর্ভের জন্যে? ইমাম শাফিয়ী (রঃ) প্রমুখ হতে দুটি 
উক্তিই বৰ্ণিত আছে এবং এর ভিত্তিতে বহু মাসআলাতেও মতানৈক্য প্রকাশ 
পেয়েছে। 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যখন এই তালাকপ্রাপ্ত নারীরা গর্ভ হতে 
ফারেগ হবে তখন যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করায় তবে 
তাদেরকে দুধ পান করাতে দিতে হবে। তবে সন্তানদেরকে দুধ পান করানো বা 
না করানোর এখতেয়ার তাদের রয়েছে। কিন্তু প্রথম বারের দুধ পান অবশ্য 
তাদেরকে করাতেই হবে। পরে না পান করাতেও পারে। কেননা, শিশুর জীবন 
সাধারণতঃ এই দুধের সাথেই জড়িত । অতঃপর সে যদি এর পরেও দুধ পান 
করাতে থাকে তবে পিতা-মাতার মধ্যে যে পারিশ্রমিক দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে 
তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। তোমরা পরস্পর যে কাজ করে থাকো তা 
কল্যাণের সাথে ও নিয়ম মাফিক হওয়া উচিত ৷ এটা নয় যে, ক্ষতি করার চেষ্টা 
করবে এবং তাকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করবে যেমন সূরায়ে বাকারায় রয়েছেঃ 


SES SALAS ETNA 


ln ds) Y, bly Il LY 
১/৮ / on 
অর্থাৎ “মাতাকে তার ছেলের ব্যাপারে কষ্ট দেয়া হবে না এবং পিতাকে তার 
ছেলের ব্যাপারে কষ্ট দেয়া হবে না।” (২৪ ২৩৩) 
মহান আল্লাহ বলেনঃ যদি পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হয়, যেমন শিশুর পিতা 
কম দিতে চায় এবং মাতা তা স্বীকার করতে চায় না, অথবা মাতা বেশী দাবী 
করে এবং পিতার নিকট তা ভারী বোধ হয়, তারা কোনক্রমেই একমত হতে 
পারে না, তবে স্বামীর অন্য কোন ধাত্রী রাখার এখতেয়ার রয়েছে। হ্যা, তবে 
ধাত্রীকে যে পারিশ্রমিক দেয়া হবে সেটা নিতেই যদি মা সম্মতি প্রকাশ করে তবে 
মায়েরই অগ্রাধিকার থাকবে । 
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এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ শিশুর পিতা অথবা 
অভিভাবক যে রয়েছে তার উচিত যে, সে যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী শিশুর উপর 
খরচ করে। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে এবং যার জীবনোপকরণ 
সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে 
সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। 


তাফসীরে ইবনে জারীরে রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) হযরত আবূ 
উবাইদাহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, তিনি মোটা 
কাপড় পরিধান করে থাকেন এবং হালকা খাবার খেয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি 
তার নিকট এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং প্রেরিত 
লোকটিকে বলে দেন যে, তিনি এ এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পেয়ে কি করেন তা যেন 
সে দেখে আসে ৷ যখন তিনি এই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হন। তখন মিহিন 
কাপড় পরতে এবং খুব উত্তম খাদ্য খেতে শুরু করেন প্রেরিত দূত ফিরে এসে 
হযরত উমার (রাঃ)-এর সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। ঘটনা শুনে হযরত উমার 
(রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহ হযরত আবূ উবাইদাহ (রাঃ)-এর উপর দয়া করুন! তিনি 
..- 544493 3% -এই আয়াতের উপর আমল করেছেন। 

হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) একটি গারীব হাদীস বর্ণনা করেছেন 
যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “একটি লোকের নিকট দশটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) 
ছিল। সে তা হতে একটি দীনার আল্লাহর পথে সাদকা করে। দ্বিতীয় এক ব্যক্তির 
নিকট দশ উকিয়া (এক উকিয়ায় চল্লিশ দিরহাম হয়) ছিল। তা হতে সে এক 
উকিয়া আল্লাহর পথে খরচ করে । তৃতীয় আর এক ব্যক্তির নিকট একশ’ উকিয়া 
ছিল। তা হতে সে আল্লাহর নামে দশ উকিয়া খরচ করে। এরা তিন জনই 
প্রতিদান পাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সমান। কেননা, প্রত্যেকেই তার 
মালের এক দশমাংশ আল্লাহর পথে খরচ করেছে। 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি । যেমন অন্য 
জায়গায় বলেনঃ . 14, ৮5) অৰ্থাৎ “অবশ্য কষ্টের পরেই স্বপ্তি আছে।” 
(৯৪৪ ৬) f 

মুসনাদে আহমাদের হাদীসটি এখানে উল্লেখযোগ্য ৷ তাতে রয়েছে যে, হযরত 
আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ “পূর্ব যুগে এক স্বামী ও এক স্ত্রী বাস করতো । তারা 
অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে কালাতিপাত করতো । তাদের কাছে জীবন ধারণের কিছুই 
ছিল না। একদা স্বামী সফর হতে ফিরে আসে । সে ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত অস্থির 
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হয়ে পড়েছিল । স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলোঃ “কোন খাবার আছে কিঃ” স্ত্রী বললেনঃ 
“আপনি খুশী হন, আল্লাহ প্রদত্ত খাদ্য আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে।” স্বামী 
বললোঃ “তাহলে নিয়ে এসো ৷ যা আছে তাই এনে দাও । আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ।” 
স্ত্রী বললোঃ “আরো একটু ধৈর্য ধারণ করুন! আমাদের আল্লাহর রহমতের বহু 
কিছু আশা রয়েছে।” যখন আরো কিছু বিলম্ব হয়ে গেল তখন স্বামী আবার 
বললোঃ “তোমার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে আস না কেন? আমি যে ক্ষুধার 
জ্বালায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি।” স্ত্রী বললোঃ “এতো তাড়াতাড়ি করছেন কেন? 
এখনই আমি চুল্লী হতে হাড়ি নামিয়ে আনছি” কিছুক্ষণ পর স্ত্রী যখন দেখলো 
যে, স্বামী আবার তাগাদা করতে উদ্যত হচ্ছে তখন সে নিজে নিজে বলতে 
লাগলোঃ “উঠে তন্দুর হতে হাড়ি উঠিয়ে দেখি তো!” উঠে দেখে যে, আল্লাহর 
অসীম কুদরতে তার ভরসার বিনিময়ে হাড়ি বকরীর গোশ্তে পূর্ণ হয়ে আছে 
এবং আরো দেখে যে, ঘরের যাতা ঘুরতে রয়েছে এবং আটা বের হতে আছে। 
সে হাড়ি হতে সমস্ত গোশৃত বের করে নিলো এবং যাঁতা হতে আটা উঠিয়ে 
নিলো এবং যাতা ঝেড়ে ফেললো।” হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ “যার 
হাতে আবুল কাসেম (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তার শপথ! হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) 
বলেছেনঃ ‘যদি সে যীতা না ঝাড়তো বরং শুধু আটা নিয়ে নিতো তবে কিয়ামত 
পর্যন্ত এ যীতা ঘুরতে থাকতো’ ৷” 

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, একটি লোক বাড়ীতে প্রবেশ করে 
দেখে যে, ক্ষুধার জ্বালায় পরিবারস্থ লোকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে 
পড়েছে। এ দেখে সে জঙ্গলের দিকে চলে যায় । তার স্ত্রী যখন দেখলো যে, তার 
স্বামী অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের করুণ দৃশ্য দেখতে না পেরে 
বাড়ী হতে চলে গেছে, তখন সে তার যাতা ঠিকঠাক করলো এবং চুল্লীতে আগুন 
ধরিয়ে দিলো । অতঃপর আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করলোঃ “হে আল্লাহ! 
আমাদেরকে আপনি রিয্‌ক দান করুন!” দুআ শেষে উঠে দেখে যে, হাড়ি 
গোশ্তে পরিপূর্ণ রয়েছে এবং যাতা ঘুরতে রয়েছে ও আটা বের হতে আছে। 
ইতিমধ্যে স্বামী বাড়ীতে- পৌঁছে গেল এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলোঃ ‘আমি বাড়ী 
হতে যাওয়ার পর কিছু পেয়েছো কি?” স্ত্রী উত্তরে বললোঃ “হ্যা, মহান আল্লাহ 
আমাদেরকে বহু কিছু দান করেছেন।” সে গিয়ে যাতার পাট উঠিয়ে নিলো। নবী 
(সঃ)-এর সামনে ঘটনাটি বর্ণিত হলে তিনি বলেনঃ “যদি সে যীতার পাট না 
উঠাতো তবে কিয়ামত পর্যন্ত এ যাতা ঘুরতে থাকতো ৷” 
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কত জনপদ তাদের 

ধতিপালকের ও তার 
রাস্লদের . নির্দেশের 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিল দম্তভরে। 
ফলে আমি তাদের নিকট হতে 
এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম 
কঠিন শান্তি । 

৯! অতঃপর তারা তাদের 
কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন 
করলো; ক্ষতিই ছিল তাদের 
কর্মের পরিণাম । 

১০ । আল্লাহ তাদের জন্যে কঠিন ,, 
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অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় 
কর, হে বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! 
যারা ঈমান এনেছো। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তোমাদের প্রতি 
অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ- 
১১। প্রেরণ করেছেন এমন এক 
রাসূল (সঃ), যে তোমাদের 
করে, যারা মুমিন ও 
সংৎকর্মপরায়ণ . তাদেরকে 
অন্ধকার হতে আলোকে আনার 
জন্যে। যে কেউ আল্লাহে 
বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে 
তিনি তাকে দাখিল করবেন 
জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী 
প্রবাহিত, সেথায় তারা 
চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে 
উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন। 
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যারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে, তার রাসূল (সাঃ)-কে না মানে এবং 
তার শরীয়তের উপর না চলে তাদেরকে ধমকের সুরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলা বলেনঃ দেখো, পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যেও যারা তোমাদের নীতির উপর 
চলতো, অহংকার ও গুদ্ধত্য প্রকাশ করতো, আল্লাহর হুকুম ও তার রাসূলদের 
আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিতো, তাদেরকে কঠিনভাবে হিসাব দিতে হয়েছিল 
এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ গহণ করতে হয়েছিল । ক্ষতিই ছিল তাদের কৃতকর্মের 
পরিণাম । এঁ সময় তারা লজ্জিত হয়েছিল, কিন্তু এ সময়ের লজ্জা ও অনুশোচনা 
তাদের কোন উপকারে আসেনি দুনিয়ার এই শাস্তিই যদি শেষ শাস্তি হতো 
তাহলে তো একটা কথা ছিল। কিন্তু না, তা নয়! বরং পরকালে তাদের জন্যে 
রয়েছে কঠিন শাস্তি । সুতরাং হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর 
এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম হতে শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমরা 
তাদের মত হয়ো না। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন 
যিকর । এখানে যিক্র দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর 
হিফাযতকারী ৷” (১৫৪ ৯) কেউ কেউ বলেন যে, এখনে যিক্র দ্বারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) উদ্দেশ্য। যেহেতু সাথে সাথেই বলা হয়েছেঃ বু? তাহলে এটা হবে 
J, রাসূলুল্লাহ্‌ই (সঃ) কুরআনকে জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, এই 
সম্পর্কের কারণে তাকেই ‘যিক্র’ শব্দ দ্বারা স্মরণ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে 
জারীরও (রঃ) এই ভাবার্থকে সঠিক বলেছেন। 
এরপর আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে থাকেন, যারা মুমিন ও 
TGR STE TAN 
B ole jl Ss oh EES LH es 
অর্থাৎ “এই কিতাব আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি 
জনগণকে অন্ধকার হতে আলোকের দিকে নিয়ে আস ৷” (১৪৪ ১) আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেনঃ 
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অৰ্থাৎ IE OEE ES E00 SEP 
আলোকের দিকে নিয়ে আসেন।” (২৪ ২৫৭) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ 
তা'আলা তার নাযিলকৃত অহীকে নূর বা জ্যোতি বলেছেন। কেননা, এর দ্বারা 
হিদায়াত ও সরল সঠিক পথ লাভ করা যায়। আর মহান আল্লাহ এর নাম রূহও 
রেখেছেন। কেননা, এর দ্বারা অন্তর জীবন লাভ করে থাকে । যেমন 
মহামহিমাণ্িত আল্লাহ বলেনঃ 


2/73 3/799 7/4 3/307 3879 Ls Nr 
Ly J SU Gps Es UU 2 boyy ald) banal Wis, 
224 BOE Ld 
HG dl Sd Sy BCs CEE: Ly als 15, 


272% 
~~ 
অর্থাৎ “এভাবেই আমি তোমার প্রতি আমার হুকুমের রূহের অহী করেছি, 
তুমি জানতে না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি ওটাকে নূর করে 
দিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করে থাকি । 
নিশ্চয়ই তুমি সরল সঠিক পথের দিশারী ।” (৪২৪ ৫২) 
এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যে কেউ আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, 
তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা 
চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন। এর তাফসীর 
ইতিপূর্বে কয়েকবার করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্পয়োজন । 


gS aldo UI ANAL A 2 G2 
oe ob ৰ / 2 2/7 2 
ওগুলোর অনুরূপভাবে, Es is PET 
ওগুলোর মধ্যে নেমে আসে 2 
2 ' / A 33/37 C3737 22972 
তার নির্দেশ; ফলে তোমরা EE 
বুঝতে পার যে, আল্লাহ _ 0B 2 SEI 
সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং Mb it YS 


জ্ঞানে আন্লাহ সবকিছুকে 6 LE 
পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। AR 
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আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতা ও বিরাট সাম্রাজ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেন 
মাখলূক তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার ফরমানকে মর্যাদার 
দৃষ্টিতে -দেখে এবং তার উপর আমল করতঃ তাকে খুশী করে। তাই তিনি 
বলেনঃ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ যেমন হযরত নূহ্‌ (আঃ) তার 
কওমকে বলেছিলেনঃ MASALA 273১ AA A370 WII 
Ub om GE ESL 

অর্থাৎ “তোমরা কি লক্ষ্য করনি? আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে 
বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী?” (৭১৪ ১৫) মহান আল্লাহ্‌ অন্য এক জায়গায় বলেনঃ 


I? 2/224 es 2) AE 
- G85 003 12 dl Syd df Co 
অর্থাৎ “সপ্ত আকাশ ও যমীন এবং এগুলোর যতকিছু রয়েছে সবাই তার 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।” (১৭৪ 88) 
মহান আল্লাহর উক্তিঃ ‘ওগুলোরই অনুরূপ যমীনও (অর্থাৎ যমীনও সাতটি) ৷' 
সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমের সহীহ্‌ হাদীসে রয়েছেঃ “যে ব্যক্তি যুলুম করে 
কারো কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমিত ভূমি দখল করে নিবে, তাকে সপ্ত আকাশের গলাবদ্ধ 
পরানো হবে ।” সহীহ্‌ বুখারীতে রয়েছে যে, তাকে সপ্ত যমীন পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়া 
হবে । আমি এর সমস্ত সনদ ও শব্দ বিদায়াহ্‌ ওয়ান্‌ নিহায়াহ্‌ এর শুরুতে যমীন 
সৃষ্টির আলোচনায় বর্ণনা করে দিয়েছি । সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে 


যেসব লোক বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাতটি অঞ্চল বা ভূ-খণ্ড, 
তারা অযথা এ কথা বলেছেন এবং বিনা দলীলে কুরআন ও হাদী 
বিরোধিতা করেছেন। সূরায়ে হাদীদে LU 2 25; A -এই 
আয়াতের তাফসীরে সপ্ত আকাশ ও যমীনের এবং ওগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বের 
এবং ওগুলোর পুরুত্ব, যা পাচশ বছরের পথ, পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। হযরত 
ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ গুরুজনও এ কথাই বলেছেন। অন্য একটি হাদীসেও 
সপ্ত আকাশ এবং যা কিছু ওগুলোর মধ্যে রয়েছে এবং সপ্ত যমীন ও যা কিছু 
ওগুলোর মধ্যে রয়েছে, কুরসীর তুলনায় এমনই যেমন কোন এক বিরাট ও প্রশস্ত 
মাঠে একটি আংটি পড়ে থাকে। 


তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
তিনি বলেনঃ “যদি আমি এ আয়াতের তাফসীর তোমাদের সামনে বর্ণনা করি 
তবে তোমরা তা স্বীকার করবে না এবং তোমাদের স্বীকার না করা হবে 
তোমাদের ওটাকে মিথ্যা মনে করা” অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, কোন 
একজন লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস 
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করলে তিনি বলেনঃ “আমি কিরূপে বিশ্বাস করতে পারি যে, আমি যা কিছু 
তোমাকে বলবো তা তুমি অস্বীকার করবে না?” আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে 
যে, প্রত্যেক যমীনে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মত এবং এই যমীনের 
মাখলুকের মত মাখলুক রয়েছে। হযরত ইবনে মুসান্না (রঃ) বর্ণিত রিওয়াইয়াতে 
এসেছে যে, প্রত্যেক আসমানে (হযরত ইবরাহীম আঃ -এর মত) হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) রয়েছেন। 

ইমাম বায়হাকী (রঃ)-এর ‘কিতাবুল আসমা ওয়াসসিফাত’ নামক গ্রন্থে 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ “সপ্ত যমীনের 
প্রত্যেকটিতে তোমাদের"নবীর মত নবী রয়েছেন, আদম (আঃ)-এর মত আদম 
রয়েছেন, নূহ্‌ (আঃ)-এর মত নূহ্‌ রয়েছেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর মত ইবরাহীম 
রয়েছেন এবং ঈসা (আঃ)-এর মত ঈসা রয়েছেন।” অতঃপর ইমাম বায়হাকী 
(রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আর একটি রিওয়াইয়াত আনয়ন করে 
বলেন যে, এর ইসনাদ বিশুদ্ধ, কিন্তু এটা অতি বিরল । এর একজন বর্ণনাকারী 
রয়েছেন আবুয যুহা। ইমাম বায়হাকী (রঃ)-এর জানা মতে এঁ বর্ণনাকারীর 
অনুসরণ কেউই করেন না। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 

একটি মুরসাল এবং অত্যন্ত মুনকার হাদীস ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন । তাতে রয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের সমাবেশে 
আগমন করেন। তিনি দেখেন যে, তারা কোন এক বিষয়ের চিন্তায় চুপচাপ বসে 
রয়েছেন । তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “ব্যাপার কি?” উত্তরে তারা বলেনঃ 
“আমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করছি।” তিনি তখন বলেনঃ “বেশ বেশ! 
খুব ভাল কথা । আল্লাহর মাখলূক সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ 
সম্পর্কে চিন্তা করবে না। জেনে রেখো যে, এই পশ্চিম দিকে একটি সাদা যমীন 
রয়েছে। ওর শুভ্রতা ওর নূর বা জ্যোতি অথবা বলেনঃ ওর নূর বা জ্যোতি হলো 
ওর শুভ্রতা । সূর্যের রাস্তা হলো চল্লিশ দিনের । সেখানে আল্লাহর এক মাখলূক 
রয়েছে যারা চোখের পলক ফেলার সমান সময়টুকুতেও কখনো আল্লাহর 
নাফরমানী করেনি।” তখন সাহাবীগণ প্রশ্ব করেনঃ “তাহলে শয়তান তাদের হতে 
কোথায় রয়েছে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “শয়তানকে যে সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা 
‘এটাও তাদের জানা নেই ।” তারা আবার জিজ্ঞেস করেনঃ “তারাও কি মানুষ?” 
জবাবে তিনি বলেনঃ মা তযতত আদ্য (00): তই তাযেত ভাদের কত 
জানা নেই ৷” 
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27329 


সুরা ঃ তাহ্‌রীম মাদানী 5% Le pal 534 


728235 
(আয়াত 8 ১২, রুকৃ’ ৪২) (Y: EAN Gn 


১৭% 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) । el yo PS 

১। হে নবী (সঃ)! আল্লাহ্‌ তোমার + ae 2 2 2/1 
জন্যে যা বৈধ করেছে তুমিতা [৮ dil =) 
নিষিদ্ধ করছো কেন? তুমি EEE 


তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ; rt si 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম G9 5992723 2 
Bs 0 2) 1H “ls IS) 


PEAS FEN DAA 


২। আল্লাহ্‌ তোমাদের শপথ হতে Hd s- i 
মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, Wo EME 
আল্লাহ্‌ তোমাদের সহায়; তিনি CS EN ECE SOE 
সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । ৪০০০327 

৩। স্মরণ কর- নবী (সঃ) তার Pt i 
স্ত্রীদের একজনকে গোপনে 27 2/4 
কিছু বলেছিল। অতঃপর যখন 4 TE sr 
সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল Ei 2 i ‘0 
এবং আল্লাহ্‌ নবী (সঃ)-কেতা TE 
জনিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী rH 2/7/১৮ Bord 
(সঃ) এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত Sr ie ll, 
করলো এবং কিছু অব্যক্ত 2 74+" SOE 
রাখলো, যখন নবী (সঃ) তা ০+ ০০৮3-৯ 
তার সেই স্ত্রীকে জানালো তখন 49/০০ 
সে বললোঃ কে আপনাকে dys 

অবহিত করলো? 2° NS ARAL 
ন আমাকে LE dl i IG be IL 
করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, 2227 
সম্যক অবহিত । 0x2! 
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8৪। যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত 
হয়ে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন 
EE SE Edn 
ঝুঁকে পড়েছে (তবে আল্লাহ্‌ LNs LL I399I3 3/7 
তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন)। Ls ls LS cao 
কিন্তু তোমরা যদি নবী SS NN 
(সঃ)-এর বিরুদ্ধে একে CTAAE ATE 
অপরের পোষকতা কর তবে + 979 ১/232, 
জেনে রেখো যে, আল্লাহই তার ₹ ৬১০১১ ০০১ hs 
বন্ধু এবং জিবরাঈল (আঃ) ও 227 7 \ 2722s 
সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও, 0x4 DS aw SLI, 
উপর্ধু অন্যান্য ফেরেশ্তাগণও 
তার সাহায্যকারী । 

৫। যদি নবী (সঃ) তোমাদের ,, 2/5/75 (2, 
সকলকে পরিত্যাগ করে তবে Eb AL - 0 
তার প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাকে 5০ 2 ‘2l7 22 
দিবেন তোমাদের অপেক্ষা SE LE lls 
উৎকৃষ্টতর স্ত্রী- যারা হবে Yi vsf Nos 
আত্মসমর্পণকারিণী, বিশ্বাসিনী, 54% 5৩০5 ৩৯৮১৮ ১- 
আনুগত্যকারিণী, তাওবাকারিণী, /॥/44০/ । ১) 
ইবাদতকারিণী, সিয়াম ০০4 ৩০% ত ১১ 
পালনকারিণী, অকুমারী এবং ll 
কুমারী । 
এই সূরাটির প্রাথমিক আয়াতগুলোর শানে নুযুলের ব্যাপারে সুফাসসিরদের. 

উক্তি নিম্নরূপঃ 


কেউ কেউ বলেন যে, এটা হযরত মারিয়াহ্‌ (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। 
তাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এই আয়াতগুলো অবতীৰ্ণ করেন। সুনানে নাসাঈতে এই রিওয়াইয়াতটি 
বিদ্যমান রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কথার 
পরিপ্রেক্ষিতে এটা ঘটেছিল যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার এক দাসী সম্পর্কে এ কথা 
বলেছিলেন। ফলে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। 
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- তাফসীরে ইবনে জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তার কোন এক স্ত্রীর 
ঘরে উন্মে ইবরাহীম (রাঃ)-এর সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন। তখন তার এঁন্তরী 
তাকে বলেনঃ “তোমার ঘরে ও আমার বিছানায় এ কাজ কারবার?” তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেনঃ “আমি তাকে আমার উপর হারাম করে নিলাম ৷” তখন 
তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! হালাল কিভাবে আপনার উপর হারাম 
হয়ে যাবে?” জবাবে তিনি বলেনঃ.“আমি শপঞ্চ-করছি যে, এখন হতে তার সাথে 
কোন প্রকারের কথাবার্তা বলবো না।” এ সময় এই আয়াতগুলো:অবতীর্ণ হয় । 
হযরত যায়েদ (রঃ) বলেনঃ এর দ্বারা জানা গেল যে, ‘তুমি আমার উপর হারাম’ 
এ কথা কেউ বললে তা বাজে বলে প্রষাণিত হবে । হযরত যায়েদ ইবনে 
আসলাম (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছিলেনঃ “তুমি আমার উপর 
হারাম ৷ আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সাহচর্যে থাকবো না।” 

হযরত মাসরূক (রঃ) বলেন যে, হারাম করার ব্যাপারে তো রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং তাঁকে তার কসমের কাফ্ফারা 
আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়। তাফসীরে ইবনে জারীরে রয়েছে যে, হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “এ দু'জন স্ত্রী কে 
ছিলেন?” উত্তরে হযরত উমার বলেনঃ “তারা হলেন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও 
হযরত হাফসা (রাঃ) ৷ উন্মে ইবরাহীম কিবতিয়্যাহ্‌ (রাঃ)-কে কেন্দ্র করেই 
ঘটনাটির সূত্রপাত হয়। হযরত হাফসা (রাঃ)-এর ঘরে তার পালার দিনে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত মারিয়াহ্‌ কিবতিয়্যাহ্‌ (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হন। 
এতে হযরত হাফসা (রাঃ) দুঃখিতা হন যে, তার পালার দিনে তারই ঘরে ও 
তীরই বিছানায় তিনি মারিয়াহ্‌ (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হলেন! রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
হযরত হাফসা (রাঃ)-কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলে ফেলেনঃ “আমি তাকে 
আমার উপর হারাম করে নিলাম তুমি এই ঘটনা কারো কাছে বর্ণনা করো 
না।” এতদ্সব্বেও হযরত হাফসা (রাঃ) ঘটনাটি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর 
সামনে প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা এই খবর স্বীয় নবী (সঃ)-কে 
জানিয়ে দেন এবং এই আয়াতগুলো নাযিল করেন । নবী (সঃ) কাফ্‌ফারা আদায় 
করে স্বীয় কসম ভেঙ্গে দেন এবং এঁ দাসীর সঙ্গে মিলিত হন। এই ঘটনাটিকে 
দলীল হিসেবে গ্রহণ করে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই ফতওয়া দেন যে, 
কেউ যদি বলেঃ “আমি অমুক জিনিস আমার উপর হারাম করে নিলাম” তবে 
তার উচিত কসম ভেঙ্গে দিয়ে কাফ্‌ফারা আদায় করা। একটি লোক তাকে এই 
মাসআলা জিজ্ঞেস করে যে, সে তার স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছে। 
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তখন তিনি তাকে বলেনঃ “তোমার স্ত্রী তোমার উপর হারাম নয় (তুমি 
কাফ্‌ফারা আদায় করে কসম ভেঙ্গে দাও) ৷” সবচেয়ে কঠিন কাফ্‌ফারা তো হলো 
আল্লাহ্র পথে গোলাম আযাদ করা । ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং বহু ফিকাহ্‌ 
শান্ত্রবিদের ফতওয়া এই যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রী, দাসী অথবা খাওয়া পরার কোন 
জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেয়, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে 
যায়। ইমাম শাফিয়ী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, শুধু স্ত্রী বা দাসীকে নিজের 
উপর হারাম করে নিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, অন্য কোন জিনিস নিজের উপর 
হারাম করে নিলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় না । যদি হারাম করা দ্বারা তালাকের 
নিয়ত করে তবে অবশ্যই তালাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে দাসীকে হারাম করার. 
কথা দ্বারা যদি আযাদ করে দেয়ার নিয়ত করে তবে এঁ দাসী অবশ্যই আযাদ হয়ে 
যাবে। 

হযরত. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াত এ নারীর ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয় যিনি স্বীয় নফ্‌সকে নবী (সঃ)-এর নিকট হিবা বা দান করে 
দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা গারীব উক্তি । সম্পূর্ণ সঠিক কথা এই যে, এই 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিজের উপর 
মধুকে হারাম করে নেয়া । 

সহীহ্‌ বুখারীতে এই আয়াতের ক্ষেত্রে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত 
যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ)-এর ঘরে মধু পান করতেন এবং এই কারণে তিনি 
তার ঘরে কিছুক্ষণ বিলম্ব করতেন । এই জন্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত 
হাফসা (রাঃ) পরস্পর পরামর্শ করেন যে, তীদের মধ্যে যীরই কাছে নবী (সঃ) 
আসবেন তিনি যেন তাকে বলেনঃ “আপনার মুখ হতে মাগাফীরের (গেঁদ বা 
আঠা জাতীয় জিনিস যাতে দুর্গন্ধ রয়েছে) গন্ধ আসছে, সম্ভবতঃ আপনি মাগাফীর 
খেয়েছেন!” সুতরাং তারা এ কথাই বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেনঃ 
“আমি যায়নাব (রাঃ)-এর ঘরে মধু পান করেছি। এখন আমি শপথ করছি যে, 
আর কখনো আমি মধু পান করবো না । সুতরাং তোমরা এ কথা কাউকেও বলবে 
না।” ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটিকে কিতাবুল ঈমান ওয়ান নুযুর-এর মধ্যেও 
কিছু বৃদ্ধি সহকারে আনয়ন করেছেন । তাতে রয়েছে যে, এখানে দু'জন স্তর দ্বারা 
হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আর 
চুপে-চুপে কথা বলা দ্বারা বুঝানো হয়েছে ‘আমি মধু পান করেছি’ এই উক্তিটি ৷ 
তিনি কিতাবুত্‌ তালাকের মধ্যে এ হাদীসটি আনয়ন করে বলেন যে, মাগাফীর 
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হলো গঁদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত একটি জিনিস যা ঘাসে জন্মে থাকে এবং তাতে 
কিছুটা মিষ্টতা রয়েছে। 


কিতাবুত্‌ তালাকে এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে এই শব্দে বা 
ভাষায় বর্ণিত আছেঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মিষ্টি ও মধু খুব ভালবাসতেন। আসরের 
নামাযের পর তিনি তার স্ত্রীদের নিকট যেতেন এবং কাউকেও নিকটে করে 
নিতেন । একদা তিনি হযরত হাফসা (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং অন্যান্য 
দিন তার কাছে যতক্ষণ অবস্থান করতেন, সেই দিন তদপেক্ষা বেশীক্ষণ অবস্থান 
করেন । এতে আমার মনে নিজের মর্যাদাবোধ জেগে উঠলো । তত্ত্ব নিয়ে 
জানলাম যে, তাঁর কওমের একটি স্ত্রীলোক এক মশক মধু তার কাছে উপঢৌকন 
স্বরূপ পাঠিয়েছেন। তিনি রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে এ মধুর শরবত পান করিয়েছেন। 
আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তার ঘরে এতোটা বিলম্ব করেছেন। আমি 
মনে মনে বললাম যে, ঠিক আছে, কৌশল করে আমি রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে এটা 
হতে ফিরিয়ে দিবো। সুতরাং আমি হযরত সাওদাহ্‌ বিনতু যামআহ্‌ (রাঃ)-কে 
বললামঃ তোমার ঘরে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আসবেন এবং তোমার নিকটবর্তী 
হবেন তখন তুমি তাকে বলবেঃ “আজ কি আপনি মাগাফীর খেয়েছেন?” তিনি 
জবাবে বলবেনঃ “না৷” তখন তুমি বলবেঃ তাহলে এই গন্ধ কিসের?” তিনি 
তখন বলবেনঃ “হাফসা (রাঃ) মধু পান করিয়েছেন।” তুমি তখন বলবেঃ 
“সম্ভবতঃ মৌমাছি ‘আরফাত’ নামক কণ্ঠকযুক্ত গাছ হতে মধু আহরণ করেছে।” 
আমার কাছে যখন আসবেন তখন আমিও তাই বলবো । হে সফিয়া (রাঃ)! 
তোমার কাছে যখন আসবেন তখন তুমিও তাই বলবে ৷” হযরত সাওদাহ্‌ (রাঃ) 
বলেনঃ “যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমার ঘরে আসলেন, তখনো তিনি দরজার 
উপরই ছিলেন, তখন আমি ইচ্ছা করলাম যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) আমাকে যা 
বলতে বলেছেন তাই বলে দিই, কেননা, আমি তাকে খুবই ভয় করতাম । কিন্তু 
এঁ সময় আমি নীরব থাকলাম । অতঃপর যখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে 
আসলেন তখন আমি এঁ কথাই বলে দিলাম । তারপর তিনি হযরত সফিয়া 
(রাঃ)-এর নিকট গেলে তিনিও এ কথাই বলেন। এরপর হযরত হাফসা (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে মধু পান করাতে চাইলে তিনি বলেনঃ “আমার এর প্রয়োজন 
নেই৷” হযরত সাওদা (রাঃ) তখন বলতে লাগলেনঃ “আফসোস! আমরা এটাকে 
হারাম করিয়ে দিলাম!” আমি (আয়েশা রাঃ) বললামঃ চুপ থাকো। 


সহীহ্‌ মুসলিমে এটুকু বেশী রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) দুর্গন্ধকে খুবই ঘৃণা 
করতেন । এজন্যেই এ স্ত্রীগণ বলেছিলেনঃ “আপনি মাগাফীর খেয়েছেন কি?” 
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কেননা, মাগাফীরেও কিছুটা দুর্গন্ধ রয়েছে। যখন তিনি উত্তর দিলেন যে, না, 
তিনি মাগাফীর খাননি। বরং মধু খেয়েছেন, তখন তারা বললেনঃ “তাহলে 
মৌমাছি ‘আরফাত’ গাছ হতে মধু আহরণ করে থাকবে, যার গীদের নাম হলো. 
মাগাফীর এবং ওরই ক্রিয়ার প্রভাবে এই মধুতে মাগাফীরের গন্ধ রয়েছে।” এই 
রিওয়াইয়াতে ২ শব্দ রয়েছে, জাওহারী (রঃ) যার অর্থ করেছেন 41 অৰ্থাৎ 
খেয়েছে। মৌমাছিকেও ০% বলা হয় এবং ৮১৯ হাল্কা শব্দকে বলা হয় । 
পাখী যখন চঞ্চ দ্বার কোন খাদ্য খায় তখন তার চঞ্চুর শব্দ শোনা যায়, এ সময় 
আরবরা বলেঃ ae 2% 5 অৰ্থাৎ “আমি পাখীর চঞ্চুর শব্দ শুনেছি।” 

একটি হাদীসে রয়েছেঃ “জান্নাতীরা পাখীর হাল্কা ও মিষ্টি শব্দ শুনতে পাবে।” 

এখানেও আরবী 2 শব্দ রয়েছে। 


আসমাঈ’ (রঃ) যিনি হযরত শু'বা (রাঃ) -এর মজলিসে ছিলেন, বলেন যে, 
হযরত শু'বা 5% শব্দটি 4,% অর্থাৎ: দ্বারা পড়েন। তখন হযরত আসমাঈ' 
(রঃ) বলেন যে, ওটা ৬ দ্বারা হবে । তখন হযরত শুবা (রঃ) তার দিকে তাকিয়ে 
' বলেনঃ “এ ব্যক্তি এটা আমার চেয়ে বেশী জানেন । এটাই সঠিক হবে। তোমরা 
এটা সংশোধন করে নাও।” এ ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
মোটকথা, মধু পান করানোর ঘটনায় দু'টি নাম বর্ণিত আছে। একটি হযরত 
হাফসা (রাঃ)-এর নাম এবং অপরটি হযরত যায়নাব (রাঃ)-এর নাম । এই 
ব্যাপারে যীরা একমত হয়েছিলেন তারা হলেন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত 
হাফসা (রাঃ) ৷ তাহলে খুব সম্ভব ঘটনা দু'টো হবে। তবে এই দু'জনের ব্যাপারে 
এই আয়াত অবতীৰ্ণ হওয়া সম্পর্কে কিছু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এসব ' 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


পরস্পর এই প্রকারের পরামর্শ গ্রহণকারিণী ছিলেন হ্যরত আয়েশা (রাঃ) ও 
হযরত হাফসা (রাঃ) এটা এ হাদীস দ্বারাও জানা যাচ্ছে যা মুসনাদে আহমাদে 
হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে । তিনি (হযরত ইবনে আব্বাস 
রাঃ) বলেনঃ বহু দিন হতে আমার আকাজ্কা ছিল যে, .... ০ ০!-এ 
আয়াতের মধ্যে যে দু’জন স্ত্রীর বর্ণনা রয়েছে তাদের নাম হযরত উমার 
(রাঃ)-এর কাছে জেনে নিবো । অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর এই খলীফা যখন 
হজ্তের সফরে বের হলেন তখন আমিও তার সাথে বের হলাম । পথে এক 
জায়গায় খলীফা উমার (রাঃ) রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে চললেন । আমি তখন 
পানির পাত্র নিয়ে তার পিছনে পিছনে গেলাম । তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করে 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


es BR 


সূরাঃ তাহ্রীম ৬৬ ৫৬২ পারাঃ ২৮ 
ফিরে আসলেন। আমি পানি ঢেলে ঢেলে তাকে অযু করালাম ৷ সুযোগ পেয়ে 


আমি তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আমীরুল মু’মিনীন! 05 5! এই 
" আয়াতে যে দুই জনকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা কারা? তিনি জবাবে বললেনঃ 
“হে ইবনে আব্বাস (রাঃ)! এটা বড়ই আফসোসের বিষয়!” যুহ্রী (রঃ) বলেন 
যে, হযরত উমার (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ প্রশ্ন করাকে 
অপছন্দ করলেন। কিন্তু ওটা গোপন করা বৈধ ছিল না বলে তিনি উত্তর দেনঃ 
“এর দ্বারা হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।” 
অতঃপর হযরত উমার (রাঃ) ঘটনাটি বর্ণনা করতে শুরু করেন। তিনি বলেনঃ 
“আমরা কুরায়েশরা আমাদের নারীদেরকে আমাদের আওতাধীনে রাখতাম ৷ 
কিন্তু মদীনাবাসীদের উপর তাদের নারীরা আধিপত্য করতো । যখন আমরা 
হিজরত করে মদীনায় আসলাম তখন আমাদের নারীরাও তাদের দেখাদেখি 
আমাদের উপর প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা করে। আমি মদীনা শরীফের উপরের অং 
স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিছু বলতে লাগলাম । তখন সে উল্টিয়ে 
আমাকেও জবাব দিতে শুরু করলো । তার এই আচরণ আমার নিকট খুবই 
খারাপ বোধ হলো । আমি মনে মনে বললামঃ এই ধরনের নতুন আচরণ কেন? 
আমাকে বিস্মিত হতে দেখে সে বললোঃ “আপনি কি চিন্তা করছেন? আল্লাহর 
কসম! রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর স্ত্রীরাও তাকে জবাব দিয়ে থাকে। কোন কোন সময় 
" তো তারা সারা দিন ধরে তার সাথে কথাবার্তা বলাও বন্ধ রাখে।” তার এই 
কথা শুনে আমি অন্য এক সমস্যায় পড়লাম ৷ সরাসরি আমি আমার কন্যা হাফসা 
(রাঃ)-এর বাড়ীতে গেলাম ৷ তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-কে জবাব দিয়ে থাকো এবং মাঝে মাঝে সারা দিন তার সাথে কথাবার্তা 
বলা বন্ধ রাখো এটা কি সত্য? সে উত্তরে বললোঃ “হ্যা, এটা সত্য বটে ।” আমি 
তখন বললামঃ যারা এরূপ করে তারা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমরা কি 
ভুলে যাচ্ছ যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর অসস্তুষ্টির কারণে এরূপ নারীর উপর স্বয়ং 
আল্লাহ্‌ অসন্তুষ্ট হবেন? সাবধান! আগামীতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে কোন জবাব 
দিবে না এবং তার কাছে কিছুই চাইবে না। কিছু চাইতে হলে আমার কাছেই 
চাইবে । আয়েশা (রাঃ)-কে দেখে তুমি তার প্রতি লোভ বা হিংসা করবে না। সে 
তোমার চেয়ে ভাল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট অধিকতর প্রিয় । 


হে ইবনে আব্বাস (রাঃ)! আমার প্রতিবেশী একজন আনসারী ছিলেন। 
আমরা উভয়ে পালা ভাগ করে নিয়েছিলাম । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে আমি 
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একদিন হাযির হতাম এবং একদিন তিনি হাযির হতেন । আমি আমার পালার 
দিনের সমস্ত হাদীস, আয়াত ইত্যাদি শুনে তাকে এসে শুনাতাম এবং তিনি তার 
পালার দিন সবকিছু আমাকে এসে শুনাতেন। আমাদের মধ্যে এ কথাটি এ সময় 
মশহুর হয়ে গিয়েছিল যে, গাস্সানী বাদশাহ্‌ আমাদের উপর আক্রমণ চালানোর 
প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। একদা আমার সঙ্গী তার পালার দিনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর 
ডাক দিতে লাগলেন । আমি উদ্বেগের সাথে বের হয়ে বললামঃ খবর ভাল তো? 
তিনি উত্তরে বললেনঃ “আজ তো একটা কঠিন ব্যাপার ঘটে গেছে।” আমি 
বললামঃ গাস্সানী বাদশাহ কি পৌছে গেছে? তিনি জবাবে বললেনঃ “এর চেয়েও 
কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে।” আমি জিজ্ঞেস করলামঃ কি হয়েছে, বলুন না? 
তিনি বললেনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন।” আমি তখন 
বললামঃ আফ্সোস! হাফসা (রাঃ) তো ধ্বংস হয়ে গেল! আমি পূর্ব হতেই এটার 
আশংকা করছিলাম ৷ ফজরের নামায পড়েই কাপড়-চোপড় পরে আমি সরাসরি 
হাফসা (রাঃ)-এর বাড়ীতে হাযির হলাম ৷ দেখলাম যে, সে কাঁদছে । আমি তাকে 
জিজ্ঞেস করলামঃ রাসুলুল্লাহ (সঃ) কি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন? সে 
জবাব দিলোঃ “এ খবর তো বলতে পারছি না । তবে তিনি আমাদের হতে পৃথক 
হয়ে নিজের কক্ষে অবস্থান করছেন।” আমি সেখানে গেলাম । দেখি যে, একজন 
হাবশী গোলাম পাহারা দিচ্ছে। আমি তাকে বললামঃ যাও, আমার জন্যে 
প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। সে গেল এবং ফিরে এসে বললোঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) কোন উত্তর দিলেন না।” আমি তখন সেখান হতে ফিরে এসে মসজিদে 
গেলাম । দেখলাম যে, মিম্বরের পাশে সাহাবীদের একটি দল বসে রয়েছেন এবং 
কারো কারো চক্ষু দিয়ে তো অশ্রু ঝরছে! আমি অল্পক্ষণ সেখানে বসে থাকলাম । 
কিন্তু আমার মনে শান্তি কোথায়? আবার উঠে দাড়ালাম এবং এ গোলামের 
কাছে গিয়ে অনুমতি চাইতে বললাম ৷ গোলাম এবারও এসে খবর দিলো যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন উত্তর দেননি । আবার আমি মসজিদে চলে গেলাম । 
সেখান হতে আবার ফিরে আসলাম এবং পুনরায় গোলামকে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইতে বললাম । গোলাম আবার গেল এবং 
এ একই জবাব দিলো। আমি ফিরে যাচ্ছিলাম এমন সময় গোলাম আমাকে ডাক 
দিলো এবং বললোঃ “আপনাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।” আমি প্রবেশ করে 
দেখলাম যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) একটি বস্তার উপর হেলান লাগিয়ে বসে আছেন ' 
যার দাগ তার দেহ মুবারকে পড়ে গেছে। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল 
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(সঃ)! আপনি কি আপনার স্্রীদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন? তিনি মাথা 
উঠিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেনঃ “না৷” আমি বললামঃ আল্লাহু আকবার! হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কথা এই যে, আমরা কুরায়েশরা আমাদের স্ত্রীদেরকে 
আমাদের আজ্ঞাধীনে রাখতাম । কিন্তু মদীনাবাসীদের উপর তাদের দ্বরীরা প্রাধান্য 
লাভ করে আছে। এখানে এসে আসাদের স্ত্রীরাও তাদের দেখাদেখি তাদেরই 
আচরণ গ্রহণ করে নিয়েছে। তারপর আমি আমার স্ত্রীর ঘটনাটিও বর্ণনা করলাম 
এবং তার একথাটিও বর্ণনা করলাম যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীরাও এরূপ করে 
থাকেন। তারপর আমি আমার একথাটিও বর্ণনা করলাম যে, আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ যে অসস্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং এর ফলে তারা 
ধ্বংস হয়ে যাবে এ ভয় কি তাদের নেই? আমার কথা শুনে তিনি মুচকি 
হাসলেন । তারপর আমি আমার হাফসা (রাঃ)-এর কাছে যাওয়া, তাকে আয়েশা 
(রাঃ)-এর প্রতি হিংসা পোষণ না করার উপদেশ দেয়ার কথা বর্ণনা করলাম । 
এবারও তিনি মুচকি হাসলেন । এরপর আমি বললামঃ অনুমতি হলে আরো 
কিছুক্ষণ আপনার এখানে অবস্থান করতাম । তিনি অনুমতি দিলে আমি বসে 
পড়লাম ৷ অতঃপর আমি মাথা উঠিয়ে ঘরের চতুর্দিকে লক্ষ্য করে দেখি যে, 
তিনটি শুঙ্ক চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই । তার খাস দরবারের এ অবস্থা দেখে 
আমার খুবই দুঃখ হলো! আমি আরয করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! দুআ 
করুন যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার উন্মতের উপর প্রশস্ততা দান করেন। দেখুন 
তো পারসিক ও রোমকরা আল্লাহর ইবাদত করে না, অথচ তারা দুনিয়ার কত 
বেশী নিয়ামতের মধ্যে ডুবে রয়েছে? আমার একথা শোনা মাত্রই তিনি সোজা 
হয়ে বসলেন এবং বলতে লাগলেনঃ “হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি তো, সন্দেহের 
মধ্যে এখনো রয়ে গেছো। এই কওমের জন্যে দুনিয়ার এই নিয়ামতরাশি 
কল্যাণকর নয়। তাদেরকে এগুলো তাড়াতাড়ি করে দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া 
হয়েছে।” আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার জন্যে আল্লাহর নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করুন! 

ব্যাপারটা ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্ত্রীদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হওয়ার 
কারণে শপথ করেছিলেন যে, এক মাসকাল তিনি তাদের সাথে মিলিত হবেন 
না। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাকে তাবীহ করেন।”* 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী এবং সুনানে নাসাঈতে বর্ণিত 
হয়েছে। 
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সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি বলেনঃ “বছর ধরে আমি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে, 
হযরত উমার (রাঃ)-কে এই দুইজন স্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করবো । কিন্তু হযরত 
উমার (রাঃ)-এর অত্যন্ত প্রভাবের কারণে তাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছিল 
না। শেষ পর্যন্ত হজ্ব পালন করে প্রত্যাবর্তনের পথে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ৷” 
তারপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন যা উপরে বর্ণিত হলো। 

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, তালাকের প্রসিদ্ধির ঘটনাটি পর্দার আয়াতগুলো 
- অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল । তাতে রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) যেমন 
হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে তাকে বুঝিয়ে এসেছিলেন, তেমনিভাবে 
হযরত আয়েশা (রাঃ)-কেও বুঝিয়েছিলেন। তাতে এও রয়েছে যে, যে গোলামটি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পাহারা দিচ্ছিল তার নাম ছিল আবু রিবাহ (রাঃ) ৷ তাতে 
এও আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আপনার স্ত্রীদের ব্যাপারে এতো চিন্তিত হচ্ছেন 
কেন? যদি আপনি তাদেরকে তালাকও দিয়ে দেন তবে আপনার সাথে রয়েছেন 
স্বয়ং আল্লাহ, তার ফেরেশতামণ্ডলী, হযরত জিবরাঈল (আঃ), হযরত মীকাঈল 
(আঃ), আমি, হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং সমস্ত মু'মিন ।” হযরত উমার 
(রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলারই সমস্ত প্রশংসা, আমি এই প্রকারের কথা যে 
বলছিলাম, আমি আশা করছিলাম যে, আমার কৃার সভ্যতায় তিনি আয়াত 


rs 34,237 03/47 7 fz ১০ 
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Eb Jee 1১5 এই আয়াত এব এবং 2422 2 DL ale Les Sl 
926 4/১ 24%01419 243-31 0 এই আয়াত অবতীৰ্ণ করেন। যখন আমি 
জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি তখন আমি 
মসজিদে গিয়ে দরযার উপর দাড়িয়ে উচ্চ শব্দে সকলকে জানিয়ে দিলাম যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার পবিত্র স্্রীদেরকে তালাক দেননি। এ ব্যাপারেই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা .. EE PE rE 13) -এই আয়াতটি নাযিল করেন। 
অর্থাৎ “যখন তাঁদের কাছে কোন নিরাপত্তা বা ভয়ের খবর পৌঁছে তখন তারা তা 
প্রচার করতে শুরু করে দেয়। যদি তারা এই খবর রাসূলুল্লাহ (সঃ) অথবা জ্ঞানী 
ও বিদ্বান মুসলমানদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতো তবে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে যারা 
তাহ্‌কীককারী তারা ওটা বুঝতে পারতো” হযরত উমার (রাঃ) আয়াতটি এই 
পর্যন্ত পাঠ করে বলেনঃ এই বিষয়ের তাহ্‌কীককারীদের মধ্যে আমিও একজন ৷” 
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আরো বহ দ্লুযুর্গ মুফাসসির হতে বর্ণিত আছে যে, 953014 দ্বারা হযরত 
আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ 
হযরত উসমানেরও (রাঃ) নাম উল্লেখ করেছেন এবং কেউ কেউ আবার হযরত 
আলী (রাঃ)-এর নামও নিয়েছেন একটি দুর্বল হাদীসে মারফু'রূপে শুধু হযরত 
আলী (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। কিন্তু এর সনদ দুর্বল এবং সম্পূর্ণরূপে মুনকার । 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 
“রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে মর্যাদাবোধ জেগে উঠেছিল। আমি তখন 
তাদেরকে বললামঃ যদি নবী (সঃ) তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তবে তার 
প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। তখন এই 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং আমার ভাষাতেই আল্লাহ পাক তা নাযিল করেন৷”? 
এটা পূর্বেই গত হয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বন্ু ব্যাপারে কুরআনের 
আনুকূল্য করেছেন ।'যেমন পর্দার ব্যাপারে, বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে এবং 
মাকামে ইবরাহীমকে কিবলাহ নির্ধারণ করার ব্যাপারে। 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 

“আমি যখন উন্মাহাতুল মু'মিনীন ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মধ্যে মন কষাকষির , 
খবর পেলাম তখন আমি তাদের কাছে গেলাম এবং তাদেরকে বললামঃ তোমরা 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আপোষ করে নাও, অন্যথায় তিনি যদি তোমাদের 
সকলকে পরিত্যাগ করেন তবে তার প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাকে তোমাদের 
অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী দান করবেন । অবশেষে আমি উন্মাহাতুল মু’মিনীনের শেষ 
জনের কাছে গেলাম । তখন সে বললোঃ “হে উমার (রাঃ)! আমাদেরকে উপদেশ 
দানের জন্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি যথেষ্ট নন যে, আপনি আমাদেরকে 
উপদেশ দিতে আসুলেন্‌ [}', আমি তখন নীরব হয়ে গেলাম । অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা ... 526 517, -এই আয়াত অবতীৰ্ণ করলেন” ২ সহীহ 
বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর যে স্ত্রীটি হযরত উমার 
(রি) -কে এহ উতর. দিয়েছিলেন ডিরি ফিলনহযরত উম সালিম নো) 


29 D7? 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, OAT 0 
&// ৩5:9 আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে তিনি বলেনঃ “ঘটনা এই যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-এর ঘরে ছিলেন। যখন হাফসা (রাঃ) 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন 
২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) 
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দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মারিয়াহ (রাঃ)-এর সাথে মশগুল রয়েছেন, 
তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বলেনঃ “তুমি এ খবর হযরত 
আয়েশা (রাঃ)-কে জানাবে না। আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। তা এই 
যে, আমার ইন্তেকালের পর আমার খিলাফত হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর পর 
তোমার আব্বা লাভ করবেন” কিন্তু হযরত হাফসা (রাঃ) এ খবর হযরত 
আয়েশা (রাঃ)-কে জানিয়ে দেন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “এ খবর আপনার কাছে কে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন?” 
অবগত ৷” হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন বলেনঃ “আমি আপনার দিকে তাকাবো 
না যে পর্যন্ত না আপনি মারিয়াহ (রাঃ)-কে আপনার উপর হারাম করবেন” 
তত তবে মা (5007 গজব বর হত ক এঁ সময় 


2 wr AEA 


আল্লাহ তাআলা .. ASN -এই আয়াত অবতীৰ্ণ করেন৷”? 

৩৩ -এর একটি তাফসীর তো এই যে, তারা হবে রোযা পালনকারিণী। 
একটি মারফু’ হাদীসেও এই শব্দের এই তাফসীরই এসেছে যে হাদীসটি সূরায়ে 
বারাআতের এই শব্দের তাফসীরে গত হয়েছে যে, এই উম্মতের সিয়াহাত হলো 
রোযা রাখা । দ্বিতীয় তাফসীর এই যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 
হিজরতকারিণীগণ ৷ কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী উত্তম ৷ এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদের মধ্যে কেউ হবে অকুমারী এবং কেউ 
হবে কুমারী ৷ যাতে মন খুশী থাকে। 

মু’জামে তিবরানীতে রয়েছে যে, ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে স্বীয় নবী (সঃ)-কে যে 
ওয়াদা দিয়েছেন তাতে বেওয়া বা অকুমারী দ্বারা হযরত আসিয়া (রাঃ)কে 
বুঝানো হয়েছে যিনি ফিরাউনের স্ত্রী ছিলেন এবং কুমারী দ্বারা হযরত মরিয়ম 
(আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে যিনি হযরত ইমরানের কন্যা ছিলেন। 

হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন। এঁ সময় হযরত খাদীজাহ (রাঃ) 
রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসেন তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন যে, 
আল্লাহ তাআলা হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-কে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন, ' 
১. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম্‌ 
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তাকে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে জান্নাতের একটি ঘরের, যেখানে না আছে গরম এবং 
না আছে কোন কষ্ট, আর না আছে কোন শোরগোল ৷ যা ছিদ্রকৃত মুক্তা দ্বারা 
নির্মিত । যার ডানে-বামে মরিয়ম বিনতু ইমরান (রাঃ) এবং আসিয়া বিনতু 
মাযাহেম (রাঃ)-এর ঘর রয়েছে। 

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, হযরত খাদীজাহ (রাঃ)-এর মৃত্যুর 
সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “হে খাদীজাহ (রাঃ)! তোমার সতীনদেরকে 
আমার সালাম জানিয়ে দিবে।” হযরত খাদীজাহ (রাঃ) তখন বলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার পূর্বেও কি আপনি কাউকেও বিয়ে করেছিলেন?” 
উত্তরে তিনি বলেনঃ “না । কিন্তু আল্লাহ তাআলা মরিয়ম বিনতু ইমরান (রাঃ), 
ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া (রাঃ) এবং মূসা (আঃ)-এর বোন কুলসুম (রাঃ) এই 
তিনজনকে আমার নিকাহতে দিয়ে রেখেছেন।”? 

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে 
বলেছেনঃ “তুমি কি জান যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে আমার বিবাহ ইমরানের 
কন্যা মরিয়ম (রাঃ), মূসা (আঃ)-এর ভগ্নী কুলসুম (রাঃ), এবং ফিরাউনের স্ত্রী 
আসিয়ার (রাঃ) সাথে দিয়ে রেখেছেন?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! আপনাকে মুবারকবাদ ৷” ২ 
৬। হে মু’মিনগণ! তোমরা 


নিজেদেরকে এবং তোমাদের 


যা তাদেরকে আদেশ করেন তা 
এবং তারা যা করতে আদিষ্ট 
হয় তাই করে। 


১. এ হাদীসটি দুর্বল । 
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২. এ হাদীসটি আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটাও দুর্বল হাদীস এবং সাথে সাথে 


মুরসালও বটে । 
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সূরাঃ তাহ্রীম ৬৬ 
৭। হে কাফিরগণ! আজ তোমরা 


CE I ad 


খৃ bis oad or -V 


৮। 


দোষ স্থালনের চেষ্টা করো না। 
তোমরা যা করতে তোমাদেরকে 
তারই প্রতিফল দেয়া হবে। 

হে৷ মুমিনগণ! তোমরা 
আল্লাহর নিকট তাওবা কর 
বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবতঃ 
তোমাদের প্রতিপালক 
তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে 
মোচন করে দিবেন এবং 
তোমাদেরকে দাখিল করবেন 
জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী 
প্রবাহিত । সেই দিন আল্লাহ 
নবী এবং তার মু’মিন 
বান্দাদেরকে অপদস্ত করবেন 
না । তাদের জ্যোতি তাদের 
সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত 
হবে, তারা বলবেঃ হে 
আমাদের প্রতিপালক! 
আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা 
দান করুন এবং আমাদেরকে 
ক্ষমা করুন, আপনি সর্ববিষয়ে 
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ক্ষমতাবান । 

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, 1 58417 441 (3 -এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ 
তোমরা তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে ইলম ও আদব শিক্ষা দাও ৷ 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ তোমরা 
' আল্লাহর আদেশ মেনে চল এবং অবাধ্যাচরণ করো না । পরিবারের লোকদেরকে 
করেন। 
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মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
পরিবারের লোকদেরকেও ভয় করতে বল। 


কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, অর্থ হলোঃ তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের হুকুম 
কর এবং অবাধ্যাচরণ হতে নিষেধ কর । তাদের উপর আল্লাহর হুকুম কায়েম 
রাখো এবং তাদেরকে আল্লাহর আহকাম পালন করার তাগীদ করতে থাকো । সৎ 
কাজে তাদেরকে সাহায্য কর এবং অসৎ কাজে তাদেরকে শাসন-গর্জন কর। 

(রঃ) ও মুকাতিল (রঃ) বলেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর নিজের 
পরিবারভুক্ত লোকদেরকে এবং দাস-দাসীদেরকে আল্লাহর হুকুম পালন করার ও 
তার নাফরমানী হতে বিরত থাকার শিক্ষা ও উপদেশ দান করতে থাকা ফরয । 


আবদুল মালিক ইবনে রাবী’ ইবনে সিববাহ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার 
পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে নামাযের হুকুম কর যখন তাদের 
বয়স সাত বছর হয়। আর যখন তারা দশ বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন 
তাদেরকে নামাযে অবহেলার কারণে প্রহার কর ।”* 


ফকীহ্‌দের ফরমান এই যে, অনুরূপভাবে শিশুদেরকে এই বয়স হতেই 
রোযার জন্যেও তাগীদ করা উচিত । যাতে প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছা পর্যন্ত তারা নামায 
রোযায় পূর্ণমাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যাতে তাদের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল 
(সঃ)-এর আনুগত্য করার এবং তীদের নাফরমানী হতে বিরত থাকার অভ্যাস 
পয়দা হয়। 


মুমিনরা এ কাজ করলে তারাও তাদের পরিবার পরিজন জাহারামের অগ্নি 
হতে রক্ষা পাবে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর । এদের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা 
হবে। তাহলে আগুন কত কঠিন তেজ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় । 


প্রস্তুর দ্বারা হয়তো এ প্রস্তর উদ্দেশ্য হতে পারে দুনিয়ায় যেগুলোর পূজা করা 
হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


PALA ৬ 29 3 0339297 // 224 

দস এ এ 59202 Lil 3 SSL 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই তোমরা এবং তোমাদের মা’বূদরা জাহান্নামের ইন্ধন 
হবে ।”(২১৪ ৯৮) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), আবূ জাফর ' 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন। 
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আল বাকির (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, ওটা হবে গন্ধকের পাথর যা হবে 
অত্যন্ত দুর্গন্ধময় । y 
ED Ll রাসূলুল্লাহ (সঃ) Sl TE 
//53/-এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। এঁ সময় তীর খিদমতে 
As SCT 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জাহান্নামের পাথরটি দুনিয়ার পাথরের মত?” উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যার অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! 
জাহান্নামের একটি পাথর দুনিয়ার সমস্ত পাথর হতে বড়।” একথা শুনে বৃদ্ধ 
লোকটি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার বক্ষে হাত রেখে 
বুঝতে পারলেন যে, তিনি জীবিত আছেন। সুতরাং তিনি তাকে ডাক দিয়ে 
বললেনঃ “হে বৃদ্ধ! বলঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ ৷” বৃদ্ধ তা পাঠ করলেন। তারপর 
তিনি এ বৃদ্ধ লোকটিকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। সাহাবীগণ তখন বললেনঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের মধ্য হতে শুধু তাকেই এ সুসংবাদ দান 
করলেন?” তিনি উত্তরে বললেনঃ 


Foro 32 rt 27 7 
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অর্থাৎ “ওটা এঁ ব্যক্তির জন্যে, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে 
এবং ভয় করে আমার শাস্তিকে ৷” (১৪৪ ১৪)’ 


এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ এতে (এই শাস্তি দেয়ার কাজে) নিয়োজিত রয়েছে 
নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ ৷ অর্থাৎ তাদের স্বভাব বা প্রকৃতি 
কঠোর । কাফেরদের জন্যে তাদের অন্তরে কোন করুণা রাখা হয়নি । তারা নিকৃষ্ট 
পদ্থায় কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকে তাদেরকে দেখা মাত্রই অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে ৷ 

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, জাহান্নামীদের প্রথম দলটি যখন জাহান্নামে র 
দিকে এগিয়ে চলবে তখন দেখবে যে, দরযার উপর চার লক্ষ ফেরেশতা শা' স্ত 
দেয়ার জন্যে প্রস্তুত রয়েছেন, যাদের চেহারা অত্যন্ত ভয়াবহ, রঙ অত্যন্ত কালে।। 
দাতগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে। তারা অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর হৃদ য়। 
তাদের অন্তরে অণুপরিমাণও দয়া রাখা হয়নি ৷ তারা এতো মোটা ও চওড়া যে, 
যদি পাখী তাদের এক স্কন্ধ হতে উড়তে শুরু করে তবে অন্য স্কন্ধে পৌঁছতে ' চার 
দুই মাস সময় লাগবে। তারপর তারা (জাহান্নামীরা) দ্বিতীয় দরজার উপর উ নিশ 
" জন ফেরেশতা দেখতে পাবে, যাদের বক্ষ এতো প্রশস্ত যে, তা সত্তর বছরের $ থ। 


১. এ হাদীসটি মুরসাল ও গারীব। 
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তঃপর তাদেরকে এক দরজা হতে অন্য দরজার দিকে ধাক্কা দেয়া হবে। পাচ 
শত বছর পড়তে থাকার পর অন্য দরজার কাছে তারা তা দেখতে পাবে। এই 
ভাবে প্রতিটি দরজার উপর এই ফেরেশতামণ্ডলী আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন 
রয়েছেন। একদিকে আদেশ এবং অন্যদিকে তা প্রতিপালন ৷ তাদেরকে 
যাবানিয়্যাহ বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের হাত হতে মুক্তি দান 
করুন! 

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে কাফিরগণ! আজ তোমরা দোষ 
স্থালনের চেষ্টা করো না। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া 
হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবেঃ আজকে তোমরা কোন 
ওযর পেশ করো না, কারণ আজ তোমাদের কোন ওযর কবূল করা হবে না। 
তোমাদেরকে আজকে তোমাদের কৃতকর্মেরই শুধু প্রতিফল দেয়া হবে৷ 

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা 
আল্লাহর নিকট তাওবা কর, বিশুদ্ধ তাওবা অর্থাৎ সত্য ও খাঁটি তাওবা কর যার 
ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী পাপরাশি মার্জনা করা হবে। আর তোমাদের মন্দ স্বভাব 
দুর হয়ে যাবে। 

হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত উমার 
ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে খুৎ্বায় বলতে শুনেনঃ “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর 
নিকট এমন বিশুদ্ধ তাওবা কর যে, তোমার দ্বারা এ পাপকার্যের আর পুনরাবৃত্তি 
ঘটবে না৷”? অন্য রিওয়াইয়াতে রয়েছেঃ “অতঃপর এঁ পাপকার্য করার ইচ্ছাও 
করবে না” হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও প্রায় এরূপই বর্ণিত আছে। একটি 
মারফু’ হাদীসে এরূপই এসেছে যা দুর্বল এবং সঠিক কথা এটাই যে, এ 
হাদীসটিও মাওকুফ । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

পূর্বযুগীয় আলেমগণ বলেনঃ খাঁটি ও বিশুদ্ধ তাওবা এই যে, গুনাহ হয়ে 
যওয়ার পরই তাওবা করবে ও লজ্জিত হবে এবং আগামীতে এ পাপকার্য আর 
ন করার দৃঢ় সংকল্প করবে । আর যদি গুনাহৃতে কারো হক থাকে তবে চতুর্থ 
্ত এই যে, এঁ হক নিয়মিতভাবে আদায় করবে। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
রাুলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “লজ্জিত হওয়াও হলো তাওবা করা ।”২ 


১. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ) বলেনঃ “কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় 
এই উন্মতের শেষের লোকেরা কি কাজ করবে তা আমাদেরকে বলে দেয়া 
হয়েছে। একটি এই যে, মানুষ তার স্ত্রী বা দাসীর গ্ৃহ্যদ্বারে সঙ্গম করবে । অথচ 
এটা আল্লাহ এবং তার রাসূল হারাম করেছেন। আর এ কাজে আল্লাহ এবং তার 
রাসূল (সঃ) অসন্তুষ্ট হন। অনুরূপভাবে পুরুষের সাথে পুরুষ কুকাজে লিপ্ত হবে। 
যা হারাম এবং আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণ । এ লোকদের 
নামাযও আল্লাহর নিকট কবূল হয় না। যে পর্যন্ত না তারা তাওবা করে বিশুদ্ধ 
তাওবা ৷” - 


তখন হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ “বিশুদ্ধ 
তাওবা কিঃ” উত্তরে তিনি বললেনঃ “আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে এই প্রশ্নই 
করেছিলাম ৷ তিনি জবাবে বলেছিলেনঃ “ভুলক্রমে গুনাহ হয়ে গেছে, অতঃপর ওর 
উপর লঙ্জিত হওয়া, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারপর এঁ গুনাহর দিকে 
আর ঝুঁকে না পড়া ।”* 


হযরত হাসান (রঃ) বলেনঃ বিশুদ্ধ তাওবা হলো এই যে, যেমন গুনাহর প্রতি 
ভালবাসা ও আকর্ষণ ছিল এ রকমই ওর প্রতি অন্তরে ঘৃণা জন্মে যাওয়া । যখন এঁ 
গুনাহর কথা স্মরণ হয় তখন ক্ষমা প্রার্থনা করা । যখন কোন বান্দা তাওবা করার 
জন্যে দৃঢ় সংকল্প করে নেয় এবং তাওবার উপর অটল থাকে তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। 


সহীহ্‌ হাদীসে এসেছে যে, ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম-পূর্ব যুগের সমস্ত 
গুনাহ্‌ ইসলাম মিটিয়ে দেয়। এখন থাকলো এই কথা যে, বিশুদ্ধ তাওবায় শর্ত 
হলো, তাওবাকারী মৃত্যু পর্যন্ত আর এঁ গুনাহ্র কাজ কখনো করবে না। যেমন 
হাদীস ও আসার এখনই বর্ণিত হলো যে, আর কখনো এঁ পাপের কাজে হাত 
দিবে না। অথবা শুধু এই দৃঢ় সংকল্প যথেষ্ট হবে যে, এ পাপকার্য আর কখনো 
করবে না, তারপর হয় তো মানবিক চাহিদা হিসেবে আবার পদস্থলন ঘটে যাবে। 
যেমন এখনই হাদীস গত হলো যে, তাওবা পূর্বের সমস্ত গুনাহ্‌কে মিটিয়ে দেয়। 
তাহলে শুধু কি তাওবার দ্বারাই গুনাহ্‌ মাফ হয়ে যাবে, না মৃত্যু পর্যন্ত এ গুনাহ্র 
কাজ আর না করা শর্তঃ প্রথমটির দলীল তো এই সহীহ্‌ হাদীসটি যে, যে ব্যক্তি 
ইসলামে সৎ কাজ করবে, সে তার অজ্ঞতার যুগের অসৎ কাজের কারণে 
গ্রেফতার হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরেও অসৎ কাজে জড়িয়ে 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আ্মুবি £ SE FLEE Edm 


WWW. 
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পড়বে তাকে তার ইসলাম ও জাহেলিয়াত উভয় যুগের অসৎ কাজের জন্যে 
পাকড়াও করা হবে। সুতরাং ইসলাম, যা পাপরাশিকে দূর করে দেয়ার ব্যাপারে 
তাওবার অপেক্ষাও অগ্রগণ্য, এর পরেও যখন তার অসৎকার্যের কারণে পাকড়াও 
করা হচ্ছে, তখন তাওবার পরেও অসৎ কাজ পুনরায় করলে তো আরো বেশী 
তাকে পাকড়াও করা উচিত । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ আল্লাহ নবী (সঃ) ও তার মুমিন সঙ্গীদেরকে অপদস্থ 
করবেন না । তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে জ্যোতি দান করা হবে 
তা তাদের সামনে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। আর অন্যেরা সবাই অন্ধকারের 
মধ্যে থাকবে যেমন ইতিপূর্বে এটা সূরায়ে হাদীদের তাফসীরে গত হয়েছে। 
যখন মুমিনগণ দেখবে যে, মুনাফিকরা যে জ্যোতি লাভ করেছিল, ঠিক 
প্রয়োজনের সময় তা তাদের হতে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তারা অন্ধকারের 
মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন তারা (মু’মিনরা) দু'আ করবেনঃ হে আমাদের 
প্রতিপালক! UV AS ARS LAL Ud Lacs Mn ML 
রক্ষা করুন! আপনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । 


বানু কিনানাহ্‌ গোত্রের একজন লোক বলেনঃ “মক্কা বিজয়ের দিন আমি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে নামায পড়েছিলাম ৷ আমি তাকে দু'আয় বলতে 
শুনেছিলাম ৪ 


N 
Eno 2/37 2 fis AY RA 


অৰ্থাৎ * EUR AEE STS Sata 22 


হযরত আবু যার (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমাকে সিজদার অনুমতি 
দেয়া হবে । অনুরূপভাবে সর্বপ্রথম আমাকেই সিজদা হতে মস্তক উত্তোলনেরও 
অনুমতি দেয়া হবে। আমি আমার সামনে এবং ডানে ও বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে 
আমার উন্মতকে চিনে নিবো ।” একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল (সঃ)! তাদেরকে আপনি কি করে চিনতে পারবেন? বহু উন্মত তো 
মিশ্রিতভাবে থাকবে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমার উন্মতের 
লোকদের একটি চিহ্ন তো এই যে, তাদের অযুর অঙ্গগুলো উজ্জ্বল হবে ও 
চমকিতে থাকবে । অন্য কোন উন্মতের লোকদের এরূপ হবে না । দ্বিতীয় পরিচয় 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন । 
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এই যে, তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে থাকবে তৃতীয় নিদর্শন এই যে, 
তাদের ললাটে সিজদার চিহ্ন থাকবে । চতুর্থ চিহ্ন এই যে, তাদের জ্যোতি 
তাদের আগে আগে থাকবে৷” 


৯। হে নবী (সঃ)! কাফির ও _ 9 9% 2 
মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ 2৮5 sl dl le -A 
কর এবং তাদের প্রতি কঠোর >, +/,/ NOE 
হও। তাদের আশ্রয়স্থল "$৮ ৯8, ০১৬১, 
জাহান্নাম, ওটা কত ষ্ট 29 2/9 TE 
প্রত্যাবর্তন স্থল! Ul LET 8 3 

১০। আল্লাহ কাফিরদের জন্যে +? 44/7/23 
নূহ (আঃ) ও লূত (আঃ)-এর CS EE 
স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছেন; WA ANT 197712 / 
তারা ছিল আমার বান্দাদের ৮/১০ ৮! NEE 

ৰ LI. 2 13 
মধ্যে সৎকমপরায়ণ বান্দার ? ?/?/ 
bai SEU git 4 SUS Fy 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল PS RANA 

in CES ILLS LL 

নৃহ (আঃ) ও লূত (আঃ) hot En ie 
তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে Ae El 
রক্ষা করতে পারলো না এবং b 
তাদেরকে বলা হলোঃ ৬১৯১৮5, ০ 


জাহান্নামে প্রবেশকারীদের 6! 
সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ 0 us| 
কর। 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে 
প্রতি কঠোর হতে। আর পরকালেও তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং ওটা 
কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল । 

এরপর আল্লাহ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, কাফিরদের তাদের কুফরী সত্ত্বেও 
মুসলমানদের সাথে দুনিয়ায় মিলে মিশে থাকা কিয়ামতের দিন কোনই উপকারে 


১. এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে নাসকরুল মুরূযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আসবে না । যেমন দুই জন নবী, হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত লূত (আঃ)-এর 
স্ত্রীদ্বয়, যারা সদা-সর্বদা এই নবীদের সাহচর্যে থাকতো, তাদের সাথে সব সময় 
উঠা বসা করতো, এক সাথে পানাহার করতো এবং এক সাথে রাত্রি যাপনও 
করতো, কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যে ঈমান ছিল না, বরং তারা কুফরীর উপর 
কায়েম ছিল, সেই হেতু নবীদের অষ্ট প্রহরের সাহচর্য তাদের কোন কাজে 
আসলো না । নবীগণ তাদের পারলৌকিক কোন উপকার করতে পারলেন না এবং 
তাদেরকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করতে সক্ষম হলেন না। বরং তাদেরকেও 
জাহার্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। 


এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এখানে খিয়ানত দ্বারা ব্যভিচার উদ্দেশ্য নয়। 
নবীদের (আঃ) পবিত্রতা ও সততা এতো উর্ধ্েে যে, তাদের স্ত্রীদের মধ্যে 
ব্যভিচাররূপ জঘন্য পাপকার্য প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হতে পারে না। আমরা সূরায়ে 
নূরের তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছি। বরং এখানেও উদ্দেশ্য দ্বীনের ব্যাপারে 
খিয়ানত করা । অর্থাৎ তারা দ্বীনের ব্যাপারে তাদের স্বামীদের খিয়ানত বা 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল । দ্বীনের কাজে তাদের সঙ্গিনী হয়নি। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ব্যভিচার 
ছিল না। বরং এই ছিল যে, হযরত নূহ্‌ (আঃ)-এর স্ত্রী বলতো যে, এই লোকটি 
অর্থাৎ হযরত নূহ্‌ (আঃ) একজন পাগল । আর হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রীর 
বিশ্বাসঘাতকতা এই ছিল যে, তাঁর বাড়ীতে কোন মেহ্‌মান আসলে সে 
কাফিরদেরকে খবর দিয়ে দিতো । হযরত নূহ্‌ (আঃ)-এর স্ত্রী তাঁর গোপন তথ্য 
এবং গোপনে ঈমান আনয়নকারীদের নাম কাফিরদের কাছে প্রকাশ করে দিতো। 
অনুরূপভাবে হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রীও তার স্বামী হযরত লূত (আঃ)-এর 
বিরুদ্ধাচরণ করতো এবং যাঁরা মেহমানরূপে তাঁর বাড়ীতে আসতেন তাঁদের খবর 
তার কওমকে দিয়ে দিতো, যাদের কু-কাজের অভ্যাস ছিল৷ 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একথাও বর্ণিত আছে যে, কোন নবীরই স্ত্রী 
কখনো ব্যভিচার করেনি । হযরত যহৃহাক (রঃ) প্রমুখ গুরুজনও একথাই বলেন। 
. এটাকে দলীলরূপে গ্রহণ করে কোন কোন আলেম বলেছেনঃ সাধারণ লোকদের 
মধ্যে একথা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, হাদীসে আছেঃ যে ব্যক্তি এমন লোকের 
সাথে পানাহার করে যাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, এ লোকটিকেও ক্ষমা করে 
দেয়া হয়, এটা খুবই দুর্বল হাদীস । আর প্রকৃত ব্যাপারও এটাই যে, এ হাদীসটি 
একেবারে ভিত্তিহীন । তবে হ্যা, একজন বুযুর্গ ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
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স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস 
করেছিলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যাকে ক্ষমা করা হয়েছে তার সাথে যে 
থাকবে তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হবে’ একথা কি আপনি বলেছেন?” উত্তরে তিনি 
বলেনঃ “না, কিন্তু এখন আমি একথা বলছি ।” 


১১। আল্লাহ মু’মিনদের জন্যে $১৫, 9১ ১,০০৮ 
উপস্থিত করছেন ফিরাউন 244১ ০০; 
পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা 1/70 269/9, 7/79 27) 
করেছিলঃ হে আমার 45 3১৮৭৮3 ৩ 
প্রতিপালক! আপনার সন্নিধানে 2 PALLY 2 2? ws 
জান্নাতে আমার জন্যে একটি এ _-_=245১ ৩%: 
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অর্থাৎ, “মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত -কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে খরহণ না 
করে যে :-কেউ:এরূপ -কররে তার সাথে আল্লাহর. সম্পর্ক থাকবে না; তবে 
ব্যতিক্রম যদি তোমরা তাদের নিকট-হতে আত্মরক্ষার. জন্যে সতর্কতা অবলম্বন 
কর "(৩৪২৮ 


হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, সাৱা-জগতের: লোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
উদ্ধত লোক-ছিল ফিরাউন'। কিন্তু -তার কুফরীও:তার স্ত্রীর :কোন, ক্ষতি করতে 
পারেনি ।.কেননা, তার '্ত্রী তার যবরদস্ত ঈমানের. উপর, পূর্ণ মাত্রাগ্ন ক্ষায়েম 
ছিলেন.। আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারক ;ও হাকিম ।:তিনি একজনের: পাপের 
কারণে অন্যজনকে পাকড়াও করেন না। 


হযরত সালমান (রঃ) বলেন যে, ফিরাউন 'এর-সতী-সাধ্মী "নারীর উপর 
সর্বপ্রকারের নির্যাতন করতো । কঠিন গরমের সময় তাকে রৌদ্র দীড়*করিয়ে 
দিতো । কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ ফেরেশতাদের পরের দ্বারা তীকে' ছায়া 
করতেন এবং তকে গরমের. কষ্ট হতে রক্ষা করতেন । এমন কি তিনি তাকে 
তার জান্নাতী ঘর দেখিয়ে দিতেন । ফলে ভার রূহ তাঁযা হয়ে উঠতো এবই ঈমান 
বৃদ্ধি: পেতো ৷ তিনি ফিরাউন ও হযরত মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ 
করতে থাকতেন যে, জয়লাভ কে করলো? -সব সময়. তিনি শুলতে:পেতেন:যে, 
হযরত মূসাই (আঃ) জয়লাভ 'করেছেন। তখন: ওটাই::তার ঈমান আানযনের 
কারণ হয়ে দাড়ায় এবং তিনি ঘোষণা করেনঃ “আমি হযরত .সূসা (আঃ) ও 
হযরত হারন (আঃ)-এর প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম ।'' 


ফিরাউন এ খবর জানতে পেরে তার লোকজনকে বললোঃ ' *সবচৈয়ে বড় 
পাথর তোমরা খোজ করে নিয়ে এসো অতঃপর তাঁকে চিত”করে শুইয়ে দাও 
এবং তাকে বলোঃ “তুমি তোমার এই আকীদা হঁতে বিরত'থাকো।” খ্ব্দি বিরত 
থাকে তবে ভাল কথা, সে আমার স্ত্রী ৷: তাঁকে মর্যাদা সহক্কারে আমীর ”কাছে 
ফিরিয়ে আনবে । আর যদি না মানে তবে এ পাথর তার উপর নিক্ষেপ করবে 
এ্রবং তার-মাংস টুকরো. টুকরো.করে.ফেলবে।”অতঃপর.তার-লোকেরা পাথর 
নিয়ে. আসলো:এবং তাঁকে নিয়ে গেল:ও:চিত করে শুইয়ে. দিলো এবং তীর: উপর 
ওঁ পাথর নিক্ষেপ.করার জন্যে উঠালো ।:এ:সময় তিনি আকাশের দিকে তার.চক্কু 
be UO rp HAD CSL SORA Oi 
তাঁর জন্যে যে ঘর তৈরী করা হয়েছে তা স্বচক্ষে দেখে নিলৈন। ওতেই তার 
GG a ae ese 
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ছিলই না :তিনি-শাহাদাতের সময়-দু“আ করেছিলেনঃ' “হে আমারুপ্রতিপালক । 
REN Caley তে আমার জন্যে BALE LDA HM BSN 
তারপর ঘরের প্থনা করছেন I । এই ঘটনার বণনা রক হ হীঁদীসঁ এসেছে 


a প্রণ্যৱতী, মহিলার. নাম, ছিল, আসয়া, Jবনতু মাযাহ্তি 
আনয়নের ঘটনাটি হযরত আুল আলিয়া নিমনরূপে বর্ণনা 


রাউনৈর ESSENCE IE EE 
যনে SB ne rants Dodo Le) 


ম রাঃ), তার ঈমান 


য়ে ' মিটে খায় প্কাফিররা ধ্বংস হোক 1" ” ফিরাউনের কন্যা তার মুখে একথা 
শুনে বললোঃ og eo SE SE Pl a 


ৰঃ বর-প্রতিপালক হলেন আল্লাহ । আমি-তারই ইরাদত করি ।” একথা 


শুনে-ফিরাউন. তার. লোকদেরকে. ভুকুম করলোঃ: ““মহিলাটিকে-চিৎ করে. শুইয়ে 
দাও । তার: হাতে:পাঁয়ে:পেরেক-মেরে'দাও |: আর্প-:সাপ;/ছেড়ে দাও য়ে তাকে 
সনি জবাব: দিলা “তোমার আগা অরংণলৰ:জিসিগর ততিলাণক হলেন 
একমাত্র আল্লাহ ।” “ফিরাউন বললোঃ: “আচ্ছা,” “এখন! আমি তোমার ‘চোখের 


অ কৈ ত বন লম “মা!তু সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আল্লাহ তোমার 
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জন্যে বড় বড় পুণ্য রেখেছেন এবং তুমি অমুক অমুক নিয়ামত লাভ করবে৷” 
মহিলাটি তার ছেলের রূহ এভাবে বের হতে স্বচক্ষে দেখলেন। কিন্তু তিনি 
ধৈর্যধারণ করলেন এবং আল্লাহ পাকের ফায়সালাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিলেন। 
ফিরাউন আবার তাকে বেধে ফেলে রাখলো এবং সাপ ছেড়ে দিলো। পুনরায় 
একদিন এসে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলো ৷ মহিলাটি এবারও অত্যন্ত ধৈর্যের 
সাথে একই জবাব দিলেন। ফিরাউন তাকে আবার এ হুমুকই দিলো এবং তার 
আরেকটি ছেলে ধরে এনে তার চোখের সামনে মেরে ফেললো। ছেলেটির রূহ 

অনুরূপভাবেই তার মাতাকে সুসংবাদ দিলো এবং তাঁকে ধৈর্যধারণে উৎসাহিত 
করলো। 

ফিরাউনের স্ত্রী এই মহিলাটির বড় ছেলের রূহের সুসংবাদ শুনেছিলেন। এই 
ছোট ছেলেটিরও সুসংবাদ শুনলেন । সুতরাং তিনিও ঈমান আনয়ন করলেন। 
ওদিকে এঁ মহিলাটির রূহ আল্লাহ তা'আলা কবয করে নিলেন এবং তার মনযিল 
ও মরতবা যা আল্লাহ তা'আলার নিকট ছিল তা পর্দা সরিয়ে ফিরাউনের স্ত্রীকে 
দেখিয়ে দেয়া হলো । সুতরাং তার ঈমান বহ গুণে বৃদ্ধি পেয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত 
ফিরাউনের কানেও তার ঈমানের কথা পৌঁছে গেল। সে একদা তার 
সভাষদবর্গকে বললোঃ “তোমরা আমার স্ত্রীর কোন খবর রাখো কি? তোমরা 
তাকে কিরূপ মনে কর?” তার এই প্রশ্নের উত্তরে সবাই তার খুব প্রশংসা করলো 
এবং তার গুণাবলীর বর্ণনা দিলো । ফিরাউন তখন তাদেরকে বললোঃ “না, না, 
তোমরা তার খবর রাখো না । সে আমি ছাড়া অন্যকে উপাস্যরূপে মেনে থাকে৷” 
তারপর তাদের মধ্যে পরামর্শ হলো যে, তাকে হত্যা করে ফেলা হবে। অতঃপর 
তার হাতে পায়ে পেরেক মেরে শুইয়ে দেয়া হলো। এঁ সময় তিনি আল্লাহ 
তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! আপনার সন্নিধানে 
জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন৷” আল্লাহ তাআলা তার দুআ 
কবূল করেন এবং পর্দা সরিয়ে দিয়ে তাকে তার জান্নাতী ঘর দেখিয়ে দেন। তা 
দেখে তিনি হেসে ওঠেন। ঠিক এ সময়েই তার কাছে ফিরাউন এসে পড়ে এবং 
তাকে হাসির অবস্থায় দেখতে পায়। তখন সে তার লোকজনকে বলেঃ “হে 
জনমণ্ডলী! তোমরা কি বিশ্বয়বোধ করছো না যে, এরূপ কঠিন শাস্তির অবস্থাতেও 
এ মহিলা হাসতে রয়েছে? নিশ্চয়ই এর মাথা খারাপ হয়েছে।” মোটকথা এ 
শাস্তিতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। তা 
হলো হযরত মরিয়ম বিনতে ইমরানের (আঃ) দৃষ্টান্ত । তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
সতী-সাধ্বী রমণী । মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি আমার ফেরেশতা জিবরাঈল 
(আঃ)-এর মাধ্যমে তার মধ্যে র 


দিয়েছিলাম । 
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আল্লাহ তা‘আলা হযরত জিবরাঈলকে মানুষের রূপ দিয়ে হযরত মরিয়ম 
(আঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তার মুখ 
দিয়ে মরিয়ম (আঃ)-এর জামার ফাকে ফুঁকে দেন। তাতেই তিনি গর্ভবতী হয়ে 
যান এবং হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগৃহণ করেন। তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি 
তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম । 

এরপর মহান আল্লাহ হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর আরো প্রশংসা করে বলেনঃ 
তাত রাণগালকের রাও তারি ছার মুত নে হহণ করেছিল সে ছিল 
অনুগতদের একজন । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাটিতে 
চারটি রেখা টানেন এবং সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “এগুলো কি তা তোমরা 
জান কিঃ?” তাঁরা উত্তরে বললেনঃ “আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-ই ভাল 
জানেন।” তিনি তখন বললেনঃ “জেনে রেখো যে, জান্নাতী রমণীদের মধ্যে 
চারজন হলো সবেত্তিম । তারা হলো খাদীজা বিন্তু খুওয়াইলিদ (রাঃ), ফাতেমা 
বিন্তু মুহাম্মাদ (সঃ) (রাঃ), মরিয়ম বিনতু ইমরান (আঃ) এবং ফিরাউনের স্ত্রী 
আসিয়া বিন্তু মাযাহিম (রাঃ) ।”* 

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“পুরুষ লোকদের মধ্যে তো পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোক বহু রয়েছে। কিন্তু রমণীদের মধ্যে 
পূর্ণতাপ্রাপ্তা রমণী রয়েছে শুধুমাত্র ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া (রাঃ), মরিয়ম বিন্তু 
ইমরান (আঃ) ও খাদীজা বিন্তু খৃওয়াইলিদ (রাঃ)। আর সমস্ত রমণীর সম 
আয়েশা (রাঃ)-এর ফযীলত এমনই যেমন সমস্ত খাদ্যের মধ্যে সারীদ নামঞ্চ 
খাদ্যের ফযীলত !”২ 

EA SOUSA DBL la হ ওয়ান নিহাইয়াহ এর মধ্যে হযরত 

ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনায় এই হাদীসের সনদ ও শব্দসমূহ বর্ণনা করেছি। সুতরাং 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহূর। আর আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে এই সূরারই 
আয়াতের শব্দ 1,4 3504 -এর তাফসীরের মধ্যে এ হাদীসটির বর্ণনা করে 
দিয়েছি যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আসিয়া 
বিন্তু মাযাহিম (রাঃ)-ও একজন । 


১. এ হাদীমটি ইমাম আহমাদ (রে) সবীর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীটি সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


য়ছে যা ওর পাঠকের জন্যে, সুপীরিশ করুর্তে থাকবে যে পর্যন্ত না তাকে 


2G 7/), 


ক্ষমা করে লা! হলো ll 50 বা 


মারা যায় তার. সাথে আল্লাহরকিতারের মধ্য হতে সূরা. তারারাকা' ছাড়া আর, 
কিছুই ছিল না.। তাকে সমাধিস্থ.কৱা হুলে৷ফেরেশৃত।-এসে তার সামনে দাড়িয়ে 
যান।:এ:দেরে: এ..সূরাটি .ফেরেশৃতার্‌ মুগ্োস্থুনি। হয়ে :যায় ॥; তখন. ফেরেশতা 
সূরাটিকে বলেনঃ “তুমি আল্লাহর কিতাব । সুতরাং 'আন্নিঃ তোমাকে : অসন্তুষ্ট 
করতে চাইনে।. তোমার জানা.আছে।যে, আমি..তোমার. এই. মৃত্রে.এবং. আমার 
নিয়ৰ মাড তিক বকোন' বিৰ নামি,না-সরাংকমি নদি একক কৰাল 
এবং এর জন্যে সুপারিশ কর yo সূরাটি তখন অহামহিমাৰিত আল্লাহর নিকট 
গমন: করলো -এবং::বললোঃ “হে: আমার-প্রতিপালকঃ-'অমুক ব্যক্তি :আপনার 
কিতাবের মধ্য হতে আমাকে শিখেছে ও পাঠ করেছে। সুতরাং আমি.তার বক্ষে 
রক্ষিত আছি এ নও কি: আপ্ৰনি তারে আগুনে ফেলে শাস্তি দিবেন? যদি 
তাই. করেন তবে. আমাকে আপনার.ক্তাব হতে মূছে.ফেলুন ॥” তার এই কথা. 
শুনে, আল্লাহু, তা‘আলা তাকে .বলবেনেঃ- ‘তোমাকে তো এ সৃময় খুবই, রাগাৰিত 
দ্খেছিঃ” সে জবাবে বললোঃ, “জসভূষটি পকা [শের.আমার অধিকার রয়েছে।” 


ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার সুপারিশ কবুল - ম সূরাটি 

লোকটির কাছে ফিরে গেলো এবং আযাবের ফেরেপভাকে সরিয়ে দিশো । 

মুখকে ধন্যবাদ! এই মুখই তো-আমাকে পাঠ ৰুরতো। এই - 

১. এ হাদীসটি সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবি দান্ডদ; জামেউততিরমিষী- এবং সুনানে ইবনে 
মাজাহতেও বর্ণিত হয়েছে । ইমাম তিরমিযী (রঃ) অ্রটাকে হাসান বলেছেন।: 
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সূরাঃ মুলক ৬৭ ৫৮৩ "পারা ২৯. 


এই বন্ষই তো আমাকে মুখস্থ করে রেখেছিল। ধন্য এ নাদুচি। এল দুটিই তে 
আমাকে পাঠের সাথে রাত্রে দাড়িয়ে থাকতো ।” এ সূরাটি কবরে তাকে .কোন_ 
প্রকারের দুঃখ কষ্ট পৌঁছতে দিবে না।" বর্ণনাকারী বলেন ষে, এ হাদীসটি শোনা 
মাত্রই ছোট-বড়, আযাদ-গোলাম সবাই এই সূরাটি শিখে নিলো। এই সূরাটির 
নাম্‌ রাসূলুল্লাহ (সঃ) 1:5 2 রেখেছেন অর্থাৎ মুক্তিদাতা সূরা.।১ ইমাম বায়হাকী 

(রঃ). ইসতাতু আযাবিল কাবরি' নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে 
a এবং একটি মাওকুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে যে বিষয়টি 
রয়েছে, সেটাও এর সাক্ষীরূপে .কাজে লাগতে পারে। আম্রা এটাকে আহকাম 
কুবরার কিতাবুল জানায়েযের মধ্যে বর্ণনা করেছি । সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলারই 
জন্যে সমস্ত প্রশংসা এরং আমরা তার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ক্রছি।।.:. 


“হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত' আছে' যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)' বলেছে 
“কুরআন কারীমে এমন একটি সূরা রয়েছে যা তার পাঠকের: পক্ষ হতে আল্লাহ 
তা'আলা সাথে ঝগড়া ও ' ত ৰ চত মারে যারে রিট কেছ গট 
হলো ch -এই সূরাটি ।২ 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ফে, নরী (সঃ)-এর কোন 

(বজ গাত অনয এন এৰ দহা যন হৰ যত ভাত 
কবর ছিল । কিন্তু ওটা তীর জানা ছিল না। তিনি শুনতে পান যে কে যেন সুরা 
মূল্‌ক পাঠ করছেন এরং পূর্ণ সূরাটি পাঠ করেন। এ সা | এসে নৰী (সঃ)-এর 
নিকট ঘটনাটি- বর্দনা' করেন৷ এটা শুনে নবী (সঃ) বলেনঃ “এ সূরাটি হলো 
বাধাদানকারী এবং মুক্তিদাতা। এটা কবরের 'আযাৰ থেকে সুতি দিয়ে থাকে৷" 
হযরত জাবির (সাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শয়নের পূর্বে 'ঠো 


29% 


hg এবং 4 | ,১১ ৬% 95% সূরা দুটি পাঠ করতেন। 
হযরত তাউস (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে. এ সূরা দুটি কুরআন কারামের 
অন্যান্য সূরাগুলোর উপর সন্তরটি পুণ্যের ফযীলত রাখে। 


চূৰ হাদীসটি মুনকার বা অস্বীকৃত | ফুরাত ইসায়ে হাদীসটি মুনকার বা অস্বীকৃত ৷ ফুরাত ইসায়েব নামক এর একজন বর্ণনার্কারীকে ইমাম 
আহমাদ-(রঃ$), ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুষ্টন (রঃ), ইমাম বুখরী (রঃ), ইমার্ম আবূ হাতিম 
(রঃ), হব গাতত (50) হণ ত ৰ লাক কয ক বৰতি আছে ন, 
এটা-ইমাম-যুহরী (রঃ)-এর উক্তি, মারফু’ হাদীস নয় । 

২. এ হাদীসটি তিবরানী (রঃ)-এবং হাফিয যিয়া মুকাদ্দাসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন 

৩. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিষী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিছু এটা গারীব বা দুর্বল হাদীস ' 

8. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সুরাঃ মুলক ৬৭ ৫৮৪ পারাঃ ২৯ 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ: “আমি চাই যে যে, এ সূরাটি যেন আমার উম্মতের প্রত্যেকের অন্তরেই 
থাকে” অর্থাৎ গা 1 s SH ৩ -এই সূরাটি ।”> 
মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
আবদুল্মাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একজন লোককে বলেনঃ “এসো, আমি 
তোমাকে এমন একটি উপুহার দিই যাতে তুমি সতুট হয়ে যেতে পার। (তা 
হলো এই যে,) তুমি I 9 | 5 সূরাটি পাঠ করবে এবং 
পরিবারবর্গকে, সন্তান- সম্ভুতিকে এবং পার্ড়া-প্রতিবেশীকে এটা শিখিয়ে দিবে। 
এ সূরাটি মুক্তিদাতা এবং সুপারিশকারী। কিয়ামতের দিন এটা এই পাঠকের 
পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করে তাকে আগুনের শাস্তি হতে 
বাচিয়ে নিবে এবং কবরের আযাব হতেও রক্ষার ব্যবস্থা করবে৷” 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি আকাঙ্কা করি যে, আমার উন্মতের 
প্রত্যেকের অস্তরেই যেন এ সূরাটি থাকে।” 
১। মহামহিমাৰ্বিত তিনি, সর্বময় 2007 - 
চি 7 27 wh), 
সৰ্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । EE 
২। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও ৫ EE ES EE? 
জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা HI EES AVE 
করবার জন্যে-কে তোমাদের To + 
মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি LA 
পরাক্রমশালী. ক্ষমাশীল BB AM od) 
ig *, MSS TAA 28% 
৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে ও ০+ ০ 3 ১51 -। 
সপ্তাকাশ ৷ দয়াময় আল্লাহর = ১০9/172, 17+ 
সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে KE LF DE 


১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিছু এটা গার, সুর 
নামক বর্ণনাকারী দুর্বল । এ ধরনেরই বর্ণনা সূরা ইয়াসীনের তাফসীরে গত হয়েছে। . 
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8। অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি 2.427 2/57,,,72 
ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত A 4 A ol tt - Ea 
হয়ে তোমার দিকে ফিল 0245 25 Ld aL, 
আসবে। ত 
TE ET EET EE es 
সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা ১০, ০৮,৮০৮৪ S 
দ্বারা এবং ওগুলোকে করেছি Le 


শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের 22/42/44 2 ১ 64০%০7232 
উপকরণ এবং তাদের জন্যে 1 ৮৯) b+ 
প্রভুত রেখেছি ধবলস্ত অগ্নির oli 


শাস্তি । 


আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা করছেন এবং খবর দিচ্ছেন যে সমস্ত 
মাখলূকের উপর তারই আধিপত্য রয়েছে। তিনি যা চান তাই করেন। তীর 
হুকুমকে কেউ টলাতে পারে না। তীর শক্তি, হিকমত এবং ন্যায়পরায়ণতার 
কারণে কেউ তার কাছে কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারে না। তিনি সব কিছুর 
উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান 

এরপর আল্লাহ পাক মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন। এ আয়াত দ্বারা এঁ 
লোকগুলো দলীল গ্রহণ করেছেন। যারা বলেন যে, মৃত্যুর অস্তিত্ব রয়েছে। 
কেননা, ওটাকেও সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ 
তা'আলা সমস্ত মাখলূকের অস্তিত্হীনতাকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন যাতে 
সংৎকর্মশীলদের পরীক্ষা হয়ে যায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


el Gl ss du y GAG Ls 
অৰ্থাৎ “তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে মৃত, 
তিনি তোমাদেরকে জীবস্ত করেছেন।” (২৪ 3৮) সুতুরুঃ প্রাথমিক. অবস্থা অর্থাৎ 
অস্তিত্হীনতাকে এখানে মৃত বলা হয়েছে এবং সৃষ্টিকে জীবস্ত বলা হয়েছে। এ 
জন্যেই এর পরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ 


22295302? 3%y 

2 0 2 2 

অৰ্থাৎ “আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবস্ত করবেন।” 
(২৪ ২৮)' 
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মুলনাদে ইবনে আৰি হাতিমে হৰত কাতাদাহ (3%) হত ৰণিত আছে যে, 


রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা'আলার LAS BBE Sf -এই উক্তি সম্পর্কে 
বলেনঃ “আল্লাহ তাআলা আদম.-সস্তানকে মৃত্যু দ্বারা লাঞ্ছিত করেন এবং ভিনি 
দুনিয়াকে জীবনের ঘর বানিয়ে:দেন, তারপর বানিয়ে দেন মৃত্যুর ঘর । আর 
আখিরাতকে তিনি প্রতিফল ও প্রতিদানের ঘর' বানিয়ে দেন; তারপর'বানিয়ে দেন: 
চিরস্থায়ী ঘর ৷’? 

মহান আল্লাই বলেনঃ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্যে-কে' তোমাদৈর 
মধ্যে কর্মে উত্তম? অধিক কর্মশীল নয়, বরং উত্তম কর্মশীল'। আল্লাহ্‌ তা'্জালা 
মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও অবাধ্য ও উদ্ধত লোকেরা'তাওঁবা কৰলৈ ভাঁদের 
জন্যে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীলও বটে । 

এরপর. আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা..বলেনঃ.. যিনি. সৃষ্টি করেছেন স্তরে 
স্তরে সপ্তাকাশ। অর্থাৎ উপর নীচ করে সৃষ্টি করেছেন; একটির উপর অপরটিকে । 
কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, একটির উপর অপরটি মিলিতভাবে 'রয়েছে। 
কিন্তু দ্বিতীয় উক্তি এই যে, মধ্যভাগে জায়গা রয়েছে এবং একটি হতে অপরটি 
পর্যন্ত দূরত্‌ রয়েছে | সর্বাধিক সঠিক উক্তি এটাই বটে । মিশ্নজর হাদীস দ্বারাও 
এটাই প্রমাণিত হয়। 

“ মৃহামহিমাঘ্বিত আল্লাহ বলেনঃ দয়াময় আল্লাহর ‘সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত 
দেখতে পাবেনা । বরং তুমি- দেখবে যে, 'ওটা সমান রয়েছে। না তাতে আঁছে: 
কোন হৈর-ফের,; নাঁ কোন" গরমিল । আবার "তুমি 'আকাঁশের দিকে তাকিয়ে 
দেখো, কোন ক্রি দেখতে পাঁও কিঃ অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে'দেখো তো, কোথাও’ 
কোন ফাটা-ফুটা ও ছিদ্র পরিলক্ষিত হয় কি? এরপরেও যদি সন্দেহ হয় তবে” 
বারবার, দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। 
অর্থাৎ বার্রার দৃষ্টি ফিরালেও. তুমি আকাশে. কোন্‌ প্রকারের ক্রুটি: দেখতে পাবে 
না এবং তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ-মনোরথ হুয়ে.ফিরে আসবে। 

= অ্পূৰ্ণতাও.দোষ-ক্ৰুটির অস্বীকৃতি-জানিয়ে৷ এখন পূর্ণতা সাব্যস্ত:করতে গিয়ে 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া:তা'আলা বলেনঃ$-আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত. 
করেছি প্রদীপয়ালা' অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা, যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু চলাফেরা 
করে এবং কতকগুলো স্থির থাকে। 

১ অন্য জায়গায় এই রিওয়াইয়াতচিই হযরত কতাদাহ (রঃ)-এর নিজের উক্তি বলে বর্ণিত 
হয়েছে। 
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_ এরপর-এঁ.নক্ষত্রগুলোর আরো একটি উপকারিতা বর্ণনা: করছেন:যে;-ওগ্বলোর,। 
দ্বারা শয়তানদেয়কে সারা হয় ওগুলো হতে অগনি শিখা বের ত্রয়ে এ শয়তানদের 
উপর-নিক্ষিপ্ত হয়, এ নয় যে; স্বয়ং তারকাই:তাদের উপর: ভেক্সে:পড়ে 1-এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ “তাঁ'আলাই' সবচেয়ে ভাল -জানেন।; শয়তানদের .জন্যে-€তো 
দুনিয়ায় এ শাস্তি, আর আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা.তাদ্বের. জন্যে দবলস্ত অগ্নির 
শান্তি পুরে -রেখেছেম। যেমন সূরা সাফফাতের শুরু রিটের 


\3/7w2 1? AA 
4 BL hd 03 Bins SUA Ce EE No 0. 


LAA 


6 A 2942 2359 EEA) 784202 


list 3 byes Sib YS 02 055 IES SEAGER ya 


aS Fed TRE Ales 


EI LS 5 Libs El 


জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি নিক্ষিওঁ হয় সব li 
হতে- বিতাড়নের জন্যে এবং তাদের জন্যে আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ 
হঠাৎ -কিছু.শুনে ফেললে জ্বলন্ত. উন্ধাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।” (৩৭৪ 
৬-১০) 

হ্যরত-কাতাদাহ(র£).. বলেন-যে; ‘তারকারাজ তনরটি উপকারের জন্যে সৃষ্টি 
হয়েছে। (এক) আকাশের সৌন্দর্য, (দুই) শয়তানদের 'মার এবং (তিন)”পথ 
প্রান্তির-নিদর্শন। যে ব্যক্তি এ তিনটি ছাড়া অন্য কিছু অনুসন্ধান করে' সে তার 
ন বো নথ জে বং চর বিছ Eid A OV oda eS 


করার: কৃৱিমতা প্রকাশ করে b 


৭1 যন তারা তন্মধ্যে নিক্ষিওত 
SE coh ese pba bone 


শব্দ:সশুনবে; অ . ওটা হবে ET ৰ 


১; ee Hs BRO TOE 
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৮। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে 742” 0 NE 
পড়বে, যখনই তাতে কোন El 0s Fe SS ~A 
দলকে নিক্ষেপ করা হবে, ০/7 0 90 9, 
তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস > Gs 


করবেঃ তোমাদের নিকট কোন BAN 
I ন 9 jy 0 x5 pb ol 
G2. lah AIS 
৯। তারা বলবেঃ অবশ্যই *$ 23 be 5 sh LS - -৭ 
আমাদের নিকট সতৰ্ককারী 155 ELE 
এসেছিল, আমরা তাদেরকে SUE ig CSS 


মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম + MOREY 
এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ $2০ Ll 


কিছুই অবতীর্ণ করেননি, 2% 
তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে 0 
রয়েছো। A 27 Ss 


১০। এবং তারা আরো বলবেঃ i 
যদি আমরা শুনতাম অথবা ত! &- 

) HE 
বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, 


তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী 0 xl 
হতাম না। ANP 2 307 ELS 

১১। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার ০ ৫4, +৮৬ - 
করবে। অভিশাপ EE 
জাহান্নামীদের জন্যে! 0 sl 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের 
জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং ওটা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল! এটা গাধার 
মত উচ্চ ও অপছন্দনীয় শব্দকারী ও উত্তেজনাপূর্ণ জাহান্নাম । এই জাহান্নামের 
আগুনে তারা জ্বলতে পুড়তে থাকবে। যখন তারা এই জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষিপ্ত 
হবে তখন তারা এ জাহান্নামের শব্দ শুনরে, আর ওটা হবে উদ্বেলত। 

এ জাহান্নামীদেরকে অত্যধিক লাঞ্ছিত করা এবং আদের উপর শেষ যুক্তি 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেনঃ ‘ওরে হতভাগ্যের 
দল! আল্লাহর রাসূলগণ কি তোমাদেরকে এটা হতে ভয় প্রদর্শন করেননি?’ তখন 
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তারা হায়, হায় করতে করতে উত্তর দিবেঃ ‘অবশ্যই আমাদের নিকট আল্লাহর 
রাসূলগণ. সতর্ককারীরূপে এসেছিলেন এবং আমাদেরকৈ সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু 
বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমরা তীদেরকে মিথ্যাবাদী রূপে গণ্য করেছিলাম 
এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, আপনারা তো মহাবিভ্রান্তিতে 
রয়েছেন। এখন আল্লাহর ইনসাফ পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং তার 
ফরমান পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি যা বলেছিলেন তাই বাস্তবে রূপায়িত 
হয়েছে’ যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 


23937 7/37 Ld? wr2 Ls, 


Ym Casi > US LS Ls 
অর্থাৎ “আমি শাস্তি প্রদান করি না যে পর্যন্ত না আমি রাসূল প্রেরণ করি।” 
(১৭৪ ১৫) আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ 


L) 19 Wad LG, LALA 7 WAN 
st OE IS GEER TE 
3 239433 19/72 ws | 2/7772? 
ELEN i OEE CS 5 eo 
27 
LSI li Lg 
অর্থাৎ “যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশদ্বারগুলো 
খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের নিকট কি 
তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের 
প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করতো এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
তোমাদেরকে সতর্ক করতো? তারা বলবেঃ অবশ্যই এসেছিল । বস্তুতঃ কাফিরদের 
প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।” (৩৯৪ ৭১) এভাবে তারা নিজেরা 
নিজেদেরকে তিরস্কার করবে এবং বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক 
বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তবে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না। অর্থাৎ আমরা 
বিবেক প্রয়োগ করলে প্রতারিত হতাম না এবং আমাদের মালিক ও খালিক 
আল্লাহকে'অস্বীকার করতাম না। তার রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী জানতাম না এবং 
তাদের আমুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিতাম না। 
আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ তারা নিজেরাই তো তাদের অপরাধ স্বীকার করে 
নিয়েছে। সুতরাং তাদের জন্যে অভিশাপ! 
মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মানুষ 
কখনো ধ্ক্থস হবে না যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অকল্যাণ দেখে 
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নিবে এবং-নিজেদের অপরাধ: স্বীকার করবে:!”'-অন্য হাদীসে রয়েছেঃ: “কেউ 
জাহান্ামে:প্রবেশ করবে না"য়ে. পর্যন্ত না: সে:নিজেই বুঝতে পারবে. যে,-সে 
জাহান্নামে যাবারই যোগ্য জান্নাতে নয়: 


EE 


FE 
Ne AES EY AAR 


য়েছে ক্ষমা ' ও RS AE i” 
ক 12972 393 / 
১৩। জমা তোনালের থা bre! 2l KH blo 
3 (0G > K 
বল, তিনি তো অন্তৰ্যামী ৷ 52 Sie da 
১৪.। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি. পো 3a Gus rt 
জানেন না? তিনি সন্মদলী > Ee As 
তয় লছ E227 #2 I~ 
১৫ তিনিই তো' তোমাদের জন্যে 0x dsb 
‘ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; - ৮222227 4442 
অত্ঞব.. তোমরা দিক-দিগনস্তে EES =o 
24 239, 
বিচ্রণ কর. এবং তাঁর প্রদত্ত -. 4 5 AEH 


জীবনোপকরণ হতে আহার্য, . 


YET E 

তারই নিকট Le | ii LT Ss is 

'দপ্তায়মান হওয়া সম্পর্কে তয় কনে চার র্ভলা অবস্থান করে; যেগ্বামে 
কারো দৃষ্টি পড়বে না; তথাপিও তারা আল্লাহর ভয়ে তার 'অবাধ্যতামূলক;কাজ 
করে. না”এবং: তার. আনুপৃত্য- ও: ইবাদত হতে বিমুক্ধ'হয় না আল্তাহ-তা'আল্লা 
তাদের পাপরাশি মার্জনা করে দিবেন: যেমন সহীহ্‌ বুখারী :ও:সহীহ্‌: মুসলিছে 
রয়েছেঃ..''সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তাঁর আরশ্রে ছায়ায় এমন দিনে স্থান 
দিবেন যেই দিন তাঁর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোন্‌ ছাঃ 
তাদের মধ্যে এক প্রকার হলো খু ব্যক্তি যাকে এক সন্ান্ত বংশীয়া সুন্দরী মহিলা 
ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে, কিন্তু -সে উত্তরে বলেঃ “আমি আল্লাহকে 
ভয়--করি সুতরাং মস ০ লা যয 
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এক প্রকার হলো এ ব্যক্তি ফে-গোপনে দান.করে, এমনকি,তার.ডান হাত মা দান 
কুরে রাম হ্ৃত.তা জানতে পারে না।” 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে; সাহাবীগণ বলেনঃ "হে আল্লাহর 
রাসূল সেঃ)! আপনার সামনে আমাদের অন্তরের যে অবস্থা থাকে, আপনার 
সাহচর্য হতে পৃথক হওয়ার পর আমাদের অন্তরের এঁ অবস্থা মাৰ 
(তাহলে কি আমরা মুনাফিকের মধ্যে গণ্য হবোঃ) ৷" তীদের এ ক’ শুনে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ “তোমাদের প্রতিপালকের সাহে তোমাদের 
‘অবস্থা কি থাকে?" ‘জবারে “তীরা বললেনঃ “প্রকাশ্যে ও গোপনে আমরা 
‘আল্লাহ্‌কেই আমাদের প্রতিপালক 'বলে স্বীকার করে থাঁকি ৷” তখন রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বললেনঃ “(তা হলে নিশ্চিন্ত থাকো,) তোমাদের এটা নিফাক বা কপটতা 
নয়৷" 

এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ তোমরা. তোমাদের কথা গ্রোপনেই বল 
অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো. অন্তর্যামী ॥ অর্থাৎ তোমাদের অন্তরের.ররএ তিনি 
জানেন, সৃষ্টিকর্তা সূ ব্‌ হতে. ৰে-বর্র থাকবেন,এটা তো অসম্ভব সৃষ্টিকর্তা 
আল্লাহ তো সক্মদৰ্শী ও সবকিছুই সম্যক অবগত । 


মহামাহমান্বত আল্লাহ এরপর স্বীয় নিয়ামতের..বর্ণনা’ দিতে গিয়ে, বলেনঃ 
তিনিই তো.তোমাদের জন্যে ভূমিকে সুগম: করে,দিয়েছেন এটা স্থিরতার.লাথে 
বিছানো রয়েছে। এটা মোটেই হেলা-দোল্লা-কুরছে না: 1:ফলে. তোমরা.এর:উপর 
শান্তিতে বিচরণ করছো। এুঁটা য়েন নড়াচড়া করতে না পারে-'তজ্ঞন্টে আল্লাহ 
পাক পাহাড় পর্বতকে এতে পেরেক রূপে-গ্লেরে-দিয়েছেন.৷-এতে তিনি:পানির 
প্রস্বণ প্রবাহিত করেছেন । বিভিন্ন প্রকারের উপকার তিনি এতে:রেঝে দিয়েছেন। 
dh al VLC Gr SREP Pg 


এর.দ্বারা জানা. গেল. যে, জীবনোপকরণএলাভ করার জন্যে :চেষ্টা-করা 
নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। যেমন মুসনাদে আহমাদে হযরতামার ইবনে 
খাত্তাব (রাঃ), হতে রর্ণিত আছে যে, তিনি-রাসুলুল্লাহ সেঃ) -কেবনতে-শুনেছেনঃ 


25 হাফিষ আযৃ ' ব্কুকু আল বয় (38) বকে com ন 
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“তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযোগ্য ভরসা করতে তবে তিনি তোমাদেরকে 

এভাবেই জীবিকা দান করতেন যেমনভাবে পাখীকে জীবিকা দান করে থাকেন, 

পাখী সকালে খালি পেটে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে৷”? সুতরাং 
পাখীর সকাল-সন্ধ্যায় জীবিকার সন্ধানে গমনাগমন করাকেও নির্ভরশীলতার 
অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। কেননা, উপকরণ সৃষ্টিকারী এবং ওটাকে 
সহজকারী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই বটে কিয়ামতের দিন তারই 
নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন $44 -এর অর্থ নিয়েছেন প্রান্ত 
এবং এদিক ওদিকের স্থান । হযরত কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, ছে 
দ্বারা পাহাড় পর্বতকে বুঝানো হয়েছে। 

হযরত বাশীর ইবনে কা'ব (রঃ) এ আয়াতটি পাঠ করার পর তীর এ 
দাসীকে, যার গর্ভে তার সন্তান জন্ুগহণ করেছিল, বলেনঃ “তুমি যদি $2 এর 
দাৱিরি এরর বাড ত বে আতি তেনে জাব ক নাব 
দাসীটি বলে যে, এর দ্বারা পাহাড় উদ্দেশ্য । হযরত বাশীর (রঃ) তখন হযরত 
আবু দারদা (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন যে, এটা 
সঠিক তাফসীরই বটে । 

১৬ । তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, 2 592 <" 
তোমাদেরকে সহ ভূমিকে NEES STONE 
ধ্বসিতে দিবেন না আর ওটা ME 
আকস্মিকভাবে থরথর করে 


কাপতে থাকবে । EA 
১৭। অথবা তোমরা কি নিশ্চিত 3227 % 
আছ যে, আকাশে যিনি 5 5৩ 2! =v 
রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর 72329 ,70 2332/7 
কংকরবর্ষী ঝরা প্রেরণ করবেন Lb nl 
না? তখন তোমরা জানতে 27 (3 387297 // 


পারবে কিরূপ ছিল আমার O 25 hs Oplass 
সতৰ্কবাণী! 

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহও (রঃ) 
বৰ্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। 
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১৮। এদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যা Rl 
sl EEE UE -\A 
আরোপ করেছিল; ফলে কিরূপ ৬2০১ Ee 
হয়েছিল আমার শাস্তি! 075৮ ASS gl 


১৯। তারা কি লক্ষ্য করে না SA { I [v৭ 
তাদের উর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের il Ll Se tp 
প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও dT Jae 
সংকুচিত করে? দয়াময় EOE 3 315 es 
আল্লাহই স্থির 932 , 37 i 
সম্যক দ্ৰষ্টা । 
এই আয়াতগুলোতেও আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় স্নেহ-মমতা ও করুণার বর্ণনা 

দিচ্ছেন যে, মানুষের কুফরী ও শিরকের ভিত্তিতে তিনি নানা প্রকারের পার্থিব 

শাস্তির উপরও পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা তার সহনশীলতা ও 

ক্ষমাশীলতারই পরিচায়ক যে, HL Le ANS 


B72 


Zz 


2 1 UNS; Lod 7 8 337/ 
Ss FOS bth LE YY L rl Cpl lo 
Gs ALAd Lro33d Ns paul 2 


- 2 slay 56 all SU ll LOA A ME 
অর্থাৎ “যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃত পাপের কারণে পাকড়াও করতেন 
তবে ভু-পৃষ্ঠে বিচরণকারীদের কাউকেও তিনি ছাড়তেন না, কিন্তু এক নির্দিষ্টকাল 
পর্যন্ত তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অতঃপর যখনই এ নির্দিষ্ট সময় 
এসে পড়বে তখন তিনি তার বান্দাদেরকে দেখে নিবেন” (৩৫৪ ৪৫) 
আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে 
যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না আর ওটা 
আকস্মিকভাবে কাপতে থাকবে?’ অথবা তোমরা কি নিশ্চিত রয়েছো যে, আকাশে 
যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝা প্রেরণ করবেন না? যেমন 
মহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ 
4/4 2 3892/07 393/72 A 7 2537 139 ddd 
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সূরাঃ মুলক ৬৭ ৫৯৪ পারাঃ ২৯ 


অর্থাৎ “তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও 
ভূগর্ভস্থ করবেন না অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেন না? তখন 
তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাবে না।” (১৭৪ ৬৮) 


অনুরূপভাবে এখানেও মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ ধমকের সুরে ও ভীতি প্রদর্শন 
রূপে বলেনঃ তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী! 
তোমরা দেখে নাও যে, যারা আমার সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করে না তাদের 
পরিণতি কি হয়ে থাকে! তোমরা জেনে রেখো যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও 
মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং আমাকে অবিশ্বাস করেছিল, ফলে তাদেরকে 
শিক্ষামূলক শাস্তি দেয়া হয়েছিল। 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ তারা কি তাদের উর্ধদেশে 
পক্ষীকুলের প্রতি লক্ষ্য করে না, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? 
করুণাময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন । এটা তার কক্ুণা যে, তিনি বায়ুকে 
ওদের অধীন করে দিয়েছেন। সৃষ্টজীবের প্রয়োজন সমূহ পূর্ণকারী এবং তাদের 
রক্ষণাবেক্ষণকারী একমাত্র আল্লাহ । তিনিই তাদের সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণকারী । 
যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 
0 DATE: Ld, COE AGA on oil 

Los 20 2 Ni// 


UGH HY ES 
অর্থাৎ “তারা কি ওঁ পক্ষীকুলের প্রতি লক্ষ্য করে না যেগুলো আকাশ ও 
পৃথিবীর মাঝে স্থির রয়েছে? আল্লাহই ওদেরকে স্থির রাখেন, নিশ্চয়ই এতে মুমিন 

সম্পৃদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।” (১৬৪ ৭৯) 

২০। দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত Gos ,22,6 {1 20/7 
তোমাদের এমন কোন সৈন্য “+ + 5% ৯ ০! 1: 
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২১। এমন কে আছে যে, Le 
তোমাদেরকে জীবনোপকরণ *। 2% + ৫ 
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সূরাঃ মুল্‌ক ৬৭ 


জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? 
বস্তুতঃ তারা অবাধ্যতা ও সত্য 
বিমুখতায় অবিচল রয়েছে। 


২২। যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর 
দিয়ে চলে, সেই কি ঠিক পথে 
চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে 
খজু হয়ে সরল পথে চলে? 


২৩ । বলঃ তিনিই তোমাদেরকে 
সৃষ্টি করেছেন এবং 
তোমাদেরকে দিয়েছেন 


২৭। যখন ওটা আসন্ন দেখবে 
তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল স্নান 
হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে 
বলা হবেঃ এটাই তো তোমরা 
চাচ্ছিলে। 
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সূরাঃ মুলক ৬৭ ৫৯৬ পারাঃ ২৯ 


আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করছেন যারা ধারণা করতো 
যে, তারা যে বুযুর্গদের ইবাদত করছে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং 
তাদেরকে আহাৰ্য দান করতে তারা সক্ষম । তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ আল্লাহ 
ছাড়া না কেউ সাহায্য করতে পারে, না আহার্য দান করতে পারে। কাফিরদের 
বিশ্বাস প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। তারা বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। 


মহামহিমাৰিত আল্লাহ বলেনঃ এমন: কে আছে, যে তোমাদেরকে 
জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? অর্থাৎ 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদের জীবনোপকরণ বন্ধ করে দিলে কেউ 
তা চালু করতে পারে না দেয়া-নেয়ার উপর, সৃষ্টি করার উপর, ধ্বংস করার 
উপর, জীবিকা দানের উপর এবং সাহায্য দানের উপর একমাত্র এক ও 
লা-শাতরীক আল্লাহই ক্ষমতাবান । এ লোকগুলো নিজেরাও এটা জানে, তথাপি 
কাজকর্মে তার সাথে অন্যদেরকে শরীক করে থাকে । প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই 
কাফিররা নিজেদের ভ্রান্তি, পাপ এবং ওদ্ধত্যের মধ্যে ভেসে চলেছে । তাদের 
স্বভাবের মধ্যে হঠকারিতা, অহংকার, সত্যের অস্বীকৃতি এবং হকের বিরুদ্ধাচরণ 
বাসা বেঁধেছে। এমন কি ভাল কথা শুনতেও তাদের মনে চায় না, আমল করা 
তো দূরের কথা । এরপর আল্লাহ পাক মুমিন ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন 
যে, কাফিরদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোন লোক মাথা ঝুঁকিয়ে, দৃষ্টি নিম্নমুখী করে 
চলতে রয়েছে, না সে পথ দেখছে, না তার জানা আছে যে, সে কোথায় চলছে, 
বরং উদ্বিগ্ন অবস্থায় পথ ভুলে হতভম্ব হয়ে গেছে। আর মুমিনের দৃষ্টান্ত এমন 
যেমন কোন লোক সরল সোজা পথে চলতে রয়েছে। রাস্তা খুবই 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং একেবারে সোজা, ওতে কোন বক্রতা নেই । এ লোকটির 
কাছে ওটা খুবই পরিচিত পথ । সে বরাবর সঠিকভাবে উত্তম চলনে চলতে 
আছে । কিয়ামতের দিন তাদের এই অবস্থাই হবে। কাফিরদেরকে উল্টোমুখে 
জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। আর মুসলমানরা সসন্মানে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে । যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ 
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অর্থাৎ “ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ একত্রিত কর যালিম ও তাদের 

সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ইবাদত করতো তারা আল্লাহর পরিবর্তে 
ং তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।” (৩৭$ ২২-২৩) 
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মুসনাদে আহমাদে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিভাবে 
লোকদেরকে মুখের ভরে চালিত করা হবে?” উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“যিনি পায়ের ভরে চালিত করেছেন তিনি মুখের ভরে চালিত করতেও সক্ষম৷”? 


মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ 
তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যখন তোমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে 
না । আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ । অর্থাৎ 
তোমাদেরকে দিয়েছেন জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তি। কিন্তু তোমরা অল্পই 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো । অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের এ শক্তিগুলোকে 
তার নির্দেশ পালনে এবং তার অবাধ্যাচরণ হতে বেচে থাকার কাজে তোমরা 
অল্পই ব্যয় করে থাকো । 
পৃথক, বর্ণ ও আকৃতি করেছেন পৃথক পৃথক এবং তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর তারই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা 
হবে। অর্থাৎ তোমাদের এই বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার পর তোমাদেরকে আল্লাহ 
তাআলার নিকট একত্রিত করা হবে। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে এদিক-ওদিক 
ছড়িয়ে দিয়েছেন এ ভাবেই তিনি একদিকে গুটিয়ে নিবেন। আর যেভাবে তিনি 
তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই তিনি তোমাদের পুনরুথান 
ঘটাবেন। 


এরপর আল্লাহ পাক বলেন যে, কাফিররা পুনরুথানকে বিশ্বাস করে না বলে 
এই পুনর্জীবন ও পুনরুথ্ানের বর্ণনা শুনে প্রতিবাদ করে বলেঃ এই প্রতিশ্রুতি 
কখন বাস্তবায়িত হবে? অর্থাৎ আমাদেরকে যে পুনরুথানের সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা 
যদি সত্য হয় তবে হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমাদেরকে বলে দাও, এটা কখন 
সংঘটিত হবে? 

তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা স্বীয় নবী 
(সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ কিয়ামত কখন 
সংঘটিত হবে এ জ্ঞান আমার নেই । এর জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই 
রয়েছে। হ্যা, আমাকে শুধু এটুকু জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবশ্যই এ সময় 
আসবে। আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র । আমি তোমাদেরকে এ দিনের 


১. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। 
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ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করছি। আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু তোমাদের নিকট 
এসব খবর পৌঁছিয়ে দেয়া, যা আমি পালন করেছি । সুতরাং আল্লাহ পাকেরই 
জন্যে সমস্ত প্রশংসা ৷ 


এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ যখন কিয়ামত সংঘটিত হতে শুরু করবে এবং 
কাফিররা তা স্বচক্ষে দেখে নিবে এবং জেনে নিবে যে, ওটা এখন নিকটবর্তী হয়ে 
গেছে, কেননা আগমনকারী প্রত্যেক জিনিসের আগমন ঘটবেই, তা সত্বরই হোক 
অথবা বিলম্বেই হোক, যখন তারা এটাকে সংঘটিত অবস্থায় পেয়ে নিবে যেটাকে 
তারা এ পর্যন্ত মিথ্যা মনে করছিল, তখন এটা তাদের কাছে খুবই অগ্রীতিকর 
মনে হবে কেননা তারা নিজেদের উদাসীনতার প্রতিফল সামনে দেখতে পাবে। 
তখন তাদেরকে ধমকের সুরে এবং লাঞ্চিত করার লক্ষ্যে বলা হবেঃ এটাই তো 
তোমরা চাচ্ছিলে! 


২৮ । বলঃ তোমরা ভেবে দেখেছো 7 A937 3327/7329 
কি- যদি আল্লাহ আমাকে ও UML YA 


আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন ১, ০2/7 9০ 
অথবা আমাদের প্রতি দয়া i > 3 A U9 
“প্রদর্শন করেন (তাতে BE SEN TE 
কাফিরদের কি?)’ তাদেরকে ৮৩৬৪ ০ ৫২ 
কে রক্ষা করবে বেদনাদায়ক 2 
শাস্তি হতে? 0) 


২৯। বলঃ তিনি দয়াময়, আমরা 9,1) 35 7922 
তাঁতে বিশ্বাস করি ও তাঁরই ৮৬-০! > 5-৭ 
ৰ 2/79 237008200, 1/07 
উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই +/.*% Ee 


তোমরা জানতে পারবে কে ৩০ ০% ০৮ ১১ 
স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে | 2% i 22 
0 Jr sp 


৩০ । বলঃ তোমরা ভেবে দেখেছো EEA 
কি যদি পানি ভূ-গৰ্ভে ENA lS া. 
তোমাদের নাগালের বাইরে 1279793 ,7 #37,7227 
চলে যায় তবে কে Shs lr i 
তোমাদেরকে এনে দিবে E10 
প্রবহমান পানি? 0 2 sls A 
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আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যে মুশরিকরা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিয়ামতরাজিকে অস্বীকার করছে তাদেরকে বলে দাও- তোমরা এটা 
কামনা করছো যে, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, তাহলে মনে কর যে, যদি আল্লাহ্‌ 
আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্তই করেন অথবা তিনি আমার উপর এবং আমার সঙ্গীদের 
উপর দয়াপরবশ হন তবে তোমাদের তাতে কি? এর ফলে তোমাদের মুক্তি 
নেই । তোমাদের মুক্তির উপায় তো এটা নয়! মুক্তি তো নির্ভর করে তাওবার 
উপর, তার দিকে ঝুঁকে পড়ার উপর এবং তার দ্বীনকে মেনে নেয়ার উপর । 
আমাদের রক্ষা বা ধ্বংসের উপর তোমাদের মুক্তি নির্ভর করে না। সুতরাং 
আমাদের সম্পর্কে চিন্তা পরিত্যাগ করে নিজেদের মুক্তির উপায় অনুসন্ধান কর ৷ 

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ আমরা পরম করুণাময় আল্লাহর উপর ঈমান 
এনেছি । আমাদের সমস্ত কাজ কারবারে আমরা তারই উপর নির্ভর করি। যেমন 


I 217 3477733937 

- dle 5s acl 

অর্থাৎ “তোমরা তারই.ইবাদত কর এবং তারই উপর ভরসা কর” (১১৪ 
১২৩) 

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি মুশরিকদেরকে আরো বলে দাও- 
শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ হে মুশরিকরা! 
তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে কে পরিত্রাণ 'লাভ 
করে আর কে হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত । হিদায়াতের উপর কে রয়েছে, আর 
কার উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়েছে এবং মন্দ পথে আছে কে? 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেনঃ যে পানির উপর মানুষের জীবন 
নির্ভরশীল এই পানি যদি যমীন শোষণ করে নেয় অর্থাৎ এই পানি যদি ভূগর্ভ 
হতে বেরই না হয় এবং তা বের করার জন্যে তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যদি 
অসমর্থ হও তবে আল্লাহ ছাড়া কেউ আছে কি যে এই প্রবহমান পানি 
তোমাদেরকে এনে দিতে পারে? অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউই তোমাদেরকে এ 
পানি এনে দিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহই এর উপর ক্ষমতাবান । তিনিই 
আল্লাহ যিনি তার ফযল ও করমে পবিত্র ও স্বচ্ছ পানি ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত করে 
থাকেন যা এদিক হতে ওদিকে চলাচল করে এবং বান্দাদের প্রয়োজন মিটিয়ে 
থাকে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা মানুষের প্রয়োজন অনুপাতে নদী 
প্রবাহিত করে থাকেন। 
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| সূরা কলম, মাক্কী 


(আয়াতঃ ৫২, রুকু'ঃ ২) 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 
১। নূন-শপথ কলমের এবং ওরা 
যা লিপিবদ্ধ করে তার, 
২। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে 
তুমি উন্মাদ নও । 
৩ । তোমার জন্যে অবশ্যই রয়েছে 
8৪ । তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের 
অধিকারী । 


৫। শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং 


তারাও দেখবে- 


৬। তোমাদের মধ্যে কে 
বিকার্গ্রস্ত । 


৭। তোমার প্রতিপালক তো সম্যক 
অবগত আছেন যে, কে তার 
পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং 
তিনি জানেন তাদেরকে যারা 
সৎপথ প্রাপ্ত । 


পারাঃ ২৯ 
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‘নূন’ প্রভৃতি হুরফে হিজার বিস্তারিত বর্ণনা সূরায়ে বাকারার শুরুতে গত 
হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্পুয়োজন। কথিত আছে যে, এখানে , দ্বারা 
2 GE EC CECE ENS ACE Bola 
যা সপ্ত আকাশকে উঠিয়ে নিয়ে আছে। যেমন মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ “সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা 
কলম সৃষ্টি করেন এবং ওকে বলেনঃ “লিখো ।” কলম বলেঃ “কি লিখবো?” 
উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “তকদীর লিখে নাও!” সুতরাং এ দিন থেকে 
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নিয়ে কিয়ামত পৰ্যন্ত যা কিছু হবার আছে সবগুলোই কলম লিখে ফেলে । তারপর 
আল্লাহ্‌ পাক মাছ সৃষ্টি করেন এবং পানির বাষ্প উত্িত করেন যার দ্বারা আকাশ 
নির্মিত হয় এবং যমীনকে এ মাছের পিঠের উপর রাখা হয়। মাছ নড়ে ওঠে, 

ফলে যমীনও হেলতে দুলতে শুরু করে। তখন আল্লাহ তাআলা যমীনে পাহাড় 
গেড়ে দেন। ফলে যমীন মযবৃত হয়ে যায় এবং, ওর নড়াচড়া করা বন্ধ হয়ে 
যায়।” অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) oe U5 4495 -এ আয়াতটি 
তিলাওয়াত করেন।? ভাবার্থ এই যে, এখানে '5 দ্বারা এই মাছকেই বুঝানো 
হয়েছে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম কলম ও মাছ সৃষ্টি করেন। কলম জিজ্ঞেস 
করেঃ “কি লিখবো?” উত্তরে বলা হয়ঃ “কিয়ামত পর্যন্ত যতকিছু হবে সবই লিখে 
নাও!” ’ অতঃপর তিনি ০১%, 4581; টু -এ আয়াতটি পাঠ করেন।”২ সুতরাং 
' দ্বারা উদ্দেশ্য মাছ এবং 5 দ্বারা উদ্দেশ্য এই কলম । 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
বলতে শুনেছেনঃ “আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। তারপর নূন 
অর্থাৎ দোয়াত সৃষ্টি করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কলমকে বলেনঃ 
“লিখো” কলম বলেঃ “কি লিখবো?” উত্তরে আল্লাহ বলেনঃ “যা কিছু হচ্ছে 
এবং যা কিছু হবে যেমন আমল, রিযিক, বয়স, মৃত্যু ইত্যাদি সবকিছুই লিখে 
নাও” তখন কলম ওগুলো লিখে নেয়।”৩ এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই । 
অতঃপর কলমের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত ওটা 
আর চলবে না । তারপর আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান বা বিবেক সৃষ্টি করেন এবং ওকে 
বলেনঃ “আমার মর্যাদার শপথ! আমার বন্ধুদের মধ্যে আমি তোমাকে পূর্ণতায় 
পৌঁছিয়ে দিবো এবং আমার শক্রুদের মধ্যে তোমাকে অপূর্ণ রাখবো” 


মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ এটা মশহুর ছিল যে, নুন দ্বারা এ মাছকে বুঝানো 
হয়েছে যা সপ্তম যমীনের নীচে রয়েছে। বাগাভী (রঃ) প্রমুখ তাফসীরকার বলেন 
যে, এই মাছের পিঠের উপর এক কংকরময় ভূমি রয়েছে যার পুরুত্ব আকাশ ও 
পৃথিবীর সমান। ওর উপর একটি বলদ রয়েছে যার চল্লিশ হাজার শিং রয়েছে। 


১. ইমাম ইবনৈ আবি হাতিম ও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেন৷ 
৩. এ হাদীসটি ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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"ওর পিঠের উপর সাতটি যমীন এবং ওগুলোর সমস্ত মাখলৃক আছে। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার এই 
যে, কতক মুফাসসির এই হাদীসকেও এই অর্থের উপরই স্থাপন করেছেন যা 
মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে। তা এই যে, হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে সালাম (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মদীনায় আগমনের সংবাদ 
অবগত হন তখন তিনি তার নিকট হাযির হন এবং কতকগুলো প্রশ্ন করেন। 
তিনি তাকে বলেনঃ “আমি আপনাকে এমন কতকগুলো প্রশ্ব করবো যেগুলো 
নবীগণ ছাড়া অন্য কেউ জানে না।” অতঃপর তিনি প্রশ্ন করেনঃ “কিয়ামতের 
প্রথম নিদর্শন কি? জার্নাতীদের প্রথম খাদ্য কি? কি কারণে সন্তান কখনো পিতার 
দিকে আকর্ষিত হয় এবং কখনো মাতার দিকে আকর্ষিত হয়?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
উত্তরে বলেনঃ “এই কথাগুলো এখনই হযরত জিররাদল (আঃ) আমাকে বলে 
গেলেন ।” তখন হযরত ইবনে সালাম (রাঃ) বলে উঠলেনঃ “ ফেরেশতাদের 
মধ্যেই তিনি এমন একজন ফেরেশতা যিনি ইয়াহুদীদের দুশমন” রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বললেনঃ “কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো এমন এক আগুন বের হওয়া যা 
লোকদেরকে পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে নিয়ে যাবে। আর জান্নাতীদের প্রথম 
খাদ্য হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ততা ৷ পুরুষের বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রাধান্য 
লাভ করলে পুত্র সন্তান হয় এবং যখন স্ত্রীর বীর্য স্বামীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ 
করে তখন কন্যা সন্তান হয়।” 

অন্য হাদীসে এটুকু বেশী আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রশ্ন 
করেনঃ “এই খাদ্যের পরে জারবাতীদেরকে কি খেতে দেয়া হবে?” উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “জান্নাতী বলদ যবেহ করা হবে যা জান্নাতে চরে 
বেড়াতো ৷” তারপর জিজ্ঞেস করেনঃ “তাদেরকে কোন পানি পান করানো হবে?” 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বলেন ঃ ““‘সালসাবীল’ নামক নহর হতে তাদেরকে পান 
করানো হবে।” একথাও বলা হয়েছে যে, ১ দ্বারা আলোর তক্তা উদ্দেশ্য । একটি 
মুরসাল গারীব হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করে 
বলেনঃ “এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নূরের তক্তা এবং নূরের কলম যা চালিত হয়েছে 
এমন সব জিনিসের উপর যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে৷” 


ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বলেনঃ আমাকে খবর দেয়া হঁয়েছে যে, ওটা এমন 
একটি নূরানী কলম যার দৈর্ঘ্য একশ বছরের পথ । একথাও বলা হয়েছে যে, '$ 
দ্বারা দোয়াত এবং এ; দ্বারা কলম কে বুঝানো হয়েছে। হাসান (রঃ) এবং 
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কাতাদাহও (রঃ) একথাই বলেছেন। একটি অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল মারফু 
হাদীসেও এটা বর্ণিত হয়েছে। যা মুসনাদে ইবনে হাতিমে রয়েছে যে, আল্লাহ 
তা'আলা ১ অর্থাৎ দোয়াত সৃষ্টি করেন । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
আল্লাহ দোয়াত ও কলম সৃষ্টি করেন। তারপর কলমকে বলেনঃ “লিখো ।” কলম 
প্রশ্ন করেঃ “কি লিখবে?” আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলেনঃ “কিয়ামত পর্যন্ত যা 
কিছু হবে ওগুলো লিখো। যেমন আমল সমূহ, ভালই হোক আর মন্দই হোক, 
রিযিক, তা হালালই হোক অথবা হারামই হোক । তারপর এও লিখোঃ কোন 
জিনিস দুনিয়ায় কখন আসবে, কতদিন থাকবে এবং কখন বের হবে? আর 
সল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর রক্ষক ফেরেশতাদেরকে নিয়োগ করেছেন এবং 
কিতাবের জন্যে দারোগা নিযুক্ত করেছেন। রক্ষক ফেরেশতাগণ প্রতিদিনের 
আমল সম্পর্কে দারোগাকে জিজ্ঞেস করে লিখে নেন । যখন রিযিক শেষ হয়ে 
যায়, আয়ু পূর্ণ হয় এবং মৃত্যুর সময় এসে পড়ে তখন রক্ষক ফেরেশতাগণ 
আছে?” তারা উত্তরে বলেনঃ “এই ব্যক্তির জন্যে এখন আমাদের কাছে কিছুই 
নেই ।” একথা শুনে এই ফেরেশতাগণ নীচে নেমে আসেন এবং দেখেন যে, এ 
ব্যক্তি মারা গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এটা বর্ণনা করার পর বলেন, 
সম্পর্কে পড় নি? বলা হয়েছে ৪ 


223703703223 73 373729 2 
Us pS bins US UL 
অর্থাৎ তোমরা যা আমল করতে তা আমরা লিখে রাখতাম ৷” ভাবাৰ্থ হচ্ছেঃ 
তোমাদের আমলগুলো আমরা মূল হতে লিখে নিতাম ৷ (৪৫৪ ২৯) 


এতো হলো 5 শব্দ সম্পর্কে বর্ণনা । এখন (5 শব্দ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। 
বাহ্যতঃ এখানে দ্বারা সাধারণ কলম উদ্দেশ্য, যা দ্বারা লিখা হয় । যেমন 
আল্লাহ পাকের উক্তিঃ 


772702 9/76, //9 7/9, 293 3/3/23 1977272 


ad CIC le lal le SASS els Ll, 
অর্থাৎ “পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমাৰবিত, যিনি কলমের 
সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন- শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না৷” (৯৬৪ 
৩-৫) 
এই কলমের কসম খেয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এটা অবহিত 
করছেন যে, তিনি মানুষকে লিখন শিক্ষা দিয়েছেন যার মাধ্যমে তারা ইলম বা 
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জ্ঞান অর্জন করছে, এটাও তার একটা বড় নিয়ামত । এজন্যেই এরপরই তিনি 
বলেনঃ এবং কসম তার যা তারা লিপিবদ্ধ করে । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), 
হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত কাতাদাহ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ভাবার্থ 
হচ্ছেঃ শপথ এঁ জিনিসের যা তারা লিখে৷ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এও 
বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হলোঃ শপথ এ জিনিসের যা তারা জানে। হযরত 
সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ফেরেশতাদের লিখনকে বুঝানো হয়েছে, যারা 
বান্দাদের আমল লিখে থাকেন৷ অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, এর দ্বারা এ 
কলমকে বুঝানো হয়েছে যা কুদরতীরূপে চালিত হয়েছে এবং আসমান ও যমীন 
সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তকদীর লিপিবদ্ধ করেছে। তারা এর অনুকূলে এ 
হাদীস দুটি পেশ করেছেন যা কলমের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুজাহিদ 
(রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা এ কলম উদ্দেশ্য যার দ্বারা যিকির লিখিত হয়েছে। 

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি তোমার 
প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নও, যেমন তোমার সম্পৃদায়ের মূর্খ ও সত্য 
অস্বীকারকারীরা তোমাকে রলে থাকে। বরং তোমার জন্যে অবশ্যই রয়েছে 
নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার । কেননা, তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণর্ূপে পালন করেছো 
এবং আমার পথে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেছো। তাই আমি তোমাকে বে-হিসাব 
যয ঘন করল! ২৭৬ দাই যান চিয়ে জহ্কয ! 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, EAE -এর অর্থ 
হলো ১ ১অৰ্থাৎ মহান দ্বীন এবং তা হলো দ্বীন ইসননাম। মুজাহিদ (রঃ), 
আবু মালিক (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং রবী ইবনে আনাস (রঃ) একথাই বলেছেন। 
যহ্হাক রঃ) এবং ইবনে যায়েদও (রঃ) এরূপই বলেছেন। আতিয়্যাহ (রঃ) 
বলেন যে, Ee দ্বারা ॥-১০ ০1 বা উত্তম শিষ্টাচার বুঝানো হয়েছে। 

হযরত কাতাদাহ্‌ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ “তার চরিত্র 
হলো কুরআন (অর্থাৎ কুরআনেই তার চরিত্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে) ৷” 

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ “তুমি কি 
কুরআন পড়নিঃ?” প্রশ্নকারী হযরত সাঈদ ইবনে হিশাম (রাঃ) বলেনঃ “হ্যা, 
পড়েছি।” তখন হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “কুরআন কারীমই তার চরিত্র 
ছিল।'’ সহীহ্‌ মুসলিমে এ হাদীসটি পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে যা আমরা 
ইন্শাআল্লাহ্‌ সূরা মুয্যান্মিলের তাফসীরে বর্ণনা করবো । বানু সাওয়াদ গোত্রের 
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একটি লোক হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করলে তিনি উপরোক্ত উত্তর দেন এবং ৬+ $2 9 05 
আয়াতটি পাঠ করেন। তখন এঁ লোকটি তাকে বলেনঃ “দু’ একটি ঘটনা বর্ণনা 
করুন!” তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “তাহলে শুনো! একদা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর জন্যে আমি এবং হযরত হাফসা (রাঃ) উভয়েই খাদ্য রান্না করি। 
আমি আমার দাসীকে বলিঃ দেখো, যদি আমার খাদ্যের পূর্বে হাফসা (রাঃ)-এর 
খাদ্য এসে পড়ে তবে তুমি তা ফেলে দিবে। আমার দাসী তাই করে এবং 
খাদ্যের পাত্রটিও ভেঙ্গে যায় । রাসুলুল্লাহ (সঃ) ছড়িয়ে পড়া বিক্ষিপ্ত খাদ্যগুলো 
একত্রিত করেন এবং বলেনঃ “এই পাত্রের পরিবর্তে একটি ভাল পাত্র তাকে তুমি 
দাও” তৰ জড় কোয ত সত তৰক ত তয় 
তিনি আমাকে করেননি” 


এ হাদীসটি যে কয়েক ধারায় বিভিন্ন শব্দে কয়েকটি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে 
তার একটি ভাবার্থ তো এই যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রকৃতিতে জন্মগতভাবেই 
আল্লাহ তা‘আলা পছন্দনীয় চরিত্র, উত্তম স্বভাব এবং পবিত্র অভ্যাস সৃষ্টি করে 
রেখেছিলেন। সুতরাং এভাবেই কুরআন কারীমের উপর তার আমল এমনই ছিল 
যে, তিনি যেন ছিলেন কুরআনের আহকামের মূর্তিমান আমলী নমুনা । প্রত্যেকটি 
হুকুম পালনে এবং প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকাতে তার অবস্থা এই 
ছিল যে, কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা যেন তারই অভ্যাস ও মহৎ চরিত্রের 
বর্ণনা । হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ “দশ বছর ধরে আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর 
খিদমতে থেকেছি কিন্তু তিনি কোন এক দিনের তরেও আমাকে উহ্‌ (যন্ত্রণা 
প্রকাশক ধ্বনি) পর্যন্ত বলেননি । কোন করণীয় কাজ না করলেও এবং যা করণীয় 
নয় তা করে বসলেও তিনি আমাকে কোন শাসন গর্জন করা এবং ধমক দেয়া 
তো দূরের কথা ‘এরূপ কেন হলো?’ এ কথাটিও বলেননি তিনি সবারই চেয়ে 
অথবা অন্য কোন জিনিস স্পর্শ করিনি। আর তার ঘর্ম অপেক্ষা বেশী সুগন্ধময় 
জিনিস আমি শুঁকিনি। মিশ্‌ক আম্বরও না এবং আতরও না ।”২ 


হযরত বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) চেহারায় সবচেয়ে 
সুন্দর ছিলেন, ছিলেন সবচেয়ে চরিত্রবান । তার পবিত্র দেহ খুব লম্বাও ছিল না 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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এবং খুব খাটোও ছিল না।* এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। ইমাম আবূ ঈসা 
তিরমিযী (রঃ) তার কিতাবুশ শামায়েলে এ সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) কখনো তার হাত দ্বারা না তার কোন দাসকে প্রহার করেছেন, না 
প্রহার করেছেন তার কোন স্ীকে এবং না প্রহার করেছেন অন্য কাউকেও। তবে 
হ্যা, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন (এবং এঁ জিহাদে কাউকে মেরেছেন) সেটা 
অন্য কথা ৷ যখন তাকে দুটি কাজের যে কোন একটিকে অবলম্বন করার অধিকার 
দেয়া হতো তখন তিনি সহজটি অবলম্বন করতেন । তবে সেটা গুনাহর কাজ হলে 
তিনি তা থেকে বহু দূরে থাকতেন কখনো তিনি কারো নিকট হতে কোন 
প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি ।, তবে কেউ আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করলে তিনি আল্লাহর 
আহ্‌কাম জারি করার জন্যে অবশ্যই তার নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন, 
কাজেই এটা ভিন্ন কথা । 


মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই আমি উত্তম ও পবিত্র চরিত্র পরিপূর্ণ বা 
বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি। (অর্থাৎ নিজের জীবনে 
বাস্তবায়িত করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি) ৷” 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ) শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং 
তারাও দেখবে যে, তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত । যেমন আল্লাহ পাক অন্য 
জায়গায় বলেনঃ 


AL ERA ‘S He 2927? 


অর্থাৎ “আগামীকল্য তারা জানবে, কে নিখ্যাবাদী, 1” (৫8 ৪ -) 
আর এক জায়গায় বলেনঃ 


ot HE EC Kf EH 
অর্থাৎ “আমরা অথবা তোমরা অবশ্যই হিদায়াতের উপর কিংবা প্রকাশ্য 
বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছি।” (৩৪৪ ২৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ অর্থাৎ 
এই হকীকত বা তত্ত্ব কিয়ামতের দিন খুলে যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
হতেই এটাও বর্ণিত আছে যে, ১১; বলা হয় ১/4 বা পাগলকে ৷ হযরত 
মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ মনীষীও একথাই বলেন ৷ হযরত কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ 


১. সহীহ বুখারীতে এ হাদীসটি বর্ণিত 
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গুরুজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তুমি শীঘই জানতে পারবে কে বেশী 
শয়তানের নিকটবর্তী । ১% এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি সত্য হতে সরে 
পড়ে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। 6, -এর উপর . ( আনয়নের কারণ এই যে, যেন 
তা ১5 ০৮% প্রমাণ করে। অর্থাৎ এর প্রকৃতরূপ ছিলঃ 9 অৰ্থাৎ 
“‘শীঘবই তুমি জানবে এবং তারাও জানবে’ অথবা এইরূপ ছিলঃ Me EEE 
92417300 অৰ্থাৎ ' তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত তা শীঘ্রই তুমিও খবর 
দিবে এবং তারাও খবর দিবে’ এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল 


জানেন। 


এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ তোমার প্রতিপালক তো 
সম্যক অবগত আছেন কে তার পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সম্যক 
জানেন তাদেরকে যারা সৎপথ প্রাপ্ত । অর্থাৎ কারা সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত 
রয়েছে এবং কাদের পদস্থলন ঘটেছে তা আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত । 
৮। সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের Lz 

অনুসরণ করো না । 0 SL ls Sb - -A 
৯। তারা চায় যে, তুমি নমনীয় 7233 9973 9337 947 

হও, তাহলে তারাও নমনীয় 0202 EE IFA 

হবে, J 95 42932977 
১০। এবং অনুসরণ করো না a 

তার- যে কথায় কথায় শপথ 


করে, যে লাঞ্ছিত, 

Jy 32/ 6% G7 
১১ । পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের 0 ra sis jin ~\\ 
কথা অপরের নিকট লাগিয়ে eS ME 
বেড়ায়, 


১২। যে কল্যাণের কার্যে বাধা ১ ,, ০5৪ ১০% 35 
দান করে, যে সীমালংঘনকারী, 0 051 me pb gin —\ 
পাপিষ্ঠ, 

bh) AR ET 

১৩। রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি Sw A nH 

কুখ্যাত; 
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১৪। সে ধন-সম্পদ ও SS EY 
সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী । ০৭47254 ১০৮০7 
A775) 377 1297 
১৫। তার নিকট আমার আয়াত JG Lal ase 5 3 -\0 
আবৃত্তি করা হলে সে বলেঃ 722/772 27 77 
এটা তো সেকালের উপকথা 0 UN bbl 
মাত্র । 2209/2 zr 4% 
দিবো। 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি তো তোমাকে বহু নিয়ামত, 
সরল-সঠিক পথ মহান চরিত্র দান করেছি, সুতরাং তোমার জন্যে এখন উচিত 
যে, যারা আমাকে অস্বীকার করছে তুমি তাদের অনুসরণ করবে না। তারা তো 
চায় যে, তুমি নমনীয় হবে, তাহলে তারাও নমনীয় হবে। ভাবার্থ এই যে, তুমি 
তাদের বাতিল মা'’বূদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়বে এবং সত্য পথ হতে কিছু 
এদিক ওদিক হয়ে যাবে। এরূপ করলে তারা খুশী হবে। 

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি অধিক শপথকারী ইতর 
প্রকৃতির লোকদেরও অনুসরণ করবে না । যারা ভ্রান্ত পথে রয়েছে তাদের লাঞ্ছনা 
. ও মিথ্যা বৰ্ণনা প্রকাশ হয়ে পড়ার সদা ভয় থাকে। তাই তারা মিথ্যা শপথ করে 
করে অন্যদের মনে নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা জন্মাতে চায়। তারা 
নিঃসঙ্কোচে মিথ্যা কসম খেতে থাকে এবং আল্লাহর পবিত্র নামগুলোকে অনুপযুক্ত 
স্থানে ব্যবহার করে। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 44 -এর অর্থ হলো মিথ্যাবাদী ৷ 
হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে দুর্বল চিত্ত লোক । হযরত হাসান 
(রঃ) বলেন যে, 5১. -এর অর্থ ‘মুকাবির' এবং - 94% এর অর্থ দুর্বল ৷ ১% 
এর অর্থ গীবতকারী, চুগলখোর, যে বিবাদ লাগাবার জন্যে এর কথা ওকে এবং 
ওর কথা একে লাগিয়ে থাকে। 


সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) দুটি কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় 
বলেনঃ “এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, আর এদেরকে খুব বড় 
(পাপের) কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না । এদের একজন প্রস্রাব করার সময় পর্দা 
করতো না এবং অপরজন ছিল চুগলখোর ৷” 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 
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মুসনাদে আহমাদে হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন ৪ “চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে 
না।” অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত হুযাইফা (রাঃ) এ হাদীসটি এ সময় 
শুনিয়েছিলেন যখন তাকে বলা হয় যে, এ লোকটি আমীর-উমারার নিকট 
(গোয়েন্দারূপে) কথা পৌঁছিয়ে থাকে। 

মুসনাদে আহমাদে হযরত আসমা বিনতু ইয়াযীদ ইবনে সাকন (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন ৪ “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক কারা এ 
খবর কি আমি তোমাদেরকে দিবো না?” সাহাবীগণ উত্তরে বলেনঃ “হ্যা, হে. 
আল্লাহর রাসুল (সঃ)! আমাদেরকে এ খবর দিন!” তিনি তখন বললেন ঃ “তারা 
হলো এ সব লোক যাদেরকে দেখলে মহামহিমান্বিত আল্লাহকে স্মরণ হয়।” 
তারপর তিনি বললেন ৪ “আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের নিকৃষ্ট লোকদের 
ংবাদ দিবো না? তারা হলো চুগলখোর, যারা বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে 
থাকে এবং সৎ ও পবিত্র লোকদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে!” 
এরপর আল্লাহ তা'আলা এ সব লোকের আরো বদ অভ্যাসের বর্ণনা 
দিচ্ছেন যে, তারা কল্যাণের কার্যে বাধা দান করে, তারা সীমালংঘনকারী ও 
পাপিষ্ঠ । অর্থাৎ তারা নিজেরা ভাল কাজ করা হতে বিরত থাকে এবং 
অন্যদেরকেও বিরত রাখে, হালাল জিনিস ও হালাল কাজ হতে সরে গিয়ে 
হারাম ভক্ষণে ও হারাম কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে৷ তারা পাপী, দুষ্ধর্মপরায়ণ ও 
হারাম ভক্ষণকারী ৷ তারা দুশ্চরিত্র, রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত ৷ তারা শুধু 
সম্পদ জমা করে এবং কাউকেও কিছুই দেয় না। 

মুসনাদে আহমাদে হযরত হারিসাহ ইবনে অহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন £ “আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকের পরিচয় 
দিবো না? প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি, যাকে দুর্বল মনে করা হয় (সে”ই জান্নাতী)! যদি 
সে আল্লাহর নামে কোন শপথ করে তবে আল্লাহ্‌ তা বাস্তবায়িত করে দেন। আর 
আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীর সংবাদ দিবো না? প্রত্যেক অত্যাচারী, যালিম 
. ও অহংকারী (জাহান্নামী) ।”* অন্য এক হাদীসে আছে ৪ “প্রত্যেক জমাকারী ও 
বাধাদানকারী, অশ্নীলভাষী এবং রূঢ় স্বভাব ব্যক্তি (জাহান্নামী) । 


* স্থম্নাম ইব্‌ন মাজাহও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
২ এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) খ স্বনslantind:Werdhte$$রen 
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আর একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে জিজ্ঞেস করা হয় ৪ 
224353 446 কে?” উত্তরে তিনি বলেন £৪ “'দুশ্চরিত্র, রূঢ় স্বভাব, অত্যধিক 
পানাহারকারী, লোকদের উপর অত্যাচারকারী এবং বড় পেটুক ব্যক্তি ৷” 

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেন £ “এ ব্যক্তির ব্যাপারে আকাশ কাদে যাকে আল্লাহ তা'আলা শারীরিক 
সুস্থতা দান করেছেন, পেট পুরে খেতে দিয়েছেন এবং জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ 
(অর্থাৎ দুনিয়ার ভোগ্যবস্তু সবকিছুই) দান করেছেন এতদসত্ববেও সে জনগণের 
উপর অত্যাচার করে থাকে” 

মোটকথা 445 এঁ ব্যক্তিকে বলা হয় যার দেহ সুস্থ ও সবল, বেশী 
পানাহারকারী এবং খুবই শক্তিশালী । আর £১535 হলো এঁ ব্যক্তি যে বদনামী 
কুখ্যাত । আরবদের পরিভাষায় ॥2353 এ লোককে বলা হয় যাকে কোন এক 
সম্পরদায়ভুক্ত মনে করা হয়, আসলে কিন্তু সে এ সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। আরব 
কবিরাও এটাকে এই অর্থেই ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ যার নসবনামা সঠিক নয় । 
কথিত আছে যে, এর দ্বারা আখনাস ইবনে শুরায়েক সাকাফীকে বুঝানো হয়েছে, 
যে বানু যাহ্রা গোত্রের মিত্র ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, আসওয়াদ 
ইবনে আবদি ইয়াগুস যুহরীদের বুঝানো হয়েছে। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, 
জারজ সন্তান উদ্দেশ্য । 

এটাও বর্ণিত আছে যে, কর্তিত কান বিশিষ্ট বকরী, যে কান তার গলদেশে 
ঝুলতে থাকে, এরূপ বকরীকে যেমন পালের মধ্যে সহজেই চেনা যায় ঠিক 
তেমনই মুমিনকে কাফির হতে সহজেই পৃথক করা যায়। এ ধরনের আরো বহু 
উক্তি রয়েছে। কিন্তু সবগুলোরই সারমর্ম হলো এই যে, ৪৯১5 হলো এ ব্যক্তি যে 
কুখ্যাত এবং যার সঠিক নসবনামা এবং প্রকৃত পিতার পরিচয় জানা যায় না। এ 
ধরনের লোকদের উপর শয়তান খুব বেশী জয়যুক্ত হয় এবং তাদের উপর প্রভাব 
" বিস্তার করে থাকে। যেমন হাদীসে এসেছে £ “জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ 
করবে না।” অন্য এক হাদীসে আছে £ “জারজ সন্তান তিনজন মন্দ লোকের 
একজন, যদি সেও তার পিতা-মাতার মত আমল করে৷” 

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন £ তাদের দুষ্কর্মের কারণ এই যে, 
তারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী । আমার নিয়ামতসমূহের 
শুকরিয়া আদায় তো দূরের কথা, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 


* এ হাদীসটি বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। 
* এ হাদীসটিও দুই মুরসাল প্যাড. iSafind.wordpress.com 
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করে এবং ঘৃণার স্বরে বলে £ এটা তো সেকালের উপকথা মাত্র । যেমন অন্য 
জায়গায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 
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করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ। আর 
তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ । এরপরও সে কামনা করে যে, 
আমি তাকে আরও অধিক দিই। না, তা হবে না, সে তো আমার 
নিদৰ্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা 
আচ্ছন্ন করবো সে তো চিন্তা করলো এবং সিদ্ধান্ত গহণ করলো । অভিশপ্ত 
হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত করলো! আরও অভিশপ্ত হোক সে! 
কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো! সে আবার চেয়ে দেখলো । 
অতঃপর সে ভ্রকুঞ্চিত করলো ও মুখ বিকৃত করলো। অতঃপর সে পিছনে 
ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো, এবং ঘোষণা করলো ঃ ‘এটাতো লোক 
পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়, এটা তো মানুষেরই কথা ।’ আমি 
তাকে নিক্ষেপ করবো সাকারে। তুমি কি জান সাকার কি? ওটা তাদেরকে 
জীবিতাবস্থায় রাখবে না ও মৃত অবস্থায় ছেড়ে দিবে না। এটা তো গাত্র চর্ম দগ্ধ 
করবে! সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী ৷” (৭৪ ৪ ১১-৩০) 

আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন ৪ আমি তার নাক দাগিয়ে দিবো অর্থাৎ 
আমি তাকে এমনভাবে লাঞ্চিত করবো যে, তার লাঞ্চনা কারো কাছে গোপন 
থাকবে না। সবাই তার পরিচয় জেনে নিবে। যেমন দাগযুক্ত নাক বিশিষ্ট 
লোককে এক নযর দেখলেই হাজার হাজার লোকের মধ্যেও চিনতে অসুবিধা 
হয় না এলং সে তার নাকের দাগ গোপন করতে চাইলেও গোপন করতে 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 
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পারে না, অনুরূপভাবে এ লাঞ্চিত ও অপমানিত ব্যক্তির লাঞ্ছনা ও অপমান 
কারো অজানা থাকবে না। এটাও কথিত আছে যে, বদরের দিন তার নাকে 
তরবারীর আঘাত লাগবে। এটাও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন নাকে 
জাহান্নামের মোহর লেগে যাবে, অর্থাৎ মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে। তাহলে নাক 
দ্বারা মুখমণ্ডল উদ্দেশ্য হবে। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (রঃ) এই 
- সমুদয় উক্তি বর্ণনা করে বলেন ৪ এই উক্তিগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এই 
ভাবে হতে পারে যে, এসবই এ ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হবে। এটাও হবে 
এবং ওটাও হবে। দুনিয়াতেও সে অপমানিত হবে, সত্য সত্যই তার নাকে 
দাগ দেয়া হবে এবং কিয়ামতের দিনেও সে দাগযুক্ত অপরাধী হবে। 
প্রকৃতপক্ষে এটাই সঠিকতমও বটে । 

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে 
বৰ্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন $ “বহু বছর ধরে বান্দা আল্লাহর 
নিকট মুমিন রূপে লিখিত হয়, কিন্তু সে এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে, 
আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। পক্ষান্তরে বান্দা আল্লাহর নিকট বহু বছর 
ধরে কাফির. রূপে লিখিত হয়, কিন্তু সে এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে, 
আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। যে ব্যক্তি মানুষের দোষারোপকারী এবং 
চুগলখোর অবস্থায় মারা যাবে, কিয়ামতের দিন তার নাকের উপর তার দুই 
ওষ্টের দিক হতে দাগ দিয়ে দেয়৷ হবে, যা পাপীর নিদর্শনরূপে গণ্য হবে।” 

করেছিলাম উদ্যান অধি- 1 +- ১৭/1 1 

পতিদেরকে যখন তারা শপথ টপ লে 
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৩০। অতঃপর তারা একে 2 224,2০০" 
অপরের প্রতি দোষারোপ 5 {sb FEA Jb Cr) 


করতে লাগলো । let tls 


৩১। তারা বললো ঃ হায়, দুর্ভোগ he 
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সীমালংঘনকারী । 


৩২। আমরা আশা রাখি- ECS NEE 5 (71) 


জং ডদ্যান আহ 29% 


অভিমুখী হলাম ৷ 
SS কত A EEGs 
N\ . $ ন 
কঠিনতর। যদি তারা 11,০ 53০০ ধা 
জানতো! I 


যেসব কাফির রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করতো, এখানে 
তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যেমন এ বাগানের মালিকরা আল্লাহর 
নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল এবং নিজেদেরকে আল্লাহর আযাবে 
নিক্ষেপ করেছিল, এই কাফিরদেরও অবস্থা অনুরূপ যে, তাদের আল্লাহর 
নিয়ামত অৰ্থাৎ তার রাসূল (সঃ)-এর রিসালাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
অর্থাৎ অস্বীকৃতি তাদেরকেও আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের মধ্যে পতিত করে। 
তাই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন £ঃ আমি এদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন 
পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে। এঁ বাগানে বিভিন্ন প্রকারের ফল 
ছিল। এ লোকগুলো পরস্পর শপথ করে বলেছিল যে, অতি প্রত্যুষে অর্থাৎ 
রাত কিছুটা বাকী থাকতেই তারা গাছের ফল আহরণ করবে, যাতে দরিদ্র, 
“মিসকীন এবং ভিক্ষুকরা বাগানে হাযির হওয়ার সুযোগ না পায় ও তাদের হাতে 
কিছু দিতে না হয়, বরং সমস্ত ফল তারা বাড়ীতে নিয়ে আসতে পারে। তারা 
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তাদের এ কৌশলে কৃতকার্য হবে ভেবে খুব আনন্দ বোধ করলো। তারা 
আনন্দে এমন আত্মহারা হয়ে পড়লো যে, আল্লাহ থেকেও বিস্মরণ হয়ে গেল। 
তাই ইন্শাআল্লাহ কথাটিও তাদের মুখ দিয়ে বের হলো না। এ জন্যেই তাদের 
এ শপথ পূর্ণ হলো না। রাতারাতিই তাদের পৌঁছার পূর্বেই আসমানী বিপদ 
তাদের সারা বাগানকে জ্রালিয়ে ভষ্ম করে দিলো। তাদের বাগানটি এমন হয়ে 
গেল যে, যেন তা কালো ছাই ও কর্তিত শস্য । 

মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন £ “তোমরা গুনাহ হতে বেচে থাকো। জেনে রেখো 
যে, পাপের কারণে বান্দাকে এ রিযিক হতে বঞ্চিত রাখা হয় যা তার জন্যে 
তৈরী করে রাখা হয়েছিল।” অতঃপর তিনি ১০ এ হতে এ৯১০৬ 
2১১৭ পর্যন্ত আয়াত দুটি পাঠ করেন। এ লোকগুলো তাদের পাপের কারণে 
তাদের বাগানের ফল ও শস্য লাভ হতে বঞ্চিত হয়েছিল । সকালে তারা একে 
অপরকে ডাক দিয়ে বলে £ ফল আহরণের ইচ্ছা থাকলে আর দেরী করা চলবে 
না, চলো এখনই বের হয়ে পড়ি । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা আঙ্গুরের বাগান 
ছিল। তারা চুপে চুপে কথা বলতে বলতে চললো যাতে কেউ শুনতে না পায় 
এবং গরীব মিসকীনরা কোন টের না পায়। যেহেতু তাদের গোপনীয় কথা এ 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট গোপন থাকতে পারে না সেই হেতু 
তিনি বলেন, তাদের এ গোপনীয় কথা ছিল ৪ "তোমরা সতর্ক থাকবে, যেন 
কোন গরীব মিসকীন টের পেয়ে আজ আমাদের বাগানে আসতে না পারে। 
কোনক্রমেই কোন মিসকীনকে আমাদের বাগানে প্রবেশ করতে দিবে না!’ 
এভাবে দৃঢ় সংকল্পের সাথে গরীব দরিদদের প্রতি ক্রোধের ভাব নিয়ে তারা 
তাদের বাগানের পথে যাত্রা শুরু করলো। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, স্বয়ং তাদের 
গ্রামের নামই ছিল হারদ ৷ কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 
যে, বাগানের ফল তাদের দখলে রয়েছে। সুতরাং তারা ফল আহরণ করে সবই 
বাড়ীতে নিয়ে আসবে ৷ কিন্তু বাগানে পৌঁছে তারা হতভন্ব হয়ে পড়ে। দেখে 
যে, সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত এবং পাকা পাকা ফলের গাছ সব ধ্বংস ও বরবাদ 
"হয়ে গেছে। ফলসহ সমস্ত গাছ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এখন এগুলোর আধা 
পয়সারও মূল্য নেই । গাছগুলোর জ্বলে যাওয়া কালো কালো কাণ্ড ভয়াবহ 
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আকার ধারণ করে দাড়িয়ে আছে। প্রথমতঃ তারা মনে করলো যে, ভুল করে 
তারা অন্য কোন বাগানে এসে পড়েছে। আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, 
তারা বললো $ ‘আমাদের কাজের পন্থাই ভুল ছিল, যার পরিণাম এই 
দাড়ালো।’ যা হোক পরক্ষণেই তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। তারা বললোঃ : 
‘আমাদের বাগান তো এটাই, কিন্তু আমরা হতভাগ্য বলে আমরা বাগানের ফল 
লাভে বঞ্চিত হয়ে গেলাম ৷’ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়পস্থী ছিল সে 
তাদেরকে বললো ঃ ‘দেখো, আমি তো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম ঃ 
তোমরা ইন্শাআল্লাহ্‌ বলছো না কেন?’ সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, তাদের যুগে 
সুবহানাল্লাহ বলাও ইনশাআল্লাহ্‌ বলার স্থলবর্তী ছিল। ইমাম ইবনে জারীর 
(রঃ) বলেন যে, এর অর্থই হলো ইন্শাআল্লাহ্‌ বলা । এটাও বলা হয়েছে যে, 
বলেছিলাম যে, তোমরা কেন আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা এবং প্রশংসা 
করছো না?’ এ কথা শুনে তারা বললো ৪ ‘আমাদের প্রতিপালক পবিত্র ও 
মহান । নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি ।’ যখন শাস্তি পৌছে গেল 
তখন তারা আনুগত্য স্বীকার করলো, যখন আযাব এসে পড়লো তখন তারা 
নিজেদের অপরাধ মেনে নিলো। অতঃপর তারা একে অপরকে তিরস্কার করতে 
লাগলো এবং বলতে থাকলো ৪ ‘আমরা বড়ই .মন্দ কাজ করেছি যে, 
মিসকীনদের হক নষ্ট করতে চেয়েছি এবং আল্লাহ্‌ পাকের আনুগত্য করা হতে 
বিরত থেকেছি ৷’ তারপর তারা সবাই বললো ৪ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, 
আমাদের হঠকারিতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ কারণেই আমাদের উপর আল্লাহর 
আযাব এসে পড়েছে!’ অতঃপর তারা বললো £ ‘সম্ভবতঃ আমাদের প্রতিপালক 
আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন ৷’ অথ দুনিয়াতেই তিনি 
আমাদেরকে এর চেয়ে ভাল বদলা দিবেন। অথবা এও হতে পারে যে, 
আখিরাতের ধারণায় তারা এ কথা বলেছিল । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই 
সবচেয়ে ভাল জানেন। | 

- পূৰ্বযুগীয় কোন কোন গুরুজনের উক্তি এই যে, এটা ইয়ামনবাসীর ঘটনা ৷ 
হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, এ লোকগুলো ছিল যারওয়ানের 
অধিবাসী যা (তৎকালীন ইয়ামনের রাজধানী) সানাআ হতে ছয় মাইল দূরবর্তী 
একটি গ্রাম । অন্যান্য মুফাসসির বলেন যে, এরা ছিল হাবশের অধিবাসী 
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মাযহাবের দিক দিয়ে তারা আহলে কিতাব ছিল। এ বাগানটি তারা তাদের 
পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল । তাদের পিতার নীতি এই 
ছিল যে, বাগানে উৎপাদিত ফল ও শস্যের মধ্য হতে বাগানের খরচ বের করে 
এবং নিজের ও পরিবার পরিজনের সারা বছরের খরচ বের করে নিয়ে বাকীগুলো 
আল্লাহ্র নামে সাদ্কা করে দিতেন। পিতার ইন্তেকালের পর তার এই সন্তানরা 
পরস্পর পরামর্শ করে বললো ঃ “আমাদের পিতা বড়ই নির্বোধ ছিলেন তা না 
হলে তিনি এতোগুলো ফল ও শস্য প্রতি বছর এদিক-ওদিক দিয়ে দিতেন না। 
আমরা যদি এগুলো ফকীর মিসকীনদেরকে প্রদান না করি এবং তা যথারীতি 
সংরক্ষণ করি তবে অতি সত্বর আমরা ধনী হয়ে যাবো ৷” তারা তাদের এ সংকল্প 
দৃঢ় করে নিলো। ফলে তাদের উপর ওঁ শান্তি এসে পড়লো যা তাদের মূল 
সম্পদকেও ধ্বংস করে দিলো। তারা হয়ে গেল সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত ৷ 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ শাস্তি এরূপই হয়ে 
থাকে। অর্থাৎ যে কেউই আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তার 
নিয়ামতের মধ্যে কার্পণ্য করতঃ দরিদ্র ও অভাব্গ্রস্তদের হক আদায় করে না, 
বরং তার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার উপর এরূপই শাস্তি 
আপতিত হয়ে থাকে। এটা তো হলো পার্থিব শাস্তি, আখিরাতের শাস্তি তো 
এখনে৷ বাকী রয়েছে যা কঠিনতর ও নিকৃষ্টতর ৷ ইমাম বায়হাকী (রঃ) একটি 
হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) রাত্রিকালে ফসল কাটতে এবং 
বাগানের ফল আহরণ করতে নিষেধ করেছেন। 


₹৩৪। মুত্তাকীদের জন্যে অবশ্যই ০," 5 
রয়েছে ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত 1759 4 ০১০১ ০; 0%) 
তাদের প্রতিপালকের নিকট । a 

nd An 

৩৫। আমি কি আত্মসমৰ্পণ ০৯৭7 ৯০০-০ 
কারীদেরকে অপরাধীদের সদৃশ EE OEE. 02) 
গণ্য করবো । EE 


"ত তোমাদের কি হয়েছেঃ তু ত 
তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? AFFORD 
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৩৭। তোমাদের নিকট কি কোন ,; 


LE 


Bo Mls EE 
পি হে যা তোমরা পছন্দৰরঃ 35 0 3280 jj 9) 
LL EELS 

তেমন নিজেদের ভন্যে যাসি & চট 5: ০ 


8০ । তাদেরকে জিজ্ঞেস কর- 12 
Lh মধ্যে এই দাবীর BDL 2) 
যিম্মাদার কে? 

8৪১। তাদের কি কোন দেব-দেবী ৫ 2-2-4» 
আছে? থাকলে তারা তাদের দেব- LLG Ee HO) 
দেবীগুলোকে উপস্থিত করুক- +7 এ T72"*% 
যদি তারা সত্যবাদী হয়৷ al Le EE 


নন 


উপরে পার্থিব বাগানের মালিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং তারা 
আল্লাহর অবাধ্যাচরণ এবং তার হুকুমের বিরোধিতা করার কারণে তাদের উপর 
যে বিপদ আপতিত হয়েছিল তা আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেছেন।.এখানে এ 
আল্লাহভীরু লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা আখিরাতে এমন জান্নাত 
লাভ করবে যার নিয়ামত শেষও হবে না এবংক্রাসও পাবে না। আর তা পঁচে 
গলেও যাবে না। 

এরপর মহামহিমাৰিত আল্লাহ বলেন ৪ আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে 
অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করবো? অর্থাৎ মুসলিম ও পাপীরা কি কখনো সমান 
হতে পারে? যমীন ও আসমানের শপথ! এটা কখনো হতে পারে না। 
'_ আল্লাহ পাক বলেন £ তোমাদের কী হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? 
তোমাদের হাতে কি আম্মাহ'5তামালাস০।ঞাস্esহতজ্র। অবতারিত এমন কোন 


সূরাঃ কলম ৬৮ ৬১৯ পারাঃ ২৯ 


কিতাব রয়েছে যা তোমাদের কাছে রক্ষিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তীদের নিকট 
হতে তোমরা তা প্রাপ্ত হয়েছো? আর তাতে তা-ই রয়েছে যা তোমরা চাচ্ছ ও 
বলছো? অথবা তোমাদের সাথে কি আমার কোন দৃঢ় অঙ্গীকার রয়েছে যে, 
তোমরা যা কিছু বলছো তা হবেই? এবং তোমাদের এই বাজে ও ঘৃণ্য বাসনা 
পূর্ণ হয়েই যাবে? 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেন ৪ হে 
নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, তাদের মধ্যের এই দাবীর 
যিম্মাদার কে? তাদের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকলে তারা তাদের এ 
দেব-দেবীদেরকে উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়। 
দর কথা নেই দিন অলক $0 o A 855 0) 


Re 
জন্যে; বিড তলত তে ০% LOGY 
সক্ষম হবে না। ee PRET 


৪৩। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা +4০4০ yh 
| t ERIS Bali Cr) 
যখন তারা নিরাপদ ছিল তখ ER AE 1 
তা 3% yl SOAS UH Ss 


হয়েছিল সিজদা করতে । Lac etc 3 bf 
Re 
88। যারা আমাকে এবং এই ০৮ +4০৮২ ০/০ ০4০ 
বাণীকে প্রত্যাখ্যান I Hg 29 IO 
হাতে আমি PAID Sol 
এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরবো +412" 
' যে, তারা জানতে পারবে না। IE 


EL কৌ ss A ET 
অত্যন্ত বলিষ্ঠ । 

=) কি তাঁদের নিকট 1-5 ef 223247 4 
bk BRE LH os fl 5! 
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একটি দুর্বহ দণ্ড মনে করবে! EE 


apt 

8৭। র কি অদৃশ্যের S42 Hin ENE 

SG El eS es Hf Ov) 

i 

উপরে যেহেতু বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহভীরুদের জন্যে নিয়ামত বিশিষ্ট 
জান্নাতসমূহ রয়েছে, সেই হেতু এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই নিয়ামতরাশি 
তারা এ দিন লাভ করবে যেই দিন পদনালী খুলে দেয়া হবে, অর্থাৎ কিয়ামতের 
দিন, যেই দিন হবে চরম সংকটপূর্ণ, বড়ই ভয়াবহ, কম্পনযুক্ত এবং বড় বড় 
কুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ প্রকাশিত হওয়ার দিন। এখানে সহীহ বুখারীতে হযরত 
আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে 
শুনেছেন $ “আমাদের প্রতিপালক তার পদনালী খুলে দিবেন। তখন প্রত্যেক 
মুমিন নর ও নারী সিজদায় পতিত হবে। হ্যা, তবে দুনিয়ায় যারা লোক 
দেখানোর জন্যে সিজদা করতো সেও সিজদা করতে চাইবে । কিন্তু তার কোমর 
তক্তার মত হয়ে যাবে। অর্থাৎ সে সিজদা করতে পারবে না৷” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই ‘কাশফে সাক’ অর্থাৎ পদনালী 
খুলে যাওয়ার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, এঁ দিন বিপদ, কষ্ট ও কাঠিন্যের দিন 
হবে, যেটাকে এখানে প্রচলিত অর্থে বলা হয়েছে।* 

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকে অন্য সনদে সন্দেহের সাথে বর্ণনা 
করেছেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) অথবা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
হতে 3 -এর তাফসীরে এক বিরাট বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেমন 
কবি বলেন 8 5 ১3) এ অর্থাৎ “যুদ্ধ তার পদনালী খুলে দিয়েছে” 
এখানেও যুদ্ধের বিরাটত্্‌ বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতেও এটাই 
বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন এই 
সময়টা হবে অত্যন্ত কঠিন। তিনি আরো বলেন যে, এ বিষয়টি হবে অত্যন্ত 
ভয়াবহ । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ 


১ এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় গ্রস্থেই রয়েছে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রস্থসমূহেও আছে যা 
- ক্ৰয়েকটি সনদে শব্দের কিছু পরিবর্তনসহ বর্ণিত হয়েছে। এটি সুদীর্ঘ ও মাশহুর হাদীস 
> এটি ইমাম ইব্‌ন জারীর (রঃ) ঝ্্াবtnfind.wordpress.com 
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হচ্ছে 8 যে সময় বিষয় খুলে যাবে এবং আমলসমূহ প্রকাশিত হয়ে পড়বে । আর ' 
এটা খুলে যাওয়া হলো আখিরাত এসে পড়া এবং কর্ম প্রকাশিত হওয়া উদ্দেশ্য । 
এ রিওয়াইয়াতগুলো ইমাম ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন। এরপর এ হাদীসটি 
রয়েছে যে, এর তাফসীরে নবী (সঃ) বলেছেন ৪ “এর দ্বারা খুব বড় নূর বা 
জ্যোতিকে বুঝানো হয়েছে৷ ওর সামনে মানুষ সিজদায় পড়ে যাবে!” 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ তাদের দৃষ্টি উপরের 
দিকে উঠবে না, তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। কেননা, তারা দুনিয়ায় বড়ই 
উদ্ধত ও অহংকারী ছিল। সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় যখন তাদেরকে সিজদার 
জন্যে আহ্বান করা হতো তখন তারা সিজদা করা হতে বিরত থাকতো, যার 
শাস্তি এই হলো যে, আজ তারা সিজদা করতে চাচ্ছে, কিন্তু করতে পারছে না। 
পক্ষান্তরে, পূর্বে সিজদা করতে পারতো কিন্তু করতো না। আল্লাহর দ্যুতি বা 
তাজান্নী দেখে সমস্ত মু'মিন সিজদায় পতিত হয়ে যাবে। কিন্তু কাফিররা ও 
মুনাফিকরা সিজদা করতে পারবে না। তাদের কোমর তক্তার মত শক্ত হয়ে 
যাবে। সুতরাং ঝুঁকতেই পারবে না, বরং পিঠের ভরে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। 
দুনিয়াতেও তাদের অবস্থা মুমিনদের বিপরীত, গ্রকাজেছজ দের তই হর 
মু’মিনদের বিপরীত ৷ 

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন $ ‘আমাকে এবং আমার এই হাদীস 
অর্থাৎ কুরআনকে অবিশ্বাসকারীদের ছেড়ে দাও। এতে বড়ই ভীতি প্রদর্শন ও 
ধমক রয়েছে। অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তুমি থামো, আমি এদেরকে দেখে নিচ্ছি। 
তুমি দেখতে পাবে, কিভাবে আমি এদেরকে ধীর ধীরে পাকড়াও করবো। এরা 
ওঁদ্ধত্য ও অহংকারে বেড়ে চলবে, আমার অবকাশ প্রদানের রহস্য এরা 
উপলব্ধি করতে পারবে না, হঠাৎ করে আমি এদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও 
করবো। আমি এদেরকে বাড়াতে থাকবো। এর! মদমত্ত হয়ে যাবে। এরা 
এটাকে সম্মান মনে করবে, কিন্তু মুলে এটা হবে অপমান ও লাঞ্ছনা । যেমন 
CALA 


ন AEH 


* এ হাদীসটি মুসনাদে আবি ইয়ালায়ও বর্ণিত হয়েছে। এর ইসনাদে অস্পষ্টতা রয়েছে । এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
পাকহই্‌ সবচেয়ে ভাল জানেন । www.islamfind.wordpress.com 
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অর্থাৎ “আমি যে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি করছি, এর 
মাধ্যমে আমি তাদের কল্যাণ সাধন করছি এটাই কি তারা ধারণা করছে? (এটা 
কখনো নয়) বরং তারা বুঝে না।” (২৩ £ ৫৫-৫৬) আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন ৪ 
AMES it ELLE US x YSU EL 

es Pe NCE CUES LE 

অর্থাৎ “যখন তারা আমার ওয়ায ও নসীহত ভুলে বসে তখন আমি তাদের 
জন্যে সব জিনিসের দরযা উনুক্ত করে দিই, অতঃপর যখন তারা এজন্যে 
ওুদ্ধত্য ও অহংকার প্রকাশ করতে থাকে তখন অকস্মাৎ আমি তাদেরকে 
পাকড়াও করি, ফলে তাদের সব আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।” (৬ 
8৪ 88) আর এখানে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ৪ আমি তাদেরকে সময় 
দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ৪ 
“আল্লাহ তা‘আলা অত্যাচারীদেরকে অবকাশ দেন, অতঃপর যখন ধরেন তখন 
আর ছেড়ে দেন না৷” তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ৪ 
HELA BELLE ICAL Ee 

অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এরূপই। যখন তিনি কোন 
অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন, তখন তীর পাকড়াও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক 
হয়ে থাকে ৷” (১১ ৪ ১০২) 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন $ হে নবী (সঃ)! তুমি তো তাদের 
কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছ না যা তাদের উপর খুবই ভারী বোধ হচ্ছে? যার 
ভার বহন করতে তারা একেবারে ঝুঁকে পড়ছে? তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান 
আছে যে, তারা তা লিখে রাখে! এ দুটি বাক্যের তাফসীর সূরা তুরে বর্ণিত 
হয়েছে। ভাবার্থ হচ্ছে ৪ হে নবী (সঃ)! তুমি তো তাদেরকে মহামহিমান্বিত 
আল্লাহর পথে আহ্বান করছো বিনা পারিশ্রমিকে! তাদের কাছে তো তুমি এর 
বিনিময়ে কোন ধন-সম্পদ যাচঞা করছো না! পুণ্য লাভ করা ছাড়া তোমার তো 
অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই! তথাপিও এ লোকগুলো তোমাকে অবিশ্বাস করতে 
রয়েছে! এর একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের অজ্ঞতা ও ওুঁদ্ধত্যপনা ৷ 
দি মর ই সিতিপালকের 9 552890 5:20 0%) 
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নির্দেশের অপেক্ষায়, 
ন Rt মত ১ | তে এ 
হয়ো না, সে বিষাদ আচ্ছনু CE 


অবস্থায় কাতর প্রার্থনা 
করেছিল । 


8৪৯ ৷ তার প্রতিপালকের অনুগখহ তার *- 


নিকট না পৌঁছলে সে লাঞ্চিত হয়ে 
নিক্ষিপ্ত হতো উনুক্ত প্রান্তরে । 


৫০ । পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে 
মনোনীত করলেন এবং তাকে 
সৎকর্মশীলদের অন্তৰ্ভুক্ত 

. করলেন। 

৫১। কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ 

দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে 
এতো এক পাগল । 


৫২। কুরআনতো বিশ্বজগতের জন্যে 
উপদেশ৷ 
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আল্লাহ তাআলা বলেন £ ‘হে নবী (সঃ)! তোমার সম্প্রদায় যে তোমাকে 


কষ্ট দিচ্ছে এবং অবিশ্বাস করছে এর উপর তৃমি ধৈর্য ধারণ কর। অচিরেই 
আমি ফায়সালা করে দিবো। পরিশেষে তুমি এবং তোমার অনুসারীরাই বিজয় 
লাভ করবে, দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও ৷ তুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য 
হয়ো না৷’ এর দ্বারা হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। 


তিনি তার সম্প্রদায়ের উপর রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তারপর যা 
হওয়ার তা-ই হয় অর্থাৎ তার নৌযানে সওয়ার হওয়া, মাছের তাকে গিলে 
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ফেলা, মাছের সমুদ্রের গভীর তলদেশে চলে যাওয়া, সমুদ্রের অন্ধকারের মধ্যে 
তার ১১h AS ABEL AVA Y (আপনি ছাড়া কোন মা’বুদ 
নেই, আপনি মহান ও পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি) (২১ ৪ 
৮৭) এই কালেমা পাঠ করা, আর তীর দুআ কবুল হওয়া এবং তীর মুক্তি 
পাওয়া ইত্যাদি । এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এই 
ঘটনা বর্ণনা করার পর মহান আল্লাহ বলেন ৪ “এভাবেই আমি 
ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি৷” আরো বলেন $ “যদি সে তাসবীহ পাঠ না 
করতো । তবে কিয়ামত পর্যন্ত সে মাছের পেটেই পড়ে থাকতো ৷” 

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ ‘সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর 
প্রার্থনা করেছিল ৷” পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত কালেমাটি হযরত ইউনুস 
(আঃ)-এর মুখ দিয়ে বের হওয়া মাত্রই তা আরশের উপর পৌঁছে যায়। তখন 
ফেরেশতাগণ বলেন £ “হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুর্বল শব্দ তো আমাদের 
নিকট পরিচিত বলে মনে হচ্ছে!” আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদেরকে 
বলেন $ “এটা কার শব্দ তা কি তোমরা বুঝতে পারছো না?” ফেরেশতারা 
উত্তরে বললেন ঃ “জ্বী, না।” আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন ৪ “এটা (আমার 
বান্দা ও নবী) ইউনুস (আঃ)-এর শব্দ ।” এ কথা শুনে ফেরেশতাগণ বললেন ৪ 
“হে আমাদের প্রতিপালক! ইনি কি আপনার এ বান্দা যার সৎ আমলসমূহ প্রতি 
দিন আসমানের উপর উঠতো এবং যার প্রার্থনা সব সময় কবূল হতো?” 
জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন ৪ “হ্যা, তোমরা সত্য কথাই বলছো ।” 
ফেরেশতাগণ তখন বললেন £৪ “তাহলে হে পরম করুণাময় আল্লাহ! তার 
সুসময়ের সৎকার্যাবলীর ভিত্তিতে তাকে এই কঠিন অবস্থা হতে মুক্তি দান 
করুন!” তখন মহান আল্লাহ মাছকে আদেশ করলেন $ “তুমি তাকে উগলিয়ে 
দাও!” মাছ তখন তাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে উগলিয়ে দিলো। | 

এখানে মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন $ পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে 
মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন । 

মুসনাদে আহমাদে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ৪ “কারো জন্যে এটা উচিত নয় যে, সে বলে ঃ ‘আমি 
ইউনুস ইবনে মাত্তা (আঃ) হতে উত্তম’ ৷” 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন $ কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা 
যেন তাদের তীক্ষু দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে ফেলে দিবে। অর্থাৎ হে নবী ! 


www.islamfind.wordpress.com 
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তোমার প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে এই কাফিররা তোমাকে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি 
দ্বারা আছড়িয়ে ফেলতে চায় ৷ তোমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে করুণা বর্ষিত না 
হলে অবশ্যই তারা তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিতো । 


এই আয়াতে এঁ বিষয়ের উপর দলীল রয়েছে যে, নযর লাগা এবং আল্লাহর 
হুকুমে ওর প্রতিক্রিয়া হওয়া সত্য । যেমন বহু হাদীসেও রয়েছে, যা কয়েকটি 
সনদে বর্ণিত হয়েছে। সুনানে আবী দাউদে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “ঝাড়-ফুক করা শুধু বদ নযরের জন্যে, 
বিষাক্ত জন্তুর কামড়ের জন্যে এবং অনবরত প্রবাহমান রক্তের জন্যে ৷” কোন 
কোন সনদে নযর শব্দটি নেই ৷” 


' মুসনাদে আবি ইয়ালার একটি দুর্বল হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহর হুকুমে (বদ) নযর মানুষকে পতিত করে থাকে৷” 
মুসনাদে আহমাদে হযরত হাবিস নামীমী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ““হাম’ ও নযরের মধ্যে কোনই সত্যতা নেই। 
সবচেয়ে বেশী সত্যতা রয়েছে লক্ষণ দেখে শুভাশুভ নিরূপণ বা ভাল ভবিষ্যৎ 
কথনের মধ্যে !”২ 
মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ““হাম’ ও (বদ) নযরের মধ্যে কোন ক্ষতি নেই এবং 
লক্ষণ দেখে শুভাশুভ নিরূপণ বা ভাল ভবিষ্যৎ কথনই হলো সবচেয়ে সত্য । 
মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “(বদ).নযর সত্য, (বদ) নযর সত্য । এটা সমুন্নত 
ব্যক্তিকেও নীচে নামিয়ে দেয় ।”* 
সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী 
(সঃ) বলেছেনঃ “নযর সত্য, তকদীরের উপর কোন কিছু জয়যুক্ত হলে তা এই 
নযরই হতো । তোমাদেরকে গোসল করানো হলে তোমরা গোসল করে নিবে।” 
১. এ হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ মুসলিম এবং জামে তিরমিযীতেও রয়েছে। 
২. এ হাদীসটি জামে তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে গারীব বা 
দুৰ্বল বলেছেন। 
৩. এটা গারীব বা দুর্বল । 
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সূরাঃ কলম ৬৮ ৬২৬ পারাঃ ২৯ 


মুসনাদে আবদির রাষ্যাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্ন লিখিত কালেমা দ্বারা হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত 
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অর্থাৎ “আমি তোমাদের দু'জনের জন্যে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা দ্বারা 
প্রত্যেক শয়তান হতে এবং প্রত্যেক বিষাক্ত জন্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক (বদ) নযর হতে যা লেগে যায়” তিনি 
বলতেনঃ হযরত ইবরাহীমও (আঃ) এ শব্দগুলো দ্বারা হযরত ইসহাক (আঃ) ও 
হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর জন্যে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ৷”? 

সুনানে ইবনে মাজাহ্‌তে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাহল ইবনে হানীফ (রাঃ) 
গোসল করছিলেন। হযরত আমির ইবনে রাবীআহ (রাঃ) বলে উঠলেনঃ “আমি 
তো আজ পৰ্যন্ত কোন পর্দানশীঠ মহিলারও এরূপ (সুন্দর) পদনালী দেখিনি!” 
একথার অল্পক্ষণ পরেই হযরত সাহল অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান! জনগণ তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সাহল 
(রাঃ)-এর একটু খবর নিন, তিনি অজ্ঞান হয়ে আছেন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
তীদেরকে বললেনঃ “তোমাদের কারো উপর সন্দেহ আছে কি?” তারা জবাবে 
বললেনঃ “হ্যা, আমির ইবনে রাবীআহ্র (রাঃ) উপর সন্দেহ আছে।” তিনি তখন 
বললেনঃ “তোমাদের মধ্যে কেউ কেন তার ভাইকে হত্যা করে? যখন তোমাদের 
কেউ তার ভাই এর কোন এমন জিনিস দেখবে যা তাকে খুব ভাল লাগবে তখন 
তার উচিত হবে তার জন্যে বরকতের দুআ করা৷” তারপর তিনি পানি আনতে 
বললেন এবং আমীর (রাঃ)-কে বললেনঃ “তুমি অযু কর এবং মুখমণ্ডল, কনুই 
পর্যন্ত হাত, হাঁটু এবং লুঙ্গীর মধ্যস্থিত দেহের অংশ ধৌত কর এবং এঁ পানি তার 
উপর ঢেলে দাও” অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
বরতনকে তার পৃষ্ঠের পিছনে উল্টিয়ে দাও ৷’২ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) দানব 
ও মানবের বদ নযর হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন । যখন সূরা ফালাক ও সূরা নাস 
অবতীর্ণ হলো তখন এ দুটোকে গ্রহণ করে অন্যান্য সবগুলোকে ছেড়ে দিলেন।* 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) এবং আহলুস সুনানও বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি সুনানে নাসাঈতেও বর্ণিত হয়েছে। 
৩. এ হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজাহ, জামে তিরমিযী ও সুনানে নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে। 
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সূরাঃ কলম ৬৮ ৬২৭ পারাঃ ২৯. 


মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
জিবরাঈল (আঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি 
কি অসুস্থ?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “হ্যা” তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি প্রত্যেক জিনিস হতে 
যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক নফস ও চক্ষুর অনিষ্ট হতে যে আপনার 
ক্ষতি সাধন করে, আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন, আল্লাহর নামে আমি 
আপনাকে ঝাড় ফুঁক করছি।”* কোন কোন রিওয়াইয়াতে শব্দের কিছু হের ফেরও 
রয়েছে। 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই নযর লেগে যাওয়া সত্য ৷” মুসনাদে 
আহমাদের একটি হাদীসে এরপরে এও রয়েছেঃ “এর কারণ হচ্ছে শয়তান এবং 
ইবনে আদমের হিংসা ৷” 
মুসনাদে আহমাদে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়ঃ “ভাবী শুভাশুভের নিদর্শন ঘর, 
ঘোড়া ও স্ত্রীলোক এ তিনটির মধ্যে রয়েছে এটা কি আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে 
শুনেছেন?” উত্তরে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ “আমি যদি শুনেছি বলি 
তবে তো আমার এমন কথা বলা হবে যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেননি হ্যা, তবে 
আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ “সর্বাপেক্ষা বড় সত্য হলো লক্ষণ 
দেখে শুভাশুভ নিরূপণ বা ভাল ভবিষ্যত কথন এবং নযর লেগে যাওয়াও সত্য ৷” 
হযরত উবায়েদ ইবনে রিফাআহ যারকী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত 
আসমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জা’ফর (রাঃ)-এর 
সন্তানদেরকে (বদ) নযর লেগে থাকে, সুতরাং আমি কোন ঝাড়-ফুঁক করাবো 
কি?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “হ্যা, যদি কোন জিনিস তকদীরের উপর 
জয়যুক্ত হতো তবে তা হতো এই (বদ) নযর ।”২ 
১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ছাড়া অন্যান্য আহলুস 
সুনানও বর্ণনা করেছেন। 


২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) 
বৰ্ণনা করেছেন। 
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সূরাঃ কলম ৬৮ ৬২৮ পারাঃ ২৯ 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বদ নযর 
হতে ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ দিয়েছেন।* 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে নযর লাগাতো তাকে অযূ 
করার নির্দেশ দেয়া হতো, আর যার উপর নযর লাগানো হতো তাকে এ পানি 
দ্বারা গোসল করানো হতো ২ 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“বিষাক্ত জন্তু ও (বদ) নযর সত্য । আর সবচেয়ে বড় সত্য হলো লক্ষণ দেখে 
শুভাশুভ নিরূপণ বা ভাল ভবিষ্যৎ কথন ।”* 


' মুসনাদে আহমাদে হযরত সাহল (রাঃ) ও হযরত আমির (রাঃ) সম্বলিত 
হাদীসটি, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, কিছুটা বিস্তারিতভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। 
কোন কোন রিওয়াইয়াতে এও বর্ণিত আছে যে, এ দুজন মহান ব্যক্তি গোসলের 
উদ্দেশ্যে গমন করেন । হযরত আমির (রাঃ) প্রথমে পানিতে অবতরণ করেন। 
তার উন্নোচিত দেহের উপর হযরত সাহল (রাঃ)-এর নযর লেগে যায়। হযরত 
আমির (রাঃ) তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানভাবে শব্দ করতে থাকেন । এ দেখে হযরত সাহল 
(রাঃ) তীকে তিনবার ডাক দেন, কিন্তু তার কোন সাড়া না পেয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর খিদমতে হাযির হন এবং তার নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন । রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) তখন স্বয়ং সেখানে গমন করেন এবং লুঙ্গী কিছুটা উঠিয়ে নিয়ে পানিতে 
নেমে পড়েন, এমন কি হযরত সাহল (রাঃ) তার পদনালীর শুভ্রাংশ দেখতে পান। 
অতঃপর তিনি হযরত আমির (রাঃ)- এর বক্ষের উপর হাত মেরে দু'আ করেনঃ 


OARS RANAA TA ‘4, 27 2 2 29 7 


- 233 bn b> us Sol ~~ 
আল্লাহ! আপনি তার উষ্ণতা, শৈত্যতা ও কষ্ট দূর করে দিন!” এরপর হযরত 
আমির (রাঃ)-এর জ্ঞান ফিরে আসে এবং তিনি উঠে দাড়ান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেনঃ “যখন তোমাদের কেউ তার (মুসলমান) ভাই এর কোন কিছু 
দেখে চমৎকৃত হবে তখন যেন সে তার বরকতের জন্যে দু'আ করে। কেননা 
নযর লেগে যাওয়া সত্য ৷” 


১. এ হাদীসটি ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “ফায়সালা ও তকদীরের পর আমার উন্মতের 
অধিকাংশ লোক (বদ) নযরের ফলে মারা যাবে”? 


হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “(বদ) নযর (এর ক্রিয়া) সত্য । এটা মানুষকে কবর পর্যন্ত 
পৌঁছিয়ে দেয়, আর উটকে পৌঁছিয়ে দেয় ডেগচী পর্যন্ত । আমার উম্মতের 
অধিকাংশের ধ্বংস এতেই রয়েছে ।* 


মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “একের রোগ অপরকে হয় না, ‘হাম’ এর কারণে 
ধ্বংস সাধিত হওয়াকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়, আর হিংসাও কিছু নয় (হিংসা করে 
কারো কোন ক্ষতি করা যায় না এবং (বদ) নযর (এর ক্রিয়া) সত্য ৷” 

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী 
(সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাকে চিন্তিত দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বলেনঃ “হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ)-কে বদ নযর লেগে 
গেছে।” একথা শুনে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ “এটা সত্য বটে ৷ নযর 
সত্যিই লেগে থাকে। আপনি এ কালেমাগুলো পড়ে তাদের জন্যে আশ্রয় প্রার্থনা 
করেননি কেন?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “এ কালেমাগুলো কি?” 
EE! কালেমাগুলো হলোঃ 


sl 0 My ial ff ul zl f টো ed ye 


Pl 
PAE L220, /3 “?’৩ 


5 il 52 edly Sl JE SUG Sel sl 


Ee 

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! হে বড় রাজত্বের মালিক! হে যবরদস্ত ইহসানকারী ৷ হে 
বুযুর্গ চেহারার অধিকারী । হে পরিপূর্ণ কালেমার মালিক! হে প্রার্থনা কবৃলকারী! 
আপনি হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ)-কে জ্বিনদের সমস্ত কুমন্তরণা হতে এবং 
মানুষের বদ নযর হতে আশ্রয় দান করুন ।” তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) এ 
১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বাষযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ আবদির রহমান বর্ণনা করেছেন। আর একটি সহীহ্‌ সনদের 
মাধ্যমেও এ রিওয়াইয়াতটি বর্ণিত আছে | 


| 
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কালেমাগুলো পাঠ করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত 
হুসাইন (রাঃ) উঠে দাড়ালেন এবং তার সামনে খেলা করতে শুরু করলেন। এ 
দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণকে বললেনঃ “হে লোক সকল! এই কালেমাগুলোর 
মাধ্যমে তোমাদের জন্তুগুলো এবং স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের জন্যে আশ্রয় প্রার্থনা 
কর । জেনে রেখো যে, আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে এর মত দু'আ আর নেই ৷”? 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ 
করে তখন তারা যেন তাদের তীঁক্ষু দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে ফেলে দিবে 
এবং তারা বলেঃ এতো এক পাগল! আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে 
বলেনঃ “কুরআন তো বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ ৷” 


সূরাঃ কলম -এর তাফসীর সমাপ্ত 


১. এ হাদীসটি হাফিজ ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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(আয়াতঃ ৫২, রুকৃূঃ ২) 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা । 
২। কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা? 


৩। কিসে তোমাকে জানাবে সেই 
অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী? 


৪। আ’দ ও সামূদ সম্পৃদায় 
অস্বীকার করেছিল মহাপ্রলয় । 


৫। আর সামৃদ সম্পুদায়, 
তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল 
এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা । 

৬। আর আ’দ সমশ্পুদায়, 
তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল 
এক প্রচণ্ড ঝঞ্রাবায়ু দ্বারা । 

৭। যা তিনি তাদের উপর 
প্রবাহিত করেছিলেন সপ্তরাত্রি 
ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে, 
তখন তুমি উক্ত সম্পৃদায়কে 
দেখতে তারা সেখানে লুটিয়ে 
পড়ে আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত 
খৰ্জুর কান্ডের ন্যায় । 

৮। অতঃপর তাদের কাউকেও 
তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও 
কি? 
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৯। আর ফিরাউন, তার পূর্ববর্তীরা ৫/24 2/০/০297» 5, 
এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে Md os 0rd 23 - 
‘792 2) 297 / 
লিপ্ত ছিল। 0 bb CSG, 
১০। তারা তাদের প্রতিপালকের 


রাসূলকে অমান্য করেছিল, TES Pets hot 2 
ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি 0 Vas baie 
দিলেন, কঠোর শাস্তি ৷ Dinh sl iG 
১১। যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল ৮? 4159, 
তন জামি তোরে ELEY 
আরোহণ করিয়েছিলাম AE HEE 
শী 9 ibd Si lor 


2, IT 737 


১২। আমি এটা করেছিলাম SS SS 2) -\Y 


তোমাদের শিক্ষার জন্যে এবং EX PY 
এই জন্যে যে, শ্রুতিধর কর্ণ el Ss 
এটা সংরক্ষণ করে। 


‘হাক্কাহ্‌’ কিয়ামতের একটি নাম । আর এ নামের কারণ এই যে, জার্নাতে 
শান্তি দানের অঙ্গীকার এবং জাহান্নামে শাস্তি প্রদানের প্রতিজ্ঞার সত্যতা ও 
যথার্থতার দিন এটাই । এ জন্যেই এ দিনের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এই হাক্কাহর 
সঠিক অবস্থা অবগত নও । 

“এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ এ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা এই 
কিয়ামতকে অবিশ্বাস করার ফলে প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েছিল । তিনি বলেনঃ সামূদ 
সম্পৃদায়ের অবস্থা দেখো, একদিকে ফেরেশ্তাদের প্রলয়ংকারী শব্দ আসে, আর 
অপরদিকে ভয়াবহ ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়, ফলে সব নীচ-উপর হয়ে যায়। 
সুতরাং হযরত কাতাদা (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে ££ শব্দের অর্থ হলো ভীষণ 
চীৎকার । আর হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা গুনাহ্‌ বা পাপ 
উদ্দেশ্য । অর্থাৎ তারা পাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যায় । হযরত রাবী’ ইবনে 
আনাস (রঃ) ও হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এর দ্বারা তাদের 
TOG UET কলের 
নিম্নের আয়াতটি পেশ 
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7) 2/ 9292/27 


ily 3305 2 অৰ্থাৎ “সামূদ সম্পদায় অবাধ্যতা ও গুঁদ্ধত্য বশতঃ 
' অবিশ্বাস করেছিল ।”(৯১ ৪ ১১) অর্থাৎ উদ্ব্রীকে কেটে ফেলেছিল। আর আ'’দ 
সম্পৃদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞরাবায়ু দ্বারা । এ ঝঞা বায়ু কল্যাণ 
ও বরকত শূন্য ছিল এবং ফেরেশতাদের হস্ত দ্বারা বের করা হচ্ছিল। ওটা 
পর্যায়ক্রমে সাত রাত ও আট দিন ধরে প্রবাহিত হয়েছিল। এতে তাদের জন্যে 
অমঙ্গল ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলার উক্তি $ go 
SL 0 অৰ্থাৎ “অমঙ্গলজনক দিনগুলোতে ৷” হযরত রাবী (রঃ) বলেন যে, 
এই বা বায়ু শুক্রবার হতে বইতে শুরু করে। কারো কারো মতে বুধবার হতে 
শুরু হয়। আরবরা এই বায়ুকে | এ জন্যেও বলে থাকে যে, কুরআন 
কারীমে বলা হয়েছেঃ আ'’দ সম্প্রদায়ের অবস্থা সারশুন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় 
হয়ে যায় ৷ দ্বিতীয় কারণ এটাও যে, সাধারণতঃ এই বায়ু শীতের শেষে প্রবাহিত 
হয়ে থাকে । আর ;4 বলা হয় শেষকে ৷ এ কারণও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আ'দ 
সম্পদায়ের এক বৃদ্ধা মহিলা একটি গুহায় ঢুকে পড়ে এবং অষ্টম দিবসে এই 
ঝঞ্রা বায়ু তাকে ধ্বংস করে দেয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলাই সবচেয়ে 
ভাল জানেন। 


[1,৮ শব্দের অর্থ হলো খারাপ, সড়া ও ফাপা বা সারশূন্য । ভাবার্থ এই যে, 
এ ঝঞ্রাবায়ু তাদেরকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে নীচে ফেলে দেয়। তাদের মস্তক 
ফেটে গিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর দেহের বাকী অংশ এরূপ হয়ে যায় যে, তা 
যেন সারশূন্য খর্জুর-খাও্। সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, 
রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “আমাকে ‘সাবা’ অর্থাৎ পূবালী বাতাস দ্বারা সাহায্য 
করা হয়েছে, আর আ’দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে পশ্চিমা বাতাস 
দ্বারা ।” 


মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আ'’দ সম্পৃদায়কে ধ্বংস করার জন্যে বায়ুর 
ভাণ্ডারের মধ্য হতে শুধুমাত্র আংটি পরিমাণ স্থান খুলে দেয়া হয়, যেখান দিয়ে 
বাতাস বের হতে থাকে প্রথমে এ বায়ু গ্রাম ও পল্লীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় 
এবং গ্রামবাসী ছোট, বড়, নারী, পুরুষ সবকে তাদের মালধন ও জীব-জস্তুসহ 
উঠিয়ে নিয়ে আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে লটকিয়ে দেয়। এগুলো খুবই উঁচুতে 
ছিল বলে শহরবাসীদের কাছে কালো রঙএর মেঘ বলে মনে হয়৷ তারা খুবই 
খুশী হয় এই মনে করে যে, অত্যাধিক গরমের কারণে তাদের অবস্থা অত্যন্ত 
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খারাপ হয়ে গেছে, সুতরাং এই মেঘ হতে পানি বর্ষিত হলে তারা শান্তি লাভ 
করবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ্‌ পাকের হুকুমে বাতাস এগুলোকে শহরবাসীর উপর 
নিক্ষেপ করে এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।” হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন 
যে, এঁ বাতাসের পালক এবং লেজ ছিল। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ এরপর বলেনঃ বলতো, এরপর তাদের কাউকেও তুমি 
বিদ্যমান দেখতে পাও কিঃ অর্থাৎ তাদের কেউই মুক্তি পায়নি, বরং সবাই ধ্বংস 
হয়ে গেছে। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ফিরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সন্পৃদায় পাপাচারে 
লিপ্ত ছিল। তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি 
তাদেরকে শাস্তি দিলেন- কঠোর শাস্তি । 

“{ এর দ্বিতীয় কিরআত “3 ও রয়েছে অর্থাৎ 5 -এর নীচে যের দিয়েও 
পড়া হয়েছে। তখন অর্থ হবেঃ ফিরাউন এবং তার পাশের ও তার যুগের তার 
অনুসারী কাফির কিবতী সবাই। ৩3 দ্বারা রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী 
পূর্ববর্তী উন্মতদেরকে বুঝানো হয়েছে। 

1:5 -এর অর্থ হলো অবাধ্যতা ও অপরাধ । সুতরাং অর্থ হলোঃ তারা 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগের রাসূলকে অবিশ্বাস করেছিল। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তারা সবাই রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করে, ফলে তাদের উপর শাস্তি 
এসে পড়ে ।”(৫০ঃ১৪) এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, একজন নবীকে অস্বীকার 
করার অর্থ সমস্ত নবীকেই অস্বীকার করা । যেমন আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ 
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‘অর্থাৎ “নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল।”(২৬৪ঃ 
১০৫) 


Ph 
23979399 Hr we 


dl se cis 
অর্থাৎ “আ'দ সম্পৃদায় রাসুূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।”(২৬৪ ১২৩) 


73 73297 3938/7 2/947 
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অর্থাৎ “সামুদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল।”(২৬৪.১৪১) অথচ 
সকলের নিকট অর্থাৎ প্রত্যেক উন্মতের নিকট একজন রাসূলই এসেছিলেন। 
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এখানেও অর্থ এটাই যে, তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করেছিল । 
ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলেন এবং . 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়েছিলেন। 

এরপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌ স্বীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ 
দেখো, যখন নূহ (আঃ)-এর দু‘'আর কারণে ভূ-পৃষ্ঠে তুফান আসলো ও পানি 
সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে চতুর্দিক প্রাবিত করলো এবং আশ্রয় লাভের কোন স্থান 
থাকলো না তখন আমি নূহ্‌ (আঃ) ও তার অনুসারীদেরকে নৌযানে আরোহণ 
করালাম । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় 
তাকে অবিশ্বাস করলো, বিরোধিতা শুরু করলো এবং উৎপীড়ন করতে লাগলো 
তখন অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ধ্বংসের জন্যে প্রার্থনা করলেন । আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর 
প্রার্থনা কবুল করলেন এবং ভয়াবহ তুফান নাযিল করলেন হযরত নূহ (আঃ) 
এবং যারা তাঁর নৌযানে আরোহণ করেছিল তারা ছাড়া ভূপৃষ্টের একটি লোকও 
বাঁচেনি, সবাই পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। সুতরাং এখনকার সমস্ত মানুষ 
হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধর এবং তাঁর সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত 

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, পানির এক একটি ফৌটা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অনুমতিক্ৰমে পানির রক্ষক ফেরেশতার মাপের মাধ্যমে বর্ষিত হয়। অনুরূপভাবে 
বাতাসের একটা হালকা প্রবাহও বিনা মাপে প্রবাহিত হয় না। কিন্তু আ’দ 
সম্পৃদায়ের উপর দিয়ে যে বাতাস প্রবাহিত হয়েছিল এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর 
কওমের উপর যে পারি বর্ষিত ও উত্থিত হয়েছিল তা বিনা মাপেই ছিল। আল্লাহ্র 
নির্দেশক্রমে পানি ও বাতাস এতো জোরে চলেছিল যে, রক্ষক ফেরেশতাদের তা 
আওতার বাইরে ছিল। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা নিজের এই গুরুত্বপূর্ণ 
অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে বলেনঃ 


27 CCE Ue 2713/7 gs ENS 
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অর্থাৎ যখন জলোচ্ছাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ (পূর্ব 
পুরুষদেরকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। যাতে এ নৌযান তোমাদের 
জন্যে একটা নমুনারূপে থেকে যায় এবং শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে। 
আজও তোমরা এ রকমই নৌযানে আরোহণ করে সমুদ্রের লম্বা-চওড়া সফর 
করে থাকো । যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থত “আমি তোমাদের আরোহণের জন্যে নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু বানিয়েছি, 

যাতে তোমরা ওগুলোর উপর আরোহণ করে তোমাদের প্রতিপালকের নিয়ামত 
স্মরণ করতে পারো ।” (৪৩৪১২-১৩) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তাদের জন্যে এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে 
বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং তাদের জন্যে অনুরূপ যানবাহন 
সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।” (৩৬৪ ৪১-৪২) 

হযরত কাতাদাহ্‌ (রঃ) উপরের এ আয়াতের এ ভাবার্থও বর্ণনা করেছেন যে, 
হযরত নূহ (আঃ)-এর এঁ নৌযানটিই বাকী ছিল, যেটাকে এই উম্মতের পূর্ববর্তী 
লোকেরাও দেখেছিল । কিন্তু সঠিক ভাবার্থ প্রথমটিই বটে ৷ 

মহান আল্লাহ বলেন যে, আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্যে এবং 
এই জন্যে যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ তারা যেন এই 
নিয়ামতকে ভুলে না যায় । অর্থাৎ যাদের সঠিক বোধ ও স্থির জ্ঞান রয়েছে, যারা 
আল্লাহ্র কথা ও তাঁর নিয়ামতের প্রতি বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করে না, তাদের 
' উপদেশ ও শিক্ষার এটাও একটা মাধ্যম হয়ে গেল। 

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত মাকহুল (রঃ) বলেনঃ 
যখন এ শব্দগুলো অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি আমার 
প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছি যে, তিনি যেন হযরত আলী (রাঃ)-কে 
এরূপও করে দেন।” হযরত আলী (রাঃ) বলতেনঃ “এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট হতে কিছু শ্রবণ করার পর আমি তা ভুলিনি।”* 

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত বুরাইদাহ্‌ আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেনঃ “আমাকে নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন তোমাকে নিকটে রাখি, দূরে না রাখি, তোমাকে 


IE al হরনে জারীর (র EH A) islamfind. রেল কিছু এটা j 
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শিক্ষাদান করি ও তুমি তা মুখস্থ রাখো এবং মুখস্থ রাখা তোমার জন্যে উচিতও 


RA 260 77 LAA 


বটে ৷” তখন SA 5১| {59 (শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে) এ আয়াতটি 
অবতীৰ্ণ হয়।” 


৩। যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া 27 ’ু 
’ হৱে ক SEIS yor 


১৪ । পর্বতমালা সমেত পৃথিবী ols 
উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ( AE 
Et HA -\£ 
ধাক্কায় ওগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে aE EE 
2 Dar wir 
যাবে। bE Ess 


১৫। সেদিন সংঘটিত হবে > 2? 


sea OF Et 0 


মহাপ্রলয় । 
১৬। এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে 4 Cd lov 
১) ZY 2397 
বিশ্লিষ্ট হয়ে 'ড়বে। 5 od 


১৭। ফেরেশতাগণ আকাশের * 7 4 
lb Ee Ey 
: এবং সেই 28/03 dwt 2/23 2/7// 


দিন আটজন ফেরেশতা তাদের A Lp Ar 


প্রতিপালকের আরশকে ধারণ EAA 
করবে তাদের উর্ধ্বে। TY I 


ME AAA A328 7973 
১৮। সেই দিন উপস্থিত করা হবে SY dyes ys —\A 
| GL 7287 
তোমাদেরকে এবং তোমাদের NIE Rs 
কিছুই গোপন থাকবে না। 
এখানে আল্লাহ্‌ তা‘আলা কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সর্ব প্রথম 
ভয়ের কারণ হবে শিংগায় ফুৎকার দেয়া । এতে সবারই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। 
তারপর পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, যার ফলে আসমান ও যমীনের সমস্ত 
মাখলূক অজ্ঞান হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাঁকে চাইবেন তিনি অজ্ঞান হবেন না । 
এরপর সূরে ফুৎকার দেয়া হবে, যার শব্দের কারণে সমস্ত মাখলূক তাদের 


১. এ রিওয়াইয়াতটি অন্য সনদেও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিনতু এটাও 
সঠিক নয় । 
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প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। এখানে এ প্রথম ফুৎকারেরই বর্ণনা দেয়া 
হয়েছে। এখানে গুরুত্ব আরোপের জন্যে একথাও বলে দিয়েছেন যে, এই উঠে 
দাঁড়িয়ে যাওয়ার ফুৎকার মাত্র একটি । কেননা, যখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম 
হয়ে গেছে তখন না এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারে, না তা টলতে পারে, না 
দ্বিতীয়বার আদেশ প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে, না তাগীদ করার প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিতে পারে। ইমাম রাবী’ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শেষ ফুৎকারকে 
বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রকাশমান উক্তি ওটাই যা আমরা বলেছি। এ জন্যে এর 
পরেই বলেছেনঃ পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং চামড়ার মত 
ছড়িয়ে দেয়া হবে । যমীন পরিবর্তন করে দেয়া হবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হয়ে 
যাবে। আসমান প্রত্যেক খোলার জায়গা হতে ফেটে যাবে। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 
71/3/0 37/7/23" A237 
- Unt SSS Ll Co 

অর্থাৎ “আকাশ উন্ক্ত করা হবে, ফলে ওটা হয়ে যাবে বনু দ্বার বিশিষ্ট ।” 
(৭৮৪১৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আকাশে ছিদ্র ও গর্ত হয়ে 
যাবে এবং ওটা ফেটে যাবে। আরশ ওর সামনে থাকবে এবং ফেরেশৃতাগণ ওর 
প্রান্তদেশে থাকবেন, যে প্রান্তদেশ তখন পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়েনি । তাঁরা দরযার উপর 
থাকবেন এবং আকাশের দৈর্ঘ্যের মধ্যে ছড়িয়ে থাকবেন। তাঁরা 
পৃথিবীবাসীদেরকে দেখতে থাকবেন। 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা তাদের 
প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে । এর দ্বারা হয় তো আরশে 
আধযীমকে উঠানো উদ্দেশ্য অথবা এ আরশকে উঠানো উদ্দেশ্য যার উপর 
কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা লোকদের ফায়সালার জন্যে অধিষ্ঠিত 
থাকবেন । সঠিকতার কথা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। 

হযরত আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রাঃ) বলেন যে, এ ফেরেশতাগণ 
পাহাড়ী বকরীর আকৃতি ধারণ করবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) 
বলেন যে, তাঁদের চক্ষুর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তের ব্যবধান হবে একশ বছরের 
পথ। 

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদের 
কাছে আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মধ্যে একজন ফেরেশতা সম্পর্কে সং 
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প্রদান করবো। এঁ ফেরেশতার স্কন্ধ ও কানের নিম্ন ভাগের মধ্যকার ব্যবধান 
এতোটা যে ওর মধ্যে উড়ন্ত পাখী সাতশ বছর পর্যন্ত উড়তে থাকবে। 

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, আটজন ফেরেশতা দ্বারা 
ফেরেশতাদের আটটি সারিকে বুঝানো হয়েছে। আরো বহু গুরুজন হতে এটা 
বৰ্ণিত আছে। 

হ্যৱত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সমুন্নত ফেরেশতাদের আটটি অংশ 
রয়েছে। প্রতিটি অংশের সংখ্যা সমস্ত মানুষ, জ্বিন, শয়তান এবং ফেরেশতার 
সমান। 


এরপর ঘোষণা করা হচ্ছেঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে এঁ আল্লাহ্‌র সামনে 
পেশ করা হবে যিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব কিছুই অবগত আছেন। তিনি 
প্ৰকাশমান জিনিস সম্পর্কে যেমন পূর্ণ অবহিত, অনুরূপভাবে গোপনীয় জিনিস 
সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল ৷ এ জন্যেই মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ সেই দিন 
তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। 


হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ “হে জনমণ্ডলী! তোমাদের হিসাব 
নেয়া হবে এর পূর্বেই নিজেরাই নিজেদের হিসাব নিয়ে নাও। আর তোমাদের 
আমলসমূহ ওযন করা হবে। এর পূর্বেই তোমর॥ তোমাদের আমলসমূহ অনুমান 
করে নাও, যাতে কাল কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্যে সহজ হয়ে যায়, যেই 
দিন তোমাদের পুরোপুরি হিসাব নেয়া হবে এবং তোমাদেরকে মহাপ্রতাপান্বিত 
আল্লাহ্র সামনে পেশ করা হবে।” 


মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন জনগণকে তিনবার আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে 
পেশ করা হবে। প্রথম দু'বার তো ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক ও ওযর-আপত্তি চলবে। 
কিন্তু তৃতীয়বারে আমলনামা উড়ানো হবে। এ আমলনামা কারো ডান হাতে 
আসবে এবং কারো বাম হাতে আসবে ।”২ 
১. এ হাদীসের সনদ খুবই উত্তম এবং সমস্ত বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য । এটাকে ইমাম আবূ 
দাউদ (রঃ)-ও স্বীয় সুনানে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এরূপই বলেছেন। 


২. এ হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজাহ্তেও রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর মাধ্যমেও এই 
রিওয়াইয়াতটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং হযরত কাতাদাহ্‌ (রঃ) 
হতেও মুরসালরূপে এরকমই রিওয়াইয়াত ৷ 
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১৯ । তখন যাকে তার আমলনামা 3 2707) 7 723 3/ D7/ 
তার দক্ষিণ হস্তে দেয়া হবে, GE LG -১A 
সে বলবেঃ নাও, আমার \ 3977 AR VS 9 2377 
আমলনামা পড়ে দেখো; Dass le 3lpsb dis 

২০ । আমি জানতাম যে, আমাকে OBE FAY lA: 
হবে। | ols 


২১। সুতরাং সে যাপন করবে ১, _/9 2,797 


সন্তোষজনক জীবন; Moc lan ail ন) 
> 7 2 

২২ । সুমহান জান্নাতে S20 3 G5 - - 

২৩ । যার ফলরাশি অবনমিত I PSE 

থাকবে নাগালের মধ্যে । 045s Gb5 YY 

২৪ । (তাদেরকে বলা হবেঃ) 2/72 


(CSE Ye 
. তোমরা অতীত দিনে যা o Zl Sl 


এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যে ভাগ্যবান লোকদেরকে কিয়ামতের দিন ডান 
হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা অত্যন্ত খুশী হবে এবং আনন্দের আতিশয্য 
তারা প্রত্যেককে বলবেঃ তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখো! এটা এজন্যে 
যে, মানবীয় স্বভাবের কারণে তাদের দ্বারা যা কিছু গুনাহ্র কাজ হয়েছিল 
সেগুলোও তাদের তাওবার কারণে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে । শুধু ক্ষমা করে 
দেয়াই হয়নি, বরং এগুলোর পরিবর্তে পুণ্য লিখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তারা শুধু 
নেকীর আমলনামা আনন্দের সাথে সকলকে দেখাতে থাকবে। হযরত আব্দুর 
হ্যা ৰম যায়েদ (ৰ বহত যে, & এর পরে *$ বেশী করা হয়েছে। কিন্তু 
প্ৰকাশমান কথা এই যে, * NE -এর অর্থে ব্যবহত হয়েছে। 


ES OR SEE LIE 
বলেনঃ মু'মিনকে গোপনে পদার মধ্যে তার দক্ষিণ হস্তে আমলনামা দেয়া হবে। 
তাতে সে তার গুনাহগুলো পড়তে থাকবে। এতে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং 
তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর তার দৃষ্টি তার পুণ্যগুলোর উপর পড়বে 
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এবং সে ওগুলো পড়তে থাকবে । এতে সে মনে শান্তি পাবে এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলবে । আবার সে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখবে এবং পড়তে থাকবে। তখন 
দেখবে যে, তার পাপগুলোও পুণ্যের সাথে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং প্রত্যেক 
পাপের স্থলে পুণ্য লিখিত হয়েছে। এতে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাকেই 
সামনে পাবে তাকেই বলবেঃ আমার আমলনামাটা একটু পড়ে দেখো! 


যে আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ)-কে ফেরেশ্তাগণ তাঁর শাহাদাতের পর 
গোসল দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তা'আলা তাঁর বান্দাকে তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন এবং তার আমলনামার পৃষ্ঠে 
তার সন্দ আমল লিখিত থাকবে, যেগুলো তার কাছে প্রকাশিত হবে। আল্লাহ 
তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেনঃ “বল তো, তুমি এ আমল করেছিলে?” সে 
উত্তরে বলবেঃ “হে আমার প্রতিপালক! হ্যা, আমি এটা করেছিলাম ৷” আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা তখন তাকে বলবেনঃ “দেখো, আমি দুনিয়াতেও 
তোমাকে অপদস্থ করিনি, এখন এখানেও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম । তোমার 
সমস্ত গুনাহ্‌ মা’ফ করলাম ।” মহান আল্লাহর এ বাণী শুনে সে আহ্‌লাদে 
আটখানা হয়ে তার আমলনামা সবাইকে দেখাতে থাকবে। 

হযরত উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি পূর্বেই গত হয়েছে, যাতে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় বান্দাকে 
নিজের কাছে ডেকে নিবেন এবং তাকে তার গুনাহ্‌ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। ' 
তিনি বলবেনঃ “তুমি কি অমুক অমুক গুনাহ করেছিলে?” সে স্বীকার করতে 
থাকবে, এমন কি সে ধারণা কররে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য । এ সময় 
মহামহিমাবিত আল্লাহ তাকে বলবেনঃ “হে আমার বান্দা! দুনিয়ায় আমি তোমার 
গুনাহগুলোর উপর পর্দা ফেলে দিয়েছিলাম । আজকেও আমি তোমাকে লজ্জিত 
করবো না । যাও, তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম ।” অতঃপর তাকে তার 
আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, যাতে শুধু পুণ্যই লিখিত থাকবে। পক্ষান্তরে 
কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীগণ বলবেনঃ “এরা ওরাই, যারা তাদের 
প্রতিপালকের উপর মিথ্যা আরোপ করেছিল। জেনে রেখো যে, যালিমদের উপর 
আল্লাহর অভিশাপ!” 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে সে 
বলবেঃ দুনিয়াতেই তো আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে অবশ্যই আমার 
হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “যারা বিশ্বাস করতো যে নিকাহ তারা অর এতিনি রর দাও 
সাক্ষাৎকারী ।”(২ ঃ ৪৬) 


মহান আল্লাহ বলেনঃ সুতরাং তাদের প্রতিদান এই যে, তারা যাপন করবে 
সন্তোষজনক জীবন । তারা সুমহান জান্নাতে প্রবেশ করবে, যার অক্টালিকাগুলো 
হবে উঁচু উচু। এ জান্নাতের হুরগুলো হবে অত্যন্ত সুন্দরী ও পবিত্র চরিত্রের 
অধিকারিণী । ওর ঘরগুলো নিয়ামতে পরিপূর্ণ থাকবে । এই নিয়ামত রাশি কখনো 
শেষও হবে না এবং কমেও যাবে না, বরং এগুলো হবে চিরস্থায়ী। 


মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আবু উমামাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! (উচ্চ মযযা্দা সম্পন্ন ও নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন) জান্নাতীরা কি একে অপরের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলবেনঃ “হ্যা । উঁচুতে 
অবস্থানকারী জান্নাতীরা নিম্নে অবস্থানকারী জার্াতীদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে 
নীচে নেমে আসবে এবং খুবই ভালবাসা ও হদ্যতার সাথে তাদেরকে সালাম 
জানাবে। হ্যা, তবে নিম্নে অবস্থানকারী জান্নাতীরা তাদের আমলের স্বল্পতার 
কারণে উপরে উঠবে না৷” 


অন্য একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, জান্নাতে একশটি শ্রেণী রয়েছে। এক 
শ্ৰেণী হতে অপর শ্রেণীর দূরত্ব হলো আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের দূরত্বের সমান। 

এরপর মহামহিমাত্বিত আল্লাহ বলেনঃ জান্নাতের ফলরাশি অবনমিত থাকবে 
নাগালের মধ্যে । হযরত ইবনে আযিব (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেনঃ জান্নাতের 
গাছের ফল এতো অবনমিত থাকবে যে, জান্নাতীরা ছাপর খাটে শুয়ে শুয়েই ফল 
ভাঙ্গতে পারবে। 


" হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না তাকে একটা লিখিত 
সমন দেয়া হবে। তাতে লিখিত থাকবেঃ বিসৃমিল্লাহির রাহমানির রাহীম । এটা 
আল্লাহর পক্ষ হতে অমুকের পুত্র অমুকের নামে পত্র । তাকে তোমরা 
(ফেরেশতারা) সুমহান জান্নাতে প্রবিষ্ট করো, যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে 
নাগালের মধ্যে !”* কোন কোন রিওয়াইয়াতে আছে যে, এই পরওয়ানা বা সমন 
পুলসিরাতের উপর প্রদান করা হবে। 

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা 


করেছেন । 
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মহান আল্লাহ্‌ বলেন যে, জান্নাতীদেরকে অনুগ্রহ ও অধিক মেহেরবানীর 
ভিত্তিতে মুখেও পানাহারের অনুমতি দেয়া হবে এবং বলা হবেঃ এটা তোমাদের 
অতীত দিনের ভাল কৃতকর্মের বিনিময় । ভাল কর্মের বিনিময় বলা হয়েছে 
শুধুমাত্র স্নেহ ও মেহেরবানীর ভিত্তিতে । কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা আমল করতে থাকো, পরস্পর কোমল 
ব্যবহার কর এবং মধ্য পন্থা অবলম্বন কর, আর জেনে রেখো যে, তোমাদের 
কাউকেও তার আমল জার্নবাতে প্রবিষ্ট করবে না । অর্থাৎ কাউকেও জান্নাতে প্রবিষ্ট 
করার জন্যে শুধু তার আমল যথেষ্ট নয়।” জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ) । আপনাকেও কি নয়?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “আমাকেও 
নয়। তবে আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ আমাকে ঢেকে ফেলেছে (সুতরাং এটা 
স্বতন্ত্র কথা) ৷” 
২৫। কিন্তু যার আমলনামা তার A347 00 


বাম হস্তে দেয়া হবে, সে 
বলবেঃ হায়! আমাকে যদি 
দেয়াই না হতো আমার 
আমলনামা । 

২৬ । এবং আমি যদি না জানতাম 
আমার হিসাব । 

২৭। হায়! আমার মৃত্যুই যদি 
আমার শেষ হতো! 

২৮ । আমার ধন-সম্পদ আমার 
কোন কাজেই আসলো না৷ 
২৯। আমার ক্ষমতাও অপস্ত 

হয়েছে। 

৩০। ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ 
তাকে ধর। অতঃপর তার 
গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও । 

৩১। অতঃপর নিক্ষেপ কর 
জাহান্নামে । 
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FASTA 
৩২ । পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত কর i 5 il { sd 
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O Sli 
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৩৪ । এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে oe 
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তার কোন সুহৃদ থাকবে না, 0 55! 
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ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত, 55 oS Ee 
৩৭ । যা অপরাধীরা ব্যতীত কেউ 7, “SIE 


নল 
তাদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে তখন তাদের অবস্থা হবে 
অত্যন্ত শোচনীয় ও দুঃখপূর্ণ । তারা এ সময় বলবেঃ ‘হায়! যদি আমাদেরকে 
আমাদের আমলনামা দেয়াই না হতো তবে কতইনা ভাল হতো! যদি 
আমাদেরকে আমাদের হিসাব অবহিতই না করা হতো! হায়! যদি মৃত্যুই 
আমাদের সবকিছু শেষ করে দিতো তবে কতই না আনন্দের কথা হতো! যদি 
আমরা এই দ্বিতীয় জীবনই লাভ না করতাম ৷ দুনিয়ায় যে মৃত্যুকে তারা অত্যন্ত 
ভয় করতো, সেই দিন এ মৃত্যুই তারা কামনা করবে। তারা আরো বলবেঃ 
আমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতাপ আজ আমাদের কোন কাজেই আসলো 
না। অর্থাৎ এগুলো আমাদের উপর হতে আল্লাহর আযাব সরাতে পারলো না। 
কোন সাহায্যকারীও আমাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসলো না। আজ আমরা 
আমাদের বাচার কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিনা । 


আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেনঃ তাদেরকে ধর ও তাদের 
গলদেশে বেড়ি পড়িয়ে দাও। তাদেরকে এ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ কর । 


BL ED SAY আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম 
শোনা মাত্রই সত্তর হাজার ফেরেশতা এরূপ একজন পাপীর দিকে বেগে ধাবিত 


WWW. iSlamfind. Abs! com 


সূরাঃ হাক্‌কাহ্‌ ৬৯ ৬৪৫ পারাঃ ২৯ 


হবে, অথচ এই ফেরেশতাদের মাত্র একজনকে যদি আল্লাহ পাক নির্দেশ দেন 
"তবে একজনকে তো দূরের কথা, সত্তর হাজার লোককে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করতে পারেন। 


ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন যে, চার লক্ষ ফেরেশতা তার দিকে 
ধাবিত হবেন। সে তাদেরকে বলবেঃ আমার সাথে তোমাদের সম্পর্ক কি? তারা 
উত্তরে বলবেনঃ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমার প্রতি রাগান্বিত বলে 
সবাই তোমার প্রতি রাগান্বিত । 


হযরত ফুযায়েল ইবনে আইয়ায (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই 
ফরমান জারী হওয়া মাত্রই সত্তর হাজার ফেরেশতা ক্রোধে অগ্নিশৰ্মা হয়ে তার 
দিকে দৌড়িয়ে যাবেন। প্রত্যেকেই একে অপরের আগে যেতে চাইবেন এবং 
সর্বাগ্রে তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করবেন। তারপর তাকে 
জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে। অতঃপর পুনরায় তাকে 
শৃঙ্খলিত করা হবে সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে। এই শৃঙ্খলের একটি কড়া 
হযরত কা'ব আহবার (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে সারা পৃথিবী-পূর্ণ লোহার সমান 
হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বলেন যে, 
এটা হবে ফেরেশতাদের হাতের মাপে । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
বলেন যে, এই শৃঙ্খল তার দেহে পরিয়ে দেয়া হবে। পায়খানার দ্বার দিয়ে ভরে 
মুখ দিয়ে বের করে নেয়া হবে। তাকে এমনিভাবে আগুনে ভাজা হবে যেমনভাবে 
কাবাব ভাজা হয়। এটাও বর্ণিত আছে যে, তার দেহের পিছন দিয়ে এই শৃঙ্খল 
পরানো হবে এবং নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে তা বের করে নেয়া হবে, ফলে সে 
পায়ের ভরে দাড়াতে পারবেনা । 

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যদি আকাশ হতে একটি বড় পাথর নিক্ষেপ করা 
হয় তবে তা এক রাত্রে পৃথিবীতে এসে পড়বে । কিন্তু ওটাকেও যদি জাহান্নামীকে 
বাধবার শৃংখলের এক মাথা হতে নিক্ষেপ করা হয় তবে তা অন্য মাথায় পড়তে 
চল্লিশ বছর লেগে যাবে”? 

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ সে মহান আল্লাহে বিশ্বাসী ছিল না এবং 
অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করতো না। অর্থাৎ না সে আল্লাহর ইবাদত ও 
আনুগত্য করতো, না তার মাখলূকের হক আদায় করে তাদের উপকার করতো । 


১. এ হাদীসটি জামে তিরমিয্যৃতু ও TL ত্র টাকে হাসান’ বলেছেন। 
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মাখলূকের উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা তার, একতুবাদে বিশ্বাস করবে 
এবং তীর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না। আর বান্দাদের একের অপরের 
উপর হক এই যে, একে অপরের সাথে সদাচরণ করবে এবং সহানুভূতি দেখাবে। 
ভাল কাজে একে অপরকে সাহায্য করবে। এ জন্যেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলা এ দুটো হককে একই সাথে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ 
“তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দাও” নবী করীম (সঃ) ইন্তেকালের 
সময় এ দুটোকে এক সাথে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ “তোমরা 
নামাযের হিফাজত করবে ও অধীনস্তদের সাথে সদাচরণ করবে ।” 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অতএব এই দিন তাদের কোন সুহৃদ থাকবে 
না। এমন কোন নিকটতম আত্মীয় ও সুপারিশকারী থাকবে না যে তাকে আল্লাহর 
আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। আর তার জন্যে ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত কোন 
খাদ্য থাকবে না । কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, ৬4% হলো জাহানামীদের নিকৃষ্ট 
খাদ্য । রাবী (রঃ) ও যহহাক (রঃ) বলেন যে, ওটা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ । 
সম্ভবতঃ এরই আর একটি নাম হচ্ছে যাক্কুম। আর ০৬৮৬ -এর অর্থ এও করা 
হয়েছে যে, ওটা হলো জাহারনামীদের দেহ হতে প্রবাহিত রক্ত ও পানি। হযরত 
আলী ইবনে আবী তালহা (রাঃ) বলেছেন যে, ৩5 হলো জাহান্নামীদের (ক্ষত 
নিঃসৃত) পূজ। 
৩৮। আমি কসম করছি ওর যা ১) ১:9 2 79%, 


তোমরা দেখতে পাও, 0 urgs 5! IS VA 

৩৯ । এবং যা তোমরা দেখতে 3 2327347 
Ys -"ণ 

পাওনা। 0 Ure 0: 


> 23729// 19 
৪০। নিশ্চয়ই এই কুরআন এক 6 5 J) 04 5) -£- 
সম্মানিত রাসূলের বাহিত _,, $0" 


> 2/3 7/7 
1% “Oh Ls -£\ 
# 
8৪১। এটা কোন কবির রচনা নয়; SNEAK 
তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর ous Lb 
£77,7¥ / EDA 
৪২। এটা কোন গণকের কথাও ১5 5 J,% ১, -£1 
নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন oh PE 
ক্র। 0 LIAL 
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8৪৩ । এটা জগতসমূহের PENAL) 229 2232/7 
প্রতিপালকের নিকট হতে ০০০/5১ ৮০ ১5 £1 
অবতীর্ণ । 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টবত্তুর মধ্য হতে তার এ সব নিদর্শনের শপথ করছেন 
যেগুলো মানুষ দেখতে পাচ্ছে এবং এগুলোরও কসম খাচ্ছেন যেগুলো মানুষের 
দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে। তিনি এর উপর শপথ করছেন যে, কুরআন কারীম তার 
বাণী ও তার অহী, যা তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূল (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ 
করেছেন, যাঁকে তিনি আমানত আদায় ও রিসালাতের প্রচারের জন্যে পছন্দ ও 
মনোনীত করেছেন। +) দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। 
এর সম্বন্ধ তার সাথে লার্গানোর কারণ এই যে, এর প্রচারক ও উপস্থাপক তো 
তিনিই । এ জন্যে J, শব্দ আনয়ন করা হয়েছে। কেননা, রাসুলুল্লাহ (সঃ) তো 
তার পয়গাম পৌঁছিয়ে থাকেন যিনি তাকে প্রেরণ করেছেন। ভাষা তার হলেও 
উক্তি হলো তাকে যিনি প্রেরণ করেছেন তার । এ কারণেই সূরা তাকভীরে এর 
সম্বন্ধ লাগানো হয়েছে ফেরেশতা-দূতের সাথে (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈলের আঃ) 
সাথে। ঘোষিত হয়েছেঃ 


Al 27 3987334704 


- I Ie ESA xl 2) ny s5- 5 dy) J i) 


A 


অর্থাৎ “র্নচৈয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহ্রে আনীত বাদী যে 
সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাকে সেখানে মান্য করা 
হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন।”(৮১ £ ১৯-২১) আর ইনি হলেন হযরত জিবরাঈল 
(আঃ) । এ জন্যেই এর পরেই বলেনঃ K 
DL 
অর্থাৎ “তোমাদের সাথী (হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) পাগল নয় ।”(৮১৪ ২২) 
তারপর বলেনঃ 


32237 3339 p)/3/// 
- SNL zl) Us 
অর্থাৎ “অবশ্যই মুহাম্মাদ সেঃ) ত তাকে জিবরাঈলকে (আঃ) তার প্রকৃত 
আকৃতিতে স্পষ্ট প্রান্তে দেখেছে ।”(৮১৪ ২৩) এরপর বলেনঃ 


7 229 Lr 
ne Ale pls 


AAA 
অর্থাৎ “সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয় ।”(৮১ $ ২৪) 
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EE yh J hy 
অর্থাৎ “এটা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয় "(৮১ $২৫) 


অনুরূপভাবে এখানেও বলেনঃ “এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই 
বিশ্বাস করে থাকো । এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন 
করে থাকো ।” সুতরাং মহান আল্লাহ কোন কোন সময় নিজের বাণীর সম্বন্ধ 
লাগিয়েছেন মানব দূতের দিকে, আবার কখনো কখনো সম্বন্ধ লাগিয়েছেন 
ফেরেশতা দূতের দিকে। কেননা, তারা উভয়েই আল্লাহর বাণীর প্রচারক এবং 
তারা বিশ্বাস ভাজন ৷ হ্যা, তবে প্রকৃতপক্ষে বাণী কার? এটাও সাথে সাথে বর্ণনা 
করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ | 


23717 ww 9°? 17 
- tl SD) Se hi 
অর্থাৎ “এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ ৷” 


মুসনাদে আহমাদে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
তিনি বলেনঃ “আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্দেশ্যে বের 
হই । দেখি যে, তিনি আমার পূর্বেই মসজিদে হারামে হাযির হয়ে গেছেন। আমি 
তার পিছনে দাড়িয়ে গেলাম । তিনি সূরা হাককাহ পাঠ করতে শুরু করেন। 
কুরআনের অলংকারপূর্ণ ভাষা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই । আমি মনে মনে বলি 
যে, কুরায়েশরা যে এঁকে কবি বলেছে তা সঠিকই বটে । আমার মনে এ খেয়াল 
জেগেই আছে, ইতিমধ্যে তিনি পাঠ করলেনঃ 


33979927 7 UAB 37 KE 
25 CAG ol Ji pm bsp 5 x JA sl 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সন্মানিত রাসূপের বাহিত বার্তা। এটা 
কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস করে থাকো ।” তখন আমার মনে 
খেয়াল জাগলো যে, ইনি কবি না হলে অবশ্যই যাদুকর । তখন তিনি পাঠ 
করলেনঃ 
B2/773/7 7779 wis9s3 7939277 2 LALA 
JE ds - ull 2 0 5 - IESE CY pps is 
1893 7 7237/7? A Lois 22 2/72 31 ESE PRED RAESN 
SY S52 ag Cab. desl is UiSY NA a Ce 
AL 1 7239370 7/370 


pl. hE ee ple 
অর্থাৎ “এটা কোন যাদুকর বা গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন 
‘করে থাকো । এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ । সে যদি 
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আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতো, তবে অবশ্যই আমি তার 
দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী ৷ অতঃপর 
তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে (শেষ আয়াত 
পর্যন্ত) ।” এটা ছিল প্রথম ঘটনা, যার ফলে ইসলাম আমার অন্তরে পূর্ণভাবে ঘর 
করে বসে এবং প্রতিটি লোমকূপে ওর সত্যতা প্রবেশ করে।” সুতরাং যেসব 
কারণ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে সুপথ প্রদর্শনে ক্রিয়াশীল হয়েছিল 
তন্মধ্যে এটাও ছিল একটি বিশেষ কারণ । আমরা তার ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ 
ঘটনাটি ‘সীরাতে উমার’ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছি । আল্লাহরই জন্যে সমস্ত 
প্রশংসা এবং আমরা তার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 


88। সে যদি আমার নামে কিছু +, NE 


রচনা করে চালাতে চেষ্টা mbes Ht 
Eh 0 ybyl 
8৪৫। তবে অবশ্যই আমি তার EO 1163 
দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, 0 gut 2s LiSY -£0 
৪৬। এবং কেটে দিতাম তার we. S 2? 370770 Ls 
জীবন-ধমনী TEAS Labi 5-1 


° 2/ AAEM ME) 
৪৭। অতঃপর তোমাদের মধ্যে wens Ui 
এমন কেউ নেই, যে তাকে 


23 ) 


রক্ষা করতে পারে। 0: 
৪৮। এই কুরআন মুত্তাকীদের Ls lg3u8 21 
জন্যে অবশ্যই এক উপদেশ । 0 all 5 SDS - £A 
৪৯। আমি অবশ্যই জানি যে, 22? 9০44+ 
K | UO -£A 
তোমাদের মধ্যে মিথ্যা 2 
আরোপকারী রয়েছে। ow 
ET এই কুরআন নিশ্চয়ই 4497370475, 
কাফিরদের অনুশোচনার কারণ oS Lei pu 45] —0 
হবে, ESD 
৫১। অবশ্যই এটা নিশ্চিত সত্য । 0 ill Gm 5-0 \ 
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৫২। অতএব তুমি মহান , , 7/৯৮ ক) 
প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা 5 EU ES ol 
ও মহিমা ঘোষণা কর । 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে কাফির ও মুশরিকদের দল! তোমাদের কথা 

হিসেবে সত্যিই যদি আমার রাসূল (সঃ) এরূপই হতো, অর্থাৎ আমার 

রিসালাতের মধ্যে কিছু কম বেশী করতো বা আমি যে কথা বলিনি সেই কথা 
আমার নামে চালিয়ে দিতো তবে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ আমি তাকে নিকৃষ্ট শাস্তি 
দিতাম অর্থাৎ আমার ডান হাত দ্বারা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার এঁ 
শিরা কেটে ফেলতাম যার উপর হৃদয় লটকানো রয়ে'ছে। এমতাবস্থায় আমার 
এবং তার মাঝে এমন কেউ আসতে পারতো না যে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা 

করতো । সুতরাং ভাবার্থ এই দাড়ালো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সত্যবাদী, পবিত্র ও 

সুপথগামী ছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাবলীগের এ 

মহান দায়িত্‌ তার উপর অর্পণ করেছিলেন। আর নিজের পক্ষ হতে বহু মু'জিযা 

এবং তীর সত্যবাদিতার বড় বড় নিদর্শন তাকে প্রদান করেছিলেন। 
এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এই কুরআন অবশ্যই মুত্তাকীদের জন্যে এক 
উপদেশ । যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ 


EAL 7/5 pai3337 r9 GIG S22 AE 372 


ESS 4S urs? bl nl, ‘i, S42 Il 2% Lo bs 
GLH 
- 2 
অর্থাৎ “(হে নবী সঃ!) তুমি বলে দাও যে, এই বুুুরআন মুমিনদের জন্যে 
হিদায়াত ও শিফা (অন্তর রোগের প্রতিষেধক), আর 'বে-ঈমানদের কর্ণে তো 
বধিরতা ও চক্ষে অন্ধত্ব রয়েছে (তারা দেখেও দেখে না এবং শুনেও শুনে 
না) ।”(৪১ 8 8৪8) 
মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা 
আরোপকারী রয়েছে। অর্থাৎ এভাবে স্পষ্ট বর্ণনার পরেও এমন কতকগুলো লোক 
রয়েছে যারা কুরআনকে অবিশ্বাস করেই চলেছে। এই অবিশ্বাস এ লোকদের 
জন্যে কিয়ামতের দিন অনুশোচনার কারণ হবে। অথবা ভাবার্থ হচ্ছেঃ এই 
কুরআনই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে । যেমন আপ্লাহ পাক অন্য জায়গায় 
বলেন ৪ 
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L398 22/ 797 232 393 9 9)3/7 7 Ns 
+5 422% 2 - ol 228 AS SUIS 
A PAA A Ed 
অর্থাৎ “এভাবেই আমি পাপীদের অন্তরে এটা অবতীর্ণ করি যে, তারা ওর 
উপর ঈমান আনয়ন করে না।”(২৬ ৪ ২০০-২০১) আর এক জায়গায় বলেনঃ 


LMI AL IW IWIN 


- Us be O03 M2 22 

অর্থাৎ “তাদের মাঝে ও তাদের প্রবৃত্তির মাঝে পর্দা ফেলে দেয়া 
হয়েছে (৩৪ 8 ৫৪) 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ নিশ্চয়ই এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য খবর । 
এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই । 

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ 
অতএব, হে নবী (সঃ)! এই কুরআন অবতীর্ণকারী মহান প্রতিপালকের নামের 
তুমি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর । 


সূরাঃ হাক্কাহ -এর তাফসীর সমাপ্ত 
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(আয়াত £ 88, রুকু £২) 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) 


১। এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত 
হোক শাস্তি যা অবধান্িত- 
২। কাফিরদের জন্যে, এটা 
প্রতিরোধ করবার কেউ্‌ নেই । 
৩। এটা আসবে আল্লাহর নিকট 
হতে যিনি সমুচ্চ মর্যাদার 

অধিকারী ৷ 
8৪। ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর 
দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন এক 
দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার 
বছরের সমান। 
৫। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর 
পরম ধৈর্য । 
৬। তারা এ দিনকে মনে করে 
সুদূর, 
৭। কিন্তু আমি দেখছি এটাকে 
আসন্ন । 


৬৫২ 


পারাঃ ২৯ 
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এখানে -এর মধ্যে যে, ৮ রয়েছে তা এটাই বলে দিচ্ছে যে, এ 
জায়গায় ৯5 “এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এখানে যেন ১5 উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ এই 
কাফিররা শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করছে। যেমন অন্য জায়গায় 


রয়েছেঃ 


2272 7 12 37/7 


L132 71/398 3/3/77 


- AS all bs ds sll 2 ysis 
অর্থাৎ “তারা তোমার কাছে আযাব চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করছে, আর 
আল্লাহ কখনো তার ওয়াদার বিপরীত করবেন না।”(২২ঃ ৪৭) অর্থাৎ তার 
আযাব ওর নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই আসবে । 
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সুনানে নাসাঈতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
কাফিররা আল্লাহর আযাব চেয়েছে যা অবশ্যই তাদের উপর আসবে, অর্থাৎ 
আখিরাতে ৷ তাদের এই আযাব চাওয়ার শব্দগুলোঁও কুরআন কারীমে নিম্নরূপে 
বর্ণিত হয়েছেঃ 
শর 7 AHL 3 3/77 9 3 679,937,773 09/7 
1 Gs es Ce pl Ise os FL Di yeh 


24 ANAL 


bl sh, ul 


অর্থাৎ “হে আল্লাহ! যদি এটা আপনার পক্ষ হতে সত্য হয়ে থাকে তাহলে 
আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি নিয়ে আসুন ।”(৮৪ ৩২) 


হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) AEE 51; 4 দ্বারা ও 
শাস্তির উপত্যকা উদ্দেশ্য যা হতে কিয়ামতের দিন শাস্তি প্রবাহিত হবে। কিন্তু 
এটা খুবই দুর্বল উক্তি এবং প্রকৃত ভাবার্থ হতে বহু দূরে প্রথমটিই সঠিক উক্তি । 
বচন ভঙ্গী দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় । 


মহাপ্রতাপাধিত আল্লাহ বলেনঃ এ শাস্তি কাফিরদের জন্যে অবধারিত, এটা 
প্রতিরোধ করার কেউ নেই । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীর অনুসারে 
02/441 ৪১ এর অর্থ হলো শ্রেণী বিশিষ্ট । অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা ও সন্মান বিশিষ্ট । 
হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, 6/৬ -এর অর্থ হলো আকাশের সোপানসমূহ 
হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে. এর অর্থ হলোঃ ফযল, করম, নিয়ামত ও 
রহমতের অধিকারী ৷ অর্থাৎ এই আযাব এঁ প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতারিত 
যিনি এসব গুণ বিশিষ্ট । ফেরেশতা এবং রূহ তার দিকে উর্ধ্বগামী হয় । 


‘রহ’ শব্দের তাফসীর করতে গিয়ে হযরত আবু সালিহ (রঃ) বলেন যে, এটা 
এক প্রকারের সৃষ্টজীব যা মানুষ নয়, কিন্তু মানুষের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যযুক্ত ৷ 
আমি বলি যে, সম্ভবতঃ এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে 
এবং এটা হবে ০৬. -এর সংযোগ ॥ -এর উপর । আর এও হতে পারে যে, 
এর দ্বারা হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানদের রূহ উদ্দেশ্য । কেননা, এটাও কবয 
হওয়ার পর আকাশের দিকে উঠে যায়। যেমন হযরত বারা (রাঃ) বর্ণিত দীর্ঘ 
হাদীসে রয়েছে যে, যখন ফেরেশতা পবিত্র রহ বের করেন তখন ওটাকে নিয়ে 
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এক আকাশ হতে অন্য আকাশে উঠে যান। শেষ পর্যন্ত সপ্ত আকাশের উপর উঠে 
যান ।? 


মহামহিমাত্বিত আল্লাহ বলেনঃ এটা হবে এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ 
হাজার বছরের সমান । এতে চারটি উক্তি রয়েছে প্রথম হচ্ছেঃ এর দ্বারা এ দূরতু 
উদ্দেশ্য যা আসফালুস সাফিলীন হতে আরশে মুআল্লা পর্যন্ত রয়েছে। আর 
এরূপই আরশের নীচ হতে উপর পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব । আরশে মুআল্লা হলো লাল 
রঙ এর ইয়াকূত পাথর দ্বারা নির্মিত । যেমন ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ (রঃ) 
স্বীয় কিতাব ‘সিফাতুল আরশ,-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। 


মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, এর হুকুমের শেষ সীমা নীচের যমীন হতে আকাশ সমূহের উপর পর্যন্ত 
জায়গার পঞ্চাশ হাজার বছর । আর এক দিন এক হাজার বছরের সমান । অর্থাৎ 
আসমান হতে যমীন পর্যন্ত এবং যমীন হতে আসমান পর্যন্ত একদিন, যা এক 
হাজার বছরের সমান৷ কেননা, যমীন ও আসমানের মধ্যে ব্যবধান হলো পাচ শ 
বছরের পথ । এই রিওয়াইয়াতটিই অন্য ধারায় হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর 
উক্তিতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তিতে নয় । মুসনাদে 
আবী হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক 
যমীনের পুরুত্্‌ পাচশ বছরের ব্যবধান । আর এক যমীন হতে দ্বিতীয় যমীনের 
ব্যবধান হলো পাচশ বছর । তাহলে সাত হাজার বছর হয়ে গেল । অনুরূপভাবে 
আসমানগুলোর মাঝে হলো চৌদ্দ হাজার বছরের দূরত্‌ । আর সপ্তম আকাশ হতে 
আরশে আমীমের ব্যবধান হলো ছত্রিশ হাজার বছর ৷ আল্লাহ তা'আলার উক্তির 
তাৎপর্য এটাই যে, ফেরেশতারা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ফ্বগামী হয় এমন 
একদিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান৷ 


দ্বিতীয় উক্তি হলোঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা এই 
জগতকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কাল হলো পঞ্চাশ 


১. এ হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারীর সমালোচনা করা হলেও এটা মাশহূর হাদীস । এ 
হাদীসটির সাক্ষী হিসেবে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিও রয়েছে। যেমন 
ইতিপূর্বে ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ)-এর 
রিওয়াইয়াতে গত হয়েছে। এ হাদীসের সনদের বর্ণনাকারী একটি জামাআতের শর্তের উপর 
রয়েছেন । প্রথম হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ এবং 
সুনানে ইবনে মাজাহতেও রয়েছে। আমরা এর শব্দগুলো এবং এর ধারাগুলোর বিস্তারিত 
বৰ্ণনা .. «al Gil 2038 8 ২৭) -এ আয়াতের তাফসীরে করে দিয়েছি 
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হাজার বছর ৷ যেমন হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, দুনিয়ার মোট বয়সকাল 
হলো পঞ্চাশ হাজার বছর । আর এটাই এক দিন যা এই আয়াতের ভাবার্থ নেয়া 
হয়েছে। হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, দুনিয়ার পুরো সময়কাল এটাই বটে, 
কিন্তু এর কতকাল অতীত হলো এবং কতকাল অবশিষ্ট রয়েছে, তা কারো জানা 
নেই । এটা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জানেন। 


তৃতীয় উক্তি এই যে, এটা হলো এঁ দিন যা দুনিয়ার ও আখিরাতের মধ্যে 
ব্যবধান । হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব (রঃ) একথাই বলেন। কিন্তু এ উক্তিটি 
অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল । 

চতুৰ্থ এই যে, এর দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। হযকর্ল্নু ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) হতে এটা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইকরামাও (রঃ) 
একথাই বলেন । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, আল্লাহ 
তা'আলা কিয়ামতের দিনকে কাফিরদের জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছর করে দিবেন। 

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে বলা হলোঃ “যেদিন পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, ওটা তো 
তাহলে খুবই বড় ও দীর্ঘ দিন হবে?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “যার হাতে 
আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! আল্লাহ মুমিনের উপর এই দিনকে এতো হালকা 
করে দিবেন যে, দুনিয়ায় তার এক ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করতে যে টুকু 
সময় লাগতো, এঁদিনকে এটুকু সময়ের কম বলে তার কাছে অনুভূত হবে” 


মুসনাদে আহমাদের অন্য একটি হাদীসে আছে যে, বানু আমির গোত্রের 
একটি লোক ‘হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর পার্শ্ব দিয়ে গমন করে। জনগণ 
বলেঃ জনাব! এ লোকটি তার গোত্রের মধ্যে একজন বড় ধনী লোক । হযরত 
আবু হুরাইরা (রাঃ) তখন লোকটিকে ডাকলেন এবং বললেনঃ “সত্যিই কি তুমি 
সবচেয়ে বড় সম্পদশালী?” লোকটি উত্তরে বললোঃ “হ্যা, আমার কাছে আছে রঙ 
বেরঙ এর বহু উট, বিভিন্ন প্রকারের দাস-দাসী এবং উন্নতমানের ঘোড়া 
ইত্যাদি৷” তখন হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) তাকে বললেনঃ “সাবধান! এরূপ 
যেন না হয় যে, তোমার জনস্তুগুলো তোমাকে পদদলিত করে এবং শিং দিয়ে 
গুতো মারে।” তিনি একথা বারবার বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমিরী 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের দুজন বর্ণনাকারী 


দাররাজ ও তার শায়েখ আবুল হাইসাম দুর্বল । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘:আলাই সবচেয়ে 
ভাল জানেন। 
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লোকটির চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং সে বলেঃ “জনাব, এটা কেন হবে?” 
হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে 
শুনেছিঃ “যে তার উটের হক আদায় করবে না (অর্থাৎ ওগুলোর যাকাত প্রদান 
করবে না) স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায়, তাকে আল্লাহ তা'আলা লম্বা চওড়া ও 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ময়দানে চিৎ করে শুইয়ে দিবেন এবং সমস্ত জন্তুকে মোটা 
তাজা করে নির্দেশ দিবেন যে, তারা যেন তাকে পদদলিত করে। তখন এ 
জন্তুগুলো এক এক করে তাকে পদদলিত করতে করতে চলে যাবে। যখন দলের 
শেষ ভাগটি অতিক্রম করে যাবে তখন প্রথম ভাগটি আবার ফিরে আসবে। এই 
ভাবে শাস্তি হতেই থাকবে । এটা হবে এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার 
বছরের সমান৷ শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে ফায়সালা করা হবে৷ তারপর তারা 
নিজ নিজ পথ দেখে নিবে। অনুরূপভাবে গরু, ঘোড়া, বকরী ইত্যাদি শিং বিশিষ্ট 
জন্তুগুলোও শিং দ্বারা তাকে মারতে থাকবে । ওগুলোর মধ্যে কোনটিও শিং বিহীন 
ও শিং ভাঙ্গা থাকবে না।” তখন এঁ আমেরী লোকটি জিজ্ঞেস করলোঃ “হে আবূ 
হুরাইরা (রাঃ)! উটের মধ্যে আল্লাহর হক কি?” হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) 
উত্তরে বললেনঃ “দরিদ্রদেরকে সওয়ারীর জন্যে উপহার স্বরূপ দেয়া, 
অভাবগ্রস্তদের সাথে সদাচরণ করা, দুধপানের জন্যে জন্তু দান করা, মাদীর জন্যে 
প্রয়োজনে বিনা মূল্যে নর (এঁড়ে) ছেড়ে দেয়া ৷" 


মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূতকারী যে ব্যক্তি ওগুলোর হক 
আদায় করে না ওগুলোকে ফালি করা হবে এবং তা জাহান্নামের অগ্নিতে উত্তপ্ত 
করা হবে ও তা দ্বারা তার ললাট, পার্ম্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে, শেষ 
পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন এমন এক দিনে 
যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান । অতঃপর সে তার পথ দেখে নিবে, 
জান্নাতের পথ অথবা জাহান্নামের পথ৷” এরপর উটের ও বকরীর বর্ণনা রয়েছে, 
যেমন ইতিপূর্বে গত হয়েছে। আর এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, ঘোড়া তিন ব্যক্তির 
জন্যে (তিন রকম)। এক ব্যক্তির জন্যে ওটা পুরস্কার, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যে ওটা 
পর্দা এবং তৃতীয় ব্যক্তির জন্যে ওটা বোঝা” এ হাদীসটি পুরোপুরিভাবে সহীহ্‌ 
মুসলিমেও রয়েছে। এই রিওয়াইয়াতগুলোকে পূর্ণভাবে বর্ণনা করার ও সনদ এবং 
শব্দাবলী পূর্ণরূপে বর্ণনার জায়গা হলো আহকামের কিতাবুয যাকাত । এখানে 


১. এ হাদীসটি সুনানে আবী দাউদ ও সুনানে নাসাঈতেও অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। 
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শুধুমাত্র এ শব্দগুলো দ্বারা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য আমাদের এটাই যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন এমন এক দিনে যা পার্থিব 
পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান । 


ইবনে আবী মুলাইকা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ “যে দিনটি পার্থিব এক হাজার বছরের সমান 
ওটা কোন দিন?” এ কথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) লোকটিকে উলটিয়ে 
প্রশ্ন করেনঃ “যে দিনটি পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান ওটা কোন দিন?” 
লোকটি তখন বললোঃ “জনাব! আমি নিজেই তো প্রশ্ন করতে এসেছি!” তখন 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাকে বলেনঃ “এটা এ দিন যার বর্ণনা আল্লাহ্‌ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় কিতাবে দিয়েছেন। এর প্রকৃত তত্ত্ব একমাত্র 
তিনিই জানেন । আমি না জানা সত্ত্বেও আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে কিছু বলবো এটা 
আমি পছন্দ করি না।”* 

এরপর মহান আল্লাহ্‌ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার 
সম্প্রদায় যে তোমাকে অবিশ্বাস করছে এবং আযাব তাদের উপর আপতিত 
হওয়াকে অসম্ভব মনে করে ওর জন্যে যে তাড়াহুড়া করছে, এতে তুমি ধৈর্যহারা 
হয়ো না, বরং ধৈর্য ধারণ কর । যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ 


233/977 73 793 9233/7) 2207 779.4% 7797 
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272 el 
Sl UI 


অৰ্থাৎ EO EE ES EE EE SERENE 
হোক এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে, পক্ষান্তরে মুমিনরা এটাকে সত্য জেনে সদা 
ভীত-সন্তরস্ত রয়েছে ।”(8৪২ঃ ১৮) এ জন্যেই মহা প্রতাপাৰিত আল্লাহ্‌ এখানে 
বলেনঃ তারা এঁ দিনকে মনে করে সুদূর, কিন্তু আমি দেখছি এটাকে আসন্ন ৷ 
অর্থাৎ মুমিন তো এর আগমন সত্য জানছে এবং বিশ্বাস রাখছে যে, এটা অবশ্যই 
সংঘটিত হবে। না জানি আকস্মিকভাবে কখন কিয়ামত এসে পড়বে এবং আযাব 
আপতিত হয়ে যাবে। কেননা, এর সঠিক সময়ের কথা তো আল্লাহ্‌ ছাড়া আর 
কারো জানা নেই! সুতরাং যার আগমনে কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই তার 
আগমন নিকটবর্তীই মনে করা হয়ে থাকে এবং ওটা এসে পড়ার ব্যাপারে সদা 
ভয় ও সন্ত্রাস লেগেই থাকে । 


১, এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৮। সেদিন আকাশ হবে গলিত ৯ AEE eo 727 
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১৭। জাহান্নাম এর ব্যক্তিকে by) NOAA 2937 
ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ ০22১৬৮ le -\V 
প্রদর্শন করেছিল ও মুখ 


ফিরিয়ে নিয়েছিল । 
১৮। যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং SET 
সংরক্ষিত করে রেখেছিল । ahd He SN 


আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেনঃ যে শান্তি তলব করছে এ শাস্তি এ তলবকারী 
কাফিরদের উপর এ দিনে আসবে যেই দিন আকাশ গলিত ধাতুর মত অথবা 
তেলের গাদের মত হয়ে যাবে এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত পশমের মত । অন্য 
জায়গায় রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত ।' ’ (১০১ ৪৫) 


মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব নিবে না। অর্থাৎ কোন বন্ধু তার 
বন্ধুর অথবা কোন নিকট আত্মীয় তার নিকট আত্মীয়ের কোন খবর নিবে না। 
অথচ একে অপরকে মন্দ অবস্থায় দেখতে পাবে, কিন্তু নিজে এমন ব্যস্ত থাকবে 
যে, অন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার খেয়ালই তার থাকবে না ৷ হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একে অপরকে দেখবে এবং চিনতেও পারবে, কিন্তু 
সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 


224977 2493 Iw 


OR RTE AN SE EET TET 
সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে” (৮০ ৪ ৩৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ 
27 
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অর্থাৎ “হে লোক সকল! তোমরা ET 
এমন দিনকে ভয় কর যেই দিন পিতা পুত্রের কোন উপকার করবে না এবং পুত্রও 
পিতার কোন উপকার করবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য ।” (৩১ ৪ ৩৩) 


আরো বলেনঃ 
N28 dr 20799723? 237 N 9//0339907 7 
Abo ALE ss Lens 3 Us Lilie LS Ol 
অর্থাৎ “কেউ কাউকেও তার বোঝা উঠাবার জন্যে আহ্বান করলে সে তার 
বোঝার কিছুই উঠাতে আসবে না, যদিও সে তার নিকটতম আত্মীয় হয়।” (৩৫৪ 
১৮) অন্য এক জ্বয়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ 
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অর্থাৎ “যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হরে তখন তাদের পারস্পরিক 
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে না ।” 
(২৩ 8৪ ১০১) আর এক জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “সেই দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা হতে, তার মাতা, তার 
পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে । সেই দিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন 
গুরুতর অবস্থা যা তাকে সল্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে!” (৮০ ৪ ৩৪-৩৭) 


মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ ‘অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে. দিতে 
চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে, তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা 
তাকে আশ্রয় দিতো এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি 
দেয়। না, কখনই নয়৷’ হায়! এটা কতই না মর্মান্তিক দৃশ্য! সেই দিন মানুষ " 
তার কলিজার টুকরা এবং নিজের শাখা ও মূলকে এবং সবকিছুকেই মুক্তিপণ 
হিসেবে প্রদান করতে প্রস্তুত থাকবে, যেন সে নিজে বেঁচে যায়! 1.43 -এর 
একটি অর্থ ধন-সম্পদও করা হয়েছে। মোটকথা, সেই দিন মানুর্ষ আত্মরক্ষার 
জন্যে প্রিয় হতে প্রিয়তম জিনিসকেও মুক্তিপণ হিসেবে আন্তরিকভাবে দিতে 
চাইবে । কিন্তু কোন জিনিসই উপকারে আসবে না । কোন বিনিময় ও মুক্তিপণ 
গ্রহণ করা হবে না। বরং এ আগুনের শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে যা হবে 
লেলিহান শিখাযুক্ত এবং ভীষণভাবে প্রজ্বলিত। তা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে 
দিবে। অস্থিকে করে দিবে মাংস শূন্য । শিরাগুলোকে করে দিবে নিষ্কাষিত, 
পদনালী হয়ে যাবে কর্তিত, চেহারাকে করে দিবে কুৎসিত ও বিবর্ণ, প্রত্যেক 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নষ্ট করে দিবে, অস্থি হয়ে যাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ । এই আগুন সুন্দর 
ভাষায় ও উচ্চস্বরে এ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও 
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল। যে 
মুখেও অস্বীকার করতো এবং দৈহিক দিক থেকেও আমল পরিত্যাগ করতো । যে 
মাল শুধু জমা করেই রাখতো এবং আল্লাহ তা'আলার জরুরী নির্দেশের ক্ষেত্রে 
তা খরচ করতো না । এমনকি যাকাতও আদায় করতো না। 

হাদীসে রয়েছেঃ “মাল পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে রেখো না, অন্যথায় 
আল্লাহ্‌ও (পাপ) পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে রাখবেন।” হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে 
উকায়েম (রঃ) এই হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে থলের মুখ বন্ধই 
করতেন না। ইমাম বসরী (রঃ) বলেনঃ “হে আদম সন্তান! আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ভীতি-প্রদর্শনমূলক কথা শোনার পরেও মাল পুঞ্জীভূত করে রাখছো? হযরত 
কাতাদাহ্‌ (রঃ) ৬526 457 -এর অর্থ করেনঃ মাল পুঞ্জীভূত করার ব্যাপারে সে 
হালাল হারামের কোন পরোয়া করতো না এবং আল্লাহ্‌ তা‘আলার নির্দেশ সত্ত্বেও 
খরচ করতো না । 
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১৯। মানুষ তো সৃজিত হয়েছে . 


অতিশয় অস্থিরচিত্তর্ূপে 

২০ । যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে 
তখন সে হয় হা-হৃতাশকারী । 

২১। আর যখন কল্যাণ তাকে 
স্পর্শ করে তখন সে হয় অতি 
কৃপণ; 

২২ । তবে নামাযীরা ব্যতীত, 

২৩ । যারা তাদের নামাযে সদা 
নিষ্ঠাবান, 

২৪ । আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত 
হক রয়েছে 


২৫ । প্রার্থী ও বঞ্চিতের, 


২৬ । এবং কর্মফল দিবসকে সত্য 
বলে জানে। 


২৭। আর যারা তাদের 
প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে 
ভীত-সন্তস্ত 

২৮ । নিশ্চয়ই তাদের 
প্রতিপালকের শাস্তি হতে 
নিঃশঙ্ক থাকা যায় না- 


২৯। এবং যারা নিজেদের যৌন 
অঙ্গকে সংযত রাখে, 

৩০। তাদের পত্নী অথবা 
অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র 
ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় 
হবে না- 
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৩১। তবে কেউ এদেরকে ছাড়া 0 Es i) ৮) 
অন্যকে কামনা করলে তারা z- Cl of 
হবে সীমালংঘনকারী, 0 | 


\ ১৮ Ls PE 


৩২। এবং যারা আমানত ও IES lS দা 


SD. L331 7 27 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, ERTL ON 
2 / 2873 0, 
৩৩ । আর যারা তাদের সাক্ষ্য UNE i 2 ly HY 
দানে অটল, Ei gg ০22, 
oar 
৩৪ । এবং নিজেদের নামাযে 732 2 cus 
যত্ববান- Joule 2 
Ee Eo 
i ১ 
Se eR Ce 
জান্নাতে । Our 2 SLs Noe 


এখানে মানব প্রকৃতির দুর্বলতা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা বড়ই অসহিষ্ণু ও 
অস্থির চিত্ত । যখন কোন বিপদে পড়ে তখন বড়ই হা-হুতাশ করতে থাকে এবং 
নিরাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। পক্ষান্তরে, যখন কোন কল্যাণ লাভ করে ও 
অবস্থা স্বচ্ছল হয় তখন হয়ে যায় অতি কৃপণ ৷ আল্লাহ তা‘আলার হকের কথাও 
তখন সে ভুলে যায় । 


মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “মানুষের নিকৃষ্টতম জিনিস হলো অত্যন্ত কৃপণতা ও 
চরম পর্যায়ের কাপুরুষতা ৷”? 

এরপর আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ তবে হ্যা, এই নিন্দনীয় স্বভাব হতে তারাই দূরে 
রয়েছে যাদের উপর আল্লাহ্র বিশেষ রহমত রয়েছে এবং যারা চিরস্তনভাবে 
কল্যাণের তাওফীক লাভ করেছে। যাদের গুণাবলীর মধ্যে একটি বড় গুণ এই 
যে, তারা পুরোপুরিভাবে নামায কায়েম করে থাকে । তারা নামাযের সময়ের 
প্রতি যত্নবান থাকে। ফরয নামায তারা ভালভাবে আদায় করে। নিজেদের 
নামাযে তারা নমতা প্রকাশ করে। যেমন মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ 


১. এ হাদীসটি সুনানে আবু দাউদেও বর্ণিত হয়েছে। 
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অর্থাৎ “অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু’মিনগণ, যারা বিনয়-নস্র নিজেদের 
নামাযে ৷” (২৩ £ ১-২) আরবরা বদ্ধ ও হরকতবিহীন পানিকেও £515 ( বলে 
থাকে । এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নামাযে ইতমীনান বা স্থিরতা ওয়াজিব। যে 
ব্যক্তি ধীরে সুস্থে ও স্থিরতার সাথে রুকু’-সিজদাহ্‌ আদায় করে না সে তার 
নামাযে সদা নিষ্ঠাবান নয়। কেননা, সে নামাযে স্থিরতা প্রকাশ করে না, বরং 
কাকের মত ঠোকর মারে। সুতরাং তার নামায তাকে মুক্ত করাবে না বা 
পরিত্রাণ লাভে সহায়তা করবে না। এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা প্রত্যেক এ 
ভাল আমলকে বুঝানো হয়েছে যা স্থায়ী হয়। যেমন সহীহ্‌ হাদীসে হযরত 
আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ্‌র নিকট 
এ আমলই অধিক পছন্দনীয় যা চিরস্থায়ী হয়, যদিও তা অল্প হয়।” অন্য শব্দে 
রয়েছেঃ “যার উপর আমলকারী স্থায়ীভাবে থাকে” হযরত আয়েশা (রাঃ) 
বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন আমল 
করতেন তখন তার উপর চিরস্থায়ী থাকতেন (অর্থাৎ কখনো এ আমল পরিত্যাগ 
করতেন না।) ue 

হযরত কাতাদাহ্‌ (রঃ) 03০ ৩422 {1 "এই আয়াতের 
তাফসীরে বলেনঃ আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত দানইয়াল (আঃ) 
উন্মতে মুহাম্মাদী (সঃ)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেনঃ “তারা এমন নামায 
পড়বে যে, যদি হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্পৃদায় এরূপ নামায পড়তো তবে তারা 
ডুবে মরতো না। আ'দ সম্পদায়ের এরূপ নামায হলে তাদের উপর দিয়ে 
অকল্যাণকর বায়ু প্রবাহিত হতো না। সামূদ সম্পৃদায় এরূপ নামায পড়লে 
তাদেরকে ভীষণ চীৎকারের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হতো না। সুতরাং হে লোক 
সকল! তোমরা ভালভাবে নামাযের পাবন্দ হয়ে যাও। এটা মু’মিনদের জন্যে 
উত্তম চরিত্র (গত গুণ) ৷” 


মহান আল্লাহ্‌ এরপর বলেনঃ যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থী ও 
a 3997 
বঞ্চিতের । |; ও ১/24 এর পূর্ণ তাফসীর সূরা যারিয়াতে গত হয়েছে। 
মহামহিমাধিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ এ লোকগুলো কর্মফল দিবসকে সত্য বলে 
জানে। এ কারণেই তারা এমন সব আমল করে যাতে পুরস্কার লাভ করবে এবং 
আযাব হতেও পরিত্রাণ পাবে। 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের আরো গুণ বর্ণনা করছেন যে, তারা তাদের 
প্রতিপালকের শাস্তিকে ভয় করে, যে শাস্তি হতে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নির্ভয় থাকতে 
পারে না। তবে হ্যা, আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে নিরাপত্তা দান করেন সেটা স্বতন্ত্র 
কথা। 

আর এ লোকগুলো নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, তাদের পত্নী অথবা 
তাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে 
কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা, করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী ৷ এ দু'টি 
আয়াতের পূর্ণ তাফসীর $251 | 3 -এর মধ্যে গত হয়েছে। 

এরা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আত্মসাৎ করে না ও প্রতিশ্রত ভঙ্গ 
করে না। এগুলো হলো মু’মিনদের গুণাবলী । আর যারা এদের বিপরীত আমল 
করে তারা মুনাফিক । যেমন সহীহ্‌ হাদীসে এসেছেঃ “মুনাফিকের লক্ষণ বা 
নিদর্শন তিনটি ৷ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং তার 
কাছে কিছু আমানত রাখা হলে তা আত্মসাৎ করে।” অন্য একটি রিওয়াইয়াতে 
আছে যে, কখনও কোন অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে । আর ঝগড়া করলে গালি 
দেয়। 

তারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল । অর্থাৎ তাতে কম বেশী করে না ও সাক্ষ্যদানে 
অস্বীকৃতি জানিয়ে পালিয়েও যায় না। তারা সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে কিছুই গোপন 
করে না । যারা তা গোপন করে তাদের অন্তর পাপী । 

এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তারা তাদের নামাযে যত্নবান 
থাকে। অর্থাৎ সময় মত ওয়াজিব ও মুসতাহাব পূর্ণভাবে বজায় রেখে নামায 
পড়ে। এ কথাটি এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, এই জান্নাতীর গুণাবলী বর্ণনা 
করতে গিয়ে আল্লাহ্‌ পাক শুরুতেও নামাযের উল্লেখ করেছেন এবং শেষেও 
করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, দ্বীনের কার্যসমূহে নামাযের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী 
এবং এটা খুবই মর্যাদাপূর্ণ কাজ। এটা আদায় _কুর অত্যন্ত জরুরী এবং এর 
হিফাযত করা একান্ত কর্তব্য । সুরা $৯১ -এর মধ্যে ঠিক এভাবেই 
বৰ্ণনা করা হয়েছে। ওখানে আল্লাহ্‌ পাক এসব বিশেষণ বর্ণনা করার পর 
বলেছেনঃ ধু 

722 (39 387372797 729 L238 32337 প্‌ 
- 34> 5 rl 02 i sill x wf 

অর্থাৎ “তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা স্থায়ী 
হবে।” (২৩ £ ১০-১১) আর এখানে বলেছেনঃ তারাই সন্মানিত হবে জানাতে । 
অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের ভোগ্যবস্তু পেয়ে তারা আনন্দিত হবে এবং মহাসন্মান লাভ 
করবে। 
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৩৬ । কাফিরদের হলো কি'যে, 


AA 3977493 ক 
তার ন দিকে ছুটে 3 45 dl Js 


আসছে YJ 72 2 
0 us 
৩৭ । দক্ষিণ ও বাম দিক হতে, DAS 00 TSG 2 
দলে দলে? Jl oes le —YYV 
৩৮। তাদের প্রত্যেকে কি এই oe, 
প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল ,_,,2 RIE HE 
করা হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে? lets Gl HS ost ~TA 
2 1497/22 
৩৯। না, তা হবে না, আমি be 8 bs 
তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি df iota ge 
তা তারা জানে। = > 3s A 
৪০ । আমি শপথ করছি উদয়াচল Sls 
ও অস্তাচলের অধিপতির- ee Gd a ঠ 
8৪১ । তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর AS 737 
মানব গোষ্ঠীকে তাদের স্থলবর্তী 042 bl 2 


Jw 24 AS 


করতে এবং এতে আমি অক্ষম 4 > EES £\ 
নই । 43 1397/ 22% A 
৪২। অতএব তাদেরকে 0 US mm 5 bey 
বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে ee 6 
মত্ত থাকতে দাও, যে দিবস PSI PSA 
সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা SHH IL SS — 
হয়েছিল, তার সম্মুখীন হওয়ার 3 22733 
পূর্ব পর্যন্ত । ? Ae 


ASAE 23339 73/7 


৪৩। সে দিন তারা কবর হতে Shad os dr rat ~£ 
বের হবে দ্রুত বেগে, মনে হবে 27 1347 7 
যে, তারা কোন একটি 2s dS 


লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত EAE 
Ea Dray 
হচ্ছে / 
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88। অবনত নেত্ৰে; হীনতা PERERA 5 - Et 
তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে; এটাই og WS 
সেই দিন, যার বিষয়ে NESE AAT 


তাদেরকে সতর্ক করা EE 
হয়েছিল । Nee eed 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ এ কাফিরদের উপর অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন যারা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর যুগে বিদ্যমান ছিল, স্বয়ং তাকে দেখতে পাচ্ছিল এবং তিনি 
যে হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের সামনেই ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা তার 
নিকট হতে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং তাকে বিদ্বপ করার উদ্দেশ্যে ডান ও বাম দিক 
হতে দলে দলে তীর দিকে ছুটে আসছিল যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 


“2/2 24 OE 72 318725 7 137 7 
cB 04 22 - iss po HES - Gp Sl yr po LS 
ঘৰ্থাৎ “তাদের কি হয়েছে যে, ত তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে? তারা 

যেন ভীত ত্রস্ত গদভ- যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর ৷”(৭৪ ৪ ৪৯-৫১) 
অনুরূপভাবে এখানেও বলেনঃ এই কাফিরদের কি হলো যে, তারা ঘৃণা ভরে 
তোমার নিকট হতে সরে যাচ্ছে? কেন তারা ডানে বামে ছুটে চলছে? তারা 
বিচ্ছিন্নভাবে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে এর কারণ কি? হযরত ইমাম আহমাদ 
ইবনে হাম্বল (রঃ) প্রবৃত্তির উপর আমলকারীদের সম্পর্কে এ কথাই বলেন যে, 
তারা আল্লাহ্র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণকারী হয়ে থাকে এবং তারা পরস্পরও একে 
অপরের বিরোধী হয়ে থাকে হ্যা, তবে কিতাবুল্লাহ্র বিরোধিতায় তারা সব 
একমত থাকে । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে আওফীক (রঃ)-এর 
রিওয়াইয়াতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হলোঃ তারা বেপরোয়া ভাবে 
ডানে-বামে হয়ে তোমাকে বিদ্বূপ ও উপহাস করে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) 
বলেন যে, অর্থ হলোঃ তারা ডানে-বামে হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করেঃ এ লোকটি কি 
বলেছে? হযরত কাতাদাহ্‌ (রঃ) বলেন যে, তারা দলবদ্ধভাবে ডানে-বামে হয়ে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চতুর্দিকে ফিরতে থাকে না তাদের কিতাবুল্লাহ্র উপর 
চাহিদা আছে, না রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর প্রতি কোন আগ্রহ আছে। 


হযরত জাবির ইবনে সামরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) জনগণকে বিচ্ছিন্নভাবে দলে দলে আসতে দেখে বলেনঃ “আমার কি হলো 
যে, আমি তোমাদেরকে এভাবে দলে দলে আসতে দেখছি?” 


"১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম 
নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ তাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, 
তাকে দাখিল করা হবে প্রাচূর্যময় জান্নাতে? না, তা হবে না । অর্থাৎ তাদের অবস্থা 
যখন এই যে, তারা আল্লাহ্‌র কিতাব ও তার রাসূল (সঃ) হতে ডানে-বামে বক্র 
হয়ে চলছে তখন তাদের এ চাহিদা কখনো পুরো হতে পারে না । বরং তারা 
জাহান্নামী দল ৷ 

এখন তারা যেটাকে অসম্ভব মনে করছে তার সর্বোত্তম প্রমাণ তাদের 
নিজেদেরই অবগতি ও স্বীকারুক্তি দ্বারা বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছেঃ আমি : 
তাদেরকে, যা হতে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে । তা এই যে, আমি তাদেরকে 
সৃষ্টি করেছি দুর্বল পানি হতে । তাহলে তিনি কি তাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে 
পারবেন না? যেমন তিনি বলেনঃ her Boss 


2% ES 


Lad Lid selec al 
অর্থাৎ “আমি কি তে েমাদেরকে নিকৃষ্ট পানি হতে সৃষ্টি করিনি?”(৭৭৪ ২০) 


22 2/3 P27? / Fd 72 VAD Mi BAL? 2?  B3I/3/7 


2429 267 7 SZ L437 0g Ad 772 bef 
Ys 54 SS - Sl As 2 - Ld 52 che Sl, si 
F ol 

অর্থাৎ “সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক যে, তাকে কি হতে সৃষ্টি করা হর্নেছে! 
তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্থলিত পানি হতে। এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও 
পঞ্জরাস্থর মধ্য হতে । নিশ্চয়ই তিনি তার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান । যেই দিন 
গোপন: বিষয় পরীক্ষিত হবে সেই দিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না এবং 
সাহায্যকারীও না।” (৮৬ 8 ৭-১০) 

এখানে মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ শপথ এঁ সত্তার যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি 
করেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম নির্ধারণ করেছেন এবং তারকারাজির গোপন হওয়ার ও 
প্রকাশিত হওয়ার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন! ভাবার্থ হচ্ছেঃ হে কাফির সম্প্রদায়! 
তোমরা যা ধারণা করছো ব্যাপার তা নয় যে, হিসাব-কিতাব হবে না এবং 
হাশর-নশরও হবে না। এসব অবশ্যই সংঘটিত হবে। এজন্যেই কসমের পূর্বে 
তাদের বাতিল ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন এবং এটাকে এমনভাবে সাব্যস্ত 
করেন (যে, নিজের পূর্ণ শক্তির বিভিন্ন নমুনা তাদের সামনে পেশ করেন। যেমন 
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আসমান ও যমীনের প্রাথমিক সৃষ্টি এবং এই দু'টির মধ্যে প্রাণীসমূহ, জড় পদার্থ 
0) UE EC LE SU EL dle J 


7922/79 / 5 12/3/77 22277 
Ldn 9 LV ol SE bs HT pl rll 3h 
অর্থাৎ “অবশ্যই মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করাই বড় 
ব্যাপার, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না ।”(৪০ £ ৫৭) 
ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন বৃহৎ হতে বৃহত্তম জিনিস সৃষ্টি করতে 
সক্ষম হয়েছেন তখন তিনি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিস সৃষ্টি করতে কেন সক্ষম 
LENE SNR HG SUE ORLA LI 


3/9/7727 07 NMG // 107৮ S72 377 17// 


EE 0s 2 Nl Sl Gb sl abl ol lax msl 

D3 2 BADIA LG ১৪/9 77%74 

25d Y de Shh SE ol 

অর্থাৎ “তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি 

করেছেন এবং ওগুলো সৃষ্টি করতে ক্লান্ত হননি, তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে 

সক্ষম হবেন না? হ্যা অবশ্যই তিনি সব কিছুরই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান ।” (৪৬ 8 
৩৩) 


KALLA HE 


227 | RA? 262 27 L242 / fod] AL 3 Ed 0 
F127 702 7 se 737 LL 7 hyo 7 Ao 


LOS SH dd ol Cat SUSE ol Ll lg sll 
অর্থাৎ “যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওগুলোর 
অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ ননঃ হ্যা, নিশ্চয়ই তিনি মহাসষ্টা, সর্বজ্ঞ । তার ব্যাপার 
শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি ওকে বলেনঃ ‘হও’, 
ফলে তা হয়ে যায়।”(৩৬ $ ৮১-৮২) 
এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অন্তাচলের 
অধিপতির- নিশ্চয়ই আমি তাদের এই দেহকে, যেমন এখন এটা রয়েছে, এর 
চেয়েও উত্তম আকারে পরিবর্তিত করতে পূর্ণ মাত্রায় ক্ষমতাবান কোন জিনিস, 
কোন ব্যক্তি এবং কোন কাজ আমাকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারে না। যেমন 
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 


AAT 27 7732 IRA 74% 7437973232 B37 
GS MG oh lbs of of oll el 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মা'আরিজ ৭০ ৬৬৯ পারাঃ ২৯ 


অর্থাৎ “মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে 
পারবো না? বস্তুতঃ আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পূনর্বিন্যস্ত করতে 
সক্ষম ৷”(৭৫৪ ৩-৪) আরো বলেনঃ 

9 ALY 232 5 3/79 PRA Sf 

AEN ELE EO 
AI8/ A 3 137 79, 
“Um YL ds, 

অর্থাৎ “আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই 
তোমার স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক 
আকৃতি দান করতে যা তোমরা জান না।” (৫৬৪ ৬০-৬১) 


127 237 wtb? 


সুতরাং 2 6 09 -এর একটি ভাবার্থ তো এটাই যা উপরে 
বর্ণিত হলো। আর দ্বিতীয় ভাবার্থ, যা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন 
তা হলোঃ নিশ্চয়ই আমি সক্ষম তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানব গোষ্ঠীকে 
তাদের স্থলবর্তী করতে, যারা হবে আমার পূর্ণ অনুগত, যারা আমার অবধ্যাচরণ 
করবে না । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


2237 /379999/ 7 2s 2879/7 23/23 93/377 20,7 2 
- IE BS YS Spt bps dic ys Sb 
ROE NO SE ES GEE I EE SECS 
স্থলাভিষিক্ত, করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না।”(8৭ £ ৩৮) তবে প্রথম 
ভাবার্থটিই বেশী প্রকাশমান। কেননা এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে এ লক্ষণ 
পাওয়া যাচ্ছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী । 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! 
তুমি তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিবস 
সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল, তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত । সেদিন 
তারা কবর. হতে বের হবে দ্রুত বেগে, মনে হবে যে, তারা কোন একটি 
লক্ষ্যস্থলের.-দিকে ধাবিত হচ্ছে অবনত নেত্রে। হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে । 
এটাই সেই দিন, যার বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল । এটা হলো দুনিয়ায় 
আল্লাহর আনুগত্য হতে সরে পড়া ও ওদ্ধত্য প্রকাশ করার ফল । আর এটা হলো 
ওঁ দিন যা সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করা হচ্ছে এবং নবী (সঃ)-কে, 
শরীয়তকে ও আল্লাহর কালামকে তুচ্ছ জ্ঞান করে উপহাসের ছলে বলা হচ্ছেঃ 
কিয়ামত কেন সংঘটিত হচ্ছে না? আর কেনই বা আমাদের উপর শাস্তি আপতিত 
হয় না? 
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Plt hd 
সূরা £ নূহ, মাকী dss 


A387) 
(আয়াত $ ২৮, রুকৃ’ 8 ২) Y: CE : Ul 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) । el | HUES 
১। নূহ (আঃ)-কে আমি প্রেরণ ০০) 02/2 
করেছিলাম তার সশ্পৃদায়ের oles all bys Cl GL-N 
প্রতি নির্দেশসহঃ তুমি তোমার 227979234 2/9 LAI 7 3 
সম্পৃ্দায়কে সতর্ক কর তাদের PEL ol JS ow Se 5 


BOLE G27 977 
ত ছি হ্‌ 0 ml oli 
REE Eh ALCOA BA 


0s b | J 
জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী- 2 (ot Hs 
S393 7/ 
ত এই বিষয়ে যে, তোমরা qd AT bly 
ল্লা ৰ ্‌ কর ও D 3239/7 
ভয় কর এবং আমার আনুগত্য > Subs 


কর; 22 18297 32/3 27 
8 । (তাহলে) তিনি তোমাদের rir 
পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি _ ৮2,৪ ০/০? 
তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন 9! ৮ 2! 1 52539 
এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত । Bs TOTAL BEL 
নিশ্চয়ই আন্লাহ কর্তৃক +> ৯১:৮ 1১% ৯ 


নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে Rt | RAL 22322 
তা বিলম্বিত হয় না, যদি NU mS 
তোমরা এটা জানতে! 


আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি হযরত নূহ (আঃ)-কে স্বীয় রাসূল রূপে 
তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন যে, শাস্তি আসার 
পূর্বেই তিনি যেন তার কওমকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, যদি তারা তাওবা 
করে ও আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আল্লাহ তাদের উপর হতে আযাব উঠিয়ে 
নিবেন। হযরত নূহ (আঃ) তখন তার সম্পৃদায়ের নিকট আল্লাহর এই পয়গাম 
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পৌঁছিয়ে দিলেন তিনি তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিলেনঃ জেনে রেখো যে, আমি 
তোমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করছি। আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলছি 
যে, তোমাদের অবশ্যকরণীয় কাজ হলো আল্লাহর ইবাদত করা, তাকে ভয় করে 
চলা এবং আমার আনুগত্য করা । আর যে কাজ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের 
জন্যে অবৈধ করেছেন সে কাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। পাপের 
কাজ হতে তোমরা দূরে থাকবে। যে কাজ আমি তোমাদেরকে করতে বলবো তা 
করবে এবং যে কাজ হতে আমি বিরত থাকতে বলবো তা হতে অবশ্যই বিরত 
থাকবে। আর তোমরা আমার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিবে। এসব 
কাজ যদি তোমরা কর তবে মহান আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। 


29, 033 IAI / 3 97, 


85৩2 50/4 এর মধ্যে ৩ অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 
ইতিবাচকের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো ৬2 অতিরিক্ত রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
যেমন আরবদের _% ০৯ 9 5 এই উক্তির মধ্যে ১ অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহত 
হয়েছে। আবার এও হতে পারে যে, এটা ১% -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম 
ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। এ উক্তিও রয়েছে যে, ৯ এখানে 
ত রা ‘কতক’ বুঝাবার জন্যে এসেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের কতক 
গুনাহ মাফ করে দিবেন অর্থাৎ এ গুনাহ যার উপর শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। 
যদি তোমরা এ তিনটি কাজ কর তবে মহান আল্লাহ তোমাদের এসব বড় গুনাহ 
ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের যেসব পাপের কারণে তিনি তোমাদেরকে 
ধ্বংস করে দিতেন এঁ ধ্বংসাত্মক শাস্তি তিনি সরিয়ে দিবেন। আর তিনি 
তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি করবেন। এই আয়াত দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে 
যে, আল্লাহর আনুগত্য, সদাচরণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার কারণে 
প্রকৃতভাবে আয়ু বৃদ্ধি হয়ে থাকে । যেমন হাদীসে এসেছেঃ “আত্মীয়তার সম্পর্ক 
মিলিতকরণ আয়ু বৃদ্ধি করে থাকে৷” 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা ভাল কাজ কর আল্লাহর আযাব এসে 
যাওয়ার পূর্বেই । কেননা, আযাব এসে পড়লে কেউ তা সরাতে পারবে না এবং 
স্থগিত রাখতেও পারবে না। এ মহান এবং শ্রেষ্ঠ আল্লাহর বড়ত্্‌ ও শ্রেষ্ঠত্‌ 
সবকিছুকেই অধীনস্থ করে রেখেছে। তাঁর ইযযত ও মর্যাদার সামনে সমস্ত 
সৃষ্টজীব অতি তুচ্ছ ও নগণ্য । 
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৫। সে বলেছিলঃ হে আমার 
প্রতিপালক! আমি তো আমার 
সম্প্রদায়কে দিবারাত্র আহ্বান 
করছি, 

৬। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের 
পলায়ন ধবণতাই বৃদ্ধি 
করেছে। 


৭। আমি যখনই তাদেরকে 
আহ্বান করি যাতে আপনি 
তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই 
তারা কানে অঙ্গুলী দেয়, 
বস্তরাবৃত করে নিজেদেরকে ও 
যিদ করতে থাকে এবং 
অতিশয় ওুদ্ধত্য প্রকাশ করে। 


৮। অতঃপর আমি তাদেরকে 
আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে, 


৯। পরে আমি সেচ্চার প্রচার 
করেছি ও উপদেশ দিয়েছি 
গোপনে । 

১০। বলেছিঃ তোমাদের 
প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, 
তিনি তো মহাক্ষমাশীল, 

১১। তিনি তোমাদের জন্যে প্রচুর 
বৃষ্টিপাত করবেন, 

১২। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ 
করবেন ধন সম্পদ ও সন্তান 
সন্ততিতে এবং তোমাদের 
জন্যে স্থাপন করবেন উদ্যান 
ও প্রবাহিত করবেন নদীনালা । 


৬৭২ 


পারাঃ ২৯ 
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সুরাঃ নূহ্‌ ৭১ 

১৩ । তোমাদের কি হয়েছে যে, 
তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
করতে চাচ্ছ না? 

১৪ । অথচ তিনিই তোমাদেরকে 

১৫ । তোমরা লক্ষ্য করনি? আল্লাহ 
কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে 
বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? 

১৬। এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন 
করেছেন আলো রূপে ও সূর্যকে 
স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে? 

১৭। তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত 
করেছেন মৃত্তিকা হতে 

১৮। অতঃপর তাতে তিনি 
তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন 
ও পরে পুনরুখিত করবেন, 

১৯। এবং আল্লাহ তোমাদের 
জন্যে ভূমিকে করেছেন 
বিস্তৃত- 

২০ । যাতে তোমরা চলাফেরা 
করতে পার প্রশস্ত পথে । 


৬৭৩ 


পারাঃ ২৯ 
| 


es GL WL I8I/ 7 03 // 


OlG; om YA -\ 


CAARA DY NAAR 


o LIsbl SEs 5, -\E 


AAA AENEAN SAAS AA 
CUE i 
BAA ESAT 
9 GLE Sym 
2,394, 2 2 পণ 
SY Ges a feos -\N 


oe, 


EEN SAAC A 


SAGE, -\V 


Ee 


92 29742 22092342 


2 hc LE -\A 


ZAI 3 BR 77 Bu 


ul I+ ll, -\4 


34% / 
ZL ppp 77 WHR % 
DEE ir -’ 

Ee 

১৮৮১ 


এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাড়ে নয় শত বছর ধরে কিভাবে হযরত নূহ 
(আঃ) স্বীয় সম্পদায়কে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করেন, তার সম্প্রদায় কিভাবে 
তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে কি প্রকারের কষ্ট দেয় 
এবং কিভাবে নিজেদের যিদের উপর আঁকড়ে থাকে! হযরত নূহ (আঃ) 


অভিযোগের সূরে মহামহিমাধিত আল্লাহর দরবারে আরয করেনঃ হে আমার 
প্রতিপালক! আমি আপনার আদেশকে পুরোপুরিভাবে পালন করে চলেছি। 
আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমি আমার সম্পৃদায়কে দিবারাত্রি আপনার পথে 
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আহ্বান করছি । কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, যতই আমি তাদেরকে 
আন্তরিকতার সাথে পুণ্যের দিকে আহ্বান করছি, ততই তারা আমার নিকট হতে 
পালিয়ে যাচ্ছে। আমি যখন তাদেরকে আহ্বান করি যাতে আপনি তাদেরকে 
ক্ষমা করেন, তখনই তারা কানে অঙ্গুলী দেয় যাতে আমার কথা তাদের 
কর্ণকুহ্‌রে প্রবেশ না করে। আর তারা আমা হতে বিমুখ হওয়ার লক্ষ্যে 
‘নিজেদেরকে বস্তাবৃত করে ও যিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ওদ্ধত্য প্রকাশ 
করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরায়েশ কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করেনঃ 


ee 12947 2 3/37 12129 7) 3899/7 , 33/739 777 
25 pal a5 Alls LAT Lams 3 14S 221d, 

BE ককিলা নল তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং এটা 
আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার ।"(৪১৪২৬) 
হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম তাদের কানে অঙ্গুলীও দেয় এবং সাথে সাথে বস্তু 
দ্বারা নিজেদের চেহারা আবৃত করে যাতে তাদেরকে চেনা না যায় এবং তারা 
কিছু যেন শুনতেও না পায়। তারা হঠকারিতা করে কুফরী ও শিরকের উপর 
কায়েম থাকে এবং সত্যের প্রতি আনুগত্যকে শুধুমাত্র অস্বীকারই করেনি, বরং তা 
হতে বেপরোয়া হয়ে অতিশয় ওুদ্ধত্য প্রকাশ করতঃ বিমুখ হয়ে যায় । 

হযরত নূহ (আঃ) বলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সম্প্রদায়কে 
সাধারণ মজলিসেও প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে আহ্বান করেছি, আবার তাদেরকে এক 
এক করে পৃথক পৃথকভাবেও গোপনে গোপনে সত্যের দিকে ডাক দিয়েছি। 
মোটকথা, তাদেরকে হিদায়াতের পথে আনয়নের জন্যে আমি কোন কৌশলই 
ছাড়িনি, এই আশায় যে, হয় তো তারা সত্যের পথে আসবে। তাদেরকে আমি 
বলেছিঃ কমপক্ষে তোমরা পাপকার্য হতে তাওবা কর, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, 
তিনি তাওবাকারীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে থাকেন। 
শুধু তাই নয়, বরং দুনিয়াতেও তিনি তোমাদের জন্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। 
আর তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং 
তোমাদের জন্যে স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। 

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে মুসলমানরা যখনই 
ইসতিসকার নামাযের জন্যে বের হবে তখন এ নামাযে এই সূরাটি পাঠ করা 
মুস্তাহাব । এর একটি দলীল হলো এই আয়াতটিই । দ্বিতীয় দলীল হলো এই যে, 
আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর আমলও এটাই ছিল। 
তিনি একবার বৃষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন । অতঃপর তিনি মিন্বরে আরোহণ 
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-সূরাঃ নুহ ৭১ ৬৭৫ পারাঃ ২৯ 
করেন এবং খুব বেশী বেশী ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইসন্তিগফারের 


BDA bles করেন ওগুলোর মধ্যে ৰ LE 
Sls Seta es Net এই আয়াতগুলোও ছিল। অতঃপর তিনি 
বলেনঃ “আকাশে বৃষ্টির যতগুলো পথ আছে সবগুলো হতে আমি বৃষ্টি প্রার্থনা 
করেছি অর্থাৎ এ সব হুকুম পালন করেছি যা হতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 


তা'আলা বৃষ্টি বৰ্ষণ করে থাকেন৷” 


হযরত নূহ (আঃ) আরো বলেনঃ হে আমার কওমের লোক সকল! যদি 
তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তার নিকট তাওবা কর ও তীর" 
আনুগত্য কর তবে তিনি অধিক পরিমাণে জীবিকা দান করবেন, আকাশের 
বরকত হতে তোমাদের জন্যে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং এর ফলে তোমাদের 
ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে। আর তোমাদের জত্তুগুলোর স্তন দুধে 
পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তোমাদেরকে সন্তান সন্ততিতে সমৃদ্ধ করে দেয়া হবে এবং 
এর ফলে তোমাদের ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপর্ব হবে। তোমাদের জন্যে 
স্থাপন করা হবে উদ্যান, যার বৃক্ষগুলো হবে ফলে ভরপুর । আর তিনি প্রবাহিত 
করবেন তোমাদের জন্যে নদী-নালা। 


এই ভোগ্যবস্তুর কথা বলে তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের পর হযরত নুহ (আঃ) 
তাদেরকে ভীতিও প্রদর্শন করেন। তিনি. বলেনঃ তোমাদের কি হয়েছে যে, 
তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না? তার 
আযাব হতে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকছো কেন? তোমাদেরকে আল্লাহ কি কি অবস্থায় 
সৃষ্টি করেছেন তা কি তোমরা লক্ষ্য করছো না? প্রথমে শূক্র, তারপর জমাট রক্ত, 
এরপর গোশতের টুকরা, এরপর অস্থি-পঞ্জর, তারপর অন্য আকার এবং অন্য 
অবস্থা ইত্যাদি । অনুরূপভাবে তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্‌ কিভাবে সৃষ্টি 
করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? আর সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন 
আলো রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে? মহান আল্লাহ একটির উপর 
আরেকটি এভাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন যদিও এটা শুধু শ্রবণের মাধ্যমে জানা 
যায় এবং অনুভব করা যায়। নক্ষত্রের গতি এবং ওগুলোর আলোহীন হয়ে পড়ার 
মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। যেমন এটা জ্যোভির্বিদদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। 
তবে তাদের মধ্যে এতেও কঠিন মতানৈক্য রয়েছে যে, গতিশীল বড় বড় সাতটি 
নক্ষত্র বা গ্রহ রয়েছে, যেগুলোর একটি অপরটিকে আলোহীন করে দেয় । দুনিয়ার 
আকাশে সবচেয়ে নিকটে রয়েছে চন্দ, যা অন্যগুলোকে জ্যোতিহীন করে থাকে। 
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দ্বিতীয় আকাশে রয়েছে ‘আতারিদ’ ৷ তৃতীয় আকাশে আছে যুহরা । চতুর্থ আকাশে 
সূর্য রয়েছে। পঞ্চম আকাশে রয়েছে মিররীখ। ষষ্ঠ আকাশে রয়েছে ‘মুশতারী’ 
এবং সপ্তম আকাশে যাহৃল রয়েছে। আর অবশিষ্ট নক্ষত্রগুলো, যেগুলো হলো - 
‘সাওয়াবিত’ বা স্থির, অষ্টম আকাশে রয়েছে যেটাকে মানুষ ‘ফালাকে সাওয়াবিত 
বলে থাকে । ওগুলোর মধ্যে যেগুলো শারাবিশিষ্ট ওগুলোকে ‘কুরসী’ বলে থাকে । 
আর নবম ফালাক হলো তাদের নিকট ইতাস বা আসীর । তাদের নিকট এর 
গতি অন্যান্য ফালাকের বিপরীত ৷ কেননা, এর গতি অন্যান্য গতির সুচনাকারী ৷ 
এটা পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে চলতে থাকে এবং অবশিষ্ট সমস্ত ফালাক চলে 
পূর্বদিক হতে পশ্চিম দিকে। এগুলোর সাথে নক্ষত্রগুলোও চলাফেরা করে। কিন্তু 
গতিশীলগুলোর গতি ফালাকগুলোর গতির সম্পূর্ণ বিপরীত ওগুলো সবই পশ্চিম 
হতে পূর্ব দিকে চলে এবং এগুলোর প্রত্যেকটি স্বীয় শক্তি অনুযায়ী স্বীয় আকাশকে 
প্রদক্ষিণ করে থাকে । চন্দ্র প্রতি মাসে একবার প্রদক্ষিণ করে, সূর্য প্রদক্ষিণ করে 
বছরে একবার, যাহল প্রতি ত্রিশ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে। সময়ের কমবেশী 
হয় আকাশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুপাতে ৷ তাছাড়া প্রত্যেকটির গতিবেগও সমান 
নয়। এ হলো তাদের সমস্ত কথার সারমর্ম যাতে তাদের পরস্পরের মধ্যে বহু 
কিছু মতানৈক্য রয়েছে। আমরা ওগুলো এখানে বর্ণনা করতেও চাই না, এবং 
এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও আমাদের উদ্দেশ্য নয় । উদ্দেশ্য শুধু এটুকু যে, মহান 
আল্লাহ সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলো একটির উপর আরেকটি, 
এভাবে রয়েছে। তারপর ওতে সূর্য ও চন্দ্র স্থাপন করেছেন। এ দুটোর ওজ্ববল্য ও 
কিরণ পৃথক পৃথক, যার ফলে দিন ও রাত্রির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। চন্ত্রের 
নির্দিষ্ট মনযিল ও কক্ষপথ রয়েছে। এর আলো ক্রমান্বয়ে ত্রাস ও বৃদ্ধি পেতে 
থাকে এবং এমন এক সময়ও আসে যে, এটা একেবারে হারিয়ে যায়। আবার 
এমন এক সময়ও আসে যে, এটা পূর্ণ মাত্রায় আলো প্রকাশ করে, যার ফলে মাস 
ও বছরের পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আল্লাহ তিনিই যিনি সূৰ্য ও চন্ত্রকে উজ্জ্বল ও আলোকময় করেছেন - 
এবং চন্নরের মনযিল ও কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বছরের 
ংখ্যা ও হিসাব জানতে পার, আল্লাহ এটাকে সত্যসহই সৃষ্টি করেছেন, তিনি 
জ্ঞানী ও বিবেকবানদের জন্যে স্বীয় নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকেন৷” 
(১০৪ ৫) 
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এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মৃত্তিকা 
হতে ৷! এখানে এ ,(2 এনে বাক্যটিকে খুবই সুন্দর করে দেয়া হয়েছে। 
তারপর আল্লাহ পাক বলেনঃ অতঃপর ওতেই তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত 
করবেন। অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে এই মৃত্তিকাতেই প্রত্যাবৃত্ত 
করবেন। এরপর কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে এটা হতেই বের করবেন 
যেমন প্রথমবার তোমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। 

মহামহিমাণ্িত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন 
বিস্তৃত । এটা যেন হেলা-দোলা না করে এ জন্যে এর উপর তিনি পাহাড় স্থাপন 
করেছেন। এই ভূমির প্রশস্ত পথে তোমরা চলাফেরা করতে রয়েছো। এদিক হতে 
ওদিকে তোমরা গমনাগমন করছো। 


এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হযরত নূহ (আঃ)-এর এটাই যে, তিনি আল্লাহর 
শ্ৰেষ্ঠত্‌ ও তার ক্ষমতার নমুনা তার কওমের সামনে পেশ করে তাদেরকে এ 
কথাই বুঝাতে চান যে, আকাশ ও পৃথিবীর বরকত দানকারী, সমস্ত জিনিস 
সৃষ্টিকারী, ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী, আহার্যদাতা এবং সৃষ্টিকারী আল্লাহর কি 
তাদের উপর এটুকু হক নেই যে, তারা একমাত্র তারই ইবাদত করবে? এবং 
তার কথামত তার নবী (আঃ)-কে সত্য বলে মেনে নিবে? হ্যা, তাদের অবশ্য 
কর্তব্য হবে একমাত্র তারই ইবাদত করা, তার সাথে অন্য কাউকেও শরীক না 
করা, তার সমকক্ষ কাউকেও মনে না করা এবং এটা বিশ্বাস করা যে, তার স্ত্রী 
নেই, সন্তান সন্ততি নেই, মন্ত্রী নেই এবং কোন পরামর্শদাতাও নেই। বরং খরনি 
সুউচ্চ ও মহান। 
২১। নূহ (আঃ) বলেছিলঃ হে ১,১ RETES 

আমার প্রতিপালক! আমার LDCS - _'\ 

সম্পদায় তো আমাকে অমান্য ০, ৮/৫7, ১০০ 

করেছে এবং অনুসরণ করেছে 50d 2 asl Sire 

এমন লোকের যার ধন-সম্পদ 
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ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি 
করেনি । 
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২২ । আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র ET ECS 
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বৃদ্ধি করবেন না । ’ 


আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তার 
অতীতের অভিযোগের সাথে সাথেই আল্লাহ তাআলার সামনে স্বীয় সম্প্রদায়ের 
আরেকটি আচরণের কথাও তুলে ধরে বলেছিলেনঃ আমার আহবান যেন তাদের 
কানেও না পৌঁছে এ জন্যে তারা তাদের কানে অঙ্গুলি দিয়েছিল, অথচ এটা ছিল 
তাদের জন্যে খুবই উপকারী তারা আমার অনুসরণ না করে অনুসরণ করেছে 
এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই 
বৃদ্ধি করেনি । কেননা, এই ধন-মাল ও সন্তান সম্ততির গর্বে গর্বিত হয়ে তারা 
আল্লাহকেও ভুলে বসেছিল এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল। “এর অন্য পঠন 


Bd 


{%,রয়েছে। 


কাফিরদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও সম্পদশালী ছিল তারা ভীষণ ষড়যন্ত 
করেছিল। ,ে ও ,ঠে দুটোই 24 -এর অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ খুব বড় । 
কিয়ামতের দিনও তারা এ কৃথাই বলবেঃ 
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অর্থাৎ “বরং দিন রাত তোমাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজ ছিল এই যে, 
. তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর সাথে কুফরী করার ও তার সাথে শরীক স্থাপন 
করার নির্দেশ দিতে ৷” (৩৪৪ ৩৩) তাদের বড়রা ছোটদেরকে বলেঃ তোমরা 
তোমাদের যে দেব-দেবীগুলোর পূজা করতে রয়েছো ওগুলোকে কখনও পরিত্যাগ 
করোনা। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ নূহ্‌ ৭১ ৬৭৯ পারাঃ ২৯ 


সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের প্রতিমাগুলোকে 
আরবের কাফিররা গ্রহণ করে। দুমাতুল জানদালে কালব গোত্র ওয়াদ প্রতিমার . 
পূজা করতো । হুযায়েল গোত্র পূজা করতো সূওয়া নামক প্রতিমার ৷ মুরাদ গোত্র 
এবং সাবা শহরের নিকটবর্তী জারফ নামক স্থানের অধিবাসী বানু গাতীফ গোত্র 
ইয়াগূস নামক প্রতিমার উপাসনা করতো । হামাদান গোত্র ইয়াউক নামূক .. 
প্রতিমার পূজারী ছিল এবং যীকিলার গোত্র হুমায়ের নাসর নামক প্রতিমার পূজা 
করতো । প্রকৃতপক্ষে এগুলো হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমের সৎ লোকদের নাম 
ছিল। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান এ যুগের লোকদের মনে এই খেয়াল জাগিয়ে 
তুললো যে, এ সৎ লোকদের উপাসনালয়ে তাদের স্মারক হিসেবে কোন নিদর্শন 
স্থাপন করা উচিত । তাই তারা তথায় কয়েকটি নিশান স্থাপন করে ও প্রত্যেকের 
নামে নামে ওগুলোকে প্রসিদ্ধ করে। তারা জীবিত থাকা পর্যন্ত এ সতৎলোকদের 
পূজা হয়নি বটে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর ও ইলম উঠে যাওয়ার পর যে 
লোকগুলোর আগমন ঘটে তারা অজ্ঞতা বশতঃ এ জায়গাগুলোর ও এঁ নামগুলোর 
নিদর্শন সমূহের পূজা শুরু করে দেয়। হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত যহহাক 
(রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ) এবং হযরত ইবনে ইসহাকও (রঃ) একথাই বলেন। 

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস (রঃ) বলেন যে, এ লোকগুলো ছিলেন আল্লাহর 
ইবাদতকারী, দ্বীনদার, আল্লাহওয়ালা ও সৎ । তারা হযরত আদম (আঃ) ও 
হযরত নূহ (আঃ)-এর ছিলেন সত্য অনুসারী, যাদের অনুসরণ অন্য লোকেরাও 
করতো ৷ যখন তারা মারা গেলেন তখন তাদের অনুসারীরা পরস্পর বলাবলি 
করলোঃ ‘যদি আমরা এঁদের প্রতিমূর্তি তৈরী করে নিই তবে ইবাদতে আমাদের . 
ভালভাবে মন বসবে এবং এঁদের প্রতিমূর্তি দেখে আমাদের ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধি 
পাবে’ সুতরাং তারা তাই করলো । অতঃপর যখন এ লোকগুলোও মারা গেল 
এবং তাদের বংশধরদের আগমন ঘটলো তখন শয়তান তাদের কাছে এসে 
বললোঃ ‘তোমাদের পূর্বপুরুষরা তো এ বুযুর্গ ব্যক্তির পূজা করতো এবং তাদের 
কাছে বৃষ্টি ইত্যাদির জন্যে প্রার্থনা করতো । সুতরাং তোমরাও তাই করো!’ তারা 
তখন নিয়মিতভাবে এ মহান ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে দিলো। 

হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) হযরত শীষ (আঃ)-এর ঘটনার বর্ণনা করেছেন 
যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ হযরত আদম (আঃ)-এর 
চল্লিশটি সন্তান ছিল। বিশটি ছিল পুত্ৰ এবং বিশটি ছিল কন্যা । তাদের মধ্যে 
যারা বেশী বয়স পেয়েছিল তারা হলো হাবীল, কাবীল, সালিহ এবং আব্দুর 
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রহমান, যার প্রথম নাম ছিল আবদুর হারিস এবং ওয়াদ। তাকে শীষ ও 
হিব্বাতুল্লাহও বলা হতো । সমস্ত ভাই তাকেই নেতৃত্ব দান করেছিল । সুওয়াআ, 
2s Ue a ATE EE RC! 


হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রঃ) বলেন যে, হযরত আদম (আঃ)-এর 
রোগের সময় তার পাচটি ছেলে ছিলেন। তারা হলেন ওয়াদ, ইয়াউক, ইয়াগূস, 
সূওয়াআ এবং নাসর। এঁদের মধ্যে ওয়াদ ছিলেন সর্বাপেক্ষা বড় ও সবচেয়ে সৎ। 


মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে বর্ণিত আছে যে, আবু জা’ফর (রঃ) নামায 
পড়ছিলেন এবং জনগণ ইয়াযীদ ইবনে মুহাল্লিবের সম্পর্কে আলোচনা করে। 
নামায শেষ করার পর তিনি বলেনঃ তোমরা ইয়াযীদ ইবনে মুহাল্লাব সম্পর্কে 
আলোচনা করছো? সে এমন এক ব্যক্তি, যাকে এমন জায়গায় হত্যা করা হয় 
যেখানে সর্বপ্রথম গায়রুল্লাহর ইবাদত করা হয়। অতঃপর একজন মুসলমান 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যিনি তার কওমের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি 
খুব জ্ঞানী লোক ছিলেন। যখন তিনি মারা গেলেন তখন জনগণ তার কবরের 
চারদিকে বসে পড়লো এবং তাদের মধ্যে কান্নার রোল উঠলো তার মৃত্যু 
তাদের কাছে বড়ই বিপদের কারণ হয়ে গেল। অভিশপ্ত শয়তান তাদের এই 
অবস্থা দেখে মানুষের রূপ ধরে তাদের নিকট আগমন করে এবং তাদেরকে বলেঃ 
“এই বুযুর্গ ব্যক্তির কোন স্মারক স্থাপন করছো না কেন? যা সদা-সর্বদা 
তোমাদের সামনে থাকবে এবং তোমরা তাকে ভুলবে না?” সবাই এই প্রস্তাব 
পছন্দ করলো। অতঃপর শয়তান এ বুযুর্গ লোকটির প্রতিমূর্তি তৈরী করে তাদের 
সামনে দাড় করিয়ে দিলো । এ প্রতিমূর্তি দেখে দেখে এ লোকগুলো তাকে স্মরণ 
করতে থাকলো । যখন তারা তাতে মগন হয়ে পড়লো তখন শয়তান তাদেরকে 
বললোঃ “তোমাদের সকলকেই এখানে আসতে হচ্ছে। এটা তোমাদের জন্যে 
বড়ই অসুবিধাজনক । কাজেই এটা খুব ভাল হবে যে, আমি তোমাদের জন্যে 
তার অনেকগুলো মূর্তি তৈরী করে দিচ্ছি। তোমরা ওগুলো নিয়ে গিয়ে নিজ নিজ 
বাড়ীতে রেখে দিবে।” এ লোকগুলো এতেও সন্মত হয়ে গেল এবং ওটা কার্যেও 
পরিণত হলো। এ পর্যন্ত এ মূর্তিগুলো শুধু স্মারক হিসেবেই ছিল। কিন্তু এ 
লোকদের উত্তরসূরীরা সরাসরিভাবে এ মূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে দিলো। প্রকৃত 
ব্যাপারটি তারা সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হয়ে গেল এবং নিজেদের পূর্বপুরুষদেরকেও 
এর পূজারী মনে করে নিজেরাও এর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়লো। এ বুযুর্গ ব্যক্তির 
নাম ছিল ওয়াদ এবং ওটাই ছিল প্রথম প্রতিমূর্তি আল্লাহ ছাড়া যার পূজা করা 
হয়েছিল । 
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তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। এ সময় হতে নিয়ে আজ পর্যন্ত আরব ও 
অনারবে আল্লাহকে ছাড়া অন্যদের পূজা হতে থাকে এবং মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে 
পড়ে । হযরত (ইবরাহীম) খলীল (আঃ) স্বীয় প্রার্থনায় বলেছিলেনঃ “হে আমার 
প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা হতে রক্ষা করুন! হে 
আমার প্রতিপালক! তারা অধিকাংশ লোককে পথভ্রষ্ট করেছে।” 


এরপর হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় কওমের উপর বদ দুআ করেন। কেননা 
তাদের গুদ্ধত্য, হঠকারিতা এবং শত্রুতা চরমে পৌঁছেছিল। তিনি বদ দু'আয় 
বলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই 
বৃদ্ধি করবেন না। যেমন হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউন ও তার লোকদের উপর বদ 
দু‘আ করে বলেছিলেনঃ 


277 7 2202779 322 V7 2974 3 +277 2/7 
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el lial 
অর্থাৎ “হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মাল-ধনকে আপনি ধ্বংস করে দিন 
ও তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিন, সুতরাং তারা যেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ 
না করা পর্যন্ত ঈমান আনয়ন না করে।”(১০ঃ৪ ৮৮) 
অতঃপর হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রার্থনা কবুল হয়ে যায় এবং তার কওমকে 
পানিতে নিমজ্জিত করা হয় এবং তাদেরকে দাখিল করা হয় অগ্নুতে, অতঃপর 
তারা কাউকেও আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি। পরবর্তীতে আল্লাহ 
তা'আলা একথাই বলেনঃ 


২৫। তাদের অপরাধের জন্যে, 
তাদেরকে নিমজ্জিত করা 1,5, Lo 
হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে 59 L3/00897 72 I/ 
দাখিল করা হয়েছিল অগ্নিতে, fe (io ob fr ১৬ 


অতঃপর তারা কাউকেও a3 335 
আন্লাহর মুকাবিলায় পায়নি oblast sll 533 5 
সাহায্যকারী । 


2 A (ADRIGS, 


২৬ । নূহ (আঃ) আরো বলেছিলঃ 55১ Den HE 
হে আমার প্রতিপালক! 
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থবীতে কাফিরদের মধ্য হতে AAA 
গৃহবাসীকে অব্যাহতি Eos pA ke 
al sl 


ইহ গত ভগা অন্য 9. ne 
দিলে তারা আপনার los i551 SSL -YV 
বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে MAL টি 
এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু [53/1 ১, ১১ 
দুষ্কৃতিকারী ও কাফির । 447 
২৮। হে আমার প্রতিপালক! 
আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, Ed 
আমার পিতামাতাকে এবং যারা ss LS A li 
2 73 / BA ALLL PG 
মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ br CT IE se 
করে তাদেরকে এবং মুমিন ০০৯ 3৪9 ০7০? 199১ 
পুরুষ ও মুমিনা নারীদেরকে, ১% ১; ih es 
আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই A Ve 
sl) b SG Sr Sukh 


“৮১ এর অন্য কিরআত ॥৯৬৬৯৯ ও রয়েছে। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ 
বলেনঃ পাপের আধিক্যের কারণে হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমকে ধ্বংস করে 
দেয়া হয়েছিল । তাদের গুদ্ধত্য, হঠকারিতা এবং আল্লাহ ও তীর রাসূলের 
বিরুদ্ধাচরণ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে পানিতে নিমজ্জিত করা হয়েছিল 
এবং সেখান থেকে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহর 
এই আযাব হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কেউ এগিয়ে আসেনি এবং তারা তাদের 
জন্যে কোন সাহায্যকারীও পায়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ 
(আঃ)-এর এঁ উক্তি উদ্ধৃত করেন য়ে উজ্জি: তিনি তর পুরের প্রতি ক্রেছিলেনঃ 


0) i Le 
অর্থাৎ “আজ আল্লাহর বিধান হতে রক্ষা করবার কেউ নেই, যাকে আল্লাহ্‌ 
দয়া করবেন সে ব্যতীত ।”(১১৪ ৪৩) 
হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতাবান ও মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে 
এঁ হতভাগ্যদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেনঃ হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে 
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কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিবেন না৷ হলো তাই, সবাই 
পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেল । এমনকি হযরত নুহ (আঃ)-এর নিজের পুত্র, যে 
তাঁর থেকে পৃথক ছিল, সেও রক্ষা পায়নি । হযরত নূহ (আঃ) তার এঁ পুত্রকে 
অনেক কিছু বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনই ফল হয়নি । সে মনে করেছিল 
যে, পানি তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, সে কোন এক উঁচু পাহাড়ের উপর 
উঠে গিয়ে আত্মরক্ষা করবে। কিন্তু ওটা ছিল আল্লাহর আযাব ও গযব এবং 
হযরত নূহ (আঃ)-এর বদ দু'আর ফল । কাজেই তা হতে রক্ষা করতে পারবে 
কেঃ পানি তাকে ওখানেই ধরে ফেলছে এবং সে তার পিতার চোখের সামনে 
কথা বলতে বলতে ডুবে মরছে। 


মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যদি হযরত নূহ এর তৃফানের সময় আল্লাহ 
তা'আলা কারো প্রতি দয়া করতেন তবে তিনি এঁ মহিলাটির উপর দয়া করতেন 
যে উনানে পানি উথলিয়ে উঠতে দেখে নিজের শিশু সম্ভানকে নিয়ে পাহাড়ের 
উপর উঠে গিয়েছিল । পানি যখন ওখানেও উঠে গেল তখন সে তার শিশুটিকে 
কাধের উপর উঠিয়ে নিলো। পানি যখন তার কাধ পর্যন্তও উঠে গেল তখন 
শিশুটিকে সে তার মাথার উপর বসিয়ে নিলো । মাথার উপরেও যখন পানি উঠে 
গেল তখন সে ছেলেকে হাতে উঠিয়ে নিয়ে মাথার উর্ধ্বে উঠালো। কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত পানি সেখানেও পৌঁছে গেল এবং মাতা ও সন্তান উভয়েই পানিতে 
নিমজ্জিত হয়ে গেল ৷ সুতরাং এদিন যদি আল্লাহ তা‘আলা ভু-পৃষ্ঠের কাফিরদের 
মধ্য হতে কারো প্রতি দয়া করতেন তবে অবশ্যই এ মহিলাটির উপর দয়া 
করতেন।”* মোটকথা যমীনের সমস্ত কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। শুধু 
এ ঈমানদার লোকদেরকে রক্ষা করা হয় যারা হযরত নূহ (আঃ)-এর সাথে তার 
নৌকায় ছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে হযরত নূহ (আঃ) যাদেরকে তার 
নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিলেন। হযরত নূহ (আঃ) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে 
পেরেছিলেন যে, তাঁর কওমের লোকেরা তার উপর ঈমান আনবে না, তাই তিনি 
নৈরাশ্য প্রকাশ করে বলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার চাহিদা এই যে, সমস্ত 
কাফিরকে ধ্বংস করে দেয়া হোক । যদি আপনি তাদের মধ্য হতে কাউকেও 
অব্যাহতি দেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে এবং জন্ম 
দিতে থাকবে শুধু দুষ্কৃতিকারী ও কাফিরদের ৷ তাদের পরবর্তী বংশধরগণ তাদের 


১. এ হাদীসটি গারীব-বা দুর্বল কিছু এর বর্ণনাকারী সবাই নির্ভরযোগ্য । 
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সূরাঃ নূহ্‌ ৭১ ৬৮৪ পারাঃ ২৯ 


মতই বদকার ও কাফির হবে। সাথে সাথে তিনি নিজের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন এবং বলেন £ হে আমার প্রতিপালক! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার 
পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করবে তাদেরকে । 


ঘর দ্বারা এখানে মসজিদকেও বুঝানো হয়েছে। তবে সাধারণ অর্থ ঘরই 
বটে । 


মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “তুমি মুমিন ছাড়া কারো সঙ্গী হয়ো না 
এবং আল্লাহভীরু ছাড়া কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়।”” 

এরপর হযরত নুহ (আঃ) তাঁর দু‘'আকে সাধারণ করেন এবং বলেনঃ হে 
আল্লাহ! সমস্ত ঈমানদার নারী পুরুষকেও আপনি ক্ষমা করে দিন, জীবিতই হোক 
বা মৃতই হোক । এ জন্যেই মুস্তাহাব এটাই যে, প্রত্যেক মানুষ তার দু'আতে অন্য 
মু’মিনকেও অন্তর্ভুক্ত করবে । তাহলে হযরত নূহ (আঃ)-এর অনুসরণও করা হবে 
এবং সাথে সাথে এ সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীসগুলোর উপর আমলও করা হবে। 

এরপর দু‘আর শেষে হযরত নূহ (আঃ) বলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি 
মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীদেরকেও ক্ষমা করে দিন এবং যালিমদের শুধু 
ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন! 


সূরাঃ নূহ্‌ -এর তাফসীর সমাপ্ত 


১. এ হাদীসটি সুনানে আবু দাউদ ও জামে তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী 
(রঃ) বলেন, শুধু এই সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। 
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CUED 
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দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) । 


১। বলঃ আমার প্রতি অহী প্রেরিত 
হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি 
দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ 
করেছে এবং বলেছেঃ আমরা 
তো এক বিস্ময়কর কুরআন 
শ্রবণ করেছি । 

২। যা সঠিক পথ-নিৰ্দেশ করে; 
ফলে, আমরা এতে বিশ্বাস 
স্থাপন করেছি। আমরা কখনো 
আমাদের প্রতিপালকের কোন 
শরীক স্থাপন করবো না । 

৩ । এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের 
প্রতিপালকের ময্দা; তিনি 
গহণ করেন নি কোন পত্নী 
এবং না কোন সন্তান । 

8 । এবং যে আমাদের মধ্যকার 
নিবোধরা আল্লাহর সম্বন্ধে অতি 
অবাস্তব উক্তি করতো । 

৫ । অথচ আমরা মনে করতাম যে, 
মানুষ এবং জ্বিন আল্লাহ সম্বন্ধে 
কখনো মিথ্যা আরোপ করবে 
না। 

৬। আর যে কতিপয় মানুষ কতক 
জ্বিনের আশ্রয় প্রার্থনা করতো, 
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সূরাঃ জ্বিন ৭২ ৬৮৬ পারাঃ ২৯ 
ফলে তারা ভ্রিনদের আত্মন্তরিতা ৮ ? 4৮/4 7/222 237 


বাড়িয়ে দিতো । 55 oi 24 033 
bo) RUA 

৭। আর ভজি্বিনেরা বলেছিলঃ os 39 
তোমাদের মত মানুষও মনে +) /31299// AALS 1-14 


করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ sleb ES sb lov 


27723, 749470 


কাউকেও পুনরুখিত করবেন FRAY ORE 
না। 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে 


বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তোমার কওমকে এঁ ঘটনাটি অবহিত কর যে, 
জ্বিনেরা কুরআন কারীম শুনেছে, সত্য জেনেছে, ওর উপর ঈমান এনেছে এবং ওর 
অনুগত হয়েছে। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলঃ আমার প্রতি 
প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, ভজ্বিনদের একটি দল কুরআন কারীম শুনে নিজেদের 
কওমের মধ্যে গিয়ে বলেঃ আজ আমরা এক অতি চমৎকার ও বিস্ময়কর 
কিতাবের বাণী শুনেছি যা সত্য ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। আমরা তা মেনে 
নিয়েছি। এখন এটা অসম্ভব যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত 
করবো । এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতের মতঃ 


গো DRA F 1 #7 a7 Lazz 2 

a ক ৬% s 5 | Lio ১ 
Ee UOT CECE LE ETE 
যেন তারা কুরআন শ্রবণ করে।” (৪৬-২৯) এর তাফসীর হাদীস সমূহের 
মাধ্যমে আমরা সেখানে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিলপয়োজন। 
জ্বনেরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বলেঃ আমাদের প্রতিপালকের কার্য, ক্ষমতা ও 
নির্দেশ উচ্চ মানের ও বড়ই ময্দো সম্পন্ন । তাঁর নিয়ামতরাজি, শক্তি এবং 
সৃষ্টজীবের প্রতি করুণা অপরিসীম । তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা উচ্চাঙ্গের । তাঁর মহত্ব 
ও সম্মান অতি উন্নত ৷ তাঁর যিকর উচ্চ মযযা্দা সম্পন্ন । তাঁর মাহাত্ম্য খুবই উন্নত 

মানের ৷ 


মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, তিনি বলেনঃ ££ বলা হয় পিতাকেও ৷ যদি ভ্বিনেরা জানতো যে, মানুষের 
মধ্যেও $7 রয়েছে তবে তারা আল্লাহর সম্পর্কে এই শব্দ ব্যবহার করতো না। 
১. এ উক্তিটি সনদের দিক দিয়ে সবল হলেও এর অর্থ বোধগম্য হচ্ছে না। সম্ভবতঃ এতে কোন 
একটা কিছু ছুটে গেছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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ওঁ ভজ্বিনেরা তাদের কওমকে আরো বলেঃ আল্লাহ গ্রহণ করেননি কোন পত্নী 
এবং না কোন সন্তান । এর থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র 


তারা আরো বলেঃ আমাদের নিেধরা অর্থাৎ শয়তানরা আল্লাহর উপর মিথ্যা 
আরোপ করে ও অপবাদ দেয়। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণও হতে পারে। 
অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই যে আল্লাহর জন্নে স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করে সে নির্বোধ 
এবং চরম মিথ্যাবাদী । সে বাতিল আকীদা রাখে এবং অন্যায় ও অবিচারমূলক 
কথা মুখ থেকে বের করে। 


এ জি্বনেরা আরো বলতে থাকেঃ আমাদের ধারণা ছিল যে, দানব ও মানব 
কখনো আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারে না । কিন্তু কুরআন পাঠ করে 
আমরা জানতে পারলাম যে, এ দু'টি জাতি আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে 
থাকে । প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সত্তা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । 


এরপর বলা হচ্ছেঃ জ্বিনদের খুব বেশী বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ এই যে, তারা 
দেখতো যে, যখনই মানুষ কোন জঙ্গলে বা মরু প্রান্তরে যেতো তখনই সে 
বলতোঃ আমি এই জঙ্গলের সবচেয়ে বড় জ্বিনের আশ্রয় গ্রহণ করছি। এ কথা 
বলার পর সে মনে করতো যে, সে সমস্ত জ্বিনের অনিষ্ট হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। 
যেমন তারা যখন কোন শহরে যেতো তখন এ শহরের বড় নেতার শরণাপর্‌ 
হতো । ফলে এঁ শহরের অন্যান্য লোকও তাদেরকে কোন কষ্ট দিতো না, যদিও 
তারা তার শত্রু হতো । যখন জি্বিনেরা দেখলো যে, মানুষও তাদের আশ্রয়ে এসে 
থাকে তখন তাদের ওুদ্ধত্য ও আত্মস্তরিতা আরো বৃদ্ধি পেলো এবং তারা আরো 
বেশী বেশী মানুষের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠলো । আর ভাবার্থ এও হতে 
পারে যে, জ্রিনেরা মানুষের এ অবস্থা দেখে তাদেরকে আরো ভয় দেখাতে শুরু 
করলো ও তাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগলো । প্রকৃতপক্ষে দানবরা 
মানবদেরকে ভয় করতো, যেমন মানব দানবদেরকে ভয় করতো এবং তার 
চেয়েও বেশী । এমনকি যে জঙ্গলে বা মূরু প্রান্তরে মানব যেতো সেখান থেকে 
দানবরা পালিয়ে যেতো কিন্তু যখন থেকে মুশরিকরা দানবদের শরণাপর্্‌ব হতে 
শুরু করলো এবং বলতে লাগলোঃ ‘এই উপত্যকার ভ্বিন-সরদারের আমরা 
শরণাপর্‌ হলাম এই স্বার্থে যে, সে আমাদের, আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের 
ধন-মালের কোন ক্ষতি সাধন করবে না’ তখন থেকে জ্বিনদের সাহস বেড়ে 
গেল । কারণ তারা মনে করলো যে, মানুষই তো তাদেরকে ভয় করে। সুতরাং 
তারা নানা প্রকারে মানুষকে ভয় দেখাতে, কষ্ট দিতে ও উৎপীড়ন করতে 
লাগলো । 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সুরাঃ ভ্রিন ৭২ ৬৮৮ পারাঃ ২৯ 


কারদাম ইবনে আবী সায়েব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি 
আমার পিতার সাথে কোন কার্য উপলক্ষে মদীনা হতে বাইরের দিকে যাত্রা শুরু 
করি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মক্কায় রাসূলরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। 
রাত্রিকালে আমরা জঙ্গলে এক রাখালের নিকট অবস্থান করি৷ অর্ধ রাত্রে একটি 
নেকড়ে বাঘ এসে এ রাখালের একটি বকরী ধরে নিয়ে যায়। রাখালটি বাঘটির 
পিছনে দৌড় দেয় এবং চীৎকার করে বলতে লাগেঃ “হে এই উপত্যকার 
আবাদকারী! আমি তোমার আশ্রয়ে এসেছি” সাথে সাথে একটি শব্দ শোনা 
গেল, অথচ আমরা কোন লোককে দেখতে পেলাম না। শব্দটি হলোঃ “হে 
নেকড়ে বাঘ! এ বকরীকে ছেড়ে দাও ৷” অল্পক্ষণ পরেই আমরা দেখলাম যে, এঁ 
বকরীটিই পালিয়ে আসলো এবং যুথে এসে মিলিত হয়ে গেল । সে একটু যখমও 
হয়নি । এটার পরিপেক্ষিতেই আল্লাহ্‌ তা'আলা মক্কায় স্বীয় রাসূল (সঃ)-এর উপর 
অবতীর্ণ করেনঃ কতিপয় মানুষ কতক জিনের আশ্রয় গ্রহণ করতো, ফলে তারা 
জ্বিনদের আত্মম্তরিতা বাড়িয়ে দিতো ৷” 


হতে পারে যে, নেকড়ে বাঘের রূপ ধরে জ্বিনই এসেছিল, যে বকরীকে ধরে 
নিয়ে গিয়েছিল এবং এদিকে এ রাখালটির দোহাইতে ছেড়ে দিয়েছিল, যাতে 
রাখালের এবং তার মুখে শুনে অন্যান্য লোকদেরও এ বিশ্বাস জন্যে যে, জ্রনিদের 
আশ্রয়ে আসলে বিপদ-আপদ হতে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। এভাবে জ্বিন 
মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দ্বীন হতে সরিয়ে দিতে পারে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


মুসলমান জ্বিনগুলো তাদের কওমকে আরো বললোঃ হে জ্রিনদের দল! 
তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌ কাউকেও পুনরুথিত 
করবেন না। অথবা এই অর্থ হবেঃ তোমাদের মত মানুষও মনে করতো যে, 
আল্লাহ্‌ কাঁউকেও রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন না। 
৮। এবং আমরা চেয়েছিলাম _ *+ ATA ” 
আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে, dl bs U3 A 


29 977 3737 N37 // 


কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম 44 > ০ 5 

2d a> he 2 

কঠোর প্রহরী ও উন্ধাপিণ্ড দ্বারা J 222% 

আকাশ পরিপূর্ণ । ০4, 
৮১, এটা ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৯। আর পূর্বে আমরা আকাশের 4 4/4? 242/879 
বিভিন্ন খাটিতে সংবাদ শুনবার le 20) es =! টী 
জন্যে বসতাম, কিন্তু এখন 3 ৮ 
| oH) Ee U4 
কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে +7 ০ ১ ১ 


তার উপর নিক্ষেপের জন্যে ed DY 
প্রতভুত জ্বলন্ত উক্ধাপিণ্ডের ১299 ০/০ %/% 
সম্মুখীন হয় । Ll GY U1. 
১০। আমরা জানি না যে, AA 92 

জগদ্বাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত eR SEE) 

2 y 27/992, 
না তাদের প্রতিপালক তাদের ol, Py 
মঙ্গল চান । 


রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বি’সাতের পূর্বে জ্বিনেরা আকাশের উপর গিয়ে কোন 
জায়গায় বসে পড়তো এবং কান লাগিয়ে এবং একটার সঙ্গে শতটা মিথ্যা 
মিলিয়ে দিয়ে নিজেদের লোকদেরকে বলতো । অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে পয়গম্বর রূপে পাঠানো হলো এবং তার উপর কুরআন কারীম নাযিল 
হতে শুরু হলো তখন আকাশের উপর কঠোর প্রহরী বসিয়ে দেয়া হলো এ 
শয়তানদের পূর্বের মত সেখানে বসে পড়ার আর সুযোগ রইলো না। যাতে 
কুরআন কারীম ও গণকদের কথার মধ্যে মিশ্রণ না ঘটে যায় এবং সত্যের 
সন্ধানীদের কোন অসুবিধা না হয়। 

এ মুসলমান ভ্বিনগুলো তাদের সম্পৃদায়কে বলেঃ পূর্বে তো আমরা আকাশের 
উপর বসে পড়তাম । কিন্তু এখন তো দেখা যায় যে, তথায় কঠোর প্রহরী বসে 
রয়েছে! তারা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে! এর প্রকৃত 
রহস্য যে কি তা আমাদের জানা নেই । মহামহিমান্বিত আল্লাহ জগদ্বাসীর মঙ্গলই 
চান, না তাদের অমঙ্গলই অভিপ্রেত তা আমরা বলতে পারি না। 

এ মুসলমান জ্বিনদের আদব-কায়দা লক্ষ্যণীয় যে, তারা অমঙ্গলের সম্বন্ধের 
জন্যে কোন কর্তা উল্লেখ করেনি, কিন্তু মঙ্গলের সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার সাথে 
লাগিয়েছে এবং বলেছেঃ এই প্রহরী নিযুক্তিকরণের উদ্দেশ্য যে কি তা আমরা 
জানি না । অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও এসেছেঃ “অমঙ্গল ও অকল্যাণ আপনার 
পক্ষ থেকে নয়!” ইতিপূর্বেও মাঝে মাঝে তারকা নিক্ষিপ্ত হতো, কিন্তু এতো 
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অধিকভাবে নয়। যেমন হাদীসে হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি 
বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বসেছিলাম, হঠাৎ আকাশে 
একটি তারা নিক্ষিপ্ত হলো এবং আলো বিচ্ছুরিত হলো । তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বললেনঃ “তোমরা এটা সম্পর্কে কি বলতে?” আমরা উত্তরে বললামঃ আমরা 
বলতাম যে, কোন মহান ব্যক্তির জন্মের কারণে বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির মৃত্যুর 
কারণে এরূপ হয়ে থাকে । রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ “না, তা নয়। বরং 
যখন আল্লাহ আকাশে কোন কাজের ফায়সালা করেন (তখন এরূপ হয়ে 
থাকে)” সূরা সাবার তাফসীরে এ হাদীসটি পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে 
তারকা খুববেশী নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হলো ওগুলো দ্বারা শয়তানদেরকে ধ্বংস 
করা ও আকাশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেন তারা আকাশের খবর নেয়া হতে 
বঞ্চিত হয়। এ ব্যবস্থা গ্রহণের পর জ্রিনেরা চতুর্দিকে অনুসন্ধান চালাতে শুরু 
করলো যে, তাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হওয়ার কারণ কি? সুতরাং তাদের 
একটি দল আরবে আসলো এবং সেখানে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ফজরের 
নামাযে কুরআন কারীম পাঠরত অবস্থায় পেলো । তারা তখন বুঝতে পারলো যে, 
এই নবী (সঃ)-এর বি’সাত এবং এই কালামের অবতরণই তাদের আকাশে 
যাওয়ার পথ বন্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ । অতঃপর ভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান 
জ্রিনগুলো তো মুসলমান হয়ে গেল। আর অবশিষ্ট ভ্বিনদের ঈমান তানয়নে 
সৌভাগ্য লাভ হলো না । সূরা আহকাফের $৯৮ ০৯ A 0 
LD (8 8 ২৯) এই আয়াতের তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা গত হয়েছে। 


নক্ষত্ররাজির ঝরে পড়া এবং আকাশ সুরক্ষিত হওয়া শুধুমাত্র জ্বিনদের জন্যেই 
নয়, বরং মানুষের জন্যেও এক ভীতিপ্রদ নিদর্শন ছিল। তারা ভয় পাচ্ছিল এবং 
অপেক্ষমান ছিল যে, দেখা যাক কি ফল হয়। আর সাধারণতঃ নবীদের (আঃ) 
" আগমন এবং আল্লাহর দ্বীন জয়যুক্ত হওয়ার সময় এরূপ হয়েও থাকতো ৷ 

হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, শয়তানরা ইতিপূর্বে আসমানী বৈঠকে বসে 
ফেরেশতাদের পারস্পরিক আলোচনা শুনতো । যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাসূলরূপে 
প্রেরিত হলেন তখন এক রাত্রে শয়তানদের প্রতি এক বড় অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত 
হলো; যা দেখে তায়েফবাসীরা বিচলিত হয়ে পড়লো যে, সম্ভবতঃ 
আকাশবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হলো। তারা লক্ষ্য করলো যে, ক্রমান্বয়ে 
তারকাগুলো ভেঙ্গে পড়ছে এবং অগ্নুশিখা উঠতে রয়েছে। আর দূর দৃরান্ত পর্যন্ত 
তীক্ষতার সাথে চলতে রয়েছে। এ দেখে তায়েফবাসী তাদের গোলামগুলো 
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আযাদ করতে এবং পশু আল্লাহর পথে চেড়ে দিতে শুর করলো। পরিশেষে 
আবদে ইয়ালীল ইনে আমর ইবনে উমায়ের তাদেরকে বললোঃ “হে 
তায়েফবাসী! তোমাদের মালগুলো তোমরা ধ্বংস করছো কেন? তোমরা 
নক্ষত্রগুলোকে গণে পড়ে দেখো । যদি তারকাগুলোকে নিজ নিজ জায়গায় পেয়ে 
যাও তবে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়নি। বরং এসব ব্যবস্থাপনা শুধু 
ইবনে আবী কাবশা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জন্যেই হচ্ছে । আর যদি 
তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যি সত্যিই তারকাগুলো নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে 
নেই তবে নিশ্চিতরূপে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়ে গেছে!” তারা 
তখন নক্ষত্রগুলো গণে পড়ে দেখলো এবং দেখতে পেলো যে, তারকাগুলো নিজ 
নিজ নির্ধারিত স্থানেই রয়েছে। এ দেখে তায়েফবাসীরাও আশ্বস্ত হলো এবং 
শয়তানরাও পালিয়ে গেল । তারা ইবলীসের কাছে গিয়ে তাকে ঘটনাটি শুনালো। 
ইবলীস তখন তাদেরকে বললোঃ তোমরা প্রত্যেক এলাকা হতে আমার নিকট 
মাটি নিয়ে এসো ৷” তারা তার নিকট মাটি নিয়ে আসলো । সে মাটি শুঁকলো 
এবং বললোঃ “এর হেতু মক্কায় রয়েছে।” নাসীবাইনের সাতজন জিন মক্কায় 
পৌঁছলো । এঁ সময় রাসুলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে হারামে নামায পড়াচ্ছিলেন এবং 
কুরআন কারীম পাঠ করছিলেন। কুরআন শুনে এঁ জ্বিনদের অন্তর কোমল হয়ে 
যায়। আরো নিকটে গিয়ে তারা শুনতে থাকে এবং এতে মুগ্ধ হয়ে তারা 
মুসলমান হয়ে যায় এবং নিজেদের কওমকেও ইসলামের দাওয়াত দেয়৷ 


আমরা এই পূর্ণ ঘটনাটি পুরোপুরিভাবে ‘কিতাবুসসীরাত'-এর মধ্যে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের সূচনার বর্ণনায় লিখে দিয়েছি । সুতরাং 
আল্লাহরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা । 


১১। এবং আমাদের কতক _ 


ww ror 2 2/9 


সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক এর EL NUE 
ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম 
বিভিন্ন পথের অনুসারী । 01১ sb 0 

১২। এখন আমরা বুঝেছি যে, ১ 9952, 5/% 
আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে dl 2 5 Cb Uy -\ 
পরাভূত করতে পারবো না So ral 0% A | 
এবং পলায়ন করেও তাকে ০৬» M2 0 2 
ব্যর্থ করতে পারবো না । le pe 

১৩। আমরা যখন পথ-নির্দেশক ৩! 00 5 HY 
বাণী শুনলাম তখন তাতে 
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আমরা বিশ্বাস-স্থাপন করলাম । 
যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার 
কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের 


৬৯২ 


পারাঃ ২৯ 


(dd w/es 127 ,,7° 2,' 
J an mh Ll 
> GAD GI 87 


OU N, Los ale 


0) ফর, 


0 9 A792 2972 
স্াগংকা ত কুরে লং EE EE LE a 

১৪। আমাদের কতক LE Ls in 
আত্মসমর্পপণকারী এবং কতক এ, PTA nf 
সীমালংঘনকারী, যারা ANY 
আত্মসমর্পণ করে তারা old) Lt 
সুচিন্তিত ভাবে সত্যপথ বেছে 3977 732 AAA 
নেয়। [SSS sb | El -\6 

॥৫। অপরপক্ষে সীমালংঘনকারী ES 
তো জাহান্নামেরই ইন্ধন । SS Ls 

ALA 38 7/2 ww 74% 

১৬ । তারা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত ০ heist ol -\N 
থাকতো তবে তাদেরকে আমি ১ ০/৫ ৮/০০৫ 
অবশ্যই প্রচুর বারি বর্ষণের 0 ১৪:৮ +১ 52 
মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম । 2 2% 20 2337 eed 

১৭" অদঘারা. আমি তাদের LR 
পরীক্ষা করতাম । যে ব্যক্তি ENE er 1 2 

Li 3° 
তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে 
বিমুখ হয় তিনি তাকে দুঃসহ Eo 


শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন । 

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, জ্বিনেরা নিজেদের সম্পর্কে সংবাদ দিতে 
গিয়ে বলেঃ আমাদের মধ্যে কতক রয়েছে সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক রয়েছে 
দুষ্কৃতিকারী । আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী । 

হযরত আ'মাশ (রঃ) বলেনঃ “একটি জ্বিন আমাদের কাছে আসতো । আমি 
একদা তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ তোমাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কি? সে 
উত্তরে বললোঃ “চাউল ।” আমি তাকে চাউল এনে দিলাম । তখন দেখলাম যে, 
খাদ্যগ্রাস ক্রমাগত উঠতে রয়েছে বটে, কিন্তু খাদ্য ভক্ষণকারী কাউকেও দেখা 
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যাচ্ছে না। আমি তাকে প্রশ্ন করলামঃ আমাদের মত তোমাদেরও কি কামনা 
বাসনা রয়েছে? সে জবাব দিলোঃ “হ্যা, রয়েছে৷” আমি তাকে আবার প্রশ্ন 
করলামঃ রাফেযী সম্পৃদায়কে তোমাদের মধ্যে কিরূপ গণ্য করা হয়? উত্তরে সে 
বললোঃ “তাদেরকে অতি নিকৃষ্ট সম্পদায় রূপে গণ্য করা হয়।”* 


হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্বাস ইবনে 
আহমাদ দামেশকী (রঃ) বলেনঃ আমি রাত্রিকালে একটি জ্বিনকে নিম্নলিখত 
শ্লোকগুলো পড়তে শুনেছিঃ 
(2 2/423 73 7/7 2/877 Lo Ls 32 0770 32 
Ss A YS li * HEE EOE Ll, 56 
7/79 729 J eds FANE [ 
2 033 BL Das * LU Ul, all Ere 
অর্থাৎ “অন্তর আল্লাহর মহব্বতে পূর্ণ হয়ে গেছে, এমনকি পূর্বে ও পশ্চিমে 
ওর মূল বা ঝড় গেড়ে বসেছে। সে উদ্বিগ্ন ও হতবুদ্ধি হয়ে আল্লাহর প্রেমে এদিক 
ওদিক ছুটাছুটি করছে, যে আল্লাহ তার প্রতিপালক । সে সৃষ্টজীব হতে সম্পর্ক ছিন্ন 
এরপর জ্রিনদের আরো উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ এখন আমরা বুঝতে পেরেছি 
যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারবো না এবং পলায়ন করেও 
তাকে ব্যর্থ করতে পারবো না। কোনক্রমেই তাকে অপারগ করা সম্ভব নয়। 
অতঃপর গৌরব প্রকাশ করে ভ্বিনগুলো বলেঃ আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী 
শুনলাম তখন তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম । আর এটা গৌরব প্রকাশেরই 
স্থান বটে । এর চেয়ে বড় ফযীলত ও মর্যাদা আর কি হতে পারে যে, আল্লাহর 
কালাম শোনা মাত্রই তা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করলো এবং সাথে সাথেই 
তারা ঈমান আনলোঃ 


এরপর তারা বলেঃ' যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে 
তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না । যেমন অন্য জায়গায় 
রয়েছেঃ 


L377 2%38pN, 


LY, Lb ss NN 


অর্থাৎ “সৎকর্মপরায়ণ ও মুমিন ব্যক্তির কোন যুলুম ও ক্ষতির আশংকা 
থাকবে না।”(২০ ৪ ১১২) 


১. হাফিজ আবুল হাজ্জাজ মুযানী (রঃ) বলেন যে, এর নসদ বিশুদ্ধ । 
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তারপর এঁ জ্বিনেরা আরো বলেঃ আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং 
কতক সীমালংঘনকারী, যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ 
বেছে নেয় । পক্ষান্তরে যারা সীমালংঘনকারী তারা তো হবে জাহায্লামেরই ইন্ধন । 


2 33/90 G07 NI I9N3/9/7 (94 a, 29779 
- 45 4575 - EEA 2 EN Till GE ll S50 
এর দুটি ভাবার্থ বর্ণনা করা ইয়েছে। একটি হলোঃ যদি সমস্ত মানুষ 
ইসলামের উপর, সোজা-সঠিক পথের উপর এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো তবে আমি তাদের উপর প্রচুর বারি বর্ষণ করতাম এবং 
তালাত রা দল গয্হটি ন সয় আতি হয 
- জায়গায় বলেনঃ # 


2 LOT ML GOR 3/7 gr HG FAG 2 90s 


7° PI 3/373 37 

ill SS 520 6 

অর্থাৎ “যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল ও তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের 

পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, সঠিকভাবে কায়েম করতো এবং ভালভাবে 

মেনে চলতো তবে তারা তাদের উপর হতে ও নীচ হতে অর্থাৎ আসমান হতে ও 

যমীন হতে জীবিকা লাভ করতো ।”(৫ঃ ৬৬) আর এক জায়গায় আল্লাহ 
তাআলা বলেনঃ 


3/37 AB L/w NAA? alt 13/11 2/5/ ?9,) 29474973, 


- 22, sl os 552 ogre Lead) Lol [yal sl blots, 
অর্থাৎ “যদি গ্রামবাসী ঈমান আনতো ও ভয় করতো তবে আমি তাদের উপর 
আসমান ও যমীনের বরকত খুলে দিতাম ।”(৭ ৪ ৯৬) 
মহান আল্লাহর উক্তিঃ যদদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম যে, কে 
হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। 


হযরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, এই আয়াত মক্কার কুরায়েশ কাফিরদের 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, তখন তারা দীর্ঘ সাত বছরের দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। 

দ্বিতীয় ভাবার্থ হলোঃ যদি তারা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো তবে আমি তাদের 
উপর জীবিকার দরযা খুলে দিতাম, যাতে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে 
এবং আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিকৃষ্টতম শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে৷ যেমন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “যখন তারা ভুলে বসলো, যে নসীহত ' তাদেরকে করা হয়েছিল, তখন 

আমি তাদের উপর সবকিছুরই দরযা খুলে দিলাত, শেষ পর্যন্ত যখন তারা আনন্দে 

বিভোর হয়ে পড়লো তাদেরকে দেয়া সুখ সামগ্রীর কারণে তখন আকস্মিকভাবে 

আমি তাদের পাকড়াও করলাম, ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে পড়লো (৬ 
£88) আর এক জায়গায় বলেনঃ 


L327 \2/1 18/3 72 CT 313824 07, 3973/7 

Y hbo i lw dU mad BME le [ 
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অর্থাৎ “তারা কি ধারণা করে যে, আমি যে তাদের মাল ও সন্তান সন্ততি 
বৃদ্ধি করছি, এটা তাদের কল্যাণ সাধন করছি? ( না, তা কখনো নয়) বরং তারা 
বুঝে না।”(২৩ 8 ৫৫-৫৬) 
এরপর বলা হচ্ছেঃ যে কেউ তার প্রতিপালকের যিকির'হতে বিমুখ হয়, তার 
প্রতিপালক তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন। 
Gg, 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বৃর্ণিত আছে যে, ১৯০ হলো জাহান্নামের 
একটি পাহাড়ের নাম। আর হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বলেন যে, ওটা 
জাহান্নামের একটি কূপের নাম । 
১৮। এবং এই যে, মসজিদসমূহ 44, 4/4০৪7 
2 AL smal 515 —\A 
আল্লাহরই জন্যে । সুতরাং I Et a 
আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য 0 lel Hl ps Les 
কাউকেও ডেকো না। Vi ga# ot Gallil 
১৯। আর এই যে, যখন আল্লাহর $4! i C5 -NA 
বান্দা তাঁকে ডাকবার জন্যে NSA REAL 
দণ্ডায়মান হলো তখন তারা +" দপী 2 
তার নিকট ভিড় জমালো । 2g) 
২০। বলঃ আমি আমার ১/৪92৮ ৩2 
প্রতিপালককেই ডাকি এবং 2 =! ER = 
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তার সাথে কাউকেও শরীক 
করিনা। 


২১। বলঃ আমি তোমাদের ইষ্ট 
অনিষ্টের মালিক নই । 


২২। বলঃ আল্লাহর শাস্তি হতে 
কেউই আমাকে রক্ষা করতে 
পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত 
আমি কোন আশ্রয়ও পাবো 
না। 


২৩ । শুধু আল্লাহর পক্ষ হতে 
পৌঁছানো এবং তার বাণী 
প্রচারই আমাকে রক্ষা করবে। 


২৪ । যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা 


বুঝতে পারবে, কে 
এবং কে সংখ্যায় স্বল্প । 


৬৯৬ 


পারাঃ ২৯ 
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আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তীর 
ইবাদতের জায়গাকে শির্ক হতে পবিত্র রাখে, সেখানে যেন অন্য কাউকেও না 
ডাকে । কাউকেও যেন আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে শরীক না করে। ইয়াহুদ ও 
খৃষ্টানরা তাদের গীর্জা ও মন্দিরে গিয়ে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক 
করতো । তাই এই উন্মতকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন এরূপ না করে, 
বরং নবী (সঃ) এবং উন্মত সবাই যেন একত্ববাদী হয়ে থাকে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় 
শুধু মসজিদে আকসা ও মসজিদে হারামই বিদ্যমান ছিল। হযরত আ'মাশ (রঃ) 
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এই আয়াতের তাফসীরে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, জিনেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
নিকট তার মসজিদে মানবের সাথে নামায পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। সুতরাং 
তাদেরকে যেন বলা হচ্ছে; তোমরা নামায পড়তে পার, কিন্তু তাদের সাথে 
মিশ্রিত হয়ে যেয়ো না। 


হযরত সাঈদ ইবনে জুণায়ের (রঃ) বলেন যে, ভ্বনেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
নিকট আরয করলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা তো দূর দুূরান্তে থাকি, 
সুতরাং আপনার মসজিদে নামায পড়তে আসতে পারি কি করে?” উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “উদ্দেশ্য হলো নামায আদায় করা এবং আল্লাহর 
ইবাদতে লেগে থাকা, তা যেখানেই হোক না কেন।” হযরত ইকরামা (রঃ) 
বলেন যে, এ আয়াতটি সাধারণ এটা সমস্ত মসজিদকেই অন্তর্ভুক্ত করে। হযরত 
সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি সিজদার অঙ্গগুলোর ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়েছে । ভাবার্থ হলোঃ যে অঙ্গগুলোর উপর তোমরা সিজদা কর ওগুলো 
সবই আল্লাহর ৷ সুতরাং (তোমাদের এই অঙ্গগুলোর দ্বারা অন্যদেরকে সিজদা করা 
হারাম । 

সহীহ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। 
ওগুলো হলোঃ কপাল, (হাত দ্বারা ইশারা করে তিনি নাককেও কপালের অন্তর্ভুক্ত 
করেন), দুই হাত, দুই হাটু এবং দুই পায়ের পাতা” 


27 3/7/3992 / 39/7 3137/0 W parr DLL 


- Lj de 05550 13S teh Dl ae ৬ এ, -এ আয়াতের একটি 


ভাবার্থ হলো এই যে, জ্বিনেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে যখন কুরআন পাঠ 
শুনলো তখন তারা এমনভাবে আগে আগে বেড়ে চললো যে, যেন একে অপরের 
মাথার উপর দিয়ে চলে৷ যাবে। দ্বিতীয় ভাবার্থ হলোঃ জি্বনেরা নিজেদের 
সম্পুদায়কে বললোঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের (রাঃ) তার প্রতি 
আনুগত্যের অবস্থা এই যে, যখন তিনি নামাযে দাড়িয়ে যান এবং সাহাবীগণ তার 
পিছনে থাকেন তখন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আনুগত্য ও অনুকরণে এমনভাবে 
লেগে থাকেন যে, যেন এক'টা বৃত্ত ৷ তৃতীয় উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন 
জনগণের মধ্যে একত্ববাদ (ঘোষণা করেন তখন কাফিররা দাত কটমট হয়ে এই 
দ্বীন ইসলামকে মিটিয়ে দিতে এবং এর আলোকে নির্বাপিত করে দিতে চায়, 
কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা <'র বিপরীত, তিনি এই দ্বীনকে সমুন্নত করতে চান । 
এই তৃতীয় উক্তিটিই বেশী গ্রকাশমান। কেননা এর পরেই রয়েছেঃ তুমি বল- 
আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তার সঙ্গে কাউকেও শরীক করি না। 
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অর্থাৎ সত্যের আহ্বান ও একত্বাদের শব্দ যখন কাফিরদের কানে পৌঁছে 
যার প্রতি তারা বহুদিন হতেই মনঃক্ষুণ ছিল তখন তারা কষ্ট প্রদানে, 
বিরুদ্ধাচরণে এবং অবিশ্বাসকরণে উঠে পড়ে লেগে যায় । আর সত্যকে মিটিয়ে 
দিতে চায় ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শত্রুতার উপর একতাবদ্ধ হয়। এঁ সময় 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ আমি আমার এক 
শরীকবিহীন প্রতিপালকের ইবাদতে মগ্ন রয়েছি। আমি তারই আশ্রয়ে আছি। 
তারই উপর আমি ভরসা করি। তিনিই আমার আশ্রয়দানস্থল । তোমরা কখনো 
আমার নিকট হতে এ আশা করো না যে, আমি অন্য কারো সামনে মাথা নত 
করবো এবং তার ইবাদত করবো । আমি তোমাদের মতই মানুষ । তোমাদের 
লাভ-ক্ষতির আমি মালিক নই । আমি তো আল্লাহর এক দাস মাত্র । আল্লাহর 
বান্দাদের মধ্যে আমিও এক বান্দা । তোমাদেরকে হিদায়াত করা বা পথভ্রষ্ট করার 
ক্ষমতা আমি রাখি না। সবকিছুই আল্লাহর অধিকারভুক্ত। আমি তো শুধু একজন 
প্রচারক । আমি নিজেই যদি আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করি তবে অবশ্যই তিনি 
আমাকে শাস্তি দিবেন এবং আমাকে বাচাবার কারো ক্ষমতা হবে না। আল্লাহ্‌ 
SORTER 
হিসেবেই রয়েছে। 


কারো কারো মতে EE 
রয়েছে। অর্থাৎ আমি লাভ ক্ষতি এবং হিদায়াত ও যালালাতের মালিক নই । 
আমি তো শুধু তাবলীগ করি ও আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে থাকি । 
আবার এই ইসতিসনা ১5,52 5} -এর সাথেও হতে পারে। অর্থাৎ আমাকে শুধু 
আমার রিসালাতের পালনই আল্লাহর আযাব হতে বাচাতে পারে। যেমন আাহ 
তা‘আলা বলেনঃ 

L072 096777 3/3/7303 7 wb? 79/7 127 3w,3934 2,7 
BLL CS has po oly Sy 02 a Oy sl ab ddl el 
al UCL 

অর্থাৎ “হে রাসূল (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যা 
অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তুমি (জনগণের কাছে) পৌঁছিয়ে দাও, আর যদি তুমি 
তা না কর তাহলে তুমি তীর রিসালাত পৌঁছিয়ে দিলে না, আর আল্লাহ তোমাকে 


লোকদের (অনিষ্ট) হতে রক্ষা করবেন ।”(৫ ৪৬৭) 
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৬৯৯. 


পারাঃ ২৯ 


ইরশাদ হচ্ছেঃ যারা আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ)-কে অমান্য করে তাদের 
জন্যে রয়েছে জাহারামের অগ্নু, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। যখন এই মুশরিক 


দানব ও মানবরা কিয়ামতের .দিন ভয়াবহ আযাব দেখতে পাবে তখন তারা 
বুঝতে পারবে .কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প । অর্থাৎ 
একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিন না তাতে অবিশ্বাসী মুশরিক ৷ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, 
এদিন মুশরিকদের শুধু নাম হিসেবেও কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং 
মহামহিমান্বিত আল্লাহর সেনাবাহিনীর তুলনায় তাদের সংখ্যা হবে অতি নগণ্য । 


২৫। বলঃ আমি জানি না 
তোমাদেরকে যে’ শাস্তির 


রাসূল (সঃ)-এর অগ্রে এবং 
পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত 
করেন, 

২৮। ব্রাসূলগণ তাদের 
প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়ে 
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আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! 
" তুমি জনগণকে বলে দাওঃ কিয়ামত কখন হবে এ জ্ঞান আমার নেই । এমন কি 
ওর সময় নিকটবর্তী কি দূরবর্তী এটাও আমার জানা নেই । অধিকাংশ মূর্খ ও 
অজ্ঞ লোকের মধ্যে যে এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যমীনের 
ভিতরের জিনিসেরও খবর রাখেন, এটা যে সম্পূর্ণ ভুল কথা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
হলো এই আয়াতে কারীমাটি । এই রিওয়াইয়াতের কোন মূল ভিত্তিই নেই । এটা 
সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা । আমরা এটা কোন কিতাবে পাইনি। হ্যা, এর 
বিপরীতটা পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত আছে। রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে কিয়ামত সংঘটিত 
হওয়ার সময় সম্পর্কে যখন জিজ্ঞেস করা হতো তখন তিনি তার না জানার কথা 
প্রকাশ করতেন হযরত জিবরাঈলও (আঃ) গ্রাম্য লোকের রূপ ধরে তার নিকট 
এসে তাকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে প্রশ্ব করেছিলেন। তিনি 
তাকে পরিষ্কারভাবে উত্তর দিয়েছিলেন যে, এর জ্ঞান যেমন জিজ্ঞেসকারীর নেই 
তেমনই জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিরও নেই । 


অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, একজন গ্রাম্য লোক উচ্চস্বরে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে প্রশ্ন করেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিয়ামত কখন হবে?” উত্তরে 
তিনি বলেনঃ “কিয়ামত তো অবশ্যই হবে, এখন তুমি এর জন্যে কি প্রস্তুতি গ্রহণ 
করেছো তা বল দেখি?” লোকটি বললোঃ “আমার কাছে রোযা নামাযের আধিক্য 
নেই, তবে এটা সত্য যে, আমি আল্লাহ ও তীর রাসুল (সঃ)-কে ভালবাসী ৷” 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ “তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই তুমি 
থাকবে৷” হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, মুসলমানরা এ হাদীস শুনে যতো 
বেশী খুশী হয়েছিল অন্য হাদীস শুনে ততো বেশী খুশী হয়নি । এ হাদীস দ্বারাও 
জানা গেল যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জানা ছিল 
না। 

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, এই উন্মতকে 
আল্লাহ অর্ধদিন পর্যন্ত অবকাশ দিবেন।” অন্য একটি রিওয়াইয়াতে এটুকু বেশী 
রয়েছে যে, হযরত সা'দ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়ঃ ““অর্ধদিন দ্বারা উদ্দেশ্য কি?” 
উত্তরে তিনি বলেনঃ “এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাচশ বছর । 
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এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ আল্লাহ অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তার অদৃশ্যের 
জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না, তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত ৷ যেমন 
আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ 


~~ 74 230 3/7 L327 827 


Elle 02 ints hos Y 


অর্থাৎ “যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্যতীত তীর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত 
করতে পারে না ।”(২ $ ২৫৫) মানুষের মধ্য থেকেই হোক বা দানবের মধ্য 
থেকেই হোক, যাকে আল্লাহ যেটুকু চান অবহিত করে থাকেন। আবার এর 
আরো বিশেষত্ব এই যে, তার হিফাজত এবং সাথে সাথে এই ইলমের প্রসারের 
জন্যে যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, তার আশেপাশে সদা রক্ষক ফেরেশতা 
নিয়োজিত থাকেন। 


PASSA 


An) -এর 5 বা সর্বনামটি কারো কারো মতে নবী (সঃ)-এর দিকে 
ফিরেছে। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সামনে ও পিছনে চারজন 
ফেরেশতা থাকতেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তারা 
তাদের প্রতিপালকের পয়গাম সঠিকভাবে তার নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আবার 
কারো কারো মতে, এর ,->% টি আহলে শিরকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। 
অর্থাৎ পালাক্রমে আগমনকারী ফেরেশতারা আল্লাহর নবী (সঃ)-কে শয়তান হতে 
ও তার অনিষ্ঠ হতে রক্ষা করেন, যাতে আহলে শিরক জানতে পারে যে, রাসূলগণ 
আল্লাহর রিসালাত আদায় করেছেন। অর্থাৎ রাসূলদেরকে অবিশ্বাসকারীরাও যেন 
তাদের রিসালাতকে জেনে নেয়। কিন্তু এতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। 
ইয়াকুব (রঃ)-এর কিরআত পেশের সাথে রয়েছে। অর্থাৎ জনগণ যেন জেনে নেয় 
যে, রাসূলগণ তাবলীগ করেছেন। আর সম্ভবতঃ ভাবার্থ এও হবে যে, যেন আল্লাহ 
জেনে নেন। অর্থাৎ তিনি তার ফেরেশতাদেরকে পাঠিয়ে তার রাসূলদের হিফাযত 
করে থাকেন, যেন তারা রিসালাত আদায় করতে পারেন ও অহীর হিফাজত 
করতে পারেন। আর যেন আল্লাহ তা‘আলা জেনে নেন যে, তারা রিসালাত 
আদায় করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তুমি এ যাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করছিলে ওকে আমি এই উদ্দেশ্যে 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণ করে 
এবং কে ফিরে যায়?” (২৪ ১৪৩) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ 


79 133 S73777 33/3223 Law, 
- Ui ods ul ll Al ocala, 
অর্থাৎ “আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন ঈমানদারদেরকে এবং 
মুনাফিকদেরকে ৷’(২৯ ৪ ১১) এই ধরনের আরো আয়াতসমূহ রয়েছে । ভাবার্থ 
এই যে, আল্লাহ তো প্রথম হতেই জানেন, কিন্তু তা তিনি প্রকাশ করেও জেনে 
নেন। এই জন্যেই এখানে এর পরেই বলেন যে, তিনি সবকিছুরই বিস্তারিত 
হিসাব রাখেন। 


সূরাঃ জ্বিন-এর তাফসীর সমাপ্ত 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সুরাঃ মুয Sa ৭০৩ পারাঃ ২৯ 
jn nance nr en ন 22 242592, 2/233 
সূরাঃ মুয্যাম্মিল মাক্কী SS Yl Ln 


(আয়াত ৪ ২০, বক: ৪২) vB : EN 


মুসনাদে বাযযারে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে. রায়েশরা 
দারুণ নদুওয়াতে একত্রিত হয়ে পরস্পর বলাবলি করলোঃ এসো, আমরা এই 
ব্যক্তির (হযরত মুহাম্মাদ সঃ)-এর এমন এক নাম স্থির করি যে, সবারই মুখ 
দিয়ে এই নামই বের হবে, যাতে বাইরের লোকেরা একই আওয়ায শুনে যায়। 
তখন কেউ কেউ বললো যে, তার নাম ‘কাহিন’ বা গণক রাখা হোক । একথা 
শুনে অন্যেরা বললো যে, প্রকৃতপক্ষে সে তো ‘কাহিন’ বা গণক নয়। আর একটি 
প্রস্তাব উঠলো যে, তাহলে এর নাম ‘মাজনূন’ বা পাগল রাখা হোক । এর উপরও 
অন্যেরা আপত্তি উঠালো যে, সে পাগলও নয় । এরপর প্রস্তাব রাখা হলো যে, এর 
নাম ‘সাহির বা যাদুকর রাখা হোক । কিন্তু এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হলো । কারণ 
বলা হলো যে, সে “সাহির'’ বা যাদুকরও নয়। মোটকথা তারা তার এমন কোন 
খারাপ নাম স্থির করতে পারলো না যাতে সবাই একমত হতে পারে। এভাবেই 
এ মজলিস ভেঙ্গে গেল। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে 
পড়লেন । এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তার নিকট আসলেন এবং ‘হে 
বন্রাবৃত’ বলে তাকে সম্বোধন করলেন ৷? 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 231 23 dl ie) 
১। হে বস্তাবৃত! i HE 

॥ ২। রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ Y Gtr OAL 3 
ব্যতীত, AS YUIAT S -Y 


৩। অর্ধরাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প ১ ০ 


8৪ । অথবা তদপেক্ষা বেশী । আর J 
কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে SMS Sle 22 -£ 


» 25৮ 
ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, ss 

১. এই বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী মুআল্লা ইবনে আবদির রহমানের নিকট হতে যদিও আহলে 
ইলমের একটি দল রিওয়াইয়াত নিয়ে থাকেন এবং তীর থেকে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, 
কিন্তু তার রিওয়াইয়াত সমূহের মধ্যে এমন বহু হাদীস রয়েছে যেগুলোর উপর তীর 
অনুসরণ করা যায় না। 
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৫ । আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ 
করছি গুরুভার বাণী । 


৬। অবশ্য রাত্রিকালের উত্থান 
দলনে প্রবলতর এবং বাক্য 
স্ষুরণে সঠিক । 


৭। দিবাভাগে তোমার জন্যে 
রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা । 

৮। সুতরাং তুমি তোমার 
প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর 
এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন 
হও। 

৯। তিনি পূৰ্ব ও পশ্চিমের 
অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন 
মা’বূদ নেই । অতএব তীকেই 
গ্রহণ কর কর্মবিধায়ক রূপে । 


৭০8% 


পারাঃ ২৯ 
L337 737339, 3 
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আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন রাত্রিকালে 
কাপড় জড়িয়ে শয়ন করা পরিত্যাগ করেন এবং তাহাজ্জুদের নামাযে দাড়িয়ে 
থাকার কাজ অবলম্বন করেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
212130 IT 3 %/49 49370234, 99297 (27383998 Nord 
djs Cs Lbs Gy td dye eel Fs Us | 

ae 

অর্থাৎ “তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও 
আশংকায়, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় 
করে।” (৩২৪ ১৬) রাসূলুল্লাহ (সঃ) সারা জীবন এ হুকুম পালন করে গেছেন। 
তাহাজ্জুদের নামায শুধু তার উপর ফরয ছিল । অর্থাৎ এ নামায তার উন্মতের 
উপর ওয়াজিব নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


2199, Lo (AAA ae tL 4 26/77 29 PA 
BREE TEE 2 EE 
এক অতিরিক্ত কর্তব্য । আশা করা যায় যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে 
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প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে ।” (১৭ঃ ৭৯) এই হুকুমের সাথে সাথে 
পরিমাণও বর্ণনা করে দিলেন যে, অর্ধেক রাত্রি বা কিছু কম-বেশী । 


wis 


৮% বলা হয় শয়নকারী ও বস্তাবৃত ব্যক্তিকে । আবার এ অর্থও করা হয়েছেঃ 
হে কুরআনকে উত্তম রূপে গ্রহণকারী! তুমি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাযে 
মগু থাকো । অথবা কিছু কম বেশী করো । আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, 
স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, যাতে ভালভাবে বুঝতে পারা যায় । রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ হুকুম 
ও বরাবর পালন করে এসেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরআন কারীম খুবই ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে পাঠ করতেন। 
ফলে খুব দেরীতে সূরা শেষ হতো । ছোট সূরাও যেন বড় হয়ে যেতো । সহীহ 
বুখারীতে রয়েছে যে, হযরত আনাস (রাঃ)-কে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর কিরআত 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুব টেনে টেনে পাঠ 
করতেন ॥' ’ তারপর তিনি ৮% ০০ ক 
তিনি 4, নং 5 ত বদ সত চহা যাক 
পড়েন। 


SE ET REET হযরত উন্মে সালমা (রাঃ)-কে 
‘ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কিরআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ 
E10) CD নযাতের রা জর ত 
যেমন ০:29 ১০34) ০১ পড়ে থামতেন, - £১ 5০40) 1০ পড়ে 
থামতেন ০৯ ০%%/এর উপর ওয়াক্‌ফ করতেন এবং . I 2% ০ পড়ে 
থামতেন।"> 


মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “কুরআনের পাঠককে কিয়ামতের দিন বলা হবেঃ 
‘পড়তে থাকো এবং ধীরে ধীরে ও স্পষ্টভাবে পড়তে থাকো যেমন দুনিয়ায় 
পড়তে । তোমার মনযিল ও মরতবা হলো ওটা যেখানে তোমার আখিরী আয়াত 
শেষ হয়।”২ আমরা এই তাফসীরের শুরুতে এঁ সব হাদীস আনয়ন করেছি 
যেগুলো ধীরে ধীরে পাঠ মুস্তাহাব হওয়া এবং ভাল ও মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ 
করার কথা বলে দেয়। যেমন এ হাদীসটি, যাতে রয়েছেঃ কুরআনকে স্বীয় সুর 
১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবী দাউদ এবং ‘জামে’ তিরমিষীতেও রয়েছে। 


২. এ হাদীসটি সুনানে আবী দাউদ, জামে তিরমিধী ও সুনানে নাসাঈতেও রয়েছে এবং ইমাম 
তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। 
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দ্বারা সৌন্দর্য্য মণ্ডিত কর এবং এঁ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে মিষ্টি সুরে 
কুরআন পাঠ করে না। আর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) সম্পর্কে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ কথা বলাঃ “তাকে হযরত দাউদ (আঃ)-এর বংশধর এর 
মধুর সুর দান করা হয়েছে” এবং হযরত আবু মুসা (রাঃ)-এর একথা বলাঃ 
“আমি যদি জানতাম যে, আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনছেন তবে আমি আরো 
উত্তম ও মধুর সুরে পড়তাম ৷” 


আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর এ কথা বলাঃ “বালুকার 
মত কুরআনকে ছড়িয়ে দিয়ো না এবং কবিতার মত কুরআনকে অভ্দ্রতার সাথে 
পড়ো না, ওর চমৎকারিত্বের প্রতি খেয়াল রেখো এবং অন্তরে তা ক্রিয়াশীল 
করো । আর সূরা তাড়াতাড়ি শেষ করার পিছনে লেগে পড়ো না৷”? 


একটি লোক এসে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে বললোঃ “আমি 
মুফাসসালের সমস্ত সূরা আজ রাত্রে একই রাকআতে পাঠ করে ফেলেছি” তার 
একথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাকে বললেনঃ “তা হলে সম্ভবতঃ তুমি 
কবিতার মত তাড়াতাড়ি করে পাঠ করে থাকবে৷ এ সূরাগুলো আমার বেশ 
মুখস্থ আছে যেগুলি রাসুলুল্লাহ (সঃ) মিলিয়ে পড়তেন ।” তারপর তিনি 
মুফাসসাল সূরাগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট সূরার নাম লিখেন যেগুলোর দুটি করে সূরা 
মিলিত করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক এক রাকআতে পাঠ করতেন। 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আমি তোমার উপর অবতীর্ণ 
করছি গুরুভার বাণী৷ অর্থাৎ তা আমল করতেও ভারী হবে এবং শ্রেষ্ঠত্‌ ও 
বৃহত্তের কারণে অবতীর্ণ হওয়ার সময়েও খুবই কষ্টদায়ক হবে। যেমন হযরত 
যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেনঃ “একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অহী 
॥ অবতীৰ্ণ হওয়ার সময় তার উরু আমার উরুর উপর ছিল। তখন অহীর বোঝা 
' আমার উপর এমন ভারীবোধ হলো যে, আমার ভয় হলো না জানি হয়তো আমার 
উক্ু ভেঙ্গেই যাবে। 


মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় 
আপনি কিছু অনুভব করেন কিঃ?” রাসুলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “আমি এমন 
শব্দ শুনতে পাই যেমন কোন জিঞ্জীরের শব্দ হয়। আমি নিঃশব্দ হয়ে পড়ি । 
যখনই অহী অবতীর্ণ হয় তখন তা আমার উপর এমন বোঝা স্বরূপ হয়ে দাড়ায় 
যে, আমার মনে হয় যেন আমার প্রাণই বেরিয়ে পড়বে ৷” 


১. এটা ইমাম বাগাভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হারিস ইবনে হিশাম 
(রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার 
কাছে অহী কিভাবে আসে?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “কখনো কখনো খুবই কষ্ট 
হয়। কিন্তু এ সত্বেও অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর্যায় শেষ হওয়ার সাথে সাথে অহী 
আমার মুখস্থ হয়ে যায় । আবার কখনো কখনো ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে 
আগমন করে ও অহী অবতীর্ণ করেন। তিনি কথা বলতে থাকেন এবং আমি তা 
মুখস্থ করতে থাকি৷” হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “আমি একবার নবী 
(সঃ)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তার উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তখন 
শীতকাল ছিল। এতদসত্ত্বেও তার ললাট ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ঘর্ম টপ টপ 
করে পড়ছিল”? 

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) কোন কোন সময় উগ্্রীর উপর 
BUN ES ENE Cs 

অহীর ভারে ঝুঁকে পড়তো । তাফসীরে ইবনে জারীরে এও রয়েছে যে, অতঃপর 

যে পর্যন্ত অহী বন্ধ না হতো উদ নড়তে পারতো না এবং তার গর্দান উঁচু হতো 
না। ভাবার্থ এই যে, স্বয়ং অহীর ভার বহন করা কঠিন ছিল। এবং আহকাম 
পালন করাও ছিল অনুরূপ কঠিন। হযরত ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি 
এটাই । হযরত আবদুর রহমান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দুনিয়াতে যেমন এটা ' 
ভারী কাজ, তেমনই আখিরাতেও এর প্রতিদান ও পুরস্কার ভারী হবে। 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ অবশ্য রাত্রিকালের উত্থান দলনে প্রবলতর এবং 
বাক্য ক্কূরণে সঠিক । আবিসিনীয় ভাষায় ( শব্দের অর্থ হলো দাড়িয়ে থাকা । 
সারা রাত্রি দীড়িয়ে থাকলে J} 50 বলা হয় । 


তাহাজ্জুদের নামাযের উৎকৃষ্টতা এই যে, এর ফলে অন্তর ও রসনা এক হয়ে 
যায়! তিলাওয়াতের যে শব্দগুলো মুখ দিয়ে বের হয় তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
যায়। দিনের তুলনায় রাত্রির নির্জনতায় অর্থ ও ভাব অন্তরে ভালভাবে গেঁথে যায় । 
কেননা দিবস হলো কোলাহল ও অর্থোপার্জনের সময় । 


হযরত আনাস (রাঃ) ১.5 £25 কে ১,5 ৩১০| পড়লে জনগণ বলে ওঠেঃ 
SA EOE 
আমরাতো "51 পড়ে *%%, ৩০১| থাকি? উত্তরে তিনি বলেনঃ % এবং একই 
অর্থবোধক শব্দ । 
১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। 
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ইরশাদ হচ্ছেঃ (হে নবী সঃ)! দিবাভাগে তোমার জন্যে রয়েছে দীর্ঘ 
কর্মব্যস্ততা । তুমি শুয়ে-বসে থাকতে পার, বিশ্রাম করতে পার, বেশী বেশী নফল 
আদায় করতে পার এবং তোমার পার্থিব কাজ-কাম সম্পন্ন করতে পার । অতএব 
রাত্রিকে তুমি তোমার আখিরাতের কাজের জন্যে নির্দিষ্ট করে নাও । এ হুকুম এ 
সময় ছিল যখন রাত্রির নামায ফরয ছিল। তারপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেন. এবং হালকাকরণের জন্যে রাত্রির 
কিয়ামের সময় হ্রাস করে দেন এবং বলেনঃ তোমরা রাত্রির অল্প সময় কিয়াম 
কর । এই ফরমের প্র হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম 


(ds 7 29 732973 N2/929/747979, 7 47 LL77 4 3272 
GY) a Yd og lps Sad Lye Sg A CG 
91% পৰ্যন্ত পাঠ করলেন। তার এ উক্তিটি সঠিকও বটে । 
মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সাঈদ ইবনে হিশাম (রঃ) তার 
স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন এবং মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন । উদ্দেশ্য এই যে, 
তিনি তার সেখানকার ঘরবাড়ী বিক্রি করে ফেলবেন এবং ওর মূল্য দিয়ে 
অন্ত্র-শন্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করে জিহাদে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি রোমকদের সাথে 
লড়াই করতে থাকবেন । অতঃপর হয় রোম বিজিত হবে, না হয় তিনি শাহাদাত 
বরণ করবেন মদীনায় পৌঁছে তিনি তার কওমের লোকদের সাথে মিলিত হন 
এবং তাদের কাছে স্বীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। তার এই সংকল্পের কথা শুনে 
তারা বললেনঃ তাহলে শুনুন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় আপনারই 
কওমের ছয়জন লোক এটাই সংকল্প করেছিল যে, তারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে 
তালাক দিয়ে দিবে এবং খঘরবাড়ী ইত্যাদি বেচে দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদের 
জন্যে দাড়িয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ খবর পেয়ে তাদেরকে ডেকে বললেনঃ 
“আমি কি তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ নই? খবরদার! এ কাজ করো না৷” 
এভাবে তিনি তাদেরকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। এ হাদীস 
শুনে হযরত সাঈদ (রাঃ) তার এ সংকল্প ত্যাগ করেন এবং সেখানেই তার 
কওমের লোকদেরকে বললেনঃ “তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমি আমার স্ত্রীকে 
ফিরিয়ে নিলাম ৷” তারপর তিনি সেখান হতে বিদায় নিয়ে স্বস্থানে চলে 
আসলেন । স্বীয় জামাআতের সাথে মিলিত হয়ে তিনি তাদেরকে বললেনঃ আমি 
এখান থেকে যাওয়ার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট 
গমন করি এবং তাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিতর নামায পড়ার পদ্ধতি জিজ্ঞেস 
করি । তিনি উত্তরে বলেনঃ এ মাসআলাটি হযরত আয়েশা (রাঃ) সবচেয়ে ভাল 
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বলতে পারবেন সুতরাং তুমি সেখানে গিয়ে তাকেই জিজ্ঞেস করো। তুমি তার 
কাছে যা শুনবে তা আমাকেও বলে যেয়ো । আমি তখন হযরত হাকীম ইবনে 
আফলাহ (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং তাকে বললামঃ আমাকে একটু হযরত 
আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে নিয়ে চলুন তিনি প্রথমে যেতে অস্বীকার করলেও 
আমার পীড়াপীড়িতে শেষে যেতে সম্মত হলেন। সুতরাং আমরা উভয়ে হযরত 
আয়েশা (রাঃ)-এর. কাছে গেলাম । হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত হাকীম 
(রাঃ)-এর গলার স্বর শুনেই তাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন “কে, 
হাকীম?” তিনি জবাব দিলেনঃ “হ্যা, আমি হাকীম ইবনে আফলাহ (রাঃ) ৷” 
তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমার সাথে ওটা কে?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “এটা 
সাঈদ ইবনে হিশাম (রাঃ) ৷” তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ “কোন হিশাম? 
আমিরের ছেলে হিশাম কি?” তিনি উত্তর দিলেনঃ “হ্যা, আমিরের ছেলে হিশামই 
বটে ৷” এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হযরত আমির (রাঃ)-এর জন্যে 
রহমতের দু'আ করলেন এবং বললেনঃ “আমির (রঃ) খুব ভাল মানুষ ছিলেন। 
আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন ।” আমি তখন আরয করলামঃ হে উম্মুল মুমিনীন! 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্র কেমন ছিল তা আমাকে অবহিত করুন । তিনি প্রশ্ন 
করলেনঃ “তুমি কি কুরআন পড়নি?’” আমি উত্তর দিলাম ৪ হ্যা, পড়েছি বটে ৷ 
তিনি তখন বললেনঃ “কুরআনই তার চরিত্র” আমি তখন তার নিকট হতে 
বিদায় গ্রহণের অনুমতি চাওয়ার ইচ্ছা করলাম । কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়লো 
যে, রাসূলুল্লাহর (সঃ) রাত্রির নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা দল্ককার। আমার এই 
প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেনঃ “তুমি কি সূরা মুযযান্মিল পড়নি?”” আমি জবাব 
দিলামঃ হ্যা অবশ্যই পড়েছি। তিনি বললেনঃ ‘তাহলে শুনো । সূরার এই প্রথম 
ভাগে রাত্রির কিয়াম (দাড়িয়ে দাড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়া) ফরয করা হয় 
এবং এক বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ)এবং তার সাহাবীগণ তাহাজ্জুদের নামায 
ফরয হিসেবে আদায় করতেন । এমন কি তীদের পা ফুলে'যেতো ৷ বারো মাস 
পরে এই সূরার শেষের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং মহান আল্লাহ্‌ ভার লাঘব 
করে দেন। তাহাজ্জুদের নামাযকে তিনি ফরয হিসেবে না রেখে নফল হিসেবে 
রেখে দেন।” এবার আমি বিদায় গ্রহণের ইচ্ছা করলাম ৷ কিন্তু বিতর নামাযের 
মাসআলাটি জিজ্ঞেস করার কথা মনে পড়ে গেল। তাই আমি বললামঃ হে উন্মুল 
মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিতর নামাযের পদ্ধতিও আমাকে জানিয়ে দিন। 
তিনি তখন বললেনঃ শুনো, (রাত্রে) আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে মিসওয়াক, 
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অযুর পানি ইত্যাদি ঠিক করে একদিকে রেখে দিতাম । যখনই আল্লাহর ইচ্ছা 
হতো তিনি চক্ষু খুলতেন ৷ তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন ও অযু করতেন এবং 
আট রাকআত নামায পড়তেন। মধ্যে তাশাহহুদে মোটেই বসতেন না। আট 
রাকআত পূর্ণ করার পর তিনি আত্তাহিয়্যাতুতে বসতেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলার যিকির করতেন, দুআ করতেন এবং সালাম না ফিরিয়েই উঠে 
পড়তেন। আর নবম রাকআত পড়ে যিকির ও দুআ করতেন এবং উচ্চ শব্দে 
সালাম ফিরাতেন ৷, এ শব্দ আমরাও শুনতে পেতাম । তারপর বসে বসেই দুই 
রাকআত নামায পড়তেন। হে আমার প্রিয় পুত্র! সব মিলিয়ে মোট এগারো 
রাকআত হলো। অতঃপর যখন তার বয়স বেশী হয় এবং দেহ ভারী হয়ে যায় 
তখন থেকে তিনি সাত রাকআত বিতর পড়ে সালাম ফিরাতেন এবং পরে বসে 
বসে দুই রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং হে প্রিয় বৎস! এটা নয় রাকআত 
হলো। আর রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন নামায 
পড়তে শুরু করতেন তখন তা চিরস্থায়ীভাবে পড়তে থাকতেন । তবে হ্যা, কোন 
ব্যবস্থা বা ঘুম অথবা দুঃখ কষ্টের কারণে কিংবা রোগের কারণে রাত্রে এ নামায 
পড়তে না পারলে দিনের বেলায় বারো রাকআত পড়ে নিতেন । আমার জানা নেই 
যে, তিনি গোটা কুরআন রাত থেকে নিয়ে সকাল পর্যন্ত পড়ে শেষ করেছেন এবং 
রমযান ছাড়া অন্য কোন পুরো মাসই রোযা রেখেছেন।” অতঃপর আমি উম্মুল 
মু'মিনিন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট হতে বিদায় নিয়ে হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তার সামনে সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তরের 
পুনরাবৃত্তি করলাম । তিনি সবটারই সত্যতা স্বীকার করল্বনে এবং বললেনঃ 
“আমিও যদি তার কাছে যাতায়াত করতে পারতাম তবে আমি নিজের কানে 
শুনে আসতাম ৷”? 


ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 
আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে মাদুরও বিছিয়ে রাখতাম য়ার উপর তিনি 
তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন । লোকেরা এ খবর জানতে পেরে রাত্রির 
নামাযেও তার ইকতিদা করার জন্যে এসে পড়ে । এ দেখে রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
রাগাধিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে যান। উন্মতের প্রতি তিনি বড়ই মেহেরবান ছিলেন 
এবং সাথে সাথে এ ভয়ও করতেন যে, হয়তো এ নামায ফরয হয়ে যাবে, তাই 
তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ “হে লোক সকল! এ সব আমলের 


১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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উপরই কষ্ট স্বীকার কর যেগুলো পালনের তোমাদের শক্তি রয়েছে। আল্লাহ 
তাআলা পুণ্যদানে অপারগ হবেন না । বরং তোমরাই আমলে অপারগ হয়ে 
যাবে। এ আমলই সর্বাপেক্ষা উত্তম যার উপর চিরস্থায়ীভাবে থাকা হয়।”’ এদিকে 
কুরআন কারীমে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং সাহাবীগণ রাত্রির কিয়াম শুরু 
করে দেন এবং ঘুম যেন না আসে এ জন্যে তারা রশি বেধে লটকিতে লাগলেন 
আট মাস এই ভাবেই কেটে গেল৷ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাদের এ 
চেষ্টা দেখে আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করলেন এবং রাত্রির কিয়ামকে এশার ফরয 
নামাযের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। আর রাত্রির কিয়াম ছেড়ে দিলেন।” এই 
হাদীসের শব্দাবলীর ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী সূরা, অথচ প্রকৃতপক্ষে এ 
সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে । অনুরূপভাবে এ রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, আট 
মাস পরে এর শেষের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এই উক্তিটিও দুর্বল । সহীহ 
ওটাই যা মুসনাদের উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক বছর পরে 
শেষের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, সুরা মুযযান্মিলের প্রাথমিক আয়াতগুলো 
অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) রমযান শরীফের রাত্রির কিয়ামের 
মতই কিয়াম করতে শুরু করেন। আর এ সূরার প্রাথমিক ও শেষের আয়াতগুলো 
অবতীর্ণ হওয়ার মাঝে প্রায় এক বছরের ব্যবধান ছিল। তাফসীরে ইবনে জারীরে 
হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। 

eS SR) TG প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ 
হওয়ার পর সাহাবীগণ (রাঃ) এক বছর পর্যন্ত কিয়াম করেন, এমন কি তাদের 
পা ও পদনালী ফুলে যায়। অতঃপর ££ 01730 অবতীর্ণ হয় এবং তাঁরা 
শান্তি পান। হযরত হাসান বসরী (রঃ) হযরত সুদ্দীরও (রঃ) উক্তি এটাই । 
মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে এ রিওয়াইয়াতটি হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে 
ষোল মাসের সমরকালের সাথে বর্ণিত আছে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, 
সাহাবীগণ (রাঃ) এক বছর বা দু'বছর পর্যন্ত কিয়াম করতে থাকেন । তাদের পা 
ও পদনালী ফুলে যায়। তারপর সূরার শেষের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং 
তাদের ভার লাঘব হয়ে যায়। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) দশ বছরের 
মেয়াদের কথা বলেন।* হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রাথমিক 
১. এ রিওয়াইয়াতটি মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমেও রয়েছে। কিন্তু এর বর্ণনাকারী মূসা ইবনে 

উবাইদাহ যুবাইদী দুৰ্বল । আসল হাদীস সূরা মুযযান্মিলের নাযিল হওয়ার উল্লেখ ছাড়া 


সহীহ গ্ৰন্থেও রয়েছে। 
২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আয়াতগুলোর হুকুম অনুযায়ী মুমিনগণ রাত্রির কিয়াম শুরু করেন, কিনতু তাদের 
খুবই কষ্ট হয়। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের প্রতি দয়া করেন এবং ১! 
\20792,.29 92%", LESAN 

er 653 হতে £4 ( পৰ্যন্ত আয়াতগুলো অবতীৰ্ণ করেন এভাবে 
তাদের প্রতি প্রশস্ততা আনয়ন করেন এবং সং কীৰ্ণতা দূরীভূত করেন । সুতরাং 


আল্লাহ তা‘আলারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা । 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম 
স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও । অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ-কারবার হতে 
অবসর লাভ করে প্রশান্তির সাথে খুব বেশী বেশী তার যিকির করতে থাকো, 
তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তীর প্রতি মনোনিবেশ কর। যেমন আল্লাহ তা'আলা 
বলেনঃ ৬.০553 <£:4159 অর্থাৎ “অতএব যুখনই অবসর পাও সাবধান করো” 
. একটি হাদীসে আছে যে, “রাসূলুল্লাহ (সঃ) "5 অর্থাৎন্তরী, ছেলেমেয়ে এবং দুনিয়া 
ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন। 


এখানে ভাবার্থ হচ্ছেঃ হে নবী (সঃ)! পার্থিব সৃষ্টিকূল হতে সম্পর্ক চ্ছিন্ন করে 
আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করার একটা সময় অবশ্যই নিদিষ্ট করে নাও । 

মহামহিমাত্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহই হলেন মালিক ও ব্যবস্থাপক ৷ পূর্ব ও 
পশ্চিম সবই. তার অধিকারভুক্ত । তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই । 
সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি যেমন এই আল্লাহরই ইবাদত করছো, তেমনই 
একমাত্র তাঁর উপুরই নির্ভরশীল হয়ে যাও। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় 
বলেনঃ . 4% 24777 2 অৰ্থাৎ “তারই ইবাদত কর এবং তার উপর ভরসা 
কর ।” এই বিষয়টিই নিমের আয়াতেও রয়েছেঃ 


LBD A378 A837 


5 ILL IE অৰ্থাৎ “আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং 
শুধু আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।” এই অর্থের আরো বহু আয়াত 
রয়েছে যে, ইবাদত, আনুগত্য এবং ভরসা করার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ ৷ 


১০। লোকে যা বলে, তাতে তুমি 428227 / i, 2 2 / 
ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য ৬/৮4 ৮৪৮ ৮5 -'- 


সহকারে তাদেরকে পরিহার 4? 0 
করে চল । ০১ das 
| 1 L292 IA 
১১। ছেড়ে দাও আমাকে এবং i sc -\ 
বিলাস সামন্জীর অধিকারী সত্য 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুয্যান্মিল ৭৩ 
প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে; আর 
কিছুকালের জন্যে তাদেরকে 
অবকাশ দাও, 

১২। আমার নিকট আহে শৃংখল, 
প্রভ্বলিত অগ্নি, 

১৩। আর আছে এমন ধাদ্য, যা 
গলায় আটকে যায় এবং 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 


১৪। সেই দিবসে পৃথিবী ও 
পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং 
পৰ্বতসমূহ বহুমান 
বালুকারাশিতে পরিণত জবে। 

১৫। আমি তোমাদের নিকট 
পাঠিয়েছি এক গ্বাসূল 
তোমাদের জন্যে সাক্ষী স্বরূপ 
ফিরাউনের নিকট, 

১৬ । কিন্তু ফিরাউন সেই রাসূন্দকে 
অমান্য করেছিল, ফলে আমি 
তাকে কঠিন শাস্তি 
দিয়েছিলাম । 

১৭। অতএব যদি তোমরা কুফরী 
কর তবে কি করে আত্মরক্ষা 
করবে সেইদিন যেই দিন 
কিশোরকে পরিণত করবে 
বৃদ্ধে, 

১৮। যেই দিন আকাশ হবে 
বিদীর্ণ; তাঁর প্রতিশ্রুতি 
অবশ্যই বাস্তবায়িত 


৭১৩ 
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আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে কাফিরদের বিদ্রপাত্মক কথার উপর ধৈর্য 
ধারণের হিদায়াত করছেন এবং বলছেনঃ তাদেরকে কোন তিরস্কার ধমক ছাড়াই 
তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আমি স্বয়ং তাদেরকে দেখে নিবো । আমার 
গজব ও ক্রোধের সময় দেখবো কি করে তারা মুক্তি পেতে পারে! তাদের মধ্যে 
যারা সম্পদশালী ও স্বচ্ছল লোক, যারা তোমাকে নানা প্রকারে কষ্ট দিচ্ছে, যাদের 
উপর দ্বিগুণ প্রাপ্য রয়েছে, এক জানের আর এক মালের, আর তারা কোনটাই 
আদায় করছে না, তাদের সাথে তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও, তারপর দেখে নিয়ো, 
আমি তাদের সাথে কি্‌ ব্যবহার করি। অল্প দিন তারা দুনিয়ায় ভোগ-বিলাসে মত্ত 
থাকুক, পরিণামে তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে পতিত হবে। কেমন আযাব? এমন 
কঠিন আযাব যে, তাদেরকে শৃংগ্লল পরিয়ে জাহান্নামের প্ৰজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করা হবে। আর তাদেরকে এমন খাদ্য খেতে দেয়া হবে যা কণ্ঠ নালীতে আটকে 
যাবে। নীচেও নামবে না এবং উপরেও উঠবে না। আরো নানা প্রকারের 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে। এমন এক সময়ও হবে যখন পৃথিবী ও 
পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে৷ পৰ্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত 
হয়ে যাবে। যে বালুকারাশিকে বাতাস এদিক-ওদিক উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কারো 
কোন নাম-নিশানাও বাকী থাকবে না। যমীন এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, 
যেখানে কোন উঁচু-নীচু পরিলক্ষিত হবে না। 

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ হে লোক সকল এবং বিশেষ করে হে 
কাফিরদের দল! আমি তোমাদের নিকট তোমাদের জন্যে সাক্ষী স্বরূপ এক 
রাসূল (সঃ) পাঠিয়েছি, যে রাসূল সত্যবাদী ও সত্যায়িত, যেমন আমি ফিরাউনের 
নিকট আমার আহকাম পৌঁছাবার জন্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ৷ কিন্তু 
ফিরাউন যখন তাকে অমান্য করলো তখন আমি তাকে কিরূপ কঠিন শাস্তি দিয়ে 

ংস করে দিয়েছিলাম তা তো তোমাদের জানা আছে। সুতরাং আমার এই নবী 
(সঃ)-কে যদি তোমরা অমান্য কর তবে তোমাদেরও পরিণাম ভাল হবে না। 
তোমাদের উপরও আল্লাহর আযাব এসে পড়বে এবং তোমাদেরকে তচনচ করে 
দেয়া হবে। কেন না এই রাসূল (সঃ) সমস্ত রাসূলের নেতা । সুতরাং তাকে 
অমান্য করার শাস্তিও হবে অন্যান্য শাস্তি অপেক্ষা বড়। 


এর পরবর্তী আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলোঃ যদি তোমরা 
কুফরী কর তবে বল তো এঁ দিনের শাস্তি হতে তোমরা কিরূপে মুক্তি পেতে পার 
CRUE 
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তোমরা যদি এতো বড় ভয়াবহ দিনকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস কযর তবে তোমরা. 
তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় কিরূপে লাভ করতে পার? এই উভয় অর্থই উত্তম 
হলেও প্রথম অর্থটিই বেশী উত্তম ৷ এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে 
ভাল জানেন। 


হযরত হরণ তববয (ত 18) হতে বৰ্ণিত আছে যে, একদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
ঃ CS Le ৬এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ “এটা হলো কিয়ামতের 
দিন যেই দিন আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)- কে বলবেনঃ ‘উঠো এবং 
তোমার সন্তানদের মধ্য হতে জাহার্নামীদেরকে পৃথক কর’ তখন হযরত আদম 
(আঃ) বলবেনঃ ‘হে আমার প্রতিপালক! কতজনের মধ্য হতে কতজন?’ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলবেনঃ প্রতি হাজারের মধ্য হতে নয়শ নিরানব্বই জনকে ৷' এ কথা 
শুনে মুসলমানদের আক্কেল গুড়ম হয়ে গেল এবং তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ও তাদের চেহারা দেখে তা বুঝে নিলেন ' সুতরাং তনি 
তাদেরকে সান্তনার সুরে বললেনঃ জেনে রেখো যে, হযরত আদম (আঃ)-এর 
সন্তান অনেক ৷ ইয়াজুজ ও মাজৃজও হযরত আদম (আঃ)-এরই সন্তান । তারা 
এক একজন নিজের পিছনে এক হাজার করে সন্তান ছেড়ে যায়। সুতরাং তারা 
এবং তাদের মত লোক মিলে এই সংখ্যা দাড়াবে ৷ সুতরাং খঘাবড়াবার কিছুই 
নেই জান্নাত তোমাদের জন্যে এবং তোমরা জান্নাতের জন্যে !’? সূরা হজ্বের 
শুরুতে এরকম হাদীস সমূহের বর্ণনা গত হয়েছে। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ এঁ দিনের ভয়াবহতার কারণে আক্াশও বিদীর্ণ হয়ে 
যাবে। কেউ কেউ 4 -এর , সর্বনামটি:আল্লাহর দিকে ফিরিয়েছেন। কিন্তু এটা 
সবল নয় । কেননা এখানে তার যিকিরই নেই । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ এদিনের ওয়াদা নিশ্চিতরূপে সত্য । ওটা সংঘটিত 
হবেই ৷ এঁ দিনের আগমনে কোন সন্দেহই নেই । 


১৯। এটা এক উপদেশ, অতএব Sand 8 2 


AL 


যার অভিরুচি সে তার ESE 

E 22 AL 
ত যাকের যা অদ্য SAE 
করুক । 


১. ইমাম তিবরানী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটা গারীব হাদীস । 
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২০। তোমার প্রতিপালক তো 
জানেন যে, তুমি জাগরণ কর 
কখনো রাত্রির প্রায় দুই 
তৃতীয়াংশ, কখনো অধ্ংশ 
এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ 
এবং জাগে তোমার সাথে যারা 
আছে তাদের একটি দলও 
এবং আল্লাহই নির্ধারণ করেন 
দিবস ও রাত্রির পরিমাণ। 
তিনি জানেন যে, তোমরা এর 
সঠিক হিসাব রাখতে পার না, 
অতএব আল্লাহ তোমাদের 
প্রতি ক্ষমা পরবশ হয়েছেন। 
কাজেই কুরআনের যতটুকু 
আবৃত্তি করা তোমাদের জন্যে 
সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর, 


আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের . %* 


মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে 
পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর 
অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ 
করবে এবং কেউ 
আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত 
হবে । কাজেই কুরআন হতে 
যতুটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি 
কর । নামায কর, 
যাকাত প্রদান কর এবং 
আল্লাহকে দাও উত্তম খণ । 
তোমরা তোমাদের আত্মার 
মঙ্গলের জন্যে ভাল যা কিছু 
অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা 
পাবে আন্লাহর নিকট । ওটা 


৭১৬ 


কেউ": 
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উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার *- 223 43297245 
হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা **! MEFEIAY +l bl, 


ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর SMEAR 5 
নিকট, নিশ্চয়ই আন্মাহ 0 ms 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সূরাটি জ্ঞানীদের জন্যে সরাসরি উপদেশ ও 
শিক্ষণীয় বিষয় । যে কেউ হিদায়াত প্রার্থী হবে সেই প্রতিপালকের মর্জি হিসেবে 
হিদায়াতের পথ পেয়ে যাবে এবং তার কাছে পৌঁছে যাওয়ার ওয়াসীলা লাভ 
করবে। যেমন অন্য সূরায় বলেনঃ _ A 


22 23 ord LI NTs ode Ld 


- 5 PES ATST Eu Yl orl L, 


অৰ্থ্থাৎ “তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন ৷ আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময় "(৭৬ ৪ ৩০) 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এবং তোমার সাহাবীদের 
একটি দল যে কখনো কখনো দুই তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত কিয়াম কর, কখনো 
কখনো অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত এবং কখনো কখনো এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত 
কিয়াম করে থাকো এবং তাহাজ্জুদের নামাযে কাটিয়ে দাও তা আল্লাহ খুব ভালই 
জানেন । অবশ্য তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না । কেননা এটা খুবই 
কঠিন কাজ । দিবস ও রজনীর সঠিক পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ করে 
থাকেন। কারণ কখনো দিন ও রাত উভয়ই সমান সমান হয়ে থাকে, কখনো 
রাত ছোট হয় ও দিন বড় হয় এবং কখনো দিন ছোট হয় ও রাত বড় হয়। 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা জানেন যে, এটা পালন করার শক্তি তোমাদের 
নেই । সুতরাং এখন থেকে তোমরা রাত্রির নামায ততটাই পড় যতটা তোমাদের 
জন্যে সহজ৷ কোন সময় নির্দিষ্ট থাকলো না যে, এতোটা সময় কাটানো ফরয । 
এখানে কিরআত দ্বারা নামায অর্থ নেয়া হয়েছে। যেমন সূরা বানী ইসরাইল 
রয়েছেঃ USES ILI A Ss 

অর্থাৎ “তুমি তোমার কিরআত খুব উচ্চ স্বরেও পড়ো না এবং খুব নিম স্বরেও 
না৷” এখানে 53% দ্বারা কিরআতকে বুঝানো হয়েছে। 


ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর সাথীগণ এ আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন 
যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া বাধ্যতামূলক নয়। সূরা ফাতিহাকে পড়া যাবে 
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এবং অন্য কোন জায়গা হতেও পড়া চলবে । একটি আয়াত পড়াও যথেষ্ট হবে । 
আবার এই মাসআলার দৃঢ়তা এ হাদীস দ্বারা করেছেন যাতে রয়েছে যে, 
তাড়াতাড়ি করে নামায আদায়কারীকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ “কুরআনের 
যে অংশ তোমার নিকট সহজ তা দ্বারা নামায পড় ৷”> এ মাযহাব জমহুরের 
বিপরীত । জমহুর তীদেরকে এ জবাব দেন যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 
হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করলো না তার নামায হলো 
না৷” 


সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “এ নামায, যাতে উম্মুল কুরআন (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) পাঠ করা 
হয় না তা অকেজো, তা অকেজো, তা অকেজো ও অসম্পূর্ণ ৷” 


ইবনে খুযাইমার (রঃ) সহীহ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে 
মারফু’রূপে বর্ণিত আছেঃ “ওঁ ব্যক্তির নামায হয় না যে নামাযে উন্মুল কুরআন 
পাঠ করে না৷” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ 
হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ 
কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। এ আয়াতটি, বরং পুরো সূরাটি মাক্বী ৷ 
এটা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সময় জিহাদ ছিল না, বরং মুসলমানরা 
অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিলেন। এরপরও গায়েবের এ খবর দেয়া এবং কার্যতঃ 
ওটা প্রকাশ পাওয়া যে, মুসলমানরা পরবর্তীকালে পুরোপুরিভাবে জিহাদে লিপ্ত 
হয়েছেন, সুতরাং এটা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নবুওয়াতের একটা বড় ও স্পষ্ট 
নির্দশন। উপরোক্ত ওযরগুলোর কারণে মুসলমানরা রাত্রির কিয়ামের দায়িত্‌ হতে 
মুক্ত হয়ে যায়। 


হযরত আবু রাজা’ মুহাম্মাদ (রঃ) হযরত হাসান (রঃ)-কে প্রশ্ব করেনঃ “হে 
আবু সাঈদ (রঃ)! যে ব্যক্তি পূর্ণ কুরআনের হাফিয্‌ হয়েও তাহাজ্জুদের নামায 
পড়ে না, শুধু ফরয নামায আদায় করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?” 
উত্তরে তিনি বললেনঃ “সে তো কুরআনকে বালিশ বানিয়ে নিয়েছে। তার উপর 
আল্লাহর অভিশাপ! আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে বলেনঃ সে এঁ শিক্ষায় শিক্ষিত 
ছিল যে, আমি তাকে শিখিয়ে ছিলাম ।’ আরো বলেনঃ তোমাদেরকে ওটা 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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শিখানো হয়েছে যা তোমরা নিজেরা জানতে না এবং তোমাদের বাপ দাদারাও 
জানতো না৷” তখন আবু রাজা’ (রঃ) তাকে আবার বলেনঃ “হে আবূ সাঈদ 
(রঃ)! আল্লাহ তাআলা তো বলেছেনঃ কুরআন হতে তোমরা যা সহজভাবে 
পড়তে পার পড়” হযরত হাসান (রঃ) উত্তরে বলেনঃ “হ্যা, তা ঠিক বটে । 
পাচটি আয়াত হলেও পড়” সুতরাং বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, কুরআনের 
হাফিযের রাত্রের নামাযে কিছু না কিছু কিয়াম করা হযরত ইমাম হাসান বসরী 
(রঃ)-এর মাযহাবে ওয়াজিব ছিল। একটি হাদীসও এর প্রমাণ দিচ্ছে, যাতে 
রয়েছে যে, সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে এমন একটি লোক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “এটা হলো এ ব্যক্তি যার 
কারণে শয়তান প্রস্রাব করে থাকে।” এর এক ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
এর দ্বারা এ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে এশার ফরয নামাযও পড়ে না। এটাও 
বলা হয়েছে যে, রাত্রে নফল হিসেবে কিয়াম করে না। 

সুনানে রয়েছেঃ “হে কুরআন ওয়ালাগণ! তোমরা বিতর পড়তে থাকো ।” 
অন্য এক হাদীসে আছেঃ “যে ব্যক্তি বিতর পড়ে না সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়৷” 
হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি হতেও বেশী গরীব হলো আবূ বকর ইবনে আবদিল 
আধীয হাম্বেলীর (রঃ) উক্তি, যিনি বলেন যে, রমযান মাসের কিয়াম ফরয । এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


মু'জামে তিবরানীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী 
PI Gd dd 287/77 


(সঃ) ৩ _ 9 1৮,55 এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেনঃ “ওটা একশটি 
আয়াত ৷” 


আল্লাহ পাকের উক্তিঃ তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর । 
অর্থাৎ তোমরা ফরয নামাযের হিফাজত কর এবং ফরয যাকাত আদায় কর। এ 
আয়াতটি এঁ গুরুজনদের দলীল যারা বলেন যে, মক্কা শরীফেই যাকাত ফরয 
হওয়ার হুকুম নাযিল হয়েছে। তবে কি পরিমাণ বের করা হবে, নেসাব কি 
ইত্যাদির বর্ণনা মদীনা শরীফে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে 
সবচেয়ে ভাল জানেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), 
' হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত হাসান (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ 
পূর্বযুগীয় মনীষীদের উক্তি এই যে, এই আয়াত পূর্ববর্তী রাত্রির কিয়ামের হুকুম 
সম্বলিত আয়াতকে মানসূখ বা রহিত করে দিয়েছে। 
১. এটা অত্যন্ত গারীব হাদীস । ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ আমি শুধু এটা মু’জামে 

তিবরানীতেই পেয়েছি। 
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সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি 
লোককে বলেনঃ “দিন-রাত্রে পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয ৷” লোকটি প্রশ্ন করেঃ “এ 
ছাড়া কি অন্য কোন নামায আমার উপর ফরয আছেঃ?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেনঃ “না, তবে তুমি নফল হিসেবে পড়তে পার ৷” 
মহান আল্লাহর উক্তিঃ তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঝণ প্রদান কর। অর্থাৎ 
তোমরা আল্লাহর পথে দান-খয়রাত করতে থাকো, যার উপর আল্লাহ 
তোমাদেরকে খুবই উত্তম ও পুরোপুরি বিনিময় প্রদান করবেন। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ ! 
Load LAI, Nor bor LI 3 1983207237 
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অর্থাৎ “কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম খণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্যে এটা 
বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন ।”(২ £ ২৪৫) আল্লাহ পাক বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্যে ভাল কাজ যা কিছু অগ্রীম 
প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট । ওটা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার 
হিসেবে মহত্তর । 
হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) একদা 
সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমাদের মধ্যে কে নিজের সম্পদের চেয়ে 
(নিজের) উত্তরাধিকারীর সম্পদকে বেশী ভালবাসে?” সাহাবীগণ উত্তরে বললেনঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নিজের সম্পদের 
চেয়ে উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশী ভালবাসে” তিনি বললেনঃ “যা বলছো 
চিন্তা করে বল৷” তারা বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা তো এটা 
ছাড়া অন্য কিছু জানি না।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “যে ব্যক্তি যা 
(আল্লাহর পথে) খরচ করবে তাই শুধু তার নিজের সম্পদ, আর যা সে রেখে 
যাবে তাই তার উত্তরাধিকারীদের সম্পদ৷”? 
এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু ৷ অর্থাৎ খুব বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ কর এবং 
তোমাদের সমস্ত কার্যে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা, তিনি ক্ষমাশীল ও 
পরম দয়ালু এ ব্যক্তির উপর যে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। 
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দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করুছি। 
১। হে বস্তাচ্ছাদিত ৷ 
২। উঠ, সতৰ্কবাণী প্রচার কর, 
৩। এবং তোমার প্রতিপালকের 


শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর । 
8। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো, 
৫ । অপবিত্ৰতা হতে দূরে থাকো, 
৬। অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় 
দান করোনা । 
৭। এবং তোমার প্রতিপালকের 
উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর । 


৮। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া 


হবে 
৯। সেই দিন হবে এক সংকটের 
দিন 


১০। যা কাফিরদের জন্যে সহজ 5 


নয়। 
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সহীহ্‌ বু LEE SS কুরআন 

রর ৫ -এ আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়৷ কিন্তু জমহুরের 

উক্তি এই যে, ডা অহী হলো ESOT VD i) (৯৬৪ ১)এ 
আয়াতটি ৷ যেমন এই সূরার তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ ৷ 

সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর (রঃ) হতে বর্ণিত আছে 

যে, তিনি হযরত আবূ সালমা ইবনে আবদির রহমান (রাঃ)-কে কুরআন 

কারীমের কোন্‌ আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি 
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' উত্তরে বলেনঃ /৭!। GL -এই আয়াতটি ॥” ইয়াহইয়া (রঃ) তাকে পুনরায় 
বলেনঃ “লোকেরা তো বলছে যে, . sel Lal, -এ আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ 
হয়েছে?’ ' উত্তরে হযরত আবূ সালমা (রাঃ) বলেনঃ হযরত জাবির (রাঃ)-কে 
আমি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম এবং তিনি আমাকে এঁ জবাবই দিয়েছিলেন যা 
আমি তোমাকে দিলাম । তারপর আমি আবার তাকে এ প্রশ্ই করেছিলাম যা 
তুমি আমাকে করলে। আমার এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত জাবির (রাঃ) বলেছিলেনঃ 
আমি তোমাকে এ কথাই বললাম যে কথা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ “আমি হেরা পর্বতের গুহায় আমার 
প্রতিপালকের ধ্যান করছিলাম । সেখান হতে অবতরণ করে আমি শুনতে পেলাম 
যে, কে যেন আমাকে ডাকছে। আমি আমার সামনে পিছনে ডানে এবং বামে 
তাকালাম, কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলাম না। আমি তখন মাথা উঠিয়ে উপরের 
দিকে তাকালাম তখন কিছু একটা দেখতে পেলাম । আমি তখন হযরত খাদীজা 
(রাঃ)-এর কাছে আসলাম এবং তাকে বললামঃ আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর 
এবং আমার উপর ঠাণ্ডা পানি ঢালতে থাকো । হ্যর্ত খাদীজা (রাঃ) তাই করলো 


2d G7 23 KE 39 Puls? A2/T 


এবং এ সময় . 25S ls - 56 221 ৮৮৬ আয়াতগুলো অবতীৰ্ণ হলো। 


সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) অহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা” 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ “একদা আমি চলতে রয়েছি, হঠাৎ আকাশের দিক 
হতে আমার কানে একটা শব্দ পৌঁছলো! চক্ষু উঠিয়ে দেখলাম যে, হেরা পর্বতের 
গুহায় যে ফেরেশতা আমার নিকট এসেছিলেন তিনি আকাশ ও পৃথিবীর 
মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে রয়েছেন। আমি ভয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে 
পড়ি এবং বাড়ী এসেই বলিঃ আমাকে বস্তদ্বারা আবৃত করে দাও। আম্যুর 


CN 


কথামত বাড়ীর লোকেরা আমাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে। তখন | wL 
7 3/7133 39724 


- 53৬ 5. হতে 2৮৬ পৰ্যন্ত আয়াতগুলো অবতীৰ্ণ হয়।” 


হযরত আবূ সালমা (রাঃ) বলেন যে, ;>/ -এর অর্থ হলো মূর্তি । তারপর 
ক্রমান্বয়ে অহী অবতীর্ণ হতে থাকে। এটা সহীহ বুখারীর শব্দ এবং এই হিসাবই 
রক্ষিত আছে। এর দ্বারা স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, এর পূর্বেও কোন অহী এসেছিল। 
কেননা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই উক্তিটি বিদ্যমান রয়েছেঃ “ইনি এ ফেরেশতা 
যিনি হেরা পর্বতের গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন” অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল 
(আঃ), যিনি তাকে সূরা আলাকের নিম্নের আয়াতগুলো গুহার মধ্যে 
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এরপর কিছু দিনের জন্যে তার আগমন বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যখন তার 
যাতায়াত সাবার শুরু হয় তখন প্রথম অহী ছিল সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক 
আয়াতগুলো । এইভাবে এদুটি হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যাচ্ছে যে, আসলে 
সর্বপ্রথম অহী হচ্ছে সূরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো তারপর অহী বন্ধ 
হয়ে যাওয়ার পরে সর্বপ্রথম অহী হলো এই সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক 
আয়াতগুলো এর স্বপক্ষে রয়েছে মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতিতে বর্ণিত হাদীসগুলো, 
যেগুলোতে রয়েছে যে, অহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সর্বপ্রথম অহী হলো সুরা 
মুদ্‌দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো । 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা 
কুরায়েশদেরকে যিয়াফত দেয়। খাওয়া-দাওয়ার পর তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ 
“আচ্ছা, তোমরা এই লোকটিকে [হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে] কি বলতে পার?” 
কেউ কেউ বললো যে, তিনি যাদুকর ৷ অন্য কেউ বললো যে, না, তিনি যাদুকর 
নন। কেউ কেউ তাকে গণক বললো । আবার অন্য কেউ বললো যে, না তিনি 
গণকও নন । কেউ কেউ তাকে কবি বলে মন্তব্য করলো, কিন্তু অন্য কেউ বললো 
যে, তিনি কবিও নন, তাদের কেউ কেউ এই মন্তব্য করলো যে, তিনি এমন 
যাদুকর যে যাদু তিনি লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত হয়েছেন। পরিশেষে তারা এতেই 
একমত হলো যে, তাকে এরূপ যাদুকরই বলা হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ খবর 
পেয়ে খুবই দুঃখিত হলেন এবং তিনি কাপড় দ্বারা মাথা ঢেকে নেন এবং গোটা 
দেহকেও বন্তরাবৃত্ত করেন । এ সময় আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতগুলো অবতীর্ণ 
করেনঃ 
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- Es hs Y, এর শানে নুযুল এটাই বর্ণনা করা হয়েছে।”* 

মহান আল্লাহ্‌ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ উঠো, সতর্ক বাণী প্রচার কর। 
অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্পের সাথে প্রত্ুত হয়ে যাও এবং জনগণকে আমার সত্তা হতে, 
জাহান্নাম হতে এবং তাদের দুঙ্বর্মের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন কর । 


১. এটা ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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প্রথম অহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নবী রূপে মনোনীত করা হয়েছে। আর 


এরপর বলেনঃ তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্‌ ঘোষণা কর এবং তোমার 
পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো । অর্থাৎ অবাধ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাত করা হতে 
টদুৱে খর যেমন করি দা হলাম হলে সালমা সাকফি। বলেনঃ 


0D 279 0/792 7 L977 7 
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অৰ্থাৎ “আল্লাহর প্রশংসা যে, আমি পাপাচারের পোষাক ও বিশ্বাসঘাতকতার 
চাদর হতে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছি” স্বীয় কাপড় পবিত্র রাখো অর্থাৎ 
পাপকার্য ছেড়ে দাও এবং আমলকে সংশোধন করে নাও, এরূপ ব্যবহার আরবী 
পরিভাষায়ও বহু দেখা যায় । ভাবার্থ এও হতে পারেঃ হে নবী (সঃ)! তুমি গণকও 
নও এবং যাদুকরও নও, সুতরাং মানুষ তোমাকে যাই বলুক না কেন তুমি কোন 
পরোয়া করবেনা। _ 

যে ব্যক্তি ওয়াদা অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তাকে আরবরা ময়লা ও 
অপরিষ্কার কাপড় ওয়ালা বলে থাকে । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ওয়াদা ও প্রতিশ্রৃতি 
রক্ষা করে চলে, বিশ্বাসঘাতকতা করে না তাকে পবিত্র কাপড় ওয়ালা বলে . 
থাকে । কবি বলেনঃ 


9. KAR (0/7 79 1737 83977 4 
TEL I a Lore 5h og AN ff) 
অৰ্থাৎ “মানুষ যখন দুঙ্কার্য ও মলিনতা দ্বারা নিজের মর্যাদাকে কলুষিত ও 
অপবিত্র করবে না, তখন সে যে কাপড়ই পরিধান করবে তাতেই তাকে সুন্দর 
দেখাবে” ভাবার্থ এও হবেঃ অপ্রয়োজনীয় পোশাক পরিধান করো না, নিজের 
কাপড়কে পাপ মলিন করো না, কাপড়কে পাক-সাফ রাখো, ময়লা ধুয়ে ফেলো,' 
মুশরিকদের মত নিজের পোষাককে অপবিত্র রেখো না। প্রকৃতপক্ষে এই 
ভাবার্থগুলো সবই ঠিক । এটাও হবে, ওটাও হবে। সাথে সাথে অন্তরও পবিত্র 
এবং কলুষমুক্ত হতে হবে। অন্তরের উপর কাপড়ের প্রয়োগ আরবদের কথায় 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন কবি ইমরুল কায়েস বলেনঃ 
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সূরাঃ মুদ্দাস্সির ৭৪ ৭২৫ পারাঃ ২৯ 


অর্থাৎ “হে ফাতিমা (কবির প্রেমিকা)! তুমি তোমার এসব চলনভঙ্গী ছেড়ে 
দাও, আর যদি তুমি আমা হতে পৃথক হয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে থাকো তবে 
উত্তমরূপে পৃথক হয়ে যাও । আমার কোন ব্যবহার ও চরিত্র যদি তোমার কাছে 
খারাপ লেগে থাকে তবে আমার কাপড়কে তোমার কাপড় হতে পৃথক করে দাও, 
তাহলে তা পৃথক হয়ে যাবে৷” 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত 
আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ নিজের অন্তরকে ও নিয়তকে পরিষ্কার রাখো । 
মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব কারাযী (রঃ) ও হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর 
অর্থ হলোঃ তোমার চরিত্রকে ভাল ও সুন্দর কর 


222 2/4281 


আল্লাহ তা'আলার উক্তি 2৯৬ 5৯/১ অর্থাৎ অপবিত্রতা হতে দূরে থাকো । 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ প্রতিমা বা মূর্তি হতে 
দূরে থাকো। হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত কাতাদা 
(রঃ), হযরত যুহরী (রঃ) এবং হযরত ইবনে যায়েদও (রঃ) বলেন যে, ;*/ -এর 
অর্থ হলো প্রতিমা বা মূর্তি । হযরত ইবরাহীম (রঃ) ও হযরত যহহাক (রঃ) 
বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ নাফরমানী পরিত্যাগ কর । যেমন আল্লাহ তাআলা 


বলেনঃ 
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SN Cae yd Re 
i সূৰী (সু) তুর্মি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো 
না।”(৩৩ $ ১) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ 
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অর্থাৎ “এবং মূসা (আঃ) তার ভাই হারূনকে বলেছিলঃ আমার পরে তুমি 
আমার কওমের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সংশোধন করবে এবং বিপর্যয় 
সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।” (৭৪ ১৪২) 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করো 
না। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে +5 ০55 95 রয়েছে। 
হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ অধিক চাওয়ার সাথে 
আল্লাহর উপর নিজের ভাল আমলের ইহসান প্রকাশ করো না। রবী ইবনে 
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সূরাঃ মুদ্দাস্সির ৭৪ ৭২৬ পারাঃ ২৯ 


আনাসেরও (রঃ) এটাই উক্তি । ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা পছন্দ করেছেন। 
হযরত খাসীফ (রঃ) হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ 
‘হচ্ছেঃ কল্যাণ প্রার্থনার আধিক্য দ্বারা দুর্বলতা প্রকাশ করো না । হযরত ইবনে 
যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ নবুওয়াতের ইহসানের বোঝা মানুষের 
উপর রেখে ওর বিনিময়ে দুনিয়া তলব করো না । সুতরাং চারটি উক্তি হলো। 
কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সর্বোত্তম । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 

মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ কর । 
অর্থাৎ আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে জনগণের পক্ষ হতে তোমাকে যে কষ্ট 
দেয়া হয় তাতে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে ধৈর্য অবলম্বন কর। আল্লাহ্‌ 
তোমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাতে সদা লেগে থাকো । 


১30 শব্দ দ্বারা সূর বা শিংগাকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 58S Ey -এ আয়াত 
সম্পর্কে বলেনঃ “আমি কি করে শান্তিতে থাকতে পারি? অর্থচ শিংগাধারণকারী 
ফেরেশতা নিজের মুখে শিংগা ধরে রেখেছেন এবং ললাট ঝুঁকিয়ে আল্লাহর 
হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছেন যে, কখন হুকুম হয়ে যাবে এবং তিনি শিংগায় 
ফুৎকার দিবেন।” সাহাবীগণ (রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে 
আমাদেরকে আপনি কি করতে বলছেন?” জবাবে তিনি বলেনঃ “তোমরা নিম্নের 
কালেমাটি বলতে থাকবেঃ 


L997 5b 7/429 29 72 (hw ‘29,7 
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অর্থাৎ EEE SEES Et এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক, 
আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করি”? 
প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন 
হবে এক সংকটের দিন অর্থাৎ কঠিন দিন, যা কাফিরদের জন্যে সহজ নয়। যেমন 
আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “কাফিররা বলবেঃ এটা কঠিন দিন।”(৫8৪ £ ৮) 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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বর্ণিত আছে যে, হযরত যারারাহ ইবনে আওফা (রঃ) বসরার কাযী ছিলেন। 
একদা তিনি তার মুক্তাদীদেরকে ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন এবং নামাযে তিনি 


BDA 


এই সূরাটিই তিলাওয়াত করছিলেন । পড়তে পড়তে যখন তিনি 5 75 156 
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he A 12 in US 551 এই আয়াত তগুলো পৰ্যন্ত 
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পৌঁছেন তখন হঠাৎ তিনি ভীষণ জোরে চীৎকার করে ওঠেন এবং সাথে সাথে 
মাটিতে পড়ে যান । দেখা যায় যে, তার প্রাণ পাখী তার দেহ্‌ পিঞ্জিরা থেকে 
বেরিয়ে গেছে! আল্লাহ তার প্রতি রহমত নাযিল করুন! 


১১। আমাকে ছেড়ে দাও এবং 
তাকে যাকে আমি সৃষ্টি করেছি 
অসাধারণ করে। 

১২। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল 
ধন-সম্পদ 

১৩ । এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ 

১৪। এবং তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ 
জীবনের বহু উপকরণ, 

১৫ । এরপরও সে কামনা করে যে, 
আমি তাকে আরো অধিক 
দিই । 

১৬। না, তা হবেনা, সে তো 
আমার নিদর্শন সমূহের উদ্ধত 
বিরুদদ্ধাচারী ৷ 

১৭। আমি অচিরেই তাকে 
ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন 
করবো । 

১৮। সে তো চিন্তা করলো এবং 
সিদ্ধান্ত করলো; 

১৯। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন 
করে সে এই সিদ্ধান্ত করলো! 
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সূরাঃ মুদ্দাস্সির ৭8 ৭২৮ পারাঃ ২৯ 
২০। আরো অভিশপ্ত হোক সে! 5S LE 42/7 3252 


কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে ORE OE 
উপনীত হলো! SN) 770722 

২১। সে আবার চেয়ে দেখলো । 0% TY 
থে ত YL, 7d 23 

RUT AOA 

২৩ । অতঃপর সে পিছন ফিরলো oR ov 
এবং দম্ভ প্রকাশ করলো । 22) 

২৪ । এবং ঘোষণা করলোঃ এটা বু BY SL £ 
তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু EAA 
ছাড়া আর কিছু নয়, be 

+ 7/7/79 29, A 2 

২৫ । এটা তো মানুষেরই কথা । 0 idl Jy5 0) lis sl -Yo 

২৬ । আমি তাকে নিক্ষেপ করবো Shr Bs BIS 
সাকার-এ, Oi aloe ~Y 
৭ । তুমি কি জান সাকার কী? AE 

২৭ । তুমি ECE TUE 

২৮ । ওটা তাদেরকে জীবিতাবস্থায় 

2 21// “4, 294 
/ ~~ 72 wd 
২৯। এটা তো গাত্র-চর্ম দগ্ধ 100 YA 
0x ly - 
re সাকার-এর ত্ব ধানে ST AA AI Yr. 
তত্ববাব As i Ee - 
রয়েছে উনিস জন প্রহরী । 


যে কলুষিত ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং পবিত্র 
কুরআনকে মানুষের কথা বলে আখ্যায়িত করেছে, এখানে তার শাস্তির বর্ণনা 
হচ্ছে। যে নিয়ামতরাশি তাকে দেয়া হয়েছে, প্রথমে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, 
সে একাকী মায়ের পেট হতে বের হয়েছে। তার না ছিল কোন মাল-ধন ও না 
ছিল কোন সন্তান সন্ততি ৷ সঙ্গে তার কিছুই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
তাকে মালদার বানিয়েছেন। তাকে প্রচুর মাল দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন যে, 
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হাজার দীনার বা স্বর্ণ মুদ্রা, কারো কারো মতে লক্ষ দীনার, আবার কেউ কেউ 
বলেন যে, জমি-জমা ইত্যাদি দান করেছেন। সন্তান দান করার ব্যাপারে কেউ 
কেউ বলেন যে, তেরোটি সন্তান এবং অন্য কেউ বলেন যে, দশটি সন্তান দান 
জন্যে কাজ-কর্ম করতো এবং সে মজা করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে জীবন যাপন 
করতো । মোট কথা, তার ধন-দৌলত, দাস-দাসী এবং আরাম-আয়েশ সব 
কিছুই বিদ্যমান ছিল। তবুও প্রবৃত্তির চাহিদা পূর্ণ হতো না। সে আরো বেশী 
কামনা করতো । মহান আল্লাহ বলেনঃ এখন কিন্তু আর এরূপ হবে না। সে তো 
আমার নিদর্শন সমূহের উদ্ধত বিক্ুদ্ধাচারী ৷ অর্থাৎ সে জ্ঞান লাভের পরেও 
আমার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আমি অচিরেই তাকে 
ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করবো । 

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “‘অয়েল’ হলো জাহান্নামের একটা উপত্যকার নাম, যার মধ্যে 
কাফিরকে নিক্ষেপ করা হবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে নীচের দিকে যেতেই ৎ!কবে 
তবুও ওর তলদেশে পৌছতে পারবে না । আর ‘সাউদ’ হলো জাহান্নামের একটি 
অগ্নু পাহাড়ের নাম যার উপর কাফিরকে চড়ানো হবে। সত্তর বছর পর্যন্ত সে 
উপরে উঠতেই থাকবে । তারপর সেখান থেকে নীচে ফেলে দেয়া হবে। সত্তর 
বছর পর্যন্ত নীচের দিকে গড়িয়ে পড়তেই থাকবে এবং চির স্থায়ীভাবে সে এই 
শাস্তি ভোগ করতে থাকবে৷”? 


মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
নবী (সঃ) বলেছেনঃ “সাউদ হলো জাহান্নামের একটি আগুনের পাহাড়ের নাম৷ 
জাহান্নামীকে এর উপর চড়তে বাধ্য করা হবে । তাতে হাত রাখা মাত্রই তা গলে 
যাবে এবং উঠানো মাত্রই স্বাভাবিক হাত হয়ে যাবে। পায়ের অবস্থাও তাই 
হবে” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সাউদ হলো জাহান্নামের এক 
কংকরময় ভূমির নাম, যার উপর দিয়ে কাফিরকে মুখের ভরে টেনে আনা হবে। 
সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, সাউদ হলো জাহান্নামের এক শক্ত পিচ্ছিল পাথর যার 
উপর জাহার্নামীকে উঠানো হবে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আয়াতের ভাবার্থ 


১. এ হাদীসটি জামে তিরমিযীতেও রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে গারীব বা দুর্বল 
বলেছেন। সাথে সাথে এতে অস্বীকৃতিও রয়েছে। 
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হলোঃ আমি তাকে কষ্টদায়ক শান্তি প্রদান করবো । কাতাদা (রঃ) বলেন যে, 
. এমন শাস্তি যা হতে কখনো শান্তি লাভ করা যাবে না ৷ ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) 
এটাকেই পছন্দ করেছেন। 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি তাকে এই কষ্ট ও শাস্তির নিকটবর্তী এ 
জন্যেই করেছি যে, সে ঈমান হতে বহু দূরে ছিল এবং চিন্তা-ভাবনা করে এটা 
গড়ে নিচ্ছিল যে, কুরআন কারীম সম্পর্কে সে একটা মন্তব্য করবে! 


অতঃপর তার উপর দুঃখ প্রকাশ করে বলা হচ্ছেঃ অভিশপ্ত হোক সে! কেমন 
করে সে এই সিদ্ধান্ত করলো! আরবদের পরিভাষা অনুযায়ী তার ধ্বংসের শব্দ 
উচ্চারণ করা হচ্ছে যে, সে ধ্বংস হোক! সে কতই না জঘন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছে! সে কতই না নির্লজ্জতাপূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছে! বারবার চিন্তা-ভাবনা 
করার পর জ্রকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে। অতঃপর সে পিছন ফিরেছে 
ও দন্ত প্রকাশ করেছে। তারপর ঘোষণা করেছে যে, এই কুরআন আল্লাহর কালাম 
নয়, বরং মুহাম্মাদ (সঃ) তার পূর্ববর্তী লোকদের যাদুমন্ত্র বর্ণনা করছে এবং ওটাই 
মানুষকে শুনাচ্ছে। সে বলছেঃ এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর 
কিছুই নয়। এটা তো মানুষেরই কথা । 

এ অভিশপ্ত ব্যক্তির নাম হলো ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা মাখযূমী, যে 
কুরায়েশদের নেতা ছিল। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঘটনাটি হলোঃ একদা 
এই অপবিত্র ওয়ালীদ হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে আসলো এবং তাঁর 
নিকট হতে কুরআন কারীমের কিছু অংশ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলো । হযরত 
আবু বকর (রাঃ) তখন তাকে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শুনালেন। 
এতে সে মুগ্ধ হয়ে গেল৷ এখান থেকে বের হয়ে সে কুরায়েশদের সমাবেশে 
গিয়ে হাযির হলো এবং বলতে লাগলোঃ “হে জনমন্ডলী! বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার 
এই যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) যে কুরআন পাঠ করে থাকেন, আল্লাহর কসম! 
ওটা কবিতাও নয়, যাদু-মন্ত্রও নয় এবং পাগলের কথাও নয়। বরং খাস আল্লাহর 
কথা! এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই ৷” কুরায়েশরা তার একথা শুনে নিজেদের 
মাথা! ধরে নেয় এবং বলেঃ “এ যদি মুসলমান হয়ে যায় তবে কুরায়েশদের 
একজনও মুসলমান হতে বাকী থাকবে না।” আবূ জেহেল খবর পেয়ে বললোঃ 
“তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ো না। দেখো, আমি কৌশলে তাকে ইসলাম হতে বিমুখ 
করে দিচ্ছি।” একথা বলে সে মাথায় এক বুদ্ধি এঁটে নিয়ে ওয়ালীদের বাড়ীতে 
গেল এবং তাকে বললোঃ “আপনার কওম আপনার জন্যে চাঁদা ধরে বহু অর্থ 
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জমা করেছে এবং ওগুলো তারা আপনাকে দান করতে চায়।” এ কথা শুনে 
ওয়ালীদ বললোঃ “বাঃ! কি মজার ব্যাপার! আমার তাদের চাঁদা ও দানের কি 
"প্রয়োজন? দুনিয়ার সবাই জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী ৷ 
আমার সন্তান-সন্ততিও বহু রয়েছে।” আবূ জেহেল বললোঃ “হ্যা, তা ঠিক বটে । 
কিন্তু লোকদের মধ্যে এই আলোচনা চলছে যে, আপনি যে আবূ বকর (রাঃ)-এর 
কাছে যাতায়াত করছেন তা শুধু কিছু লাভের আশায় ।” এ কথা শুনে ওয়ালীদ 
বললোঃ “আমার বংশের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে যে এসব গুজব রটেছে তা তো 
আমার মোটেই জানা ছিল না? আচ্ছা, এখন আমি কসম খেয়ে বলছি যে, আর 
কখনো আমি আবূ বকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কাছে 
যাবো না । মুহাম্মাদ (সঃ) যা কিছু বলে তা তো লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন 
আর কিছুই নয়!” এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সঃ)-এর 
উপর 172 47 9598 হতে ১% $7 555 3 পৰ্যন্ত আয়াতগুলো অবতীৰ্ণ 
করেন। 


হযরত কাতাদাহ্‌ (রঃ) বলেন যে, ওয়ালীদ কুরআন কারীম সম্পর্কে মন্তব্য 
করেছিলঃ “কুরআনের ব্যাপারে বহু চিন্তা-ভাবনার পর এই ফলাফলে পৌঁছেছে 
যে, ওটা কবিতা নয়, ওতে মধুরতা রয়েছে, ওজ্ববল্য রয়েছে। এটা বিজয়ী, বিজিত 
নয়। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা যাদু ।” এই পরিপ্রেক্ষিতে এই 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় । 


ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা নবী (সঃ)-এর 
নিকট আগমন করে। নবী (সঃ) তাকে কুরআন পাঠ করে শুনান। কুরআন শুনে 
তার অন্তর নরম হয়ে যায় এবং পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আবূ জেহেল এ 
খবর পেয়ে বড় ঘাবড়ে যায় এবং ভয় করে যে, না জানি হয়তো সে মুসলমান 
হয়েই যাবে৷ তাই, সে তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে পড়ে এবং একটা মিথ্যা কথা 
বানিয়ে নিয়ে তাকে বলেঃ “আপনার কওম আপনার জন্যে মাল জমা করতে 
চায়।” সে জিজ্ঞেস করেঃ “কেন?” সে উত্তরে বলেঃ “আপনাকে দেয়ার জন্যে । 
উদ্দেশ্য হলো মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট আপনার যাতায়াত বন্ধ করা । কেননা, 
আপনি সেখানে শুধু মাল লাভ করার উদ্দেশ্যেই গমন করে থাকেন” এ কথা 
শুনে ওয়ালীদ ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং বলেঃ “আমার কওমের মধ্যে আমি যে 
সবচেয়ে বড় মালদার এটা কি তারা জানে নাঃ” আবূ জেহেল উত্তর দিলোঃ “হ্যা, 
জানে বটে । কিন্তু এখন তো মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনি শুধু 
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মাল লাভের আশাতেই তার হয়ে গেছেন। আপনি যদি এই বিশ্বাস মানুষের 
অন্তর হতে মুছে ফেলতে চান তাহলে আপনি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ব্যাপারে একটি 
কঠোর উক্তি করুন৷ যাতে লোক বুঝতে পারে যে, আপনি তার সপ্পূর্ণ বিরোধী ' 
এবং আপনি তার কথাকে মোটেই পছন্দ করেন না।” সে বললোঃ “আমি তার 
ব্যাপারে কি বলবো? প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, সে যে কুরআন আমাকে 
শুনিয়েছে, আল্লাহ্র কসম! ওটা কবিতা নয়, কাসীদা নয়, ছন্দ নয় এবং জ্বিনের 
কথাও নয়। তোমাদের তো খুব ভাল জানা আছে যে, দানব ও মানবের কথা 
আমার খুবই ভাল স্মরণ আছে এবং আমি একজন খ্যাতনামা কবিও বটে । ভাষার 
ভালমন্দ গুণ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মাদ 
(সঃ)-এর কালাম এগুলোর কোনটিই নয়। তার কালামের মধ্যে এমন মধুরতা 
ও লালিত্য রয়েছে যে, ওটা সমস্ত কালামের নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখে তার 
কালামের মধ্যে বড়ই আকর্ষণ রয়েছে। সুতরাং তুমিই বল, আমি তার কালামের 
বিরুদ্ধে কি বলতে পারি?” আবূ জেহেল তখন বললোঃ “দেখুন, আপনি এর 
বিরুদ্ধে কিছু একটা না বলা পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আপনার কওমের মনে যে 
বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে তা দূর হতে পারে না৷” সে তখন বললোঃ “আচ্ছা, 
তাহলে আমাকে কিছু অবকাশ দাও, আমি চিন্তা করে এর সম্পর্কে কিছু একটা 
উক্তি করবো” সুতরাং সে চিন্তা-ভাবনা করে নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখার 
খাতিরে শেষে বলে ফেললোঃ “এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর 
কিছুই নয়।” তখন LILA LG Sl হতে Le as পৰ্যন্ত আয়াতগুলো 
নাযিল হয়।* 


সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, দারুন নুদওয়াতে বসে কাফিররা পরামর্শ করলো যে, 
হজ্বের মৌসুমে জনগণ চতুর্দিক থেকে আসবে । সুতরাং এই লোকটি (হযরত 
মুহাম্মাদ সঃ) সম্বন্ধে কি উক্তি করা যেতে পারে? তার সম্পর্কে এমন একটা উক্তি 
করা যাক যা সবাই এক বাক্যে বলবে, যাতে তা আরবে এবং আরো বিভিন্ন 
জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন কেউ কবি বললো, কেউ বললো যাদুকর, কেউ 
বললো গণক, কেউ জ্যোতিৰ্বিদ বললো এবং কেউ পাগল বললো । ওয়ালীদ বসে 
বসে চিন্তা করছিল । বনহুক্ষণ চিন্তা করার পর সে বড় রকমের ভঙ্গিমা করে 
বললোঃ “দেখো, এ লোকটির কথা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন কিছুই 
নয়। এটা তো মানুষেরই কথা ।” আল্লাহ্‌ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ 
১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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er En 
পথ পাবে না ।”(১৭ ৪ ৪৮) 


এরপর আল্লাহ্‌ তার শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ আমি তাকে 
জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ডুবিয়ে দিবো যা অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তির আগুন । 


যা গোশত, অস্থি, চর্ম সবই খেয়ে ফেলবে । আবার এগুলোকে জোড়া লাগিয়ে 
দেয়া হবে এবং পুনরায় জ্বালিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং এ শাস্তি না তাদেরকে 
জীবিতাবস্থায় রাখবে, না মৃত অবস্থায় ছেড়ে দিবে। এই জাহান্নামের তত্বাবধানে 
রয়েছে উনিশ জন প্রহরী । তারা হবে অত্যন্ত কঠোর হৃদয় । তাদের অন্তরে দয়ার 
লেশমাত্র থাকবে না। 
Lrg 13/7 


হযরত বারা’ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি (০ 5 45 আল্লাহ্‌ 
পাকের এই উক্তি সম্পর্কে বলেন ঘে, ইয়াহৃদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর সাহাবী (রাঃ)-এর একজন লোককে জাহান্নামের রক্ষকদের সংখ্যা 
জিজ্ঞেস করে। তিনি উত্তরে বলেনঃ “আল্লাহ ও তীর রাসূল (সঃ)-ই এ সম্পর্কে 
ST TE COC LN 
আল্লাহ্‌ তা'আলা 4 ২৩ 4 - "এ আয়াত অবতীৰ্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
সাহাবীদেরকে এ খবর দিয়ে দেন এবং তীদেরকে বলেনঃ “তোমরা তাদেরকে 
(ইয়াহুদীদেরকে) আমার কাছে ডেকে আন । আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো যে, 
জান্নাতের মাটি কেমন? আর তোমরা জেনে রেখো যে, জান্নাতের মাটি হলো 
সাদা ময়দার মত” তারপর ইয়াহুদীরা তার কাছে আসলো এবং তাকে 
জাহান্নামের রক্ষকদের সংখ্যা জিজ্ঞেস করলো । তিনি স্বীয় হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলো 
দু'বার উত্তোলন করলেন এবং দ্বিতীয়বার এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ রাখলেন 
(অর্থাৎ অঙ্গুলির ইশারায় তিনি তাদেরকে জানালেন যে, তারা সংখ্যায় উনিশ 
জন) ৷ অতঃপর তিনি এ ইয়াহুদীদেরকে প্রশ্ন করলেনঃ “জান্নাতের মাটি কেমন?” 
তারা তখন হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললোঃ “হে, 
ইবনে সালাম (রাঃ)! আপনিই এঁদেরকে এ খবরটি দিয়ে দিন!” তখন হযরত 
আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম (রাঃ) বললেনঃ “যেন ওটা সাদা রুটী।” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
তখন বললেনঃ “জেনে রোখো যে, ওটা এ সাদা রুণ্টীর মত যা নির্ভেজাল ময়দা 
দ্বারা তৈরী ৷”? 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আর) RL 


সুরাঃ মুদ্দাস্্‌সির ৭৪ ৭৩৪ পারাঃ ২৯ 


হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক 
নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললোঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আজ তো আপনার 
সাহাবীগণ হেরে গেছে?” তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “কি ভাবে” সে উত্তর দিলোঃ 
“ইয়াহুদীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, তাদের নবী কি তাদেরকে 
জাহাম্নামের রক্ষকদের সংখ্যা জানিয়ে দিয়েছেন? উত্তরে তারা বলেছে যে, তারা 
তাদের নবীকে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত এর উত্তর দানে অক্ষম ।” এ কথা শুনে 
নবী (সঃ) বললেনঃ “এমন কওমকে কি করে পরাজিত বলা যেতে পারে 
যাদেরকে এমন বিষয়ে প্রশ্ব করা হয় যা তাদের জানা নেই । তখন তারা বলে যে, 
তারা এঁ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না যে পর্যন্ত না তারা তাদের নবীকে জিজ্ঞেস 
করে? আল্লাহ্র এ দুশমনদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো যারা তাদের নবীর 
কাছে আবেদন করেছিল যে, তিনি যেন তাদের প্রতিপালককে প্রকাশ্যভাবে 
‘তাঁদেরকে দেখিয়ে দেন। তখন তাদের উপর আল্লাহ্র শান্তি আপতিত হয়” 
অতঃপর এঁ ইয়াহুদীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ডেকে আনা হলে তারা 
. বললোঃ “হে আবুল কাসিম (সঃ)! জাহান্নামের রক্ষকদের সংখ্যা কত?” উত্তরে 
নবী (সঃ) তার হস্তদ্ধয়ের অঙ্গুলিগুলো খুলে দিয়ে দু'বার দেখান এবং দ্বিতীয় বারে 
এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ রাখেন অর্থাৎ অঙ্গুলির ইশারায় তিনি জানান যে, 
ELS SUE HUES AU RE SLE LEU 
যে, EEE EN EERO SE SURE SE 
জাহান্নামের রক্ষীদের সংখ্যা বলে দেয়ার পর তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করলেনঃ 
“বলতো, জান্নাতের মাটি কেমন?” তখন তারা একে অপরের দিকে তাকালো 
এবং শেষে বললোঃ “হে আবুল কাসিম (সঃ)! ওটা রুটির মত ৷” রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) বললেনঃ “সাদা ময়দার রুটির মত ৷”? 

MELAS 

kl la SA MUG 5 1) 
কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপই He LS Lo UL IEE 
আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ 


S32 727 23 Bg72 ৰ] 


করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় A) 


১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বাষ্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা জামে’ তিরমিযী 
এবং মুসনাদে আহমাদেও বর্ণিত হয়েছে। 
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সূরাঃ মুদ্দাস্সির ৭৪ 


“প্রত্যয় জন্যে, বিশ্বাসীদের 
বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং 
বিশ্বাসীরা এবং কিতাবীগণ 
সন্দেহ পোষণ না করে। এর 
ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি 
আছে তারা ও কাফিররা 
বলবেঃ আল্লাহ্‌ এই অভিনব 
উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে 
চেয়েছেন? এইভাবে আল্লাহ্‌ 
যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং 
যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন। 
তোমার প্রতিপালকের বাহিনী * 
সম্পর্কে একমাত্র তিনিই 
জানেন । জাহান্নামের এই 
বর্ণনা তো মানুষের জন্য 
সাবধান বাণী ৷ 

৩২। কখনই না, তারা এতে 
কর্ণপাত করবে না, চন্ব্রের 
শপথ, 

৩৩ । শপথ রাত্রির, যখন ওর 
অবসান ঘটে, 

৩৪ । শপথ প্রভাতকালের, যখন 
ওটা হয় আলোকোজ্ববল- 

৩৫। এই জাহান্নাম ভয়াবহ 
বিপদসমূহের অন্যতম, 

৩৬ । মানুষের জন্যে সতর্ককারী 

৩৭ । তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর 


হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে 
পড়ে, তার জন্যে । 


"৭৩৫ 
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সূরাঃ মুদ্দাস্সির ৭৪ ৭৩৬ পারাঃ ২৯ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ শাস্তির কাজের উপর এবং জাহান্নামের 
রক্ষণাবেক্ষণের উপর আমি ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত করেছি, যারা নির্দয় ও 
কঠোর ভাষী । এ কথার দ্বারা কুরায়েশদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। যখন 
জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয় তখন আবূ জেহেল বলেঃ “হে 
কুরায়েশদের দল! তোমাদের দশ জন কি তাদের এক জনের উপর জয় লাভ 
করতে পারবে না?” তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি জাহান্নামের প্রহরী 
করেছি ফেরেশতাদেরকে । তারা মানুষ নয়। সুতরাং তাদেরকে পরাজিত করাও 
যাবে না এবং ক্লান্ত করাও যাবে না। 


এটাও বলা হয়েছে যে, আবুল আশদাইন, যার নাম ছিল কালদাহ ইবনে 
উসায়েদ ইবনে খালফ, বলেঃ “হে কুরায়েশদের দল! তোমরা (জাহান্নামের উনিশ 
জন প্রহরীদের) দু'জনকে প্রতিহত কর, বাকী সতেরো জনকে প্রতিহত করার 
জন্যে আমি একাই যথেষ্ট ৷” সে ছিল বড় আত্মগর্বী এবং সে বড় শক্তিশালীও 
ছিল। তার শক্তি এতো বেশী ছিল যে, সে গরুর চামড়ার উপর দাড়াতো ৷ তখন 
দশজন লোক তার পায়ের নীচ হতে এ চামড়াকে বের করার জন্যে এতো জোরে 
টান দিতো যে, চামড়া ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো, তথাপি তার পা একটুও 
নড়তো না। এ ছিল এ ব্যক্তি যে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এসে বলেছিলঃ 
“আসুন, আমরা দু’জন মন্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হই । যদি আপনি আমাকে ভূপাতিত 
করতে পারেন তবে আমি আপনার নবুওয়াতকে স্বীকার করে নিবো।” তার 
কথামত রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তার সাথে সন্পযুদ্ধ করে কয়েকবার তাকে ভূপাতিত 
করেন, কিন্তু এর পরও ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য সে লাভ করেনি । ইমাম ইবনে 
ইসহাক (রঃ) মল্লযুদ্ধ সম্বলিত ঘটনাটি রাকানাহ্‌ ইবনে আব্দি ইয়াযীদ ইবনে 
হাশিম ইবনে আবদিল মুত্তালিবের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। আমি (ইবনে 
কাসীর রঃ) বলি যে, এই দু'জনের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই । সম্ভবতঃ ওর এবং 
এর, উভয়ের সাথেই মল্লযুদ্ধ হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলাই সবচেয়ে 
ভাল জানেন । 

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ এই সংখ্যার উল্লেখ পরীক্ষা স্বরূপই ছিল। এক 
দিকে কাফিরদের কুফরী খুলে যায় এবং অপরদিকে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্ম 
' যে, এই রাসূল (সঃ)-এর রিসালাত সত্য । কেননা, তাদের কিতাবেও এই 
সংখ্যাই ছিল । তৃতীয়তঃ এর ফলে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পায়৷ মুমিন 
ও কিতাবীদের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। পক্ষান্তরে, যাদের অন্তরে ব্যাধি 
আছে অর্থাৎ মুনাফিকরা এবং কাফিররা বলে উঠলোঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা এই 
অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এখানে এটা উল্লেখ করার মধ্যে কি 
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হিকমত রয়েছে? আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন যে, এ ধরনের কথা দ্বারা আল্লাহ্‌ যাকে 
ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন। আল্লাহ্‌র এ সমুদয় 
কাজ হিকমত ও রহস্যে পরিপূর্ণ । 

মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই 
ওয়কিফহাল। তাদের সঠিক সংখ্যা এবং তাদের সংখ্যার আধিক্যের জ্ঞান 
একমাত্র তারই আছে। এটা মনে করো না যে, তাদের সংখ্যা মাত্র উনিশই । 
যেমন শ্ৰীক দার্শনিকরা এবং তাদের মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা অজ্ঞতা বশতঃ 
বুঝে নিয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘উকুলে আশারাহ্‌’ এবং “নুফুসে 
তিসআহ’ ৷ কিন্তু এটা তাদের এমন একটা দাবী যার উপর দলীল কায়েম করতে 
তারা সম্পূর্ণরূপে অপারগ ৷ বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই আয়াতের প্রথম 
অংশের উপর তো তাদের দৃষ্টি পড়েছে বটে, কিন্তু এর শেষাংশের সাথে তারা 
কুফরী করতে রয়েছে! যেখানে সুস্পষ্ট শব্দ বিদ্যমান রয়েছেঃ তোমার 
প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন সুতরাং শুধু উনিশের কি 
অর্থ হতে পারে? সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমের মি’রাজ সম্বলিত হাদীসে এটা 
সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বায়তুল মা’মূরের বিশেষণ বর্ণনা করতে গিয়ে 
বলেনঃ “ওটা সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে। ওর মধ্যে প্রত্যহ পালাক্রমে সত্তর 
হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে থাকেন। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে তারা তাতে 
প্রবেশ করতেই থাকবেন । কিন্তু ফেরেশ্তাদের সংখ্যা এতো অধিক যে, একদিন 
যে সত্তর হাজার ফেরেশতা এঁ বায়তুল মা'মূরে প্রবেশ করেছেন, কিয়ামত পৰ্যন্ত 
আর তীদের ওর মধ্যে প্রবেশ করার পালা পড়বে না।” 
হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখো না এবং আমি এমন কিছু শুনছি যা 
তোমরা শুনো না। আকাশ চড়ু চড়ু শব্দ করছে এবং চড় চড়ু শব্দ করার তার 
অধিকার রয়েছে। এমন চার অঙ্গুলী পরিমাণ জায়গা ফাকা নেই যেখানে কোন না 
কোন ফেরেশৃতা সিজদায় পতিত থাকেন না । আমি যা জানি তা যদি তোমরা 
জানতে তবে অবশ্যই তোমরা হাসতে কম এবং কাদতে বেশী । আর তোমরা 
বিছানায় তোমাদের স্ত্রীদের সাথে প্রেমালাপ ও ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হতে পারতে 
না, বরং ক্রন্দন ও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে করতে জঙ্গলের দিকে 
চলে যেতে!” এ কথা শুনে হযরত আবু যার (রাঃ) বলেনঃ “আমি যদি গাছ 
হতাম এবং আমাকে কেটে ফেলা হতো (তবে কতই না ভাল হতো)!”* 
5. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, জামে তিরমিযী এবং সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে 
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(রাঃ) হতে মাওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে 
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_ হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেনঃ “সপ্ত আকাশে পা পরিমিত, কনিষ্ঠাঙ্গলী পরিমিত এবং হস্ততালু 
পরিমিত এমন জায়গা ফাকা নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশৃতা কিয়াম, 
রুকু’ অথবা সিজদার অবস্থায় না রয়েছেন। অতঃপর কাল কিয়ামতের দিন তারা 
সবাই বলবেনঃ “(হে আল্লাহ্‌!) আমরা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করছি। আমরা আপনার যথোপযুক্ত ইবাদত করতে পারিনি। তবে (এ কথা সত্য 
যে,) আমরা আপনার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করিনি।”* 


: ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মরূযীর (রঃ) ‘কিতাবুস সলাত’ নামক পুস্তকে 
হযরত. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ একদা 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তীর সাহাবীদের সাথে ছিলেন, হঠাৎ তিনি তাদেরকে প্রশ্ন 
করলেনঃ “আমি যা শুনছি তা তোমরাও শুনছো কি?” সাহাবীগণ উত্তরে বললেনঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!” তখন 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “আমি আকাশের চড়চড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর 
‘আকাশকে তার এই চড়চড় শব্দের জন্য তিরস্কার করা যায় না। কেননা 
ফেরেশতা এতো বেশী রয়েছেন যে, আকাশের মধ্যে কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমিত এমন 
জায়গাও ফাকা নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা রুকু’ বা সিজদা অবস্থায় 
না আছেন।” 

উক্ত পুস্তকেই হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “দুনিয়ার আকাশে পা রাখা পরিমাণ এমন জায়গা ফাকা নেই যেখানে 
কোন, একজন. ফেরেশতা সিজদা অথবা কিয়ামের অবস্থায় না আছেন।” এ 
জন্যেই কুরআন কারীমের মধ্যে যেত রর নিয় পিবিত: উড দা 
রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “আমাদের প্রত্যেকের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। আমরা 
সারিবদ্ধভাবে (দণ্ডায়মান) থাকি এবং আমরা (আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর) 
তাসবীহ পাঠকারী।”(৩৭ ৪ ১৬৪-১৬৬)* 
১. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটির মারফ্‌’ হওয়া খুবই গারীব বা দুর্বল । অন্য রিওয়াইয়াতে এ উক্তিটি হযরত 
ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বলে বর্ণিত হয়েছে.। অন্য সনদে হ্যরত আলা ইবনে সা'দ (রাঃ) 
হতেও মারফ্‌'রূপে এটা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সনদের দিক দিয়ে এটাও গারীব বা দুর্বল । 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুদ্দাস্‌সির ৭৪ ৭৩৯ পারাঃ ২৯ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত 
উমার (রাঃ) এমন সময় (মসজিদে) আগমন করেন যে, এঁ সময় নামায শুরু 
হয়ে গেছে। দেখেন যে, তিনজন লোক (নামাযে না দাড়িয়ে) বসে আছে । তাদের 
একজন ছিল আবু জাহশ লায়সী ৷ তিনি তাদেরকে বললেনঃ “তোমরা উঠো এবং 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নামায পড়ঃ” তখন দু'জন উঠলো এবং আবূ জাহশ 
উঠতে অস্বীকার করে বললোঃ “যদি এমন কোন লোক আসে যে আমার চেয়ে 
শক্তিশালী এবং আমাকে সে সনল্লযুদ্ধে পরাজিত করে ফেলে দিতে পারে ও আমার 
চেহারাকে মাটিতে মিলিয়ে দিতে পারে তবে আমি উঠবো, অন্যথায় উঠবো না৷” 
তার একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “এসো, আমিই তোমার সাথে 
মন্ুুযুদ্ধ করি৷” অতঃপর তিনি তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং তার চেহারাকে 
মাটিতে মিলিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) 
আসলেন এবং আবূ জাহশকে তার নিকট হতে ছাড়িয়ে নিলেন । এতে হযরত 
উমার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং এঁ ক্রোধের অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
খিদমতে হাযির হয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “হে আবূ 
হাফস! তোমার হয়েছে কি?” হযরত উমার (রাঃ) তখন তার কাছে পুরো 
ঘটনাটি বর্ণনা করলেন । ঘটনাটি শুনে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “হযরত উমার 
(রাঃ) তার উপর সন্তুষ্ট থাকলে অবশ্যই তার প্রতি দয়া করতো । হে উমার 
(রাঃ)! আল্লাহর কসম! তুমি এ দুশ্চরিত্র ব্যক্তির মাথা আমার কাছে আনতে 
পারলে আমি বড়ই খুশী হতাম!” একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) তার দিকে 
ধাবিত হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এ নরাধম দূরে চলে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) তাকে ডেকে নিয়ে বললেনঃ “হে উমার (রাঃ) তুমি এখানে বসে পড়। 
জেনে রেখো যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আবূ জাহশের নামায হতে 
সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া ৷ দুনিয়ার আকাশে বিনয় প্রকাশকারী অসংখ্য ফেরেশতা 
আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে রয়েছেন। তারা কিয়ামত পর্যন্ত মাথা উঠাবেন না 
এবং তারা একথা বলতে বলতে হাযির হবেনঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমরা আপনার ইবাদতের হক আদায় করতে পারিনি।” দ্বিতীয় আকাশেও এই 
একই অবস্থা ৷” হযরত উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “তারা কোন্‌ তাসবীহ 
পাঠ করে থাকেন?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, দুনিয়ার আকাশবাসীরা 
পাঠ করেনঃ 


28/7/97 3937 


SSL Ll 5 Go 
অর্থাৎ “আমরা রাজত্বও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর পবিত্রতা ও মহিমা 
বৰ্ণনা করছি।” দ্বিতীয় আকাশবাসীরা বলেনঃ 
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- 27241, 5a ৩ড Ie 

অর্থাৎ “আমরা মর্যাদা ও অসীম ক্ষমতার অধিকারীর মহিমা ঘোষণা করছি ।” 
আর ভৃতীয় আক্গবায়া ফেরেশতারা পাণ করেনঃ 

ERE EE CB CS TO 
ঘোষণা করছি ।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “হে উমার (রাঃ)! তুমি 
তোমার নামাযে এগুলো পাঠ করো।” হযরত উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ইতিপূর্বে যা আপনি আমাকে শিখিয়েছিলেন এবং আমার 
নামাযে যা পড়তে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার কি হবে?” জবাবে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বললেনঃ “কখনো এটা পড়বে এবং কখনো ওটা পড়বে ৷” প্রথমে তিনি 
LT 
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অর্থাৎ “(হে আল্লাহ!) আমি আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি হতে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার ক্রোধ হতে আশ্রয় চাচ্ছি 
এবং আপনার হতে আমি আপনারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনার চেহারা 
মর্যাদাপূর্ণ ।”> 
১. Fr EEE OS OEE 
এটা অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল হাদীস, এমন কি মুনকার বা অঙ্বীকৃতও বটে । এ হাদীসের 
বর্ণনাকারী ইসহাক ফারাভী (রঃ) হতে হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করে থাকেন এবং 
ইমাম ইবনু হিব্বানও (রঃ) তাঁকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন কিন্তু 
ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ), ইমাম আকীলী (রঃ) এবং ইমাম দারকুতনী 
(রঃ) তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আবু হাতিম রাযী (রঃ) বলেন যে, তিনি সত্যবাদী 
ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং কখনো কখনো তিনি তালকীন কবুল 
করতেন তবে তার কিতাবগুলো বিশুদ্ধ । ইমাম আবূ হাতিম রাষী (রঃ) হতে এটাও বর্ণিত 
আছে যে, ইসহাক ফারাভী (রঃ) বর্ণনাকারী মুযুতারাব এবং তার শায়েখ আবদুল মালিক 
ইবনে কুদামাহ আবূ কাতাদাহ জামহীর (রঃ) ব্যাপারেও সমালোচনা রয়েছে। আশ্চর্যের 
বিষয় যে, মুহাম্মাদ ইবনে নাসর (রঃ) তার এই হাদীসকে কি করে রিওয়াইয়াত করলেন। 
না তিনি তার সম্পর্কে কোন কথা বললেন, না তার অবস্থা জানলেন এবং না এই হাদীসের 
কোন কোন বর্ণনাকারীর দুর্বলতা বর্ণনা করলেন! হ্যা তবে এটুকু করেছেন যে, ওটাকে অন্য 
সনদে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং মুরসালের দুটি সনদ এনেছেন। একটি হযরত 
সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) হতে এবং অপরটি হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে ৷ 
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- হযরত্‌ আদী ইবনে ইরতাত (রঃ) মাদায়েনের জামে মসজিদে তার ভাষণে 
বলেনঃ আমি একজন সাহাবী হতে শুনেছি যে, তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে 
শুনেছেনঃ “আল্লাহ তাআলার এমন বহু ফেরেশতা রয়েছেন যারা আল্লাহর ভয়ে 
সদা প্রকম্পিত থাকেন। তাদের চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। এ অশ্রু এ 
ফেরেশতাদের উপর পতিত হয় যারা নামাযে নিমগ্ন থাকেন। তাদের মধ্যে এমন 
ফেরেশতাও রয়েছেন যারা দুনিয়ার শুরু থেকে নিয়ে রুকুতেই রয়েছেন এবং 
অনেকে সিজদাতেই রয়েছেন। কিয়ামতের দিন তারা তাদের পিঠ ও মাথা উঠিয়ে 
অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করবেনঃ ‘আমরা আপনার 
পবিত্ৰতা বৰ্ণনা করছি। আমরা আপনার যথোপযুক্ত ইবাদত করতে পারিনি।”* 


এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের 
জন্যে সাবধান বাণী ৷ 


অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা চন্দ্রের অবসান ঘটা রাত্রির এবং 
আলোকোজ্জ্বল প্রভাতকালের শপথ করে বলেনঃ এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদ 
সমূহের অন্যতম ৷ এর দ্বারা যে জাহান্নামের আগুনকে বুঝানো হয়েছে তা হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), কাতাদাহ (রঃ), যহহাক (রঃ) এবং পূর্ব 
যুগীয় আরো বহু মনীষীর উক্তি । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা মানুষের জন্যে সতর্ককারী, তোমাদের মধ্যে যে 
অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়ে, তার জন্যে । অর্থাৎ যে ইচ্ছা করবে সে 
এই সতর্ক বাণীকে কবুল করে নিয়ে সত্যের পথে এসে যাবে এবং যার ইচ্ছা হবে 
সে এর পরেও এটা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে থাকবে, এখান হতে দূরে সরে 
‘থাকবে এবং এটাকে প্রতিরোধ করতে থাকবে। সবারই জন্যে এটা সতর্ক বাণী । 


৩৮। পথৃত্যেক ব্যক্তি নিজ ১%-? 72/77 7 “os 
কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ, 942) ৩০5 ০3 8 5 CA 
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৩৯ । তবে দক্ষিণপার্শ্বস্থ ব্যক্তিরা OR SRLS 
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৪০। তারা থাকবে উদ্যানে এবং Opt in sb Et - 
তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে-- EERE: 
A |e —{ 

৪১। অপরাধীদের সম্পর্কে, Oe OF 


১. এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে নসর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদে কোন ক্রটি নেই। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুদ্দাস্্‌সির ৭৪ 
8৪২। তোমাদেরকে কিসে 
সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে? 
৪৩। তারা বলবেঃ আমরা 
নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ‘ছিলাম 

না। 

88 । আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে 
আহাৰ্য দান করতাম না, 

8৫ । এবং আমরা 
আলোচনাকারীদের সাথে 
আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম । 

৪৬ । আমরা কর্মফল দিবস 
অস্বীকার করতাম, 

8৪8৭। আমাদের নিকট মৃত্যুর 
আগমন পর্যন্ত । 

৪৮। ফলে সুপারিশকারীদের 
সুপারিশ তাদের কোন কাজে 
আসবেনা। 

৪৯ । তাদের কী হয়েছে যে, তারা 
মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ 
হতে? 

EET ET 

. ৫১। যারা সিংহের সন্মুখ হতে 
পলায়নপর । 

৫২। বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই 
কামনা করে যে, তাকে একটি 
উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক । 

৫৩ ৷ না, এটা হবার নয়, ররং 
তারা তো আখিরাতের ভয় 
পোষণ করেনা। 


৭৪২ 
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৫৪। না, এটা হবার নয়, AP AAEY 
কুরআনই সকলের জন্যে 055 SN -ot 
প্দেশ pd Ot 277 
Wl O13 ei —-060 

৫৫ অতএব, যার ইচ্ছা সে এটা 4 9 ৪9% ০০ 
হতে উপদেশ গ্রহণ করুক। 7৯ JLo -01 

৫৬ । আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে KC) 2 BIA 90 
কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না, bls hl di 
একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য [4 0 
এবং তিনিই ক্ষমা করার 0 iil 
অধিকারী । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই তার আমলের উপর 
পাকড়াও করা হবে। কিন্তু যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা 
স্বৰ্গোদ্যানে শান্তিতে বসে থাকবে । তারা জাহান্নামীদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তির মধ্যে 
দেখে তাদেরকে বলবেঃ কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এসেছে? তারা 
উত্তরে বলবেঃ আমরা আমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করিনি এবং তার 
সৃষ্টজীবের সাথে সদ্ব্যবহার করিনি । অজ্ঞতা বশতঃ আমাদের মুখে যা এসেছে 
তা-ই বলেছি। যেখানেই কাউকেও প্রতিবাদ করতে দেখেছি সেখানেই আমরা 
তাদের সঙ্গে হয়ে গেছি এবং কিয়ামতকেও অস্বীকার করেছি। শেষ পর্যন্ত 
আমাদের মৃত্যু হয়ে গেছে। এখানে ৩? দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। যেমন 
নিম্নের আয়াতেও মৃত্যু অর্থে 9. শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছেঃ 


2249 Al Ty oy EAVES 1) ‘A 


oil dsl 2 dy isl 

অর্থাৎ “মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে 
থাকবে ৷” (১৫৪ ৯৯) হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)-এর মৃত্যু সম্পক্কীয় 
PA SD LS দেখা যায় । রাসুলুল্লাহ (সঃ) 


wf? 22/03 23/7 


- 2 08 Mil lb AS 
অর্থাৎ “তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার নিকট মৃত্যু এসে গেছে।” 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন 
কাজে আসবে না । কেননা, শাফাআতের পাত্রের ব্যাপারেই শুধু শাফাআত 
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ফলদায়ক হয়ে থাকে । কিন্তু যার প্রাণটিও কুফরীর উপরই বের হয়েছে তার জন্যে 
সুপারিশ কি করে ফলদায়ক হতে পারে? সে চিরতরে হাবিয়াহ জাহার্নামে জ্বলতে 
থাকবে । 


এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ 
হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়? তারা যেমন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ যা সিংহের সম্মুখ হতে 
পলায়নপর ৷ ফারসী ভাষায় যাকে. 5 বলে, আরবী ভাষায় তাকে ১ বা সিংহ 
বলে। আর হাবশী ভাষায় তাকে 575 বলা হয়। 

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে 
NLR BO SHORE 


sw 204d? IPE tute 2249/1! EE 
+ 


0A! 2/97 3373709 
ee a“ 


অর্থাৎ “যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলেঃ আল্লাহর 
রাসূলদেরকে যা দেয়া হয়েছে আমাদেরকে তা না দেয়া পর্যন্ত আমরা কখনো 
বিশ্বাস করবো না । আল্লাহ রিসালাতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই 
ভাল জানেন ।”(৬ $£ ১২৪) 


হযরত কাতাদাহ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ এও হতে পারেঃ 
তারা চায় যে, তাদেরকে বিনা আমলেই ছেড়ে দেয়া হোক। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ প্রকৃত কারণ এই যে, তারা আখিরাতের ভয় পোষণ 
করে না । কারণ কিয়ামত যে সংঘটিত হবে এ বিশ্বাসই তাদের নেই । সুতরাং 
যেটাকে তারা বিশ্বাসই করে না সেটাকে ভয় করবে কি করে? 


মহান আল্লাহ বলেনঃ প্রকৃত কথা এই যে, কুরআনই সকলের জন্যে উপদেশ 
বাণী । অতএব, যার ইচ্ছা সে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক । তবে আল্লাহর 
ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তাআলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 


ww 
Ww ATL 0s NL 7 


AE Yon CS 


অর্থাৎ “তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন৷” (৭৬৪ ৩০) 
অর্থাৎ তোমাদের চাওয়া আল্লাহর চাওয়ার উপর নির্ভরশীল । 
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পরিশেষে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ একমাত্র তিনিই (আল্লাহই) ভয়ের 
যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী । 

মুসনাদে আহমাদে হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) PA HE -এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন, . 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “একমাত্র আমিই ভয়ের যোগ্য, সুতরাং একমাত্র 
আমাকেই ভয় করতে হবে এবং আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করা চলবে 
না। যে ব্যক্তি আমার সাথে শরীক করা হতে বেচে গেল সে আমার ক্ষমা প্রাপ্তির 
যোগ্য হয়ে গেল৷”? 


সূরাঃ মুদ্দাস্্‌সির-এর তাফসীর সমাপ্ত 


১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রঃ) 


বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। 
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(আয়াত £ ৪০, কুকৃ’ ৪ ২) 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 

১। আমি শপথ করছি কিয়ামত 
দিবসের, 

২। আরো শপথ করছি 
তিরস্কারকারী আত্মার । 

৩। মানুষ কি মনে করে যে, আমি 
তার অস্থিসমূহ একত্র করতে 
পারবো না? 

8। বস্তুতঃ আমি ওর অঙ্গুলীর 
অঞুভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত 
করতে সক্ষম । 

৫ ৷ তবুও মানুষ তার সম্মুখে যা 
আছে তা অস্বীকার করতে চায়; 

৬। সে প্রশ্ন করে কখন কিয়ামত 
দিবস আসবে? 

৭ । যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, 

৮। এবং চন্দ্ৰ হয়ে পড়বে 
জ্যোতিবিহীন, 

৯। যখন সূর্য ও চন্দ্ৰকে একত্রিত 
করা হবে, 

১০। সেদিন মানুষ বলবেঃ আজ 
পালাবার স্থান কোথায়? 

১১ ৷ না, কোন আশ্রয়স্থল নেই । 


৭৪৬ 


পারাঃ ২৯ 
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GE MALLE so E / 
Ls SI 


১৩। সেদিন মানুষকে অবহিত den SUSY nt -\Y 


করা হবে যে, সে কী অগ্রে v et 
পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে Td 

১ LAA 
১৪ । বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে 3 odes 
সম্যক অবগত, 0 9: 


¥ (0/7 // N30 


১৫। যদিও সে নানা অজুহাতের Orns Al py -\0 

অবতারণা করে। 

এটা কয়েকবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে জিনিসের উপর শপথ করা হয় 
ওটা যদি প্রত্যাখ্যান করার জিনিস হয় তবে ওর পূর্বে 3 এ কালেমাটি 
নেতিবাচকের গুরুত্বের জন্যে আনয়ন করা বৈধ । এখানে কিয়ামত সংঘটিত 
হওয়ার উপর এবং অজ্ঞ লোকদের এর প্রত্যাখ্যানের উপর যে, কিয়ামত হবে না, 
শপথ করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ তাই বলছেনঃ আমি শপথ করছি কিয়ামত 
দিবসের এবং আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার । 

হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের কসম, এবং তিরস্কারকারী আত্মার 
কসম নয়। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, দুটোরই কসম ! হযরত হাসান 
(রঃ) ও হযরত আ'রাজ (রঃ)-এর কিরআতে 34,০০75 বু রয়েছে। এর 
দ্বারাও হযরত হাসান (রঃ)-এর উক্তি প্রাধান্য পাচ্ছে। কেননা, তার মতে 
প্রথমটির শপথ এবং দ্বিতীয়টির শপথ নয়। কিন্তু সঠিক উক্তি এই যে, আল্লাহ্‌ 
পাক দুটোরই শপথ করেছেন। যেমন হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেছেন। হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ)এবং হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের হতেও এটাই বর্ণিত 
আছে। 

কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সবাই অবহিত। £5, -এর তাফসীরে হযরত 
হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা মুমিনের নফ্্‌স উদ্দেশ্য এটা 
সব সময় নিজেই নিজেকে তিরস্কার করতে থাকে যে, এটা কেন করলে? কেন 
এটা খেলে? কেন এই ধারণা মনে এলো? হ্যা, তবে ফাসিকের নফ্স সদা 
উদাসীন থাকে তার কি দায় পড়েছে যে, সে নিজের নফ্সকে তিরস্কার করবে? 
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₹ এটাও বর্ণিত আছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত মাখলূক কিয়ামতের দিন 
নিজেই নিজেকে তিরস্কার করবে। সৎকর্মশীল নফস সৎকর্মের স্বল্লতার জন্যে 
এবং অসৎকর্মশীল নফস অসৎকর্মের আবির্ভাবের কারণে নিজে নিজেকে ভর্ংসনা 
করবে । এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা নিন্দনীয় নফ্্‌সকে বুঝানো হয়েছে, যা 
অবাধ্য নফ্স ৷ মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা এ নফস উদ্দেশ্য যা ছুটে 
যাওয়া জিনিসের উপর লজ্জিত হয় এবং তজ্জন্যে নিজেকে ভসনা করে। ইমাম 
ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এ উক্তিগুলো ভাবার্থের দিক দিয়ে প্রায় একই 
ভাবার্থ এই যে, এটা এঁ নফুস যা পুণ্যের স্বল্পতার জন্যে এবং দুষ্কার্য হয়ে যাওয়ার 
- জন্যে নিজেই নিজেকে তিরঙ্কার করে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত 
করতে পারবো না? এটা তো তাদের বড়ই ভুল ধারণা । আমি ওগুলোকে বিভিন্ন 
জায়গা হতে একত্রিত করে পুনরায় দীড় করিয়ে দিবো এবং ওকে পূর্ণভাবে গঠিত 
করবো। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ 
আমি ওকে উট বা ঘোড়ার পায়ের পাতার মত বা খুরের মত বানিয়ে দিতে 
সক্ষম । ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছেঃ দুনিয়াতেও ইচ্ছা 
করলে আমি তাকে এরূপ করে দিতে পারতাম । শব্দ দ্বারা তো বাহ্যতঃ এটাই 
জানা যাচ্ছে যে, 0226 শব্দটি % হতে এ হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ কি ধারণা 
করে যে, আমি তারি অস্থিগুলো একত্রিত করবো নাঃ? হ্যা, হ্যা, সত্বরই আমি 
ওগুলো একত্রিত করবো । আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে 
সক্ষম । আমি ইচ্ছা করলে সে পূর্বে যা ছিল তার চেয়েও কিছু বেশী করে দিয়ে 
তাকে পুনরুথিত করতে পারবো । ইবনে কুতাইবাহ (রঃ) ও যাজ্জাজ (রঃ)-এর 
উক্তির অর্থ এটাই ৷ 

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ মানুষ তার সামনে পাপকর্মে লিপ্ত হতে চায় । 
অর্থাৎ পদে পদে সে এগিয়ে চলেছে। বুকে আশা বেধে রয়েছে এবং বলছেঃ 
পাপকর্ম করে তো যাই, পরে তাওবা করে নিবো । তারা কিয়ামত দিবসকে, যা 
তাদের সামনে রয়েছে, অস্বীকার করছে। যেন সে তার মাথার উপর সওয়ার হয়ে 
আগে বেড়ে চলেছে। সদা-সর্বদা তাকে এ অবস্থাতেই পাওয়া যাচ্ছে যে, সে পদে 
পদে নিজেকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তবে যার উপর 
আল্লাহ পাক দয়া করেন সেটা স্বতন্ত্র কথা । 
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এই আয়াতের তাফসীরে পূর্ব যুগীয় অধিকাংশ মনীষীর উক্তি এটাই যে, সে 
পাপকার্যে তাড়াতাড়ি করছে এবং তাওবা করতে বিলম্ব করছে। হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, অর্থ হলোঃ সে হিসাবের দিনকে অস্বীকার করছে। 
ইবনে যায়েদেরও (রঃ) এটাই উক্তি । এটাই বেশী প্রকাশমান ভাবার্থও বটে । 
কেননা, এরপরেই রয়েছেঃ সে প্রশ্ন করেঃ কখন কিয়ামত দিবস আসবে? তার এ 
প্রশ্নটি অস্বীকৃতিসূচক। তার বিশ্বাস তো এটাই যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া 
অসম্ভব । যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তারা বলে- যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বলঃ কিয়ামত কখন 

হবে? তুমি তাদেরকে বলে দাও - ওর জন্যে একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে যা 

হতে তোমরা এক ঘন্টা আগেও বাড়তে পার না এবং পিছনেও সরতে পার না৷” 
(৩৪ 8 ২৯-৩০) 


এখানেও মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। যেমন অন্য 
জায়গায় রয়েছেঃ 45,৮ ৫,4 অর্থাৎ “নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে 
না৷” (১৪৪ ৪৩) তারা ভয়ে ও সন্ত্রাসে চক্ষু ফেড়ে ফেড়ে এদিক ওদিক দেখতে 


থাকবে। 5,/শন্দটি অন্য পঠনে ও, রয়েছে। দুটোর অর্থ প্রায় একই । 


আল্লাহ্‌ পাকের উক্তিঃ চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন। আর সূৰ্য ও চন্দ্রকে 
একত্ৰিত করা হবে । অর্থাৎ দুটোকেই জ্যোতিহীন করে জড়িয়ে নেয়া হবে। ইবনে 
যায়েদ (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেছেনঃ 
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অর্থাৎ “সূর্য যখন নিষ্পৃভ হবে এবং যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে” (৮১৪ 
১-২) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে (| Low 3 
রয়েছে। 

মানুষ এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে বলবেঃ আজ পালাবার স্থান কোথায়? তখন 
আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে জবাব দেয়া হবেঃ না, কোন আশ্রয়স্থল নেই । এই 
দিন ঠাই হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট । এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির 
মতইঃ 
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অৰ্থাৎ “আজ না আছে তোমাদের জন্যে কোন আশ্রয়স্থল এবং না আছে এমন 
জায়গা যেখানে গিয়ে তোমরা অচেনা ও অপরিচিত হয়ে যাবে!” (৪২৪ ৪৭) 


ঘোষিত হচ্ছেঃ সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে ও 
কী পশ্চাতে রেখে গেছে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে। তোমার প্রতিপালক 
কারো প্রতি যুলুম করেন না।” 
মহান আল্লাহ এখানে বলেনঃ বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত, 
যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ 


22 EEF / 242 
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অৰ্ছাম “ডায়ি তোমার কিতার (অমিলনামা) লাঠ কর, আছ ভুরি নিজেই 
তোমার হিসাব নিকাশের জন্যে যথেষ্ট ৷” (১৭৪ ১৪) তার চক্ষু-কর্ণ, হাত, পা 
এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে যথেষ্ট । বড়ই 
আফসোসের বিষয় যে, সে অন্যদের দোষ-ক্রুটি দেখতে রয়েছে, আর নিজের 
দোষ-ক্ৰটি সম্বন্ধে রয়েছে সম্পূর্ণ উদাসীন! বলা হয় যে, তাওরাতে লিখিত 
রয়েছেঃ “হে আদম সন্তান! তুমি তোমার ভাই এর চোখের খড়-কুটা দেখতে 
পাচ্ছ, অথচ তোমার নিজের চোখের তীরটিও দেখতে পাচ্ছ না?” 


কিয়ামতের দিন মানুষ বাজে বাহানা, মিথ্যা প্রমাণ এবং নিরর্থক ওযর পেশ 
করবে, কিন্তু তার একটি ওযরও গৃহীত হবে না। 


2 772 19/977 


Fe , -এর আর একটি ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলোঃ 
যদিও সে পর্দা ফেলে দেয়। ইয়ামনবাসী পর্দাকে ,, বলে থাকে। কিন্তু উপরের 
অর্থটিই সঠিকতর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “কোন জ্ঞান সন্মত ওযর পেশ করতে না পেরে তার নিজেদের 
শির্ককে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বলবেঃ আল্লাহর কসম, আমরা মুশরিকই 
ছিলাম না৷” (৬৪ ২৩) আল্লাহ পাক আর এক জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুথিত করবেন তখন তারা ভার 
সামনে শপথ করে করে নিজেদেরকে সত্যবাদী বানাতে চাইবে, যেমন আজ 
দুনিয়ায় তোমাদের সামনে মিথ্যা কসম খাচ্ছে, তারা নিজেদেরকে কিছু একটা 
মনে করছে, কিন্তু আল্লাহ নিশ্চিতরূপে জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী ৷” মোটকথা, 
কিয়ামতের দিন তাদের ওযর-আপত্তি তাদের elk Bn ML 
মমতা সালা জবা হয়ত বা 
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অর্থাৎ “সীমালংঘনকারীদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না৷” 
(৪০৪ ৫২) তারা তো শির্কের সাথে সাথে নিজেদের সমস্ত দুঙ্ধর্মকেই অস্বীকার 
করে ফেলবে, কিন্তু সবই বৃথা হবে। তাদের এঁ অস্বীকৃতি তাদের কোনই 


উপকারে আসবেনা । 


১৬ । তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ব করার 


জন্যে তুমি তোমার জিহ্বা ওর 


সাথে সঞ্চালন করোনা । 

১৭। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ 
করাবার দায়িত্ব আমারই । 

১৮ । সুতরাং যখন আমি ওটা পাঠ 
করি তখন তুমি সেই পাঠের 
অনুসরণ কর । 

১৯। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার 
দায়িত্ব আমারই । 

২০। না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে 
পার্থিব জীবনকে ভালবাস; 
২১। এবং আখিরাতকে উপেক্ষা 

ক্র। 
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ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন । 

এখানে মহামহিমাত্বিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তিনি 
ফেরেশতার নিকট হতে কিভাবে অহী গ্রহণ করবেন । রাসূলুল্লাহ (সঃ) অহী গ্রহণ 
করার ব্যাপারে খুবই তাড়াতাড়ি করতেন । তাই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ যখন ফেরেশতা অহী নিয়ে আসবে তখন তুমি শুনতে 
থাকবে। অতঃপর যে ভয়ে তিনি এরূপ করতেন সেই ব্যাপারে তাঁকে সান্তনা 
দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার বক্ষে ওটা জমা করে 
দেয়া এবং তোমার ভাষায় তা পড়িয়ে নেয়ার দায়িত্ব আমার । অনুরূপভাবে 
তোমার দ্বারা এর ব্যাখ্যা করিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার । সুতরাং প্রথম অবস্থা 
হলো মুখস্থ করানো, দ্বিতীয় অবস্থা হলো পড়িয়ে নেয়া এবং তৃতীয় অবস্থা হলো 
বিষয়টির ব্যাখ্যা করিয়ে নেয়া । তিনটিরই দায়িত্‌ আল্লাহ পাক নিজে গ্রহণ 
করেছেন । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


#79 3 3338003370709 N38 9/ 2/7 3 3979 3737/7 
or) 525 3 23 dl 2k of J 2 SAL br y, 
অর্থাৎ “তোমার প্রতি আল্লাহর অহীর সম্পূর্ণ হবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি 
ত্রা করো না এবং বলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন 
করুন ৷” (২০-১১৪) 
মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব 
আমারই । সুতরাং যখন আমি ওটা পাঠ করি অর্থাৎ আমার নাযিলকৃত ফেরেশতা 
ওটা পাঠ করে তখন তুমি এ পাঠের অনুসরণ কর অর্থাৎ শুনতে থাকো এবং তার 
পাঠ শেষ হলে পর পাঠ করো। আমার মেহেরবানীতে তুমি পূর্ণরূপে মুখস্থ 
রাখতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয়, বরং এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্‌ৃও আমারই । 
মুখস্থ ও পাঠ করিয়ে নেয়ার পর এটাকে ব্যাখ্যা করে তোমাকে বুঝিয়ে দেয়া 
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হবে, যাতে তুমি আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং স্পষ্ট শরীয়ত সম্পর্কে অবহিত হতে 
পার। 


মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
ইতিপূর্বে অহী গ্রহণ করতে খুবই কষ্ট বোধ হতো । এই ভয়ে যে, না জানি হয়তো 
তিনি ভুলে যাবেন । তাই তিনি ফেরেশতার সাথে সাথে পড়তে থাকতেন এবং 
স্বীয় ওষ্ঠ মুবারক হেলাতে থাকতেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) স্বীয় ওষ্ঠ নড়িয়ে দেখিয়ে দেন এবং তাঁর শিষ্য হযরত সাঈদ 
(রঃ)-ও নিজের উত্তাদের মত নিজের ওষ্ঠ নড়িয়ে তাঁর শিষ্যকে দেখান । এঁ সময় 
মহামহিমানিত আল্লাহ >, 4] ৩% 3 এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ করেন। 
অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তাড়াতাড়ি অহীর আয়ত্ব করার জন্যে তুমি তোমার জিহ্বা 
ওর সাথে সঞ্চালন করো না । এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই । 
সুতরাং যখন জিবরাঈল (আঃ) এটা পাঠ করে তখন তুমি নীরবে তা শ্রবণ 
করবে। তার চলে যাওয়ার পর তার মত করেই তোমাকে পড়ানোর দায়িত্ব 
আমার ৷” 


এও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সদা-সর্বদা তিলাওয়াত করতে 
থাকতেন এই ভয়ে যে, না জানি হয়তো তিনি ভুলে যাবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে 

উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। 
রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আতিয়্যাহ আওফী (রঃ) বলেন যে, 


AIA, A 
PEA sd 1/4 


4 ৮ 51 এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ হালাল ও হারামের বর্ণনা দেয়ার দায়িত্ব 
আমারই । হযরত কাতাদারও (রঃ) এটাই উক্তি । 


এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই কাফিরদেরকে কিয়ামতকে 
অস্বীকার করতে, আল্লাহর পবিত্র কিতাবকে অমান্য করতে এবং তাঁর প্রসিদ্ধ 


রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য না করতে উদ্বদ্ধকারী হচ্ছে দুনিয়ার প্রেম এবং' 
আখিরাত বর্জন । অথচ আখিরাতের দিন হলো বড়ই গুরুত্বপূর্ণ দিন। 


১. সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমেও এ রিওয়াইয়াতটি রয়েছে। সহীহ্‌ বুখারীতে এও রয়েছে যে, 
যখন অহী অবতীর্ণ হতো তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) চক্ষু নীচু করে নিতেন এবং ফেরেশতা চলে 
যাওয়ার পর তিনি তা পাঠ করতেন মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমেও হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ)-এর রিওয়াইয়াতে এটা বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্বযুগীয় বহু মুফাস্সির গুরুজনও এটাই 
বলেছেন। 
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এঁ দিন বহু লোক এমন হবে যাদের মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে। তারা 
তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে । যেমন সহীহ্‌ বুখারীতে বর্ণিত 
আছেঃ “শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবে। 
বহু হাদীসে মুতাওয়াতির সনদে, যেগুলো হাদীসের ইমামগণ নিজেদের 
কিতাবসমূহে আনয়ন করেছেন, এটা বর্ণিত হয়েছে যে, মুমিনরা কিয়ামতের দিন 
তাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে। এ হাদীসগুলোকে কেউ সরাতেও পারবে না 
এবং অস্বীকারও করতে পারবে না । সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ 
সাঈদ (রাঃ) ও হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ 
জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! কিয়ামতের দিন কি আমরা 
আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবো?” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “যখন 
আকাশ মেঘশুন্য ও সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে তখন সূর্য ও চন্দ্রকে দেখতে তোমাদের 
কোন কষ্ট ও অসুবিধা হয় কি?” উত্তরে তারা বললেনঃ “জ্বী, না ।” তখন তিনি 
বললেনঃ “এভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে” 


সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমেই হযরত জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
একদা রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার) চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে 
বললেনঃ নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে যেমনভাবে 
এই চন্দ্রকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং তোমরা সক্ষম হলে সূর্য উদিত 
হওয়ার পূর্বের নামাযে (অর্থাৎ ফজরের নামাযে) এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বের 
নামাযে (অর্থাৎ আসরের নামাযে) কোন প্রকার অবহেলা করো না। 

এই বিশুদ্ধ কিতাব দু'টিতেই হযরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “দুটি জান্নাত রয়েছে স্বর্ণের, তথাকার পাত্র এবং 
প্রত্যেক জিনিসই স্বর্ণ নির্মিত, আর দু'টি জান্নাত রয়েছে রৌপ্যের, তথাকার পাত্র, 
বাসন এবং সব কিছুই রোপ্য নির্মিত। এই জান্নাতগুলোর অধিবাসীদের এবং 
আল্লাহ্র দীদারের (দর্শনের) মাঝে তার শ্রেষ্ঠত্বের চাদর ছাড়া আর কোন 
প্রতিবন্ধকতা থাকবে না । এটা জান্নাতে আদনের বর্ণনা ৷!” 

সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত সুহায়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 
বলেছেন, জার্বাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্‌ তাআলা 
তা তোমরা চাও কি?” তারা উত্তরে বলবেঃ “আপনি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল 
করেছেন, আমাদের জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নাম হতে 
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রক্ষা করেছেন । সুতরাং আমাদের আর কোন্‌ জিনিসের প্রয়োজন থাকতে পারে?” 
তৎক্ষণাৎ পর্দা সরে যাবে। তখন এ জান্নাতীদের দৃষ্টি তাদের প্রতিপালকের প্রতি 
পতিত হবে এবং তাতে তারা যে আনন্দ ও মজা পাবে তা অন্য কিছুতেই পাবে 
না । এই দীদারে বারী তা‘আলাই হবে তাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় । এটাকেই 
555 বলা হয়েছে৷” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিমের আয়াতটি পাঠ করেনঃ 


Grd 7 }29092 B/370732 2 


- 5১৬১, sl PEGE 20, 
অর্থাৎ “সৎ কর্মশীলদের জন্যে রয়েছে জান্নাত এবং তারা মহান আল্লাহ্র 
দীদার বা দর্শনও লাভ করবে।” (১০ ৪ ২৬) 


সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে মুমিনদের উপর হাসিযুক্ত তাজানল্তরী নিক্ষেপ 
করবেন। 


এসব হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মুমিনরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ পাকের 
দীদার বা দর্শন লাভে ধন্য হবে! 


মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “সর্বনিম্ন পর্যায়ের জান্নাতী তার রাজ্য ও রাজত্্‌ 
দু'হাজার বছর দেখতে থাকবে । দূরবর্তী ও নিকটবর্তী বস্তু সমান দৃষ্টির মধ্যে ' 
থাকবে । সব জায়গাতেই তারই স্ত্রী ও খাদেম দেখতে পাবে। আর সর্বোচ্চ 
করবে।? 


আল্লাহ্র শুকর যে, এই মাসআলায় অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলার দীদার 
কিয়ামতের দিন মুমিনদের লাভ হওয়া সম্পর্কে সাহাবা, তাবেঈন এবং পূর্বযুগীয় 
গুরুজনদের ইত্তেফাক ও ইজমা রয়েছে। ইসলামের ইমামগণ ও মানব জাতির 
হাদীগণও এ ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেন । যারা এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, 
এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত রাশিকে দেখা বুঝানো হয়েছে, যেমন 
হযরত মুজাহিদ (রঃ) ও হযরত আবু সালিহ্‌ (রঃ) হতে তাফসীরে ইবনে জারীরে 
১. এ হাদীসটি জামে’ তিরমিযীতেও রয়েছে। আমরা ভয় করছি যে, যদি এই প্রকারের সমস্ত 
হাদীস ও রিওয়াইয়াত এবং এণ্ডলোর সনদসমূহ ও বিভিন্ন শব্দ এখানে জমা করি তবে 
বিষয় খুব দীর্ঘ হয়ে যাবে। বহু সহীহ্‌ ও হাসান হাদীস, বহু সনদ অন্যান্য সুনানের 
কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর অধিকাংশই আমাদের এই তাফসীরের মধ্যে 
বিভিন্ন স্থানে এসেও গেছে। অবশ্য তাওফীক প্রদানের মালিক একমাত্র আল্লাহ । 
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বর্ণিত হয়েছে, তাদের এ উক্তি সত্য হতে বহু দূরে এবং এটা কৃত্রিমতাপূর্ণ ৷ 
তাদের কাছে এ আয়াতের জবাব কোথায়? যেখানে পাপীদের সম্পর্কে বলা 
হয়েছেঃ 


71999975 (2/3405 32/ 29 LY 
Ln dn tp x LN 
অর্থাৎ “কখনই (তাদের ধারণা সত্য) নয়, নিশ্চয়ই সেই দিন তাদের! 
প্রতিপালক হতে তাদেরকে পর্দার মধ্যে রেখে দেয়া হবে (অর্থাৎ তারা তাদের 
প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভে বঞ্চিত হবে) ৷” (৮৩৪ ১৫) হযরত ইমাম শাফেয়ী 
(রঃ) বলেন যে, পাপী ও অপরাধীদের দীদারে ইলাহী হতে বঞ্চিত হওয়া দ্বারা 
সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সৎ লোকেরা দীদারে ইলাহী লাভ করে ধৰন্্য 
হবে। মুতাওয়াতির হাদীস সমূহ দ্বারাও এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং 0%) 
%/{ -এ আয়াতের শব্দের ধারাও এটাই প্রমাণ করছে যে, মুমিনরা মহান 
প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবে। 


হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, ‘সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে’ এর 
ভাবার্থ হচ্ছেঃ কতকগুলো চেহারা সেদিন অতি সুন্দর দেখাবে । কেননা, দীদারে 
রবের উপর তাদের দৃষ্টি পড়তে থাকবে, তাহলে কেন তাদের চেহারা সুন্দর ও 
উজ্জ্বল হবে না? পক্ষান্তরে, বহু মুখমণ্ডল সেদিন হয়ে পড়বে বিবর্ণ, এই আশংকায় 
যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন । তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হবে যে, সত্বরই তাদের 
উপর আল্লাহ্র পাকড়াও আসছে এবং অচিরেই তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হচ্ছে। 
এ বিষয়টি আল্লাহ্‌ পাকের নিম্নের উক্তির মতঃ 


G92293700492373 ০97 /9/ 
1929 3 01923 UES PS 
অর্থাৎ “সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ কালো হবে।” (৩ $ 
১০৬) মহান আল্লাহ্র নিম্নের উক্তিগুলোও অনুরূপঃ 
G77 43/7 19259999, 9 7 1790970 7 9H 12 259 122 
it Uke Ion 39 - i SS - i 2 ১৯> 
B79 G11? ys os ্্ 3 Grr (31 2/ 
- 2d EAS os Uf - AS (FFT J 
অর্থাৎ “অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল । আর বহু 
মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসর। সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। এরাই 
কাফির ও পাপাচারী।” (৮০ ৪ ৩৮-৪২) 
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মহিমান্বিত আল্লাহ্র এ উক্তিগুলোও এ রূপঃ 
৫2 NBG, cot 3 9%, 49, 297 7 1159272929 
Ue 2 dS LL LU Ls Gb LL Jen 0323 
G22 122797 3337,3 320 2, 49019; 327 
SNE ৭ 07 02 5 Ws GT Y. ese Br Lb 0 wd - 3 il 
PAf RAAT BNO 
Ie ES ET sb iy 


অর্থাৎ “সেই দিন বহ মুখমণ্ডল অবনত, ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হবে । তারা প্রবেশ 
করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে । তাদেরকে অত্যুষ্ণ প্রস্ববণ হতে পান করানো হবে। তাদের 
জন্যে খাদ্য থাকবে না যারী’ (এক প্রকার কন্টকময় গুল্ম) ব্যতীত, যা তাদেরকে 
পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে না। বহু মুখমণ্ডল সেই দিন হবে 
আনন্দোজ্জবল, নিজেদের কর্ম-সাফল্যে পরিতৃপ্ত, সুমহান জান্নাতে ৷” (৮৮ ৫$ 
২-১০) এই বিষয়েরই আরো বহু আয়াত রয়েছে। 
২৬ । কখনই (তোমাদের ধারণা SR 

ঠিক) না, যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত oad I - YN 


হবে, iL 
0 BD) Ee / / 

২৭। এবং বলা হবেঃ কে তাকে SEH E 
রক্ষা করবে? 2 oA 
২৮। তখন তার প্রত্যয় হবে যে, D pg /745 54 

এটা বিদায়ক্ষণ ৷ 0 SLA sl bs -YA 
২৯। এবং পায়ের সাথে পা ১ 2 2 5/2 

জড়িয়ে যাবে। 0 gLL Sl cil, -YA 


৩০। সেই দিন তোমার be 0 sn eaint 
প্রতিপালকের নিকট সব কিছু £6 6.) Lio So dl 
প্রত্যানীত হবে । 
৩১। সে বিশ্বাস করিনি এবং 77707 77 
0 Y, 3542 ১৩ "| 
নামায পড়েনি । 24 
৩২। বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান pb) brrr 2/2 LA 
করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে 0.53 2 55, NY 
নিয়েছিল। Y 
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\ 


৩৩। অতঃপর সে তার > ১০/০৮ 14/7/59 
পরিবার-পরিজনের নিকট ০৮-৯! এ ০৯১০১ ০11" 


3/7 7/ \37/ 
ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে, oll ad 6 
৩৪ । দুর্ভোগ তোমার জন্যে, a7 77 ১2/023 
দুর্ভোগ! Old ill 5-0 


ASAI MD MASALA 


৩৫। আবার দুর্ভোগ তোমার 9 sl Eas SH 
জন্যে, দুর্ভোগ! 8 
৩৬ ৷ মানুষ কি মনে করে যে, Om 


wt EAE EAI 
RN HAE 


হবে? 
ys 
৩৭ । সে কি স্থলিত শুক্ৰবিন্দু ছিল 0 
না? SJ Nort GAs Ls 


৩৮। অতঃপর সে আলাকায় ESI Ie rn 


পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ {| i (aS 
. তাকে আকৃতি দান করেন এবং 


b \2292°7 
সুঠাম করেন। 0 Nl 
৩৯ । অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি ?* E AAA 
- করেন যুগল- নর ও নারী । lr 
NL 2/7 49 
৪০। তবুও কি সেই সৃষ্টা মৃতকে sl) 


পুনরজীবিত করতে সক্ষম নন? 

এখানে মৃত্যু ও মৃত্যু-যাতনার খবর দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে এঁ 
কঠিন অবস্থায় সত্যের উপর স্থির থাকার তাওফীক দান করুন! 3 শব্দটিকে 
এখানে ধমকের অর্থে নেয়া হলে অর্থ হবেঃ হে আদম সন্তান! তুমি যে আমার 
খবরকে অবিশ্বাস করছো তা ঠিক ও উচিত নয়, বরং তার কাজ-কারবার তো 
তুমি দৈনন্দিন প্ৰকাশ্যভাবে দেখতে রয়েছো। আর যদি এটা অর্থে নেয়া হয় 
তবে তো ভাবার্থ বেশী প্রতীয়মান হবে। অর্থাৎ যখন তোমার রূহ্‌ তোমার দেহ 
থেকে বের হতে লাগবে এবং তোমার কন্ঠ পর্যন্ত পৌছে যাবে। 5!) শব্দটি 
55,5 শব্দের বহু বচন। এটা এঁ অস্থিগুলোকে বলা হয় যেগুলো বক্ষ এবং কীধের 
মাঝে থাকে । যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ 
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2°37 LE 2393297 2? 2372/7 723299 AA I, 


Ss tel খর - JST iis ~ iis ly - eri cab BLY 

| 319902 3 fl 77 Eo r 287 e012 3 7 / 723279497 
gers Ys FE - El 3775 SS 
অর্থাৎ ‘ ‘পরত কেন নয় প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে 

পাও না । তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও, তবে তোমরা ওটা ফিরাও না কেন? 

যদি তোমরা সত্যবাদী হও!” (৫৬ ৪ ৮৩-৮৭) 


এখানে এঁ হাদীসটিও লক্ষ্যণীয় যা বিশ্র ইবনে হাজ্জাজ (রাঃ)-এর 
রিওয়াইয়াতে সূরা ইয়াসীনের তাফসীরে গত হয়েছে। $5 যা 557 -এর 
বহুবচন, ওঁ হাড় যা হলকুমের কাছে রয়েছে। বলা হবেঃ কে তাকে রক্ষা করবে? 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হলোঃ কোন ঝাড়-ফুককারী 
আছে কি? আবূ কালাবা (রঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হলোঃ কোন ডাক্তার ইত্যাদির 
দ্বারা কি আরোগ্য দান করা যেতে পারে? হযরত কাতাদাহ্‌ (রঃ), হযরত যতহ্হাক 
(রঃ) এবং ইবনে যায়েদ (রঃ)-এরও এটাই উক্তি । এ কথাও বলা হয়েছে যে, 
এটা ফেরেশতাদের উক্তি । অর্থাৎ এই রূহকে নিয়ে কোন্‌ ফেরেশতারা আকাশের 
উপর উঠে যাবে, রহমতের ফেরেশতারা, না আযাবের ফেরেশতারা? 


মহান আল্লাহ্‌র উক্তিঃ পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে । এর একটি ভাবার্থ 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
দুনিয়া ও আখিরাত তার উপর জমা হয়ে যাবে। ওটা দুনিয়ার শেষ দিন হয় এবং 
আখিরাতের প্রথম দিন হয়। সুতরাং সে কঠিন হতে কঠিনতম অবস্থার সম্মুখীন 
হয়, তবে কারো উপর আল্লাহ্‌ রহম করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা৷ 


দ্বিতীয় ভাবার্থ হযরত ইকরামা (রঃ) হতে এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক 
বড় ব্যাপার অন্য এক বড় ব্যাপারের সাথে মিলিত হয়। বিপদের উপর বিপদ 
এসে পড়ে । 


তৃতীয় ভাবার্থ হযরত হাসান বসরী (রঃ) প্রমুখ মনীষী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 
স্বয়ং মরণোন্ুখ ব্যক্তির কঠিন যন্ত্রণার কারণে তার পায়ের সাথে পা জড়িয়ে 
যাওয়া উদ্দেশ্য । পূর্বে সে তো এই পায়ের উপর চলাফেরা করতো, কিন্তু এখন 
এতে জীবন কোথায়? আবার এও বর্ণিত হয়েছে যে, কাফন পরানোর সময় 
পদনালীর সাথে পদনালী মিলে যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। হযরত যহহাক (রঃ) 
হতে এও বর্ণিত আছে যে, দু’টি কাজ দু’দিকে জমা হয়ে যায় । এক দিকে তো 
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মানুষ তার মৃতদেহ ধূয়ে-মুছে মাটিকে সমর্পণ করতে প্রস্তুত, অপরদিকে 
ফেরেশতারা তার রূহ নিয়ে যেতে ব্যস্ত । নেককার হলে তো ভাল প্রস্তুতি ও 
ধুমধামের সাথে নিয়ে যান এবং বদকার হলে অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থার সাথে নিয়ে 
যান। 


মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ সেই দিন আল্লাহ্র নিকট সব কিছু প্রত্যানীত 
হবে। রূহ আকাশের দিকে উঠে যায়। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেনঃ তোমরা এই রূহকে পুনরায় যমীনেই নিয়ে যাও। 
কারণ আমি তাদের সবকে মাটি হতেই সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে 
ফিরিয়ে দিবো এবং তা হতেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করবো । যেমন এটা 
UN 
বৰ্ণিত হয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “তিনিই তার বান্দাদের উপর বিজয়ী, তিনিই তোমাদের হিফাযতের 
জন্যে তোমাদের নিকট ফেরেশতা পাঠিয়ে থাকেন, শেষ পর্যন্ত যখন তোমাদের 
কারো মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার মৃত্যু 
ঘটিয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে তারা কোন ক্রটি করে না। তারপর তাদের 
সকলকেই তাদের সত্য মাওলা আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জেনে 
রেখো যে, হুকুম তারই এবং তিনিই সত্বরই হিসাব গ্রহণকারী ।” (৬৪ ৬১-৬২) 


এরপর এঁ কাফির ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, নিজের আকীদায় 
সত্যকে অবিশ্বাসকারী এবং স্বীয় আমলে সত্য হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী ছিল। কোন 
মঙ্গলই তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। না সে আল্লাহ্র কথাকে আন্তরিকভাবে 
বিশ্বাস করতো, না শারীরিকভাবে তার ইবাদত করতো, এমনকি সে নামাযও 
কায়েম করতো না। বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। 
অতঃপর সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে। যেমন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 


পর 29//7 2 27 A ৰ 
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অর্থাৎ “যখন তারা তাদের আপন জনের নিকট ফিরে আসতো তখন তারা 
ফিরতো উৎফুল্ল হয়ে।” (৮৩৪ ৩১) আর এক জায়গায় বলেনঃ 


SHEE 2337 24% 0,02 


124 dU lob wl- LS al GIES 
অর্থাৎ “সে তার পরিজনের মধ্যে তো আনন্দে ছিল। যেহেতু সে ভাবতো যে, 
সে কখনই ফিরে যাবে না৷” (৮৪৪ ১৩- ১৪) এর পরেই মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ 


73, PAE 7 


- RS SN) 
অর্থাৎ বা নিচই ফিরে যার তার প্রন কভার উর জবির 
দৃষ্টি রাখেন ।” (৮৪৪ ১৫) 


এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ধমক ও ভয় প্রদর্শনের সুরে বলেনঃ 
দুর্ভোগ তোমার জন্যে, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ তোমার জন্যে, দুর্ভোগ! আল্লাহ্র 
সঙ্গে কুফরী করেও তুমি দম্ভ প্রকাশ করছো! যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ “(বলা 
হবেঃ) আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত ।” এটা তাকে ঘৃণা 
ও ধমকের সুরে কিয়ামতের দিন বলা হবে। আরো বলেনঃ 


7323 92 2°20 27 4 1340/7 292 
- 0x20 SSL Ub Lack, 1S 
অর্থাৎ “তোমরা অল্প কিছুদিন খাও ও সুখ ভোগ করে নাও, নিশ্চয়ই তোমরা 
তো অপরাধী” (৭৭ £ঃ ৪৬) আর এক জায়গায় বলেনঃ 
22 14997, 7 12292 
- 49252 Le Luc 
অর্থাৎ “যাও, আল্লাহ্‌ ছাড়া যার ইচ্ছা ইবাদত করতে থাকো ৷” (৩৯ 8 ১৫) 
এ সমুদয় স্থানে এসব কথা ধমকের সুরেই বলা হয়েছে। 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ)- কে 06% ৫. LES 
-এই আয়াত সম্পৰ্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, নবী পাক (সঃ) আবু 
জেহেলকে এই কথাগুলো বলেছিলেন। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআন কারীমে 
হুবহু এই শব্দগুলো অবতীৰ্ণ করেন। সুনানে নাসাঈতে হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) হতেও প্রায় এরূপই বর্ণিত আছে। 


মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত কাতাদাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর এই ফরমানের পর আল্লাহ্র এঁ দুশমন বলেছিলঃ “হে 
মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ? জেনে রেখো যে, তুমি ও তোমার 
প্রতিপালক আমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এই দুই পাহাড়ের মাঝে 
চলাচলকারীদের মধ্যে সবচেয়ে সন্মানিত ব্যক্তি আমিই ৷” 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ কিয়ামাহ্‌ ৭৫ ৭৬২ পারাঃ ২৯ 


মহা মহিমাৰিত আল্লাহ্‌ এরপর বলেনঃ মানুষ কি মনে করে যে, তাকে 
নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? অর্থাৎ সে কি এটা ধারণা করে যে, তাকে মৃত্যুর পরে 
পুনজীবিত করা হবে না? তাকে কোন হুকুম ও কোন কিছু হতে নিষেধ করা হবে 
না? এরূপ কখনো নয়, বরং দুনিয়াতেও তাকে আদেশ ও নিষেধ করা হবে এবং 
পরকালেও তার কৃতকর্ম অনুসারে তাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। এখানে 
উদ্দেশ্য হলো কিয়ামতকে সাব্যস্ত করা এবং কিয়ামত অস্বীকারকারীদের দাবী 
খণ্ডন করা । এ জন্যেই এর দলীল হিসেবে বলা হচ্ছেঃ মানুষ তো প্রকৃত পক্ষে 
ক্রের আকারে প্রাণহীন ও ভিত্তিহীন পানির এক নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ ফোটা ছাড়া 
কিছুই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওটাকে রক্তপিণ্ডে 
পরিণত করেন, তারপর তা গোশতের টুকরায় পরিণত হয়, এরপর মহান 
আল্লাহ্‌ ওকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন । অতঃপর তিনি তা হতে 
সৃষ্টি করেন যুগল নর নারী । যে আল্লাহ্‌ এই তুচ্ছ শুক্রকে সুস্থ ও সবল মানুষে 
পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি কি তাকে ধ্বংস করে দিয়ে পুনরায় সৃষ্টি 
করতে সক্ষম হবেন না? অবশ্যই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন 
তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে আরো বেশী সক্ষম হবেন । যেমন তিনি বলেনঃ 


LN CON 1 2827 
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অৰ্থাৎ SRR RT RULE SRE 
আনবেন (মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করবেন) এবং এটা তার কাছে খুবই সহজ ।” 
(৩০ ৪ ২৭) এই আয়াতের ভাবার্থের ব্যাপারেও দু'টি উক্তি রয়েছে। কিন্তু প্রথম 
উক্তিটিই বেশী প্রসিদ্ধ । যেমন সূরা রুমের তাফসীরে এর বর্ণনা ও আলোচনা 
গত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত মূসা ইবনে আবী আয়েশা (রাঃ) হতে 
বৰ্ণিত আছে যে, একটি লোক স্বীয় ঘরের ছাদের উপর উচ্চস্বরে কুরআন মাজীদ, 
পাঠ করছিলেন। যখন তিনি এই সূরার ar NE I ai YS 
-এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন তখন তিনি 40 9 পাঠ করেন 
অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র ও মহান । হ্যা, আপনি অবশ্যই এতে সক্ষম ৷” 
জনগণ তাকে এটা পাঠ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে এটা পাঠ করতে শুনেছি”? 
১. এ হাদীসটি সুনানে আবী দাউদেও রয়েছে। কিন্তু দু*টি কিতাবেই এ সাহাবী (রাঃ) -এর নাম 

উল্লেখ করা হলেও কোন ক্ষতি নেই । 
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সুনানে আবু দাউদেই হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসৃলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সূরা ST oS পা 
করবে এবং 2০ 4০0) ০ (৯৫৪ ৮) এই আয়াত পৰ্যন্ত পড়বে সে 
যেন পাঠ করেঃ 584 224১ ১ 0, অর্থাৎ “হ্যা, (আপনি বিচারকদের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক) এবং সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমি নিজেও একজন 
সাক্ষী ।” (৯৫ ৪ ১) আর যে, ব্যক্তি 31 19923 এ সূরাটি পাঠ করবে 


| 37/2 419° 17/7 


AEE 451 3423 2 এই আয়াত পৰ্যন্ত পৌছবে তখন যেন 
সে হ্যা) পাঠ করে। আর যে ব্যক্তি ৩১) - এ সূরাটি পাঠ করবে এবং 
LR a 5 (অর্থাৎ “সুতরাং তারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্‌ 
কথায় বিশাস স্থাপন করবে”) (৭৭৪ ৫০ ) এ আয়াত পৰ্যন্ত পৌঁছবে তখন যেন 
সে ৮ | (আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি) বলে৷ এ হাদীসটি মুসনাদে 


আহমাদ এবং জামে’ তি তিরমিযীতেও রয়েছে। 
তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত কাতাদাহ্‌ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী 
(সঃ) এই সূরা কিয়ামাহ্র শেষ আয়াতের পরে //; 45৮৬ বলতেন। 
Sl Oi LE 


N১৮ 34 


আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) et LE Sol le 30 ws al 


(AAMAS 


পাঠ করার পর 5 ৩১৮4 বলেছেন। 


সুূরাঃ কিয়ামাহ্‌-এর তাফসীর সমাপ্ত 
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I 77 79 2732 


সূরাঃ দাহ্র মাদানী ii oe eo 


(আয়াত £৩১, রুকৃ’ ৪ ২) (¥: GLE L NN: fa) 


সহীহ্‌ মুসলিমের হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ইতিপূর্বে গত 
হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জুমআর দিন ফজরের নামাযে সূরা 
আলিফ-লাম-তানযীল' এবং হাল আতা আলাল ইনসান পাঠ করতেন । একটি 
মুরসাল গারীব হাদীসে রয়েছে যে, যখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) তা পাঠ করেন তখন তার নিকট একটি কালো বর্ণের সাহাবী (রাঃ) 
বসেছিলেন। যখন জান্নাতের গুণাবলীর বর্ণনা আসে তখন হঠাৎ তার মুখ হতে 
একটা ভীষণ চীৎকার বের হয় এবং সাথে সাথে তার দেহ হতে প্রাণ পাখী উড়ে 
যায়। এ সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তার সাহাবীদেরকে বলেনঃ “তোমাদের সাথী 
এবং তোমাদের ভাই-এর প্রাণ জান্নাতের আগ্রহে বেরিয়ে গেছে।” 


যাময় পরম দঃ ত ক K) yg 24 ১ 2 


১। কাল প্রবাহে মানুষের উপর 9+ *_ CREDA 
এমন এক সময় এসেছিল IY be sto -\ 


7312737 24 oe 


যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু EEE SCO 5 


ছিল না। EH 
O Ew) 
২। আমি তো মানুষকে সৃষ্টি 2, ০/০০ 


করেছি মিলিত শুক্র বিন্দু হতে, iil ys SLY Lil UY 
ibs SUL LTE SCT 


শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন । oe 
৩। আমি তাকে পথের নির্দেশ LE CLG Sra Oyo 

দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, A 

না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। ol CYS 


আল্লাহ্‌ তা'আলা খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি মানুষকে এমন অবস্থায় 
সৃষ্টি করেছেন যে, তার নিকৃষ্টতা ও দুর্বলতার কারণে সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল 
না। তিনি তাকে পুরুষ ও নারীর মিলিত শুক্রের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং 
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বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত করার পর তাকে বর্তমান রূপ ও আকৃতি দান 
করেছেন। মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ আমি তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে শ্রবণ ও 
* দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করেছি। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেনঃ 


LL7 B72729 #729 L937 


Jas el Sl Si 
অর্থাৎ “তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্যে যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে 
উত্তম?” (৬৭ ৪ ২) সুতরাং তিনি তোমাদেরকে কর্ণ ও চক্ষু দান করেছেন যাতে 
আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্যে পার্থক্য করতে পার । 
মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। অর্থাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট 
ও পরিষ্কারভাবে আমার সরল সোজা পথ তোমার কাছে খুলে দিয়েছি। 
যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ অন্য জায়গায় বলেনঃ 


N23 77 ১/2 B72 1 3913077 22397 0/7 


SIE dl bil 424 ১৮০5, 
অর্থাৎ “সামূদ সম্প্রদায়কে আমি পথের নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা 
অন্ধত্বকে হিদায়াতের উপর প্রাধান্য দিয়েছিল ।” (৪১৪ ১৭) আর এক জায়গায় 
আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ 


2/7975 Bradt 


| ১৬,৯৯, অর্থাৎ “আমি তাকে দু'টি পথই দেখিয়েছি ।” (৯০৪ ১০) 
অর্থাৎ ভাল ও মন্দ দু'টি পথই প্রদর্শন করেছি। Ll EA ট/-এই আয়াতের 
তাফসীরে হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত আবু সালিহ্‌ (রঃ), হযরত যহহাক (রঃ) 
এবং হযরত সুদ্দী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, পথ দেখানো দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ 
আমি তাকে মায়ের পেট হতে বের হবার পথ দেখিয়েছি। কিন্তু এটা গারীব 


উক্তি । প্রথম উক্তিটিই সঠিক । 


29/0 


Ls Cl Lu UL এখানে J হওয়ার কারণে 9 এবং ৫ - -এর উপর 
_; বা যৰবর হয়েছে। এর 4; হলো /(% এর,” সর্বনামটি । অর্থাৎ আমি 
তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি এমন অবস্থায় যে সে হতভাগ্য বা ভাগ্যবান ৷ যেমন 
সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “প্রত্যেক ব্যক্তি সকাল বেলায় স্বীয় নফ্‌সকে 
বিক্রিকারী হয়ে থাকে, হয় সে ওকে মুক্তকারী হয়, না হয় ওকে ধ্বংসকারী হয়।” 

মুসনাদে আহমাদে হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, নবী (সঃ) হযরত কা’ব ইবনে আজরা (রাঃ)-কে বলেনঃ “আল্লাহ তোমাকে 
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নির্বোধদের নেতৃত্ব হতে রক্ষা করুন!” হযরত কাব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নির্বোধদের নেতৃত্ব কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “তারা এঁ 
সব নেতা যারা আমার পরে নেতৃত্ব লাভ করবে। তারা না আমার সুন্নাতের উপর 
আমল করবে, না আমার তরীকার উপর চলবে । যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে 
বিশ্বাস করবে এবং উৎপীড়নমূলক কার্যে সাহায্য করবে তারা আমার অন্তর্ভুক্ত নয় 
এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত নই । জেনে রেখো যে, তারা আমার হাউযে 
কাওসারের উপরও আসতে পারবে না । পক্ষান্তরে, যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য 
বলে বিশ্বাস করবে না এবং তাদের অত্যাচারমূলক কাজে সাহায্য সহযোগিতা 
করবে না তারা আমার এবং আমি তাদের । তারা আমার হাউযে কাওসারে 
আমার সাথে মিলিত হবে। হে কা’ব (রাঃ)! রোযা ঢাল স্বরূপ, সাদকা বা 
দান-খয়রাত পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয় এবং নামায আল্লাহর নৈকট্য লাভের 
কারণ অথবা বলেছেনঃ মুক্তির দলীল হে কাব (রাঃ)! (দেহের) এ গোশত 
জান্নাতে প্রবেশ করবে না যা হারাম দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। ওটা জাহান্নামেরই 
যোগ্য । হে কা’ব (রাঃ)! মানুষ সকাল বেলায় নিজের নফ্সকে বিক্রী করে 
থাকে। কেউ ওকে আযাদকারী হয় এবং কেউ হয় ওকে ধ্বংসকারী ৷" সূরা রূমের 
645 2,5 4) 25 আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি 
অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (৩০৪ ৩০) এ আয়াতের তাফসীরে হযরত 
জাবির (রাঃ)-এর রিওয়াইয়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিমের উক্তিটি গত হয়েছেঃ 
“প্রত্যেক সন্তান ইসলামের ফিতরাত বা প্রকৃতির উপর সৃষ্ট হয়ে থাকে, শেষ 
পর্যন্ত তার জিহবা চলতে থাকে, হয় সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হয়, না হয় 
অকৃতজ্ঞ হয়।” 

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী 
(সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তিই (বাড়ী হতে) বের হয় তারই দরযার উপর দুটি 
পতাকা থাকে, একটি থাকে ফেরেশতার হাতে এবং অপরটি থাকে শয়তানের 
হাতে । যদি সে এমন কাজের জন্যে বের হয়ে থাকে যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট, তবে 
ফেরেশতা তার পতাকা নিয়ে তার সাথী হয়ে যান এবং তার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সে 
ফেরেশতার পতাকার নীচেই থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর অসস্তুষ্টির 
কাজে বের হয়, শয়তান তার পতাকা নিয়ে তার সাথে হয়ে যায় এবং তার 
প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সে শয়তানের পতাকা তলেই থাকে ৷” 
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8৪। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্যে * 


প্রস্তুত রেখেছি শৃংখল, বেড়ি ও 
লেলিহান অগ্নি । 

৫। সৎকর্মশীলরা পান করবে 
এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে 
কাফুর (কর্পুর) 

৬। এমন একটি প্রসুবণের যা 


৭। তারা কর্তব্য পালন করে এবং 
দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক । 
৮। আহাৰ্যের প্রতি আসক্তি সত্বেও 
তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও 
৯। এবং বলেঃ শুধু আল্লাহর 


আমাদের প্রতিপালকের নিকট 
হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর 
দিনের । 

১১। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে 
রক্ষা করবেন সেই দিবসের 
অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে 
দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ, 
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RA 2297 27/7 7 39) 
১২। আর তাদের ধৈর্যশীলতার ole Lyi 
পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে L729 
দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র । 0 n> 


এখানে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তার মাখলূকের মধ্যে যে কেউই 
তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে তার জন্যে তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন শৃংখল, বেড়ি ও 
লেলিহান অগ্নি ৷ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


[ 22? ন? Ae 229) 4243 2) 9/9 

wl | | lc EY | 3 
BE. 
I 


অর্থাৎ “যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে 
যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে ৷” (৪০- 
৭১-৭২) 


হতভাগ্যদের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর এখন সৎ ও ভাগ্যবানদের পুরস্কারের 
বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদেরকে পান করানো হবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে 
কাফুর। কাফুর একটি নহরের নাম যা হতে আল্লাহর খাস বান্দারা পানি পান 
করবে এবং শুধু ওর দ্বারাই পরিতৃপ্তি লাভ ক্রবে। এ জন্যেই এখানে এটাকে 
দ্বারা $4 করা হয়েছে এবং 5 হিসেবে (% -এর উপর 4% বা যবর দেয়া 
হয়েছে। কিংব্য এই পানি সুগন্ধির দিক দিয়ে কর্পুরের মত অথবা ওটা আসলই 
কর্পুর। আর ৬ -এর উপর যবর হয়েছে ৬4; ক্রিয়াটির কারণে । এই নহর 
পর্যন্ত যাওয়াও তাদের প্রয়োজন হবে না । তারা তাদের বাগানে, মহলে, মজলিসে, 
বৈঠকে যেখানেই ইচ্ছা করবে তাদের কাছে এ পানি পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। 


2» 2 


= -এর অর্থ হলো প্রবাহিত করা বা উৎসারিত করা যেমন মহান আল্লাহ 
বলেনঃ 


2572+ 3/97 77937 No dd 91227 9277 
ni pl og U2 > DoF ৬, 
অৰ্থাৎ “তারা বলে - আমরা কখনো তোমাতে ঈমান আনবো না যতক্ষণ না 
তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে” (১৭ ৪ ৯০) আর 
এক জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “এবং আমি উভয়ের ফাকে ফাকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর ৷” ( ১৮৪ 


৩৩) 

এখন এই লোকদের পুণ্যময় কাজের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যে ইবাদতের 
দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর ছিল তা তো তারা যথাযথভাবে 
পালন করতোই, এমন কি তারা যেসব দায়িত্ব নিজেরাই নিজেদের উপর চাপিয়ে 
দিয়েছিল সেগুলোও তারা পুরোপুরিভাবে পালন করতো । অর্থাৎ তারা তাদের 
নযরও পুরো করতো । হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি আল্পাহর আনুগত্য করার নযর মানবে বা প্রতিজ্ঞা 
করবে তা যেন সে পুরো করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার নযর 
মানবে সে যেন তা পুরো না করে (অর্থাৎ যেন সে আল্লাহর নাফরমানী না 
করে) ৷”? 

আর তারা কিয়ামত দিবসের ভয়ে নিষিদ্ধ কাজগুলোকে পরিত্যাগ করে, যে 
দিবসের সন্ত্রাস সাধারণভাবে সবকেই পরিবেষ্টন করবে। সেই দিন সবাই 
ব্যতিব্যস্ত থাকবে, তবে আল্লাহ পাক কারো প্রতি রহম করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা । 
এদিন সন্ত্রাস আকাশ ও পৃথিবী পর্যন্ত ছেয়ে যাবে। 

১;-| -এর অর্থ হলো ব্যাপকভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া বা চতুর্দিক 
পরিবেষ্টন করা । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ এই সৎকর্মশীল লোকগুলো আল্লাহর মহব্বতে হকদার 
লোকদের উপর সাধ্যমত খরচ করে থাকে। কারো কারো মতে , সর্বনামটি ৬৬ 
-এর দিকে ফিরেছে। শব্দের দিক দিয়ে এটাই বেশী প্রকাশমানও বটে ৷ অর্থাৎ 
খাদ্যের প্রতি চরম আসক্তি এবং ওর প্রয়োজন থাকা সত্বেও তারা তা আল্লাহর 
পথে খরচ করে থীকে এবং অভাবগ্রস্তদেরকে দিয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ 
তাআলা অন্য জায়গায় বলেনঃ ot % 


2 se IG 


অর্থাৎ “মালের প্রতি আসক্তি এবং EE 0 CEN 
পথে খরচ করে থাকে৷” (২৫ 0 LOSE 


Sed Z, 2 
LE EL bs Sol IG 
১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ইমাম মালিক (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে বর্ণনা করেছেন। 
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অর্থাৎ “তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো 
পুণ্য লাভ করতে পারবে না।” (৩৪ ৯২) 


হযরত নাফে (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ইবনে উমার (রাঃ) 
রুগ্ন হয়ে পড়েন । আঙ্গুরের মৌসুমে আঙ্গুর পাকতে শুরু করলে তার স্ত্রী হযরত 
সুফিয়া (রাঃ) লোক পাঠিয়ে এক দিরহামের আঙ্গুর আনিয়ে নেন। ঠিক এঁ 
সময়েই দরযায় এক ভিক্ষুক এসে পড়ে এবং ভিক্ষা চায়। হযরত ইবনে উমার 
(রাঃ) এই আঙ্গুর ভিক্ষুককে দিয়ে দিতে বলেন । সুতরাং তা ভিক্ষুককে দিয়ে দেয়া 
হয়। অতঃপর আবার লোক গিয়ে আঙ্গুর ক্রয় করে আনে । কিন্তু এবারও ভিক্ষুক 
এসে পড়ে এবং ভিক্ষা চেয়ে বসে। এবারও হযরত ইবনে উমার (রাঃ) তা 
ভিক্ষুককে দিয়ে দিবার নির্দেশ দেন। সুতরাং এবারও এঁ আঙ্গুর ভিক্ষুককে দিয়ে 
দেয়া হয়। কিন্তু হযরত সুফিয়া (রাঃ) এবার এঁ ভিক্ষুককে বলে দেনঃ “আল্লাহর 
কসম! এর পরেও তুমি ফিরে আসলে তোমাকে আর কিছুই দেয়া হবে না।” 
অতঃপর আবার তিনি এক দিরহামের আঙ্গুর আনিয়ে নেন।”? 


সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ “উত্তম সাদকা হলো এঁ সাদকা যা তুমি এমন অবস্থায় 
করছো যে, তুমি সুস্থ শরীরে রয়েছো, মালের প্রতি তোমার ভালবাসা রয়েছে, ধনী 
হওয়ার তোমার আকাঙ্খা আছে এবং গরীব হয়ে যাওয়ার ভয়ও তোমার রয়েছে 
(এতদসত্ত্বেও তুমি সাদকা করছো) ৷” অর্থাৎ মালের প্রতি লোভ-লালসাও রয়েছে, 
ভালবাসাও আছে এবং অভাব অনটনও রয়েছে, এতদসত্ত্বেও আল্লাহর পথে দান 
করা হচ্ছে। Er 

ইয়াতীম ও মিসকীন কাকে বলে এর বর্ণনা ও বিশেষণ ইতিপূর্বে গত হয়েছে। 
আর বন্দী সম্পর্কে হ্যরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) হযরত হাসান (রঃ) এবং 
হযরত যহহাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুসলমান আহলে কিবলা বন্দীকে 
বুঝানো হয়েছে কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সময় তো শুধু 
মুশরিক বন্দীরাই ছিল। এর প্রমাণ হলো এঁ হাদীসটি যাতে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) বদরী বন্দীদের সম্পর্কে তার সাহাবীদেরকে (রাঃ) বলেছিলেন যে, তারা 
- যেন তাদের সম্মান করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই নির্দেশ অনুসারে সাহাবীগণ 
পানাহারের ব্যাপারে নিজেদের অপেক্ষা এ বন্দীদের প্রতিই বেশী লক্ষ্য রাখতেন। 
হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এখানে বন্দী দ্বারা গোলামকে বুঝানো হয়েছে। 
আয়াতটি আম বা সাধারণ হওয়ার কারণে ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই 


১. এটা ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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পছন্দ করেছেন এবং মুসলমান ও মুশরিক সবকেই এর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। 
গোলাম ও অধীনস্থদের সাথে সন্্যবহারের তাগীদ বহু হাদীসেই রয়েছে। এমন কি 
হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ) স্বীয় উন্মতকে বিদায় উপদেশে বলেনঃ “তোমরা 
নামাযের হিফাযত করবে এবং তোমাদের অধীনস্থদের (গোলাম ও বাদীদের) 

সাথে সদ্্যবহার করবে।” 

মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা বলেঃ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
আমরা তোমাদেরকে আহাৰ্য দান করি। আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান 
চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। অর্থাৎ তারা এই সদ্ধ্যবহারের কোন প্রতিদান মানুষের 
কাছে চায় না এবং তারা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক এ কামনাও তারা করে 
না। বরং তারা নিজেদের অবস্থা দ্বারা যেন এটাই ঘোষণা রুরে যে, তারা শুধু 
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই খরচ করে থাকে। তারা যেন এর বিনিময়ে 
আল্লাহ পাকের নিকট পারলৌকিক পুণ্য লাভ করতে পারে। 

হযরত সাঈদ (রঃ) বলেনঃ আল্লাহর কসম! এ পুণ্যময় লোকেরা উপরোক্ত 
কথা মুখে প্রকাশ করেন না, বরং এটা তাদের মনের ইচ্ছা, যা আল্লাহ পাক 
জানেন এবং তিনি তা প্রকাশ করে থাকেন যাতে এতে জনগণের আগ্রহ জন্মে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই পবিত্র দলটি এই খায়রাত ও সাদকা করে 
এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের আযাব হতে বাচতে চায়, যা অত্যন্ত সংকীর্ণ, 
অন্ধকার এবং সুদীর্ঘ । তাদের বিশ্বাস যে, এর উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাদের 
উপর দয়া করবেন এবং এঁ ভীতিপ্রদ ও ভয়ংকর দিনে তাদের এই পুণ্যের 
কাজগুলো তাদের উপকারে আসবে । 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ০+ -এর অর্থ হলো 
সংকীৰ্ণতা এবং +5 -এর অর্থ হলো দীর্ঘতা । হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন 
যে, এঁদিন কাফিরদের মুখ বিকৃত হয়ে যাবে, জ্রকুঞ্চিত হবে এবং তাদের 
চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে ঘর্ম বইতে থাকবে যা রওগণ গন্ধকের মত হবে। 
মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তাদের ওষ্ঠ উপরের দিকে উঠে যাবে এবং চেহারা জড় 
হয়ে যাবে। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, ভয় সন্ত্রাসের কারণে তাদের 
আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে এবং কপাল সংকীর্ণ হয়ে যাবে। হযরত ইবনে যায়েদ 
(রঃ) বলেন যে, ওটা হবে খুবই মন্দ ও কঠিন দিন। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম ও 
যুক্তিসঙ্গত হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তিটি । ইমাম ইবনে জারীর 
(রাঃ) বলেন যে, / -এর আভিধানিক অর্থ হলো কাঠিণ্য । অর্থাৎ এদিন হবে 
অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ । 
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মহান আল্লাহ বলেন যে, তাদের এ আন্তরিকতা ও সৎ কর্মের কারণে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে এ দিনের ভয়ংকর অবস্থা হতে রক্ষা করবেন ৷ শুধু তাই নয়, 
এমন কি সেই দিনের দুরবস্থার স্থলে তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। 
এখানে কতই না অলংকার পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আর 
এক জায়গায় বলেনঃ 


G92 G23 49%92 
iis iS lo - iis deny 0923 

অর্থাৎ “অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল সহাস্য ও প্রফুল্ল 1” (৮০ ৪ 
৩৮-৩৯) এটা প্ৰকাশমান কথা যে, মন আনন্দিত ও উৎফুল্ল থাকলে চেহারাও 
হবে উজ্জ্বল ও হাস্যময় । 

হযরত কা’ব ইবনে মালিক (রাঃ)-এর সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) কোন সময় আনন্দিত হলে তার চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠতো এবং 
মনে হতো যেন চন্ত্রের খণ্ড । 

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেনঃ “একদা 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আগমন করেন, এ সময় তার চেহারা মুবারকের 
শিরাগুলো আনন্দে উজ্জ্বল ও চমকিত ছিল (শেষ পর্যন্ত) ।” 

আল্লাহ পাক বলেনঃ তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে 
দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্তু । অর্থাৎ তাদের বসবাস ও চলাফেরার জন্যে মহান 
আল্লাহ তাদেরকে দান করবেন প্রশস্ত জান্নাত ও পবিত্র জীবন এবং পরিধান করার 
জন্যে দিবেন রেশমী বস্তু । অর্থাৎ তাদের বসবাস ও চলাফেরার জন্যে মহান 
আল্লাহ তাদেরকে দান করবেন প্রশস্ত জারাত ও পবিত্র জীবন এবং পরিধান 
করার জন্যে দিবেন রেশমী বস্ত্র ৷ 

ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা সুলাইমান দারানীর (রঃ) 
সামনে ১.১3! ০ ৮ 4 সূরাটি পাঠ করা হয়। কারী যখন be Glas 
LAE আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি বলেন যে, তারা পার্থিব কামনা 
বাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন । অতঃপনধ ভিনি সিদের কবিতা পাঠ কযেনঃ 
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অর্থাৎ “বড়ই আফসোস যে, প্রবৃত্তির চাহিদা এবং মঙ্গলের স্থলে কামনা 
বহুজনকে গলাটিপে হত্যা করেছে। প্রবৃত্তির চাহিদা এমনই এক জিনিস যা 
মানুষকে নিকৃষ্টতম লাঞ্ছনা, অপমান এবং বিপদ আপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে 


থাকে৷” 

১৩ । সেথায় তারা সমাসীন হবে 
সুসজ্জিত আসনে, তারা 
সেখানে অতিশয় গরম অথবা 
অতিশয় শীত বোধ করবে না। 

১৪ । সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের 
উপর থাকবে এবং ওর ফলমূল 
সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্বাধীন 
করা হবে। 

১৫ । তাদেরকে পরিবেশন করা 
হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ষটিকের 
মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে -- 


১৬। রজতশুভ্র স্কটিক পাত্রে, 
পরিবেশনকারীরা যথাযথ 


পরিমাণে তা পূর্ণ করবে । 

১৭ ৷ সেথায় তাদেরকে পান করতে 
দেয়া হবে যানজাবীল মিশ্রিত 
পানীয়, 

১৮। জান্নাতের এমন এক 
প্রস্বণের যার নাম 
সালসাবীল । 


১৯। তাদেরকে পরিবেশন করবে 
চির কিশোরগণ, তাদেরকে 
দেখে মনে হবে তারা যেন 
বিক্ষিপ্ত মুক্তা, 
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২০। তুমি যখন সেথায় দেখবে, Ce ae OR 
তলতেই las SB 


উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য । Sls Kb; 
২১। তাদের আবরণ হবে সুক্ষ LES & tl 
সবুজ রেশম, তারা অলংকৃত +? 29,591০, 290 
হবে রোপ্য নির্মিত কংকনে, Il 3 rt T 
আর তাদের প্রতিপালক | 4 292 7929), tl fo ও) 


Le Meg a 
তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ চি! Ea 
পানীয় । ol sb 

৮, FY MARA 


২২। অবশ্য, এটাই তোমাদের 2194439 8-৮ 
ং Z G19 94 1122370 GZ 

HEE 

জান্নাতীদের নিয়ামতরাশি, তাদের সুখ-শান্তি এবং ধন-সম্পদের বর্ণনা দেয়া 
হচ্ছে যে, তারা সর্বপ্রকারের শান্তিতে ও মনের সুখে জান্নাতের সুসজ্জিত আসনে 
সমাসীন থাকবে সূরা সাফফাতের তাফসীরে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা গত হয়েছে। 
সেখানে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, {1 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শয়ন করা বা কনুই 
পেড়ে বসা বা চার জানু বসা অথবা কোমর লাগিয়ে হেলান দিয়ে বসা । এও 
বৰ্ণনা করা হয়েছে যে, 4:)/ বলা হয় ছাপর খাটকে। 

অতঃপর এখানে আর একটি নিয়ামতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সেখানে সূর্যের : 
প্রখর তাপে তাদের কোন কষ্ট হবে না বা সেখানে তারা অতিশয় শীতও বোধ 
করবে না । অথবা না তারা অত্যধিক গরম বোধ করবে, না অত্যধিক ঠাণ্ডা বোধ 
করবে । বরং তথায় সদা-সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। গরম-ঠাণ্ডার ঝামেলা 
হতে তারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। জান্নাতী গাছের শাখাগুলো ঝুঁকে ঝুঁকে 
তাদের উপর ছায়া করবে। গাছের ফলগুলো তাদের খুবই নিকটে থাকবে। ইচ্ছা 
করলে তারা শুয়ে শুয়েই ভেঙ্গে খাবে, ইচ্ছা করলে বসে বসে ভেঙ্গে নিবে এবং 
ইচ্ছা করলে দাড়িয়ে দাড়িয়েও ভেঙ্গে খেতে পারবে। কষ্ট করে গাছে উঠবার 
কোন প্রয়োজনই হবে না । মাথার উপর ফলের ছড়া বা কীদি লটকে থাকবে। 
পাড়বে ও খাবে। দাড়ালে দেখবে যে, ডাল এঁ পরিমাণ উঁচুতে রয়েছে, বসলে 
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দেখতে পাবে যে, ডাল কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে এবং শুয়ে গেলে দেখবে যে, ফলসহ 
ডাল আরো নিকটে এসে গেছে। না কাটার কোন প্রতিবন্ধকতা আছে, না দূরে 
থাকার কোন ঝামেলা রয়েছে। 


মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, জান্নাতের যমীন হলো রৌপ্যের, ওর মাটি. হলো 
খীটি মৃগনাভীর, ওর বৃক্ষের কাণ্ড হলো সোনা-চাদির, শাখা মণি-মুক্তা, যবরজদ - 
ও ইয়াকুতের ৷ এগুলোর মাঝে রয়েছে পাতা ও ফল, যেগুলো পেড়ে নিতে কোন 
কষ্ট ও কাঠিণ্য নেই । ইচ্ছা করলে শুয়ে, বসে এবং দাড়িয়ে পেড়ে নেয়া ও খাওয়া 


- যাবে। 


একদিকে দেখবে যে, সুশ্রী সুদর্শন ও কোমলমতি অনুগত কিশোর পরিচারক 
নানা প্রকারের খাদ্য রৌপ্যপাত্রে সাজিয়ে নিয়ে দাড়িয়ে আছে এবং অপরদিকে 
দেখতে পাবে যে, বিশুদ্ধ পানীয় পূর্ণ রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্র হাতে নিয়ে 
পরিবেশনকারীরা আদেশের জন্যে অপেক্ষমান রয়েছে। এ পানপাত্রগুলো পরিষ্কার 
ও স্বচ্ছতার দিক দিয়ে কাঁচের মত এবং শুভ্রতার দিক দিয়ে রৌপ্যের মত । 
ভিতরের জিনিস বাহির থেকে দেখা যাবে। জান্নাতের সমস্ত জিনিস শুধু 
বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার জিনিসের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হবে। কিন্তু আসলে এ রৌপ্য ও 
কাচের পানপাত্রগুলোর কোন তুলনা দুনিয়ায় নেই । এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, 
প্রথম 1,5 শব্দটির উপর 5 -এর ,% হিসেবে যবর হয়েছে এবং দ্বিতীয় a 
-এর উপর যবর হয়েছে ;,-£ -এর ভিত্তিতে ৷ ff 

পরিবেশনকারীরা পানপাত্র যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে অর্থাৎ পানকারীরা 
যে পরিমাণ পান করতে পারবে সেই পরিমাণ পানীয় দ্বারাই এ পানপাত্রগুলো পূর্ণ 
করা হবে। এঁ পানীয় পান করার পর কিছু বাচবেও না, আবার তৃপ্তি সহকারে 
পান করতে গিয়ে তা কমেও যাবে না। জান্নাতীরা এই সব দুষ্প্রাপ্য 
পানপাত্রগুলোতেও এই যে সুস্বাদু, আনন্দদায়ক নেশাবিহীন সুরা প্রাপ্ত হবে ওগুলো 
যেমন উপরে বর্ণনা গত হয়েছে যে, কাফুরের পানি দ্বারা মিশ্রিত করে দেয়া হবে। 
তাহলে ভাবার্থ এই যে, কখনো ঠাণ্ডা পানি মিশ্রিত করা হবে এবং কখনো গরম ' 
পানি মিশ্রিত করা হবে যাতে সমতা রক্ষা পায় এবং নাতিশীতুষ্ণ হয়ে যায়। এটা 
সৎকর্মশীল লোকদের বর্ণনা । খাস ও নৈকট্যলাভকারী বান্দারাই এই নহরের 
শরবত পান করবে। 
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হযরত ইকরামা (রঃ)-এর মতে ‘সালসাবীল’ হলো জান্নাতের একটি 
প্রসুবণের নাম । কেননা, ওটা পর্যায়ক্রমে দ্রুতবেগে প্রবাহিত রয়েছে। ওর পানি 
অত্যন্ত হালকা, খুবই মিষ্টি, সুস্বাদু এবং সুগন্ধময় । ওটা অতি সহজেই পান করা 
যাবে। এই নিয়ামতরাজির সাথে সাথে জান্নাতীদের জন্যে রয়েছে সুন্দর, সুশ্রী 
অল্প বয়ঙ্ক কিশোরগণ, যারা তাদের খিদমতের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকবে। এই 
জান্নাতী বালকরা চিরকাল এক বয়সেরই থাকবে । তাদের বয়সের কোন 
পরিবর্তন ঘটবে না ৷ এমন নয় যে, তারা বয়স্ক হয়ে যাবার ফলে তাদের আকৃতি 
বিকৃত হবে। তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। তারা মূল্যবান 
পোশাক ও অলংকার পরিহিত বিভিন্ন কাজে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। এ 
কারণেই মনে হবে যে তারা ছড়ানো মণি-মুক্তা। এরচেয়ে বড় উপমা তাদের 
জন্যে আর কিছু হতে পারে না । তারা এরূপ সৌন্দর্য, মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ 
এবং অলংকারাদি নিয়ে তাদের জান্নাতী মনিবদের খিদমতের জন্যে সদা এদিক 
ওদিক দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করবে। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্যে এক 
হাজার করে খাদেম থাকবে যারা বিভিন্ন কাজ-কর্মে লেগে থাকবে ৷ 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি যখন সেথায় 
দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য । হাদীস 
শরীফে রয়েছে যে, সর্বশেষে যাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে 
যাওয়া হবে, তাকে মহান আল্লাহ বলবেনঃ “তোমার জন্যে রয়েছে দুনিয়া পরিমাণ 
জিনিস এবং তারও দশগুণ ।” 

হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর রিওয়াইয়াতে এঁ হাদীসটিও গত হয়েছে, 
যাতে রয়েছে যে, সর্বনিম্ন শ্রেণীর জান্নাতীর রাজ্য ও রাজত্বের মধ্যে ভ্রমণপথ হবে 
দু'হাজার বছর (অর্থাৎ দু'হাজার বছর ধরে ভ্রমণ করা যাবে) ৷ দূরবর্তী ও 
নিকটবর্তী সব জিনিসই সে এক রকমই দেখবে। এই অবস্থা তো হবে সর্বনিম্ন 
শ্ৰেণীর জান্নাতীর । তাহলে সর্বোচ্চ শ্রেণীর জান্নাতীর মর্যাদা কি হতে পারে তা 
সহজেই অনুমেয় । 

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন হাবশী রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট আগমন করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “তোমার যা 
কিছু জানবার ও বুঝবার আছে তা আমাকে প্রশ্ন কর।” তখন সে বললোঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! রূপে ও রঙে এবং নবুওয়াতের দিক থেকে আপনাকে 
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আমাদের উপর ফযীলত দেয়া হয়েছে। এখন বলুন তো, যার উপর আপনি ঈমান 
এনেছেন তার উপর যদি আমিও ঈমান আনি এবং যার উপর আপনি আমল 
করছেন তার উপর যদি আমিও আমল করি তবে কি আমিও আপনার সাথে 
জান্নাতে থাকতে পারি?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “যার হাতে 
আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! কালো বর্ণের লোককে জান্নাতে এ সাদা রঙ দেয়া 
হবে যা হাজার বছরের পথের দূরত্ব হতে দেখা যাবে!” তারপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বললেনঃ “যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে তার জন্যে আল্লাহর আহদ বা 
প্রতিশ্রুতি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ বলে 
তার জন্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পুণ্য লিখা হয়।” লোকটি তখন বললোঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এরপরেও আমরা কি করে ধ্বংস হতে পারি?” রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) জবাবে বললেনঃ “একটা লোক এতো বেশী (সৎ) আমল নিয়ে আসবে যে, 
যদি ওগুলো কোন পাহাড়ের উপর রেখে দেয়া হয় তবে ওর উপর অত্যন্ত ভারী 
বোঝা হয়ে যাবে। কিন্তু এগুলোর মুকাবিলায় যখন আল্লাহর নিয়ামতরাশি আসবে 
তখন এঁ সমুদয় আমল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। কিন্তু আল্লাহর দয়া 
‘হলে সেটা স্বতন্ত্র কথা৷” এ সময় All ie NIE HL হতে SL 
1/48 পৰ্যন্ত এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়। তখন হাবশী বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ) জান্নাতে আপনার চক্ষু যা দেখবে তাই আমার চক্ষুও দেখবে কি?” উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হ্যা, হ্যা ৷” একথা শুনে লোকটি কাদতে লাগলো । 
এমন কি (কাদতে কাদতে) তার দেহ হতে প্রাণপাখী উড়ে গেল । হযরত ইবনে: 
উমার (রাঃ) বলেনঃ “আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের হাতে তাকে 
দাফন করেন৷”? 


এরপর জান্নাতীদের পোশাকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের দেহের আবরণ 
হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম । ৮ হলো খু উন্নুত মানের রেশম যা 
খীটি ও নরম এবং যা দেহের সাথে লেগে থাকবে। আর 5,2 হলো উত্তম ও 
অতি মূল্যবান রেশম যাতে উজ্জ্বল্য থাকবে এবং যা উপরে পরিধান করানো হবে। 
সাথে সাথে হাতে চাদীর কংকন থাকবে । এটা হলো সৎলোকদের পোশাক'। আর 


বিশেষ নৈকট্যলাভকারীদের ব্যাপারে অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছেঃ 
G77 ed ff Le1982 7 7 797 73 734,93 
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অর্থাৎ “ত “তাদেরকে জান্নাতে সোনা ওঁ মুক্তার কংকন পরানো হবে এবং তাদের 
পোশাক হবে খীটি নরম রেশমের ৷” (২২৪ ২৩) 


১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত গারীব হাদীস । 
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এই বাহ্যিক ও দৈহিক নিয়ামতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ পাক বলেনঃ 
তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয় যা তাদের বাইরের ও 
আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন জান্নাতীরা জান্নাতের 
দরযায় পৌঁছবে তখন তারা দুটি নহর দেখতে পাবে, যার খেয়াল যেন তাদের 
মনেই জেগেছিল। একটির পানি তারা পান করবে । ফলে তাদের অন্তরের 
কালিমা সবই দূরীভূত হয়ে যাবে। অন্যটিতে তারা গোসল করবে। ফলে তাদের 
চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন উভয় সোন্দর্যই তারা পুরো 
মাত্রায় লাভ করবে । এখানে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে। 


অতঃপর তাদেরকে খুশী করার জন্যে এবং তাদের আনন্দ বৃদ্ধি করার জন্যে 
বারবার বলা হবেঃ এটা তোমাদের সৎকর্মের প্রতিদান এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা 
স্বীকৃত । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


22931 TL el27 297772293 
FE fee es ben Intl, LS 

অর্থাৎ “তোমরা পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা 
করেছিলে তার বিনিময়ে ।” (৬৯৪ ২৪) আর এক জায়গায় বলেনঃ 


73973732393 , 7/3399 909,79 399° 3/9993, 


use AS s bye sl al oS ol (১৯, 

অর্থাৎ “তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবেঃ তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে . 

তোমাদেরকে এই জান্নাতের ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়া হয়েছে।” (৭৪ ৪৩) এখানেও 

বলা হয়েছেঃ তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত । অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে 
কম আমলের বিনিময়ে বেশী প্রতিদান প্রদান করেছেন। 


২৩ । আমি তোমার প্রতি কুরআন ২ 1/০ 10/937 
অবতীর্ণ করেছি ক্রমে ক্রমে, dds Us 0) a 


2. 0? 3/77\2237 


২৪ । সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার 0 Ws sll 
ধতিপালকের নির্দেশের 
প্রতীক্ষা কর এবং তাদের মধ্যে IL Sr Yt 
যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফির তার EAL R ie | 
আনুগত্য করো না । o Lys ssl bis 
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সকাল ও সন্ধ্যায়, Mr 

২৬। রাত্রির কিয়দংশে তাঁর প্রতি ০০6, 
সিজদায় নত হও, এবং রাত্রির ১25 ls 
দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা ও MAA 
মহিমা ঘোষণা কর । oN ১ a) 

২৭। তারা ভালবাসে পার্থিব “7 474712 225 


জীবনকে এবং তারা পরবর্তী 
কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে 
চলে । 


২৮ । আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি 
এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় 
করেছি । আমি যখন ইচ্ছা 
করবো তখন তাদের পরিবর্তে 
তাদের অনুরূপ এক জাতিকে 
প্রতিষ্ঠিত করবো । 


২৯। এটা এক উপদেশ, অতএব 
যার ইচ্ছা সে তার 
প্রতিপালকের দিকে পথ 
অবলম্বন করুক । 


৩০। তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি 
না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। 
আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 

৩১। তিনি যাকে ইচ্ছা তার 
অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু ” 
বানিমরা তাদের জন্যে :তো - 
তিনি প্ৰস্তুত 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 


2? tw PAS a 
ONE by eels Li 


G2, ie EE: 227, 


Ui 
A [4 7924 


3 EES 


(6) Je sl 


SSCA 


ENING ES Gr. 

7 / 7৬ G22 

EES oa 
i 


Do 


(7) 732 
O 
“/ 
7/9 2 Lis 2 EA 


“ia>) 5 “4 0 ie - -'\ 


LG AA380 Bel? 
রেখেছেন 5 ILE ul SH 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ দাহর ৭৬ ৭৮০ পারাঃ ২৯ 


আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর যে খাস অনুগ্রহ করেছেন তা 
তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেনঃ আমি ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করে এই 
কুরআন তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এখন এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশার্থে তুমি আমার পথে ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাও। আমার ফায়সালার 
উপর ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকো । তুমি দেখবে যে, আমি তোমাকে অত্যন্ত 
নিপুণতার সাথে মহাসম্মানিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিবো । এই কাফির ও মুনাফিকদের 
কথার প্রতি তুমি মোটেই ভ্রক্ষেপ করবে না। তারা তোমাকে এই তাবলীগের 
কাজে বাধা দিলেও তুমি তাদের বাধা মানবে না। বরং তাবলীগের কাজে তুমি 
নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাবে। তুমি নিরাশ ও মনঃক্ষুণ্ব হবে না। আমার সত্ত্বার 
উপর তুমি ভরসা রাখবে । আমি তোমাকে লোকদের অনিষ্ট হতে রক্ষা করবো। 
তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার ৷ K 

=| বলা হয় ,6 বা দুক্ৰ্মশীল নাফরমানকে। আর ১% হলো ওঁ ব্যক্তি যার 
অন্তর সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ 
কর অর্থাৎ দিনের প্রথম ও শেষ ভাগে আল্লাহর নাম স্মরণ কর । 

আর রাত্রির কিয়দংশে তার প্রতি সিজদায় নত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় 
be NE eS Sb UT 


ASFA ys  : A ARES / 14774 24 ০ 


অর্থাৎ “রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে, ঞা তোমার এক 
LR SAN le MO SB 
প্রশংসিত স্থানে ।” (১৭ ৪ ৭৯) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ 


2/0/73 37237997 32232 osu L274 772 24527 Lr 
ale S54. Sb ay Ail LS LG Jal ASE) EY 
EA oA 
SLO 
SLA 


অর্থাৎ “হে বন্তরাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ডি ড্ধ রাত্রি কিংবা 
তদপেক্ষা অল্প অথবা তদপেক্ষা বেশী । আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট 
ও সুন্দরভাবে ।” (৭৩৪ ১-৪) 

এরপর কাফিরদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছেঃ তোমরা দুনিয়ার প্রেমে পড়ে 
আখিরাতকে পরিত্যাগ করো না। ওটা বড়ই কঠিন দিন। এই নশ্বর জগতের 
পিছনে পড়ে এ ভয়াবহ দিন হতে উদাসীন থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয় । 
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অতঃপর মহামহিমাধ্বিত আল্লাহ বলেনঃ সবারই সৃষ্টিকর্তা আমিই ৷ সবারই 
গঠন সুদৃঢ় আমিই করেছি । কিয়ামতের দিন তাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করার পূর্ণ 
ক্ষমতাও আমার রয়েছে। এটাকে অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টিকে পুনর্বার সৃষ্টিকরণের দলীল 
বানানো হয়েছে। আবার এর ভাবার্থ এও হবেঃ আমি যখন ইচ্ছা করবো তখন 
তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো। যেমন আল্লাহ 


a ! ) 424 MELE “/ 24 2/999 99 A 
LUCE aan SEN 
অন্যদেরকে আনয়ন করবেন এবং এর উপর আল্লাহ্‌ পূর্ণ ক্ষমতাবান ৷” (৪৪ 
সঙ) অর এক আারগায় রেল: 
422° 24742 


অর্থাৎ ERE ES ET 
করবেন এবং ওটা আল্লাহর উপর মোটেই কঠিন কাজ নয়৷” (১৪৪ ১৯-২০) 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ নিশ্চয়ই এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা 
সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক । যেমন তিনি অন্য জায়গায় 
বলেনঃ 379 / My 297) 2/7 37 rr 

2 rls aL Lal og s,s 

অৰ্থাৎ a Sle Edd Fd CELE CE 
তাদের উপর কি বোঝা চাপতো? (শেষ পর্যন্ত)!” (৪৪8 ৩৯) 

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ব্যাপার এই যে, তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না 
আল্লাহ ইচ্ছা করেন৷ আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । যারা হিদায়াত লাভের যোগ্য পাত্র 
তাদের জন্যে তিনি হিদায়াতের পথ সহজ করে দেন এবং হিদায়াতের উপকরণ 
প্রস্তুত করে দেন। আর যে নিজেকে পথভ্রষ্টতার পাত্র বানিয়ে নেয় তাকে তিনি 
হিদায়াত হতে দূরে সরিয়ে দেন। প্রত্যেক কাজেই তার পূর্ণ নিপুণতা ও পুরো 
যুক্তি রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন নিজের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেন এবং 
সরল সঠিক পথে দাড় করিয়ে দেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করে থাকেন 
এবং সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন না । তার হিদায়াতকে না কেউ হারিয়ে 
দিতে পারে এবং না কেউ তার গুমরাহীকে হিদায়াতে পরিবর্তিত করতে পারে। 
তার শাস্তি পাপী, যালিম এবং অন্যায়কারীর জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে। 
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YG /w \ 2229 24229 


_সূরাঃ মুরসালাত মাক্রী 34 4+ 


72297)! 


(আয়াত £ ৫০, রুকু’ 8 ২) (Y¥: GEE? 0. :ULl) 


সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে | 
যে, তিনি বলেনঃ “একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিনার গুহায় 


A73977 


ছিলাম এমতাবস্থায় ০১০,!, সুরাটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূরাটি 
তিলাওয়াত করছিলেন এবং আমি তা শুনে মুখস্থ করছিলাম । হঠাৎ একটি সর্প 
আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ে। তখন নবী (সঃ) বলেনঃ “সাপটিকে মেরে 
ফেলো” আমরা তাড়াতাড়ি করে সাপটিকে মারতে গেলাম, কিন্তু দেখি যে, সে 
পালিয়ে গেছে। তখন নবী (সঃ) বললেনঃ “সে তোমাদের অনিষ্ট হতে রক্ষা 
পেয়েছে এবং তোমরাও তার অনিষ্ট হতে রক্ষা পেয়েছো।” 


মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ হতে বর্ণিত আছে যে, তার 
মাতা (হযরত উম্মে ফযল রাঃ) নবী (সঃ)-কে ৬ 5১/4), সূরাটি মাগরিবের 
নামাযে পাঠ করতে শুনতে পান। | 

অন্য হাদীসে আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এ সূরাটি পড়তে 
শুনে হযরত উম্মে ফযল (রাঃ) বলেনঃ “হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি এই সূরাটি 
পাঠ করে আমাকে এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলে যে, আমি শেষ বার রাসূলুল্লাহ 
EE ERE ie 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) । 4 se 
১। শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত i TE 
বায়ুর, Ean 9 
২। আর প্রলয়ংকারী ঝটিকার, Us Shit - 
৩। শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর, 3. ০/ 
bo fair 
8৪। আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী SERENE EE 
বায়ুর, 0535310 -£ 
“'পোছিয়ে দেয় উপদেশ 0 ০৮-9 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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নিৰ্বাপিত হবে, 

৯। যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে 

১০। এবং যখন পর্বতমালা 
উন্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে 

১১। এবং রাসূলগণকে নিরূপিত 
সময়ে উপস্থিত করা হবে, 

১২। এই সমুদয় স্থগিত রাখা 
হয়েছে কোন দিবসের জন্যে? 

১৩ ৷ বিচার দিবসের জন্য । 

১৪ । বিচার দিবস সন্বন্ধে তুমি কী 
জান? 

১৫। সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা 
আরোপকারীদের জন্যে । 


পারাঃ ২৯ 
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কতকণ্ডলো বুযুর্গ সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখ হতে তো বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত 
শপথগুলো এসব গুণ বিশিষ্ট ফেরেশতাদের নামে করা হয়েছে। কেউ কেউ 
বলেছেন যে, প্রথম চারটি শপথ হলো বায়ুর এবং পঞ্চমটি হলো ফেরেশতাদের । 

১ ১-319 দ্বারা ফেরেশতারা উদ্দেশ্য কি বায়ু উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে কেউ কেউ 
কোন সিদ্ধান্ত গহণ করা মুলতবি রেখেছেন । আর < Sisk -এুর ব্যাপারে বলেন 
যে, এর দ্বারা বায়ু উদ্দেশ্য । কেউ ৬৬৮ "এর ব্যাপারে এটাই বলেছেন, কিন্তু 
A30 - -এর ব্যাপারে কোন ফায়সালা করেননি। এটাও বলা হয়েছে যে, SLs 
দ্বারা বৃষ্টি উদ্দেশ্য। বাহ্যতঃ তো এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, ৩১৩ দারা বায় 
উদ্দেশ্য । যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ fs (45 অৰ্থাৎ 
“আমি বায়ু প্রবাহিত করে থাকি যা মেঘকে (বৃষ্টিতে) ভারী করে থাকে" (১৫৪ 
২২) আর এক জায়গায় বলেনঃ 
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7373777320717 F137 2 727 
Se G4 Ou ln jl bor sl 2s 
অর্থাৎ “আল্লাহ তিনিই যিনি তার রহমত (বর্ষণের)-এর পূর্বে সুসংবাদদাতা 
হিসেবে ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত করে থাকেন।” ০2 দ্বারাও বায়ুকে বুঝানো 
হয়েছে। এটা হচ্ছে নরম, হালকা এবং মৃদু মন্দ বায়ু । এটা সামান্য জোরে 
প্রবহমান এবং অল্প শব্দকারী বায়ু । ৩120 দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো বায়ু, যা 
মেঘমালাকে আকাশের চতুদিকে ছড়িয়ে দেয় এবং আল্লাহ্‌ পাক যেদিকে হুকুম 
করেন সেই দিকে নিয়ে যায়। SG, এবং sil দ্বারা অবশ্যই 
ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে রাসূলদের 
কাছে অহী নিয়ে আসেন ৷ যার দ্বারা সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম এবং গুমরাহী ও 
হিদায়াতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, যাতে লোকদের ওযরের কোন অবকাশ না 
থাকে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সতর্ক হয়ে যায়। 
এই শপথগুলোর পর মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেনঃ যেই দিনের 
তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, যেই দিন তোমরা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত 
সবাই নিজ নিজ কবর হতে পুনর্জীবিত হয়ে উত্থিত হবে ও নিজেদের কৃতকর্মের 
ফল পাবে, পূণ্যকর্মের পুরস্কার ও পাপকর্মের শাস্তি প্রাপ্ত হবে, শিংগায় ফুঁৎকার 
দেয়া হবে এবং এক সমতল ময়দানে তোমরা সবাই একত্রিত হবে, এই ওয়াদা 
নিশ্চিত রূপে সত্য, এটা অবশ্যই হবে। এদিন তারকারাজি কিরণহীন হয়ে যাবে 
এবং ওগুলোর ওুজ্ভ্বল্য হারিয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


24/73 3129 
SASS gal I 
অর্থাৎ “যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে” (৮১ ৪ ২) আর এক জায়গায় বলেনঃ 
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SASL SLA Sl 
অর্থাৎ “যখন নক্ষত্ৰরাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে ৷” (৮২৪ ২) 
মহান আল্লাহ বলেনঃ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও টুকরো টুকরো হয়ে যাবে 
এবং পবর্তমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ে যাবে। এমনকি ওর কোন নাম নিশানাও 
NT 
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অর্থাৎ “ত ef Rr ENE 
আমার প্রতিপালক ওগুলোকে সর্যে ডংগাটিত করে রিকি্তকরে দিবেন 1” ২০৪ 
১০৫) 


ইরশাদ হচ্ছেঃ রাসূলগণকে যখন নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হবে। যেমন 
অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুরসালাত ৭৭ ৮৫ পারাঃ ২৯ 


EEE EE Te একত্ৰিত করবেন” (৫৪ ১০৯) যেমন 
আল্লহ গাৱ গলে! 


227 beret 13 27 97 (ws 39 p33 037 
ee) ES শা Le ৮ 2+ 2D oS ly 
L572 073972 79724 
- yds Y ns Sd i 
অর্থাৎ “যমীন স্বীয় প্রতিপালকের নূরে চমকিত হয়ে উঠবে, আমলনামা 
আনয়ন করা হবে এবং নবীগণ ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে। ও ইনসাফের 
সাথে ফায়সালা করা হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না।” (৩৯৪ ৬৯) 
এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এই সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্‌ দিবসের 
জন্যে? বিচার দিবসের জন্যে ৷ বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান? সেই দিন 
দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে । এ রাসূলদেরকে থামিয়ে রাখা হয়েছিল 
এই জন্যে যে, কিয়ামতের দিন ফায়সালা করা হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা 
বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তুমি কখনো মনে করো না যে, আল্লাহ তীর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। আল্লাহ পরাক্রমশালী, দণ্ড বিধায়ক । যেদিন এই পৃথিবী 
পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও , আর মানুষ উপস্থিত হবে 
আল্লাহর সম্মুখে, যিনি এক, পরাক্রমশালী ৷” (১৪৪ ৪৭-৪৮) এদিনকেই এখানে 
ফায়সালার দিন বলা হয়েছে। স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমার 
জানিয়ে দেয়া ছাড়া তুমিও এঁ দিনের হাকীকত সম্বন্ধে অবগত হতে পার না। 
এদিনকে অস্বীকারকারীর জন্যে বড় দুর্ভোগ! একটি হাদীসে এটাও গত হয়েছে 
যে, ‘অয়েল’ জাহারামের একটি উপত্যকার নাম । কিন্তু হাদীসটি বিশুদ্ধ নয় । 


করিনি? 0 OJ alps of -\N 
১৭। অতঃপর আমি 


42 \? 229 ALS 


পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী ons mS -\V 
করবো। 
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১৮ । অপরাধীদের প্রতি আমি এই 
রূপই করে থাকি । 

১৯। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা 
আরোপকারীদের জন্যে । 

২০। আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ 
পানি হতে সৃষ্টি করিনি? 

২১। অতঃপর আমি ওটাকে 
স্থাপন করেছি নিরাপদ 
আধারে, 

২২। এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, 

২৩। আমি একে গঠন করেছি 
পরিমিতভাবে, আমি কত 
নিপুণ সষ্টা! 

২৪ । সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা 
আরোপকারীদের জন্যে । 

২৫ । আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি 
ধারণকারী রূপে, 

২৬ । জীবিত ও মৃতের জন্যে? 

২৭। আমি ওতে স্থাপন করেছি 
সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং 
তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় 
পানি। 

২৮। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা 
আরোপকারীদের জন্যে । 


৭৮৬ 
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আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ তোমাদের পূর্বেও যারা 


আমার রাসূলদের রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে আমি তচনচ 
করেছি । তাদের পরে অন্যেরা এসেছিল এবং তারাও অনুরূপ কাজ করেছিল, 
ফলে তাদেরকেও আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। আমি অপরাধীদের প্রতি এরূপই 
করে থাকি । কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসকারীদের কি দুর্গতিই না হবে! 


অতঃপর স্বীয় মাখলুককে মহান আল্লাহ নিজের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছেন এবং কিয়ামত সামনে দলীল পেশ করছেন যে, তিনি 
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তাদেরকে তুচ্ছ পানি (শুক্র) হতে সৃষ্টি করেছেন যা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার সামনে ছিল 
অতি নগণ্য জিনিস । যেমন সূরা ইয়াসীনের তাফসীরে হযরত বিশর ইবনে 
জাহহাশ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছেঃ “হে আদম সন্তান! তুমি আমাকে অপারগ 
করতে পারবে? অথচ আমি তোমাকে এরূপ (তুচ্ছ ও নগণ্য) জিনিস দিয়ে সৃষ্টি 
করেছি!” 

মহান আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর আমি ওটাকে স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে ৷ 
অর্থাৎ এ পানিকে আমি রেহেমে জমা করেছি যা এ পানির জমা হওয়ার জায়গা । 
ওটাকে আমি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছি ও নিরাপদে রেখেছি । অর্থাৎ 
ছয় মাস বা নয় মাস । আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, কত নিপুণ সষ্টা 
আমি! এরপরেও যদি এঁ দিনকে বিশ্বাস না কর তবে বিশ্বাস রেখো যে, 
কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে বড়ই আফসোস ও দুঃখ করতে হবে। 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আমি যমীনের উপর কি এই 
খিদমত অৰ্পণ করিনি যে, সে তোমাদের জীবিতাবস্থায় তোমাদেরকে স্বীয় পৃষ্ঠে 
বহন করছে এবং তোমাদের মৃত্যুর পরেও তোমাদেরকে নিজের পেটের মধ্যে 
লুকিয়ে রাখছে? তারপর যমীন যেন হেলা-দোলা করতে না পারে তজ্জন্যে আমি 
ওতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তোমাদেরকে দিয়েছি মেঘ হতে 
বর্ষিত পানি এবং ঝরণা হতে প্রবাহিত সুপেয় পানি। এসব নিয়ামত প্রাপ্তির 
পরেও যদি তোমরা আমার কথাকে. অবিশ্বাস কর তবে জেনে রেখো যে, এমন 
এক সময় আসছে যখন তোমরা দুঃখ ও আফসোস করবে, কিন্তু তখন তা 
কোনই কাজে আসবে না! ” 
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৩৩ । ওটা পীত বৰ্ণ উদ্্রশ্রেণী A a টি 
সদৃশ, ls 
৩৪ । সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা SE SATS 
Sl Ie { 
আরোপকারীদের জন্যে । - 2 
৩৫ । এটা এমন একদিন যেদিন EAE 0 
কারো বাক্যে স্কর্তি urls Pr 
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৩৬ । এবং $ অনুমতি OUSLY Y,- =" 
দেয়া হবেনা অপরাধ স্থলনের । HE ACH 
৩৭ । সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা SE Zig Vv 
আরোপকারীদের জন্যে । 
23 )377 2 32729293,” 
৩৮। এটাই ফায়সালার দিন, এর EEA iw oh 


আমি একত্রিত করেছি 28243 > 
তোমাদেরকে এবং 0১১, 
পূর্ববৰ্তীদেরকে । Gs 37, 7 

৩৯ । তোমাদের কোন অপকৌশল SAIS LS- "A 
থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার 4/3229 
বিরুদ্ধে । ii 00) 

৪০। সেই দিন দুর্ভোগ rE) AG Ce 
মিথ্যারোপকারীদের জন্যে । ANAL 


যে কাফিররা কিয়ামতের দিনকে, পুরস্কার ও শাস্তিকে এবং জান্নাত ও 
দুনিয়ায় যে শাস্তি ও জাহান্নামকে মানতে না তা আজ বিদ্যমান রয়েছে। তাতে 
প্রবেশ কর। ওর অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত রয়েছে এবং উঁচু হয়ে হয়ে তাতে তিনটি 
টুকরো হয়ে গেছে। সাথে সাথে ধুমুও উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, ফলে মনে হচ্ছে 
যেন নীচে ছায়া পড়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা ছায়াও নয় এবং এটা আগুনের 
তেজস্বিতা বা প্রখরতাকে কিছু কমিয়েও দিচ্ছে না। এই জাহান্নাম এতো তেজ, 
গরম এবং অধিক অগ্নি বিশিষ্ট যে, এর যে অগু স্কুলিঙ্গগুলো উড়ে যায় সেগুলো 
এক একটা দুর্গের মত এবং বড় বড় গাছের লম্বা চওড়া কাণ্ডের মত । দর্শকদের 
ওগুলোকে মনে হয় যেন কালো রঙের উট বা নৌকার রজ্জু অথবা তামার 
টুকরো। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “আমরা শীতকালে তিন হাত বা তার 
চেয়ে বেশী লম্বা কাষ্ঠ নিয়ে উঁচু করে ধরতাম এবং ওটাকে আমরা ‘কাসর’ 
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বলতাম ৷”? নৌকার রশিগুলো একত্রিত করলে ওগুলো উঁচু দেহ বিশিষ্ট মানুষের 
' সমান হয়ে যায়। এখানে এটাই উদ্দেশ্য । এদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের 
জন্যে । 

আজকের দিনে অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তারা কিছু বলতেও পারবে না এবং 
তাদেরকে কোন ওযর পেশ করার অনুমিতও দেয়া হবে না। কেননা, তাদের 
যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেছে এবং যালিমদের উপর আল্লাহর কথা সাব্যস্ত 
হয়ে গেছে! সুতরাং আর তাদের কোন কথা বলার অনুমতি নেই৷ 

কুরআন কারীমে কাফিরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ করারও বর্ণনা 
রয়েছে। সুতরাং তখন ভাবার্থ হবে এই যে, হুজ্জত বা যুক্তি-প্রমাণ কায়েম হয়ে 
যাওয়ার পূর্বে তারা ওষর ইত্যাদি পেশ করবে । অতঃপর যখন সবকিছু ভেঙ্গে 
দেয়া হবে এবং যুক্তি-প্রমাণ পেশ হয়ে যাবে তখন কথা বলার এবং ওযর-আপত্তি 
পেশ করার আর কোন সুযোগ থাকবে না । মোটকথা, হাশরের ময়দানের বিভিন্ন 
পরিস্থিতি এবং জনগণের বিভিন্ন অবস্থা হবে। কোন সময় এটা হবে এবং কোন 
সময় ওটা হবে। এজন্যেই এখানে প্রত্যেক কথা বা বাক্যের শেষে 

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ এটাই ফায়সালার দিন । এখানে আমি তোমাদেরকে 
এবং পূর্বদেরকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই একত্রিত করেছি। এখন 
আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর ।. এটা 
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তার বান্দাদের প্রতি কঠোর ধমক 
সুচক বাণী । তিনি কিয়ামতের দিন স্বয়ং কাফিরদেরকে বলবেনঃ তোমরা এখন 
নীরব রয়েছো কেন? আজ তোমাদের চালাকী-চতুরতার, সাহসিকতা এবং চক্রান্ত 
কোথায় গেল? দেখো, আজ আমি আমার ওয়াদা অনুযায়ী তোমাদের সকলকেই 
এক ময়দানে একত্রিত করেছি। যদি কোন কৌশল করে আমার হাত হতে ছুটে 
যাবার কোন পথ বের করতে পার তবে তাতে কোন ক্রটি করো না । যেমন তিনি 
অন্য জায়গায় বলেনঃ 


3/73, L2/ 3 3333/3 /993/ 7 2/7371 
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অর্থাৎ “হে দানব ও মানব! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোষরা যদি 
অতিক্রম করতে পার তবে অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবে নযা শক্তি 
ব্যতিরেকে ৷” (৫৫$ ৩৩) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ 34% 3; 

অর্থাৎ “তোমরা তীর (আল্লাহর) কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।” 

"' হ্ৰ্ত:আৰু আরদিৱাহ ভাদাশী (38) হতে নিতি, তিনি বলেনঃ একদা্জামি 
বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে দেখি যে, সেখানে হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ), 


১. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্চমা।্রস্রেহেলind.wordpress.com 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এবং হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) বসে 
রয়েছেন এবং পরস্পর আলাপ আলোচনা করছেন। আমিও তাদের পাশে বসে 
পড়লাম । হযরত উবাদাহ্‌ ইবনে সামিত (রাঃ) বললেন যে, কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই এক সমতল ও পরিষ্কার ময়দানে 
একত্রিত করবেন। একজন আহবানকারী এসে সকলকে সতর্ক করে দিবেন। 
অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলবেনঃ ‘এটাই ফায়সালার দিন, আমি 
তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীঁদের একত্রিত করেছি। তোমাদের আমার বিরুদ্ধে 
কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর। জেনে রেখো যে, আজ কোন 
অহংকারী, উদ্ধত, অস্বীকারকারী এবং মিথ্যা প্রতিপন্নকারী আমার পাকড়াও হতে 
বাচতে পারে না। আর পারে না কোন নাফরমান শয়তান আমার আযাব হতে 
বাচতে ৷' তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেনঃ আমিও 
আপনাদেরকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। সেই দিন জাহান্নাম স্বীয় খ্রীবা উঁচু করে 
লোকদের মাঝে তা পৌঁছিয়ে দিয়ে উচ্চস্বরে বলবেঃ ‘হে লোক সকল! তিন 
শ্ৰেণীর লোককে এখনই পাকড়াও করার আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি 
তাদেরকে ভালরূপেই চিনি। কোন পিতা তার পুত্রকে এবং কোন ভাই তার 
ভাইকে ততটা চিনে না যতটা আমি তাদেরকে চিনি । আজ তারা না নিজেরা 
আমা হতে লুকাতে পারে, না অন্য কেউ তাদেরকে আমা হতে লুকিয়ে রাখতে 
পারে। একশ্রেণীর লোক হলো এ ব্যক্তি যে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক বানিয়ে 
নিয়েছে । দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হলো এ ব্যক্তি যে অবিশ্বাসকারী ও অহংকারী । 
আর তৃতীয় শ্রেণী হলো প্রত্যেক নাফরমান শয়তান ।' অতঃপর সে ঘুরে ঘুরে 
বেছে বেছে এই গুণাবলীর লোকদেরকে হাশরের ময়দান হতে বের করে নিবে 
এবং এক এক করে ধরে ধরে নিজের মধ্যে ফেলে দিবে। হিসাব গ্রহণের চল্লিশ 
SE OC ETT 
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8৪৫। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা 72592, 259 2/7 
আরোপকারীদের জন্যে । Oui doy hs £0 
৪৬ । তোমরা পানাহার কর এবং 2% 4125" tl 
-£N 
ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, Ls 5 5 - K 
7227 
তোমরা তো অপরাধী । 092 
8৭ সেই দিন দুভোগ মিথ্যা 732 A/F 7 1295 2 27 
আরোপকারীদের জন্যে । No in el 
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হও, তখন তারা নত হয় না । ee 
৪৯। সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা MOEA 
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বিশ্বাস স্থাপন করবে! [7 

উপরে অসৎ লোকদের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এখন এখানে 
সৎকর্মশীলদের পুরস্কারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যারা মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিল, 
আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে সদা লিপ্ত থাকতো, ফারায়েয ও ওয়াজেবাতের 
পাবন্দ থাকতো, আল্লাহর নাফরমানী ও হারাম কায্যবিলী হতে বেচে গ্াকতো, 
তারা কিয়ামতের দিন জারাতে থাকবে। এখানে নানা প্রকারের নহর জারী 
রয়েছে। পাপী ও অপরাধীরা কালো ও দুর্গন্ধময় ধূমের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকবে । 
আর পুণ্যবানরা জারাতের ঘন, ঠাণ্ডা ও পরিপূর্ণ ছায়ায় আরামে শুয়ে থাকবে। 
তাদের সামনে দিয়ে নির্মল প্রস্ববণ প্রবাহিত হবে। বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফলাদি 
ও তরি-তরকারী বিদ্যমান থাকবে যেটা খাবার মন চাইবে খেতে পারবে। কোন 
বাধা প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। না কমে যাবার ভয় থাকবে, না ধ্বংস, না শেষ 
হয়ে যাবার আশংকা থাকবে । তারপর উৎসাহ বাড়াবার জন্যে ও মনের খুশী বৃদ্ধি 
করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বার বার বলবেনঃ হে আমার 
প্রিয় বান্দারা! হে জান্নাত বাসীরা! তোমরা মনের আনন্দে তৃপ্তির সাথে পানাহার 
করতে থাকো । এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি । হ্যা, তবে 
মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে আজ বড়ই দুর্ভোগ! 


এরপর অবিশ্বাসকারীদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছেঃ তোমরা পানাহার কর 
ও ভোগ করে নাও অল্প কিছু দিন, তোমরা তো অপরাধী । সুতরাং সত্বরই এসব 
নিয়ামত শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ 
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করতে হবে। অতঃপর পরিণামে তোমরা জাহান্নামেই যাবে । তোমাদের দুর্্ম ও 
অন্যায় কার্যকলাপের শাস্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট তৈরী রয়েছে। পাপীরা তাঁর 
দৃষ্টির অন্তরালে নেই । যারা কিয়ামতকে বিশ্বাস করে না, তাঁর নবী (সঃ)-কে 
মানে না এবং তাঁর অহীকে অবিশ্বাস করে, তারা কিয়ামতের দিন কঠিন ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে। তাদের জন্যে বড়ই দুভেগি। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ 
BH FER Fe HAE 

অর্থাৎ “অল্প কিছুদিন আমি তাদেরকে সুখ ভোগ করতে দিবো, অতঃপর 

তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তির দিকে আসতে বাধ্য করবো”(৩১৪ ২৪) অন্য এক 
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উহার আতা সং অলান করে তর অকবদি ত 
না। দুনিয়ায় তারা সামান্য কয়েক দিন সুখ ভোগ করবে মাত্র, অতঃপর আমার 
নিক্কটই তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল । তাদের কুফরীর কারণে আমি তাদেরকে কঠিন 
শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।” (১০৪ ৬৯-৭০) 

এরপর মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ এই অজ্ঞ অস্বীকারকারীদেরকে যখন 
বলা হয়ঃ তোমরা আল্লাহ্র সামনে নত হয়ে যাও, জামাআতের সাথে নামায 
আদায় কর, তখন তা হতেও তারা বিমুখ হয়ে যায় এবং ওটাকে ঘৃণার চক্ষে 
দেখে ও অহংকারের সাথে অস্বীকার করে বসে। এই মিথ্যা আরোপকারীদের 
জন্যে কিয়ামতের দিন বড়ই দুর্ভোগ ও বিপদ রয়েছে। 

এরপর মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ এ লোকগুলো যখন এই পাক কালামের উপর 
AINA ORE ETL el 
- OFA 

অর্থাৎ “তারা আল্লাহ্‌র উপর ও তাঁর আয়াতপমূহের উপর যখন ঈমান আনছে 
না তখন আর কোন্‌ কালামের উপর তারা ঈমান আনয়ন করবে!” (৪৫৪ ৬) 
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